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উৎর্গ-পত্রমূ 


নানা শাস্ত্রাটবী-সঞ্চরণ-পঞ্চানন-বদ্ধমান-বিশ্ববি্ঠালয়োপাচাধ্য- 
দেশিকোত্তমোপাধিক-ভারদ্বাজ-শ্রীরমারঞ্জনদেবশম্ম-মহোদয়েভ্যঃ 
প্রন্থনকলপমিদং নিবেদয়ামি-- 


পাণ্ডিত্যৈর্ভবত। প্রস্থনসদৃশৈ, বিপ্রো! বৃধঃ সেব্যতে 
বৈদগ্ধোগ্ডণসঙ্গতৈশ্চ ভবতা, জ্ঞানী বৃধো গম্যতে। 
ত্বৈদগ্ধাযশঃসুধাধবলিতাঃ, রাষ্ট্রে গ্রধানাঃ জনাঃ 
ত্বদবৈদদ্ধ্যবিভ। প্রকাশয়তু মে, কন্মোগ্ঠমং জীবনম ॥ 
অসংস্কৃত। যথা বাল। মমৈষা সুলিপিস্তথা । 

সা যত্বুতো ময় তুভ্যং বিদগ্ধায় প্রদীয়তে ॥ 
জ্কানতোহচ্জানতে৷ বাপি যত করোমিশুভাশুতম্‌ । 
তৎসম্নদ্ধং তয়ি স্তাস্তং তদেব তবপৃজনমূ ॥ 


উপক্রমণিক। 


শ্ররামঃ শরণম্‌ 


আচার্ধ্য শ্রীবিশ্বনাথন্তায়পঞ্চানন বিরচিত ভাষাপবিচ্ছেদ- এক অনুপম গ্রন্থ । 
বৈশেষিক ন্তায়শান্ত্রে গ্রথম প্রবেশার্থী ব্যক্তির পক্ষে এক্ূপ উত্তম গ্রন্থ আর 
দ্বিতীয় নাই। যদিও আরও কয়েকখানি প্রাথমিক ন্যায়গ্রস্থ আছে-_-তাহা 
ভাষাপরিচ্ছেদের মত সুলিখিত নহে। ইহার সরলতা, বিষয়বিন্যাস, এবং 
রচনাকৌশল অত্যন্ত স্থচিস্তিত। 

“ভাষাপরিচ্ছে?” নামটির অর্থ হইল ন্যায়পরিভাষা গ্রন্থ । পরিচ্ছেদ শকের 
অর্থ হইল সংগ্রহ, আর ভাষা৷ শব ন্যায়পরিভাষা। অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । বর্গ, 
সর্গ, পরিচ্ছে প্রভৃতি শব্ষেব দ্বারা যেমন গ্রন্থের বিচ্ছেদ বা মধ্যবন্থী বিরাম 
বুঝায়, সেইরূপ পরিচ্ছেদ শবে সংগ্রহ অর্থও অভিধ[নে পাওয়া যায়। অথবা 
ভাষা শঝে ন্যায়পরিভাষা, তাহার ( পরি ) সর্ব ( চ্ছে? ) খণ্ড অর্থাৎ প্রত্যঙ্গ, 
অনুমান, উপমান ও শব্ধ এই পূর্ণ চারিখণ্ড লইয়া যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, 
তাহাই ভাষাপরিচ্ছেদ । 

এই গ্রন্থে বৈশেধিকসম্মত সাতটি পদার্থকে ন্যায়সম্মত কর] হইয়াছে । 
ইহ পূর্বাচার্্যদিগের অন্থুথত পন্থা । ন্যায়ধর্শনে যে ষোড়শ পদার্থের উল্লেখ 
আছে, তাহার মধ্যে প্রমাণ ও প্রমেয় এই ছুইটি পদার্থের বিশ্লেষণই নব্যন্তায়ের 
বৈশিষ্ট্য । 

ভাষাপরিচ্ছেদণ--সেই পথেরই উজ্জল আলোকন্তস্তরূপে পরিগণিত | 
স্যায়মতে “বিশেষ” পদার্থ স্বীকৃত না হইলেও এবং বিশেষ পদার্থ স্বীকৃত হওয়ার 
জন্য “বৈশেষিক" এই নামটি দর্শনাস্তরের বোধক হইলেও পরবত্বী আচার্ধ্যগণ 
নব্যন্ায়ের মধ্যে বিশেষ পদার্থকে স্থান দিয়া! একটি অবস্থ চিস্তনীয় বিষয়ের 
অভাব দূর করিয়াছেন। পরমাণু ও অন্ত নিত্যপদার্থগত পরস্পর ভেদক্শ্ম 
স্বীকার না করিলে মুদ্গারস্তক বীজাণু ও মাধারস্তক বীজাণুগত ভেদের কোনও 
কারণ দেখান যায় না। আকাশ, কাল, দিক্‌ ও আত্মা বিভু পদার্থ চতুয়ের 
পরম্পর ভেদক ধশন্ম এবং আত্মারও পরম্পর ভেদ বোধক ধর্ম না মাণিলে বা 
অস্বীকার করিলে ইহাদের পার্থক্য বিশ্লেষণ অসম্ভব হইয়া উঠে। ক্ষিত্যাদি 


জন্যপদার্থে জাতিই ভেদক ধর্ম বিদ্যমান থাকায় তাহাতে “বিশেষ” মানিবার 
প্রয়োজন হয় না। 


ন্তায়শান্ের চিন্তাধারাকে অবিচ্ছিন্ন না রাখিলে কেবলমাত্র গ্রস্থপাঠেই 
চরিতার্থ হওয়া যায় না । যেমন ভাষাপরিচ্ছেদে (মুক্তাবলীতে ) বলা হইয়াছে 
যে-_ননু দ্রব্যত্বজাতৌ কিং মানম্‌? ঘ্বত জতু পপ্রভৃতিষু ত্রব্যত্বাগ্রহাৎ। অর্থাৎ 
দ্রব্যত্ধ যে জাতি, ইহার প্রমাণ কোথায়? দেখা যাইতেছে যে-দ্বুত কখনও 
কঠিন, কখনও তরল, জতু (গালা) কখনও কঠিন, কখনও তরল, ইহাতে 
দ্রব্যত্বজাতিজ্ঞানের বাধা হইবে কেন? কঠিন হইলে পৃথিবীত্ব, তরল হইলে 
জলত্বজাতি উভয়ভাবেই দ্রব্যত্ব (ব্যাপক ধর্ম ) সিদ্ধ হয়। মুক্তাবলীতে শুধু 
বলা হইয়াছে--ইহাতে ত্রব্যত্বের জ্ঞান হয় না। কেন হয় না? কারণ কখনও 
পুথিবীত্ব বা কখনও জলনহ্বজ্ঞান হইলে -ব্যাপ্জাতির সন্দেহ ঘটিলে ব্যাপক 
জাতির নির্ণয় হয় না। ব্যাপাজাতির সন্দেহ ব্যাপকজাতির নিশ্চয়ের ধ্ি 
প্রতিবন্ধক, এইসকল কথা চিস্তাসাপেক্ষ । 


মুক্তাবলীতে “ভাবভিন্নহ্রম অভাবত্বম্” অভাবের লক্ষণ করিতে যাইয়। 
ভাবপ্রতিযোগিক ভেদরূপ অভাবকে বুঝিতে হইবে, ইহাতে লক্ষ্য ও লক্ষণে 
অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইল। এস্থলে “কিঞ্চিৎসন্বন্ধা বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতানিরূপকহম্‌ 
অভাবত্বম্” ইহা বলিতে পার যায়। সংযোগ সমবায়াদি সন্বদ্ধেবও প্রতি- 
যোগিতা ও অন্ুযোগিতা মান] হয় বটে, কিন্তু তাহা কোন সম্বন্ধাবচ্ছিক্ন হয় না। 
সন্বন্ধের প্রতিযোগিতা ও অন্ুযোগিতার সম্বন্ধ স্বীকার করিলে স্ধন্ধের 
অনবস্থা হইয়া পড়ে। আর ষর্দি অভাবন্তকে অখগ্ডোপাধিরূপে ধরা যায়, 
তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে না। অথণ্ডোপাধির লক্ষণ করিতে 
হইলে ব্হু তর্কজাল বিস্তার করিতে হয়। এজন্য নিশাস্ত নিরুপায়স্থলে 
অখগ্ডোপাধি স্বীকার করা যায়। এইজন্য কাধ্যতা বা কারণতাকে স্থলবিশেষে 
অথগ্ডোপাধি মধ্যে ধর] হইয়া থাকে | ন্যায়শাগ্রে কাধ্যতা ও কারণতা জ্ঞানই 
প্রধান বিচাধ্যবিষয়। জগতপ্রপঞ্চে কাধ্যকারণভাব ন্যায়শান্ধে পূর্ণভাবে 
স্বীকত। বর্তমান বিজ্ঞানবিদ্গণও জাগতিক বস্তসমূহের মধ্যে পরস্পর কাধ্য- 
কারণভাব উপলব্ধি করিয়াছেন । কাধ্যকারণভাব স্বীকার করিলেই নাস্তিক্য- 
বাদ খণ্ডিত হইয়া যায় । কি নব্যন্তায় কি প্রাচীনন্তায় অনুমানের প্রামাণ্য ছয়- 
ভাবে স্থাপিত করিয়াছেন, এই কাধ্যকারণভাবের ভিত্তির উপরে । অন্গমান 
প্রমাণরূপে সিদ্ধান্তিত হইলেই ঈশ্বরাুমান প্রমাজ্ঞানের অন্তর্গত হইয়া থাকে । 
এইজন্ট ন্যায়শাঞ্জ আন্তিকদর্শন মধ্যে পরিগণিত | 


চার্ববাকদর্শনমতে-_ একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ, ইহা অত্যন্ত সুলবুদ্ধির 
সিদ্ধান্ত । অন্রমানকে গ্রমাণরূপে না মানিলে সংসারে ব্যবহারই চলিতে 
পারে নী । বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে-_ প্রত্যক্ষ ও অন্থমান--এই দুইটি প্রমাণ। 
জৈন ও সাংখ্যমতে _ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ । ম্তায়মতে-- 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্ধ এই চারিটি প্রমাণ । মীমাংসামতে প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান, শব্ধ, অর্থাপত্তি ও অন্থপলব্ধি এই ছয়টি প্রমাণ । বেদাস্তমতে 
_-প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অভাব এই ছয়টি প্রমাণ । 


যথা-- 
*প্রত্যক্ষমেকং চার্ববাকাঃ কণাদহথগতৌ পুনঃ । 
অনুমানঞ্চ তচ্চাঁপি সাংখ্যাঃ শব্ঞ্চ তে পুনঃ ॥ 
ন্তায়ৈকদেশিনোহপ্যবমুপমানঞ্ক কেচন। 
অর্থাপত্ত্া সহৈতানি চত্বাধ্যান্ঃ প্রভাকরা: ॥ 
অভাবধষ্ঠান্তেতানি ভাট্রা বেদাস্তিনস্তথা । 
সম্ভবৈতিহযুক্তানি তানি পৌরাণিকান্ততঃ ॥ 


এইভাবে প্রমাণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ন্যায়শাশ্পে অন্তসকল প্রমাণকে 
থগুন করিয়া প্রমাণচতুষ্টয়কেই স্থাপন করিয়াছেন । বৈশেধিকদর্শন যণিও 
্ায়দর্শনের সহযোগী, তাহা হইলেও উপমান ও শব্দকে পূথক্‌ প্রমাণ স্বীকার 
না করায় উভয় দর্শনের মধ্যে মত ব্যবধান বিদ্যমান । এইজন্য বৈশেষিক- 
দর্শনকে অনেকে অদ্ধ বৈশেধিক বা অদ্ধ বৌদ্ধমতবাদধী বলিয়াছেন। 
বৈশেষিকদর্শন--ধন্ম, ঈশ্বর ও বেদকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । 
শব্ধকে পৃথক প্রমাণ না বপিলেও অনুমান গ্রমাণাস্তগত বণপিয়। প্রামাণিক 
স্বীকার করিয়াছেন । 


ন্যায়ুশব্ের অর্থ-_পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্য । প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় 
ও নিগমন এই পাঁচটি অবয়ুব । এই অবয়ব বাক্য শ্রবণে পরাথাহ্নমানপিদ্ছি 
হয়। এইজন্য ন্যায়শব্ধের ব্যুৎপত্তি (শি+ই+ ঘঞ) নীয়তে প্রাপ্ত 
অর্থসিদ্ধিধেন স ন্যায়; | ন্যারশাঞ্থের চাক্ষুধ প্রত্যক্ষবিষয়ে বিশেষ কথা এই 
যে-চক্ষুরিন্দ্রিয়কে তৈজপস স্বীকার করা হয়, এবং চক্ষুরিত্দ্িয হইতে রশ্মি 
নির্গত হইয়। আশেক সহকৃত বস্ককে গ্রহণ করে । কিন্তু শ্রবণেন্ত্িয়ি আকাশ- 
স্বরূপ বলিয়া শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইলে সেই শব্দতরন্গ কর্ণে পৌছায়। 
এইভাবে একটি ইন্দ্রিয় কার্য করে। ভ্বগিন্ট্রিয় সহ দ্রব্যাদির স্পর্শ, রূসনেন্দ্িয়ের 


সহিত খাস্যার্দির স্পর্শ হইলে--সেই সেই ইন্দ্রিয়জন্য শীতোষ্ণদি বা মধুরাদি 
জ্ঞান হয়। 

অন্ুমানদ্বার] প্রমাজ্ঞান। উপমান ও আপ্তবাক্য দ্বার! প্রমাজ্ঞান সম্ভবপর 
হইয়া! থাকে | এইজন্য এইগুলিও প্রমাণ । প্রমীয়তে অনেন ইতি প্রমাণম্‌। 
যাহাদ্বারা বস্তুর যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহাই প্রমাণ । এই প্রমাণছারাই প্রমেয়জ্ঞান 
সম্ভবপর হইয়। থাকে । 

হ্যায়শাস্বীকে সর্বশাস্থের প্রদীপ বলা হইয়াছে । ন্তায়শান্মে ব্যুৎপত্তি লাভ 
করিলে সকল শাগ্মেই প্রবেশলাভ করিবার অধিকার জন্মায় । 

ভাষাপরিচ্ছেদ তাহার প্রথম মোপান। 

এই গ্রন্থের সবিশদ বঙ্গান্ছবাদ আমার প্রিয় ছাত্র শ্রামান গোপালচন্তর 
তকতীর্থ (বর্ধমান বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক ) করিয়।ছেন। শ্রীমান্‌ যথা'সস্ভব 
সরল ভাষায় এই পুস্তকের অঞ্জবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । তবে স্তায়শা্জ 
সত্যই জটিল বিষয়। তাহাকে বঙ্গভাষায় সরলভাবে প্রকাশ করা দুরূহ, 
তথাপি শ্রীমান্‌ তর্কতীর্ঘ এ বিষয়ে সহজবোধগম্য করিবার জন্য সবিশেষ 
পাগ্ডিত্যপুর্ণ ঘত্বগ্রহণ করিয়া আমাদের সকলের আশীর্বাদ ও ধন্বাদভাজন 
হইয়াছেন। তাহার এই অনুবাদ কতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহা 
ছাত্রগণই উপলব্ধি করিলে গ্রন্থকার ধন্য ও সফলকাম হইবেন । 


ইতি-__ 
ডঃ শ্রীজীব ন্তায়তীর্থ 


নিবেন 


প্রশত্তপাদমুনিবিরচিত বৈশেষিকস্ুত্রভান্ত অবলম্বনে সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমেত 
১৬৮-টি কারিকাবলী বিশ্বনাথ প্রণয়ন করিয়াছেন। জনক্রতি আছে যে 
তাহার পৌত্র মতাস্তরে শিষ্য রাজীবের অধ্যয়নের নিমিত্ত এই গ্রন্থ বিশ্বনাথ 
রচনা! করেন। বৈশেষিকদর্শনোক্ত ভাষার অর্থাৎ সগ্চপদাথীর পরিচ্ছেদ 
( নির্বচন ) অথবা ভাষা-পরিভাষা--পারিভাখিক কথা বা শব্বসমূহ সংগ্রহ 
দ্বারা এই গ্রন্থ রচিত হওয়ায় গ্রন্থথানির নামকরণ হইয়াছে “ভাষাপরিচ্ছেদ*। 
সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে কারিিকাবলীর সবিশদ ব্যাখ্যা প্রদশিত হইয়াছে, কারণ 
কারিকাবলীতে সংক্ষিপ্ুভাবে সমগ্র ন্তায়শান্বের বীজ নিহিত আছে ব! 
সপ্তপদার্থের কথা বলা হইয়াছে, এইজন্য সিদ্ধাস্তমুক্তাবলী অধ্যয়ন না করিলে 
গ্রন্থের প্রতিপাগ্ঘ বিষয় সম্যক্ক্ূপে উপলব্ধি হয় না। আর গ্রন্থারস্তের পূর্বে 
পারিভাষিক শব্দগুলির সহিত পাঠকের পরিচয় ঘটিলে শিদ্ধান্তমুক্তাবশীর বিষয়টি 
বহুলাংশে সহজবোধগম্য হইয়া উঠিবে। 

দর্শনশান্মে সবিশেষ বুৎপত্তি না থাকিলে এই গ্রন্থের সকল স্থানে সরল বা 
সহজভাবে পদার্থের বিষয়টি পাঠকের অনুভূতির মধ্যে প্রশ্ফুটিত বা বিকশিত 
হওয়া নুকঠিন। 

এই গ্রন্থে ব্যাপ্তি, হেম্বাভাস, পক্ষতা ও উপাধি গ্রতৃতি বিষয়গুলি 
“ন্যায়দরশন” হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে । ইহাতে শব্দ ও উপমিতি খণ্ড সম্বন্ধে 
যাহা বণিত হইয়াছে, তাহাও “ন্ঠায়দর্শনের” বিষয় । এবং বৈশেষিক পরি- 
গৃহীত দ্রব্যগুণার্দি সপ্তপদার্থ সম্বন্ধে যাহা বল] হইয়াছে, তৎসমঘ্তই “গ্যায়- 
দর্শনেরই” প্রতিপাগ্য বিষয়। বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষের হেতু, করণ ও ব্যাপার 
নির্বচনম্থলে যড়বিধসংযোগ-_সংযুক্তসমবায়, প্রভৃতির ব্যাপাররূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। মূল বৈশেষিকন্থত্রে এই ষড়বিধ সন্গিকর্ষের কথা৷ উল্লেখ নাই। 
অলৌকিকমসন্মিকর্ষের কথা বিশ্বনাথ সংক্ষেপে বলিয়াছেন । কিন্তু বৈশেষিকন্থত্রে 
ব1 তাহার ভাস্কে তিন প্রকার অলৌকিকসন্গিকর্ষের মধ্যে কেবল “যোগজসঙ্ধি- 
কর্ষের” বিষয় পরিলক্ষিত হয়। অতএব নৈয়ায়িকগণ এ দুই প্রকার 
অলৌকিকস্লিকর্ষ স্বীকার করেন। অলৌকিক পক্জিকর্ময়ের বিষয় বঙ্গনুবাদে 
সবিশদ আলোচনা করিয়াছি । 


স্যায়শান্ে বুৎপিপান্থ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ উপাদেয় বা উংকুষ্ট স্তায়শান্ত্রে 
সোপানস্বরূপ গ্রন্থ আর পরিদৃষ্ট হয় না। 

প্রত্যক্ষ খণ্ডের পর অনুমান খণ্ডের কথা “অনুমানতত্বন্তায়” হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে । অনুমান থণ্ডটি বিশেষ গৌরবজনক অধ্যায় ও যুক্তিদার্টেযর 
পরিচায়ক । 

ন্যায়শাখে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পদার্থবিষয়কজ্ঞানের প্রয়োজন । 
পদার্থবিষয়কজ্ঞান করিতে হইলে ন্তায়শাশ্থের পারিভাষিক শব্ধগুলির পহিতি 
পর্িচিতি লাভ একাস্তই দরকার । এইজন্ত গ্রস্থারস্তের পূর্বেই পারিভাষিক 
শব্দসমূহ লইয়া আলোচনা বাঁ অনুশীলন (০1116) অনন্বীকা্ধ্য বস্ত। পারি- 
ভাধিক শব্দসমূহের অস্গশীলনের ফলে এই গ্রন্থ বা ন্যায়শাগ্নসঘদ্ধে সকলশ্রেণীর 
পাঠকের একটা! ০0111001) 1079%15480 গড়িয়া উঠার সঙ্গে সর্জে অধ্যয়নে 
প্রবৃত্তিও জন্মিবে। 

বাংলাভাষায় এতাদৃশ একখানি গ্রস্থের অভাব অন্গভবকরতঃ বদ্ধমান বিশ্ব" 
বিদ্যালয়ের ছাত্রবংসল উপাচাধ্য মহোদয় ভাষাপরিচ্ছেধের সহজ বঙ্গাঞ্বার্দের 
জন্য এবং পারিভাধিক শবাবলীর লক্ষণ ও উহাদের অনুবাদ করিবার জন্য 
আমাকে পবামর্শ দেন। সৃতরাং ইহার মুল উৎস উপাচাধ্য মহোদয়। 
এইজন্যই এই গ্রন্থ তাহাকে উৎসর্গ করিলাম । 

এই বিষয়ে নৈয়ায়িকপ্রবর মধুসথদন ন্যায়াচার্ধ্য ও শ্রীজীব স্তায়ূতীর্থ মহোদয় 
এবং বদ্ধমান বিশ্ববিদ্তালয়ের ইংরাজী ভাষাতত্বের অধ্যাপক ডঃ মিহির সেন 
মহোদয় যথাযস্তব সাহাষ্য দ্বারা উপকৃত করিয়াছেন । 

বর্ধমান বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রকাশনাধিকারিক শ্ররণীন্্কুমার পালিত মহোদয়ের 
মুদ্রণকাধ্যেদ পরিচাপনপৈপুন্, শ্রমান্‌ রামসাধন মুখোপাধ্যায়ের প্রুফ দেখা 
কাধ্যে নিরলস সাহায্য ও শ্রদুলাল ভট্টাচার্যের অধম্য প্রচেষ্টা এবং এ বিভাগের 
অন্তান্ত সকলের একাস্তিক সহযোগিতা গ্রন্থখানিকে দ্রুত প্রকাশে সাহায্য 
করায় সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই | 


“অযুক্তং যিহ প্রোক্তমজ্ঞানাদ প্রমাগতো। 
দীনে ময়ি দয়ালেশ।তভৎ সংশোধ্যং বুধ! তব ॥” 


বিনীত-_ 
গ্রন্থকার 


সূচীপত্রমূ 


বিষয়ঃ পৃষ্ঠ 
পারিভাষিক শব্দাবলী হি হার 
্ত্যক্ষখণ্ম রি টা ১-১৪৯৭ 
অনুমানখণ্ডম তে রি ১৯৮-২৬৭ 
উপমানখণ্ম পা *** ২৬৮-২৭০ 
শবখগ্ডম রি রর ২৭১-৩২০ 
স্মরণনিরপণম হ হী ৩২১-৩২৩ 
এরি রা রা ৩২৪-৩২৯ 
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পারিভাষিক-শবার্ধগুলির লক্ষণ ও তাহার সবিশদ বঙ্গানুবাদ ॥ 


প্রচলিত ভাষায় একই কথা বা শব্ধ বিভিম্ন অর্থে ব্যবনৃত বা প্রূক্ত 
হয়। কিন্তু হ্যায়শাস্ত্রে সেরূপ চলে না। অপ্রচলিত ভাষা স্থায়শান্্রে যে 
কথাটি বা শব্দটি একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে পারি- 
ভাষিক শব্দ বলে। “ভাষা” শব্দের অর্থ--পারিভাষিক শব, 
“পরিচ্ছেদ” শবের অর্থ হইল সংগ্রহ । স্থতরাং পারিভাষিক শব্ধ সংগ্রহ 
করতঃ এই গ্রস্থ নিম্মিত বা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া! “ভাষাপরিচ্ছেদ” 
নামে অভিহিত হইয়াছে। 


কতকগুলি পারিভাষিক শবের পরিচয় প্রাদশিত হইল । পারি- 
ভাষিক শবসমূহের সহিত প্রথমেই পাঠাথীর পরিচয় ঘটিলে পরে 
গ্রন্থের গ্রতিপ'া বিষয়টি সহজবৌধগম্য হইয়া! উঠিবে। 


পারিভাষিক শব্দাবলী 
তর্ক 


শান নিরপেক্ষ বা শাশ্বকে অপেক্ষা না করিয়া স্বাধীন বুদ্দিব দ্বারা প্রণোদিত 
তর্ক, কৃতর্ক বা পিতক বলিয়া অভিঠিত হয়। 

“অনিষ্ট প্রসর্গগর্কঃ” অশিষ্টের 5 অনভিম৩সাপোর প্রসঙ্গ অর্থাত আপত্তিএ 
নাম তর্ক । অথবা অনিষ্টেব - সহ্ঢারজ্ঞান বা বাপ্তিজ্ঞান্র প্রতিবন্ধকাতৃত 
জ্ঞানের প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তির নাম ৩ক | 

যেমন মে বহিজন্যত” ্রথানে বুমনিগ পহিজন্যাঙ। সন্থন্ধেণ সামান্য ৬: 
জ্ঞান থাকিলেও উহার [বশেষজ্ঞান অথাৎ “বুমো ন বহিব্যাভিচারী” ধুম বহি 
বাভিচাপী নহে এপ বিশেষ তখটি জানিতে হই'প প্রথমতঃ এ জিজ্ঞাসি৩ 
পদার্থ সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী ছুইটি ধন্ম লইয়া আলোচন। করিতে হইবে 
“অযমীদূশঃ অথব।  অয়মীদূশে। নু” ইভা এপ হইবে অথবা ইহা এপ 
হইবে না। যখা-ধুযো বহিবাভিচারী ন বা” ধুম বহি বাভিচারী হইবে 
অথবা হইবে না এনূপ সংশয় যখন উপস্থিত হইবে, তখন এ সশয়কে আদুঢ়ভাবে 
বিনষ্ট না করিতে পারিলে ধুষো। বহিজন্য” ধূম বন্ছি উৎপন্ন হর এরূপ 
জ্ঞান প্রমাণিত হইবে না। 

অথব1 যেমন মাত্মপদা্থসন্বন্ধে সামান্তভাবে জ্ঞান থাকিলেও উঠার বিশেষ 
জ্ঞান অথাখ “আত্ম! নি” এই বিশেম৩ত্টি জানিতে হইলে প্রথম ৩ 
“অধুমাত্মা অনিতো। মন বা” এইরূপ বিরুদ্বভ।বা ভাবকোটিছ্বয়ক্ূপসংশয় 
উপস্থাপিত করিতে হইবে, পরে এ সংশয়কে স্বপৃঢ়ভাবে বিনষ্ট করিতে ন। 
পারিলে “অয়মাত্মা নিত্য” এরূপ জ্ঞান প্রমাণিত হইবে না। অতএব 
ব্যভিচারের শঙ্কা দৃরীকরণের জন্য অস্থুকুল ৩র্কের আবশ্যক | 

যাহার। সংসার ও মোক্ষ স্বীকার করেন) তাহাদের মতে “আত্মা নিতো” 
উহা স্বীকার করিলে সংসার ও মোক্ষেব উপপন্তি হইবে । কিন্তু আত্ম! 
অনিতা এরূপ স্বীকারে উহ সম্ভব হইবে না । অতএব “মাম্স। হইল নিতাবস্ত, 
কিন্ত অনিত্য বস্ত নহে” এরূপ অঙ্কুল তর্ক ব্যডডিচারসংশয়কে বিনষ্ট করিয়া 


পারিভাষিক শব্দাবলী এক 


ভা ১ 


হেতুর দ্বার! সাধ্াবস্ত সাধনে সহায়তা করেন এইজন্য তর্ককে অনুমান প্রমাণের 
সভায়ক বা সহকারী বল হয়| কিন্তু অনুকূল তর্ক স্বয়ং প্রমাণ নহে । 

অনেকস্থলে যখন প্রমাণবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় প্রমাণ তাহার 
প্রতিপাগ্যতত্ব প্রকাশ বা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না, তখন ব্যভিঢার- 
সংশয় নিরাকরণের জন্যই অনুকুল তকের একান্তই আধন্ঠক হয়| 

তর্কের আকার এইরূপ হইবে-_-“এই পদার্থ এইরূপ হইবে, এতগিন্ন হইবে 
ন।” "ধুম বঞ্চজিন্য হইবে, ধূম ধহিন্র বাভিচারী হইবে না” | 

নৈরায়িক কোন বিষয়ে প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর প্রমাণবিষয়ে 
বিপধায়শস্ক। বা বাভিঢারশঙ্কাল তাহার অভাব বিষয়ে স্থদৃচ সংশয় উপস্থিত 
হইলে যে পধ্স্ত কোন অনিষ্টের-অনভিমতসাধোর বা খ্যাপ্তিজ্ঞানের 
প্রতিধন্ধকীভূঙজ্ঞানের আপত্তি এ সংশরকে বিনষ্ট করিতে ন। পারে, সে পধ্যন্ত 
তদ্িষয় প্রমাষণিত হয় না। এ অনিষ্টআপততি দ্বারা প্রমাণের সুদৃঢ় সংশয় বিনষ্ট 
হইলে পর প্রমাণের সংশয়কূপ অন্তরায় ন। থাকায় প্রমাণ তখন স্ববিষয়েএস্ব স্ব 
সাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়। ফল সম্পাদন করে ব| তত্বনিশ্যয় উৎপন্ন করে । অঙএব 
দখা যায় যে-প্রমাণবিষয়ে যুক্তাযুক্ত বিচাররূপ “তর্ক” বাভিচারসংশয় 
বিনষ্ট করিয়া প্রমাণের উপপত্তি বিধান করে। এবং তদ্ঘার। পরস্পর বিরোধী 
ধম্মদ্বয়ের মধো একতব ধম্মকে অন্রজ্ঞাকরঙঃ গ্রধরমান প্রমাণকে অন্রগ্রহ 
করেন । অর্থাৎ উত্কট সংশয়বশতঃ প্রমাণ স্ববিষয়ে নিব্যাপার ছিল, এখন 
সংশয়রূপ অন্তরায়কে বিনষ্ট করিয়া প্রথাণকে বাপারবিশিষ্ট করে। তখন 
তকান্ু্গৃহীত প্রমাণ তত্বনিণয়ে সমর্থ হয় । 

যদিও সংশয়ের পরই জিজ্ঞাসা জন্মায়, তথাপি অনেকস্থলে জিজ্ঞাসার 
পরও সংশয় জন্মায়, সেই সংশয়ই তর্কোপস্থিতির অর্থ । তক সেই সংশয়ের 
পরস্পববিরোধী ধম্ম ছুইটির মধ্যে একটির নিষেধ দ্বারা অপরটিকে প্রমাণের 
বিষয়রূপে অন্ুজ্ঞ। করেন । স্থতরাং যে বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হয় বা উপস্থিত 
হয়, সেই বিষয়েই তকও উপাস্থিত হয়। এইজন্য যে ধিষয়ে সংশয় নাই, সে 
বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হয় না। এই নিমিত্তই সংশয়কে তর্কোপস্থিতির অঙ্গ 
বলা হয়। প্রমাণবিষয়ে সংশয় নিরাশই হইল তর্কে ফল। ইহাই তর্কের 
অনুগ্রহ বলিয়া কথিত । 

উদনয়ানাচাধ্য বলিয়াছেন__“অনিষ্টগ্রসঙ্গত্তক£” | তাফি করক্ষাকার 
মতে প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ আপত্তি, অনিষ্টের আপত্তিকে তর্ক বলে । অনিষ্ট 


ছুই ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


ছুই প্রকার- (১) যাহা প্রমাণসিদ্ধ, ভাহার পরিতাগ । (২) যাহা অপ্রামাণিক 
তাহার গ্রহণ । যেমন কেহ বলেন--জল পান করিলে পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। 
এই কথা শুনিয়। অন্য বাক্তি আপত্তি করিলেন-_যদি জল পান করিয়া পিপাসা 
নিবৃত্ত না হয় -পীতজল পিপাসার নিবত্তিক যদি না হয়, তাহা হইলে পিপাস্থ- 
ব্যক্তিরা জল পান না! করুক অর্থাৎ তাহারা জল পান করেন কন? এখানে 
পিপাস্থ ব্যক্তিরা জল পান করিয়া থাকেন, ইহা প্রতাক্ষপ্রমাণপিদ্ধী এবং ইহা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই প্রমাণসিদ্ধ পদাথেক পরিতাযাগরূপ 
অনিষ্টের প্রসঙ্গ বা আপত্তি কবায় “তক” হইল । 

আবার কেহ কেহ বলেন-জল পান করিলে এ জল অন্তদ্দাহ জন্মায় | 
তখন এই কথা শুনিয়া অপর ব্যক্তি বলিল-জলপান করিলে যদি পীতজল 
অস্তর্দাহ জন্মায়, তাহী হইলে আমার৪ পীতজল অন্তদ্দাহ উৎপাদন করুক্‌। 
আমিও “তি জল পান করিলাম আমার অন্তদ্দাহ জন্মায় সাই “কন? এখানে 
আপত্তিকারীর “অস্তাপ্রাহ্‌” অপ্রামাণিক | এই অপ্রামাণিক স্বীকারের প্রসঙ্গ 
বা? আপত্তি প্রদর্শন করায় উহ্তাকেও তক বলে। 

বিশ্বনাথ বলিয়াছেন_-অবিজ্ঞাততব্বেহথে কাহণোপপত্তিতঃ ডহ্স্তকঃ” | 
কারণ শব্দের অর্থব্যাপা। উপপত্তি শব্দে অর্থ আরোপ । উহ শব্দের অর্থ 
তর্ক আপত্তি । 

ব্যাপ্য বা আপাদক পদাথ থাকিলেই বাপক বা আপাছা থাকিবে । 
স্থৃতবাৎ সেখানে ব্যাপোর বা আপাদকের আরে [পবশতঃ ব্যাপকের ব। 
আপাছ্যের আরোপ বা আপত্তি করা যায় । অতএব ব্যাপা খা হেতুর আরোপ- 
বশত; যে ব্যাপক ব| সাধ্যের আরোপ হয় তাহাকে তর্ক বলে। 

যে ব্যাপক বা আপান্চ প্রমাণসিদ্ধ, সেখানে তাহার আরোপ বা আপত্তি 
হয় না। যেহেতু এ আপত্তি হইল ইষ্টাপত্তি যেমন পর্বতে বহি ও ধুম 
উভয়ই আছে । 

এখন যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে-যদি পর্বতে ধুম থাকে তাহা হইলে 
বহিও থাকুক এরূপ আপত্তি তর্ক বলিয়া কথিত হয় না। যেহেতু পর্বতে 
বহ্নির আপত্তি হইল ইষ্টাপত্তি। 

অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে-যেখানে ব্যাপক বা আপাদ্ঠের অভাব- 
নিশ্চয় আছে, সেইস্থলে বাপ্যের বা আপাদকের আরোপবশতঃ ব্যাপকের বা 
আপাছ্যের যে আরোপ হয়, তাহাকেই তর বলে। 


পাপ্নিভাধিক শব্দাবলী ঠিন 


আরোপ ছুই প্রকার- আহার্যযাত্বক ও এনাহাধাত্মক । রুত্রিম বা 
মিথ্যান্রমকে আহাধ্য বলে। এবং অকুত্বিম বা বাস্তবভ্রষধকে অনাহাধ্য বলে। 
যেখানে প্রতিবন্ধক জ্ঞ/নসবেও ইচ্ছাপূর্বক আরোপ হয় তাহাকে আহাধ্য- 
শ্রম বলে । “বাধকালীনেচ্ছাজন্ত্মমাহাধ্যত্বম।” আর যেখানে প্রতিবন্ধকীভৃত 
যথার্থজ্ঞান জন্মায় নাই সেই ভ্রমকে অনাহাধ্য ভ্রম বলা হয়। 


উর্কের লক্ষণে যে আরোপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা আহার্যাত্মক ভ্রম । 
তক শব্দের অথথ আপত্তিবিশেষ | যেমন জলে বহ্চি ও ধুম নাই ইহা আমি 
জানি। তথাপি যদি কেহ “জলে ধুম আছে” এই কথা বলেন। তখন 
প্রতিবাদী এই বণিয়। আপত্তি প্রকাশ করিবেন যে-'জলে যদি ধুম থাকে 
তবে বহি৪ থাকুক” | এখানে ব্যাপা ব। আপাদক ধুমের আতোপ করিয়া 
ধ্যাপক বা আপাদ্য বহি্র ঘে আবোপ হইল উহাকে তর্ক বলে। এখানে এ 
দুইটি আরোপই ইচ্ছাপ্রযুক্ হইয়াছে । যেহেতু জলে ধৃম ও বহ্ছি নাই, একথা 
জানিয়াই ধরূপ আরোপ করা ভইয়ীছে। অঙএন উহা! আহাধ্যাত্মক 
আবোপ। 


যেকোন পদার্থের আরোপ করিয়া ততপ্রযুক্ত যেকোন পদাথের আরোপ 
তক নতে। যেমন কোন পাক্তি “এই গৃহে তস্তী খাকে” এই কথা বলিলে, যদি 
কেহ বলেন যে-খিদি এই গৃহে হন্তী থাকে, তবে অশ্বও থাকুক” এরূপ 
আরোপ ওর বলিয়া পরিগণিত হয়না। হেতু হস্থী অশ্বের ব্যাপ্য নতে 
অর্থাৎ হম্তী থাকিলেই অশ্ব থাকিবে এরূপ ব্যাপ্তি ব1 নিয়ম নাই । এইজন্যই 
আপত্তিবিশেষই ৩ নামে কথিত এই কথা বলা হইয়াছে । 

আপত্তি বা তরকস্থলে ব্যাপ্য আপাদক বলিয়। এখ* ব্যাপক আপাদ্য বলিয়। 
গণ হয়। ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যাভাব নিশ্যয় হ্য়। এই নিশ্য়াজুক 
জ্ঞান অন্থমিতি বলিয়া কথিত । 

একটি সতসাপেক্ষতত্ব, যাহার বিপর্রীতকেই সত্য পলিয়া লোকে জ্ঞাত 
হয়_-তর্ক নামে অভিহিত হয় । অথব। উহ আঙ্ুমানিক সিদ্ধান্ত গৃহীত 
বলিয়ও কখিত হইয়। থাকে | যথা যখন “গ” কে “ঘ” নয় বলিয়া নিশ্চিতভাবে 
জ্ঞাত হওয়া যায়, তখন ক-খ এই অনুমানের ভিত্তিতে গলথ এইরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়1 যায, এই অন্ুমানটি তখন তর্ক বলিয়া কথিত হয়। 

তের উদ্দেশ্য একটি সাধার্শৃতত্বের নির্ভলতা নিশ্চয় করা বা যাচাই 


চার ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


করা। যদ্দি ক খ হয় তাহা হইলে 'গ' ঘ হইবে । কিন্তু 'গ? তো কদাপি “ঘ' 
হয় না, স্থুতরাহ সেইজন্য “ক” খ নহে । 

আন্বীক্ষিকী শিছ্যা তর্কের বা তর্কশান্মের সকল তত্ব প্রকাশ করিয়াছে । 
বিচাব দ্বাধ! ধম্ম নির্ণয়ের মত ব্রঙ্গ শির্ণয়েও বেদাস্ত শাশ্ের অবিৰোধী তক 
আবশ্যক | শান্ত্রাথ নির্ণয়ে প্রমাণসহকারী তর্ক আপশ্তক | তককে পরিতাগ 
করিয়া কেহই শাঞ্জের প্যাখা। কবিতে পাবেন ন।। বিচার দ্বাপা ধাহার। শাস্ 
বাখা। করিয়াছেন, মঙ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই তর্কে 
অপল্বন না আশ্রয় করিয়াছেন । আচাধ্য শঙ্করও বণিয়।ছেশ- ৩ দ্বার! 
মনন কন্ন্য । ওকের আরও বক্তব্যবিষয় অনেক খ।কিলেও কলেবরনু্ধি 
ওয়ে এইখানেই ওকেঁণ কথা সমাপ্সি করিল।ম | 


ফলমুখগৌরব 


যেস্থলে গৌরব স্বীকার শ। করিলে কোন গতান্তব বা উপায় নাই সেই 
গৌরবকে ফলমুখগৌরব বল। হয়| 

যথা-যেস্ানে বা।প্তিগ্রকারকজ্ঞান ও পক্ষধন্জমতাজ্ঞান এই দুইটি জ্ঞান 
স্বতন্্ূপে অন্মিতির কারণ হয়, সস্কানেও “সাপাব্যাপ্যহেতুমান্‌ পক্ষ” এরূপ- 
পিশিষ্টজ্ঞান কলিত ভয় এপ* তাভ। হইতে অন্রমিতি উৎপন্ন হয় । এখানে উদ্ঞ 
দুইটি কার্ধযকারণভাব শ্বীকার করায় যে গৌরব উৎপন্ন হইতেছে তাহা 
এষাণভ নহে । যেভেতু উহ ফলমুখগৌরণ বশির কথিত হয় । 

এবং “শিষাদ্‌স্থপতিৎ যাজয়েং এখানে এনিষাদদিগের” এরূপ ঠা 
৩ৎপুরুধ সমাসশিষ্পন্ন অর্থ স্বীকহুত হইলে লক্ষণাশক্তি স্বীকারের প্রয়োজন হয় 
পলিয়া এরূপ অর্থ স্বীকার না কবিয়| তশিষ।দ জাতীয় স্কপতি” এরপ কন্মধারয় 
সমাসশিষ্পন্ন অথ কল্পিত বাঁ স্বীরুত হয়। 

খধি বল নিষাদ শব্দের দ্বারা চগ্াালজাতিপিশেষ "বাধিত হয়। স্রতরাৎ 
উহাদের পেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকায় উহাদের পক্ষে যাজনক্রিয়া সম্ভব 
নভে, অতএন “শিষাদস্থপতি" যাজয়েখ” এই শাক্যার্থের অন্বযের ণা বোধের 
'অনুপপত্তিহেতু লক্ষণা বৃন্তি স্বীক্ুত হইবে । 

এপ ধলিতে পার না। যেভেতু শিষাদ স্থপর্তং যাজয়ে»? এই পাক্য 
হইতেই অবগত হওয়। যায় যে-নিষাদের পেদবিদ্ভা় অধিকারিতা আছে 
এরূপ কল্পিত হয়| এখানে লক্ষ্যার্থ স্বীকার কণা অপেক্ষা লাঘবণশ ৬: শক্যার্থ 


পারিভাখিক শব্দাবলী পাচ 


স্বীকার করা হইয়াছে । নিষাদের বেদপিষ্যায় অপ্রিকারিতা কল্পনা ব্যতীত 
অন্য কোন উপায় উক্ত পাকোর মুখ্যার্থান্বয়ের বা বোধের উপপত্তি হয় না 
বলিয়। উক্ত কর্পনাজনি শ গৌরপের ফলমুখগৌরবত্ব হইয়াছে । 


চালুনীন্যায় 


চালুনী ব। ছাকুনীর উদ্াতরণ দ্বারা প্রদশিত হইতেছে যে কি করিয়া বা 
কেমন কবিয়া লক্ষ্যবস্তটি কে।ন না কোন হিদ্রপথ দ্বার। বরিষ্কত হয়_ লক্ষণের 
বাতিরে চলিয়া যায় । 

যথা দ্রব্যারস্ভের অব্যণঠিত প্রাকৃক্ষণে দ্রব্যাধিকরণে বর্তমান অভাবের 
প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধম্মবত্থই কারণত্ব । কারণের লক্ষণ এইভাবে ন। 
বলিয়া “কেপল ভ্রণ্যাধিকরণে বন্ঠমান অভাবের অপ্রতিযোগী কারণ” এরূপ 
কারণের লক্ষণ বশিলে--সকল পস্তই ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাদুশ অভাবী প্রতিযোগী 
হইয়! উক্ত কারণের লক্ষণে অসম্ভণ দোষ উৎপন্ন তয় | সই অসম্ভব দোষের 
প্রকারটি এইরপ--মনে কর-দ সামান্য ঘটসামানের প্রতি কারণ । এখন যদি 
ঘট[ধিকরণবুত্তিঅভাবপদে তদ্দগ্ডের অভাব গৃহীত হয়, তাঠা তইলে তিদদ গু 
এ অভাবের প্রতিযোগী হয়। আবার দি এতদ্রগ্ডের অভান গৃহীত হয়, 
৩খন এতদ্দণ্ড উক্ত অভাবের প্রতিযোগী হইবে । এইভাবে চালুনীন্যায়ে 
ধ্মশঃ ক্রমশঃ সকল দগুই উক্ত অভাপের প্রতিযোগী হইবে, অপ্রতিযোগী আগ 
কেহ হইবে না। 

ন্যায়শাঞ্সে চালুশীন্যায়ের” ব্যাথা ব। প্রয়োগ এভাবে প্রদশিত হইয়াছে । 
চালুণীর ছিদ্রপথ দ্বারা যেমন ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমগ্র বস্তুটিই বহিষ্কাত হউয়। যায়। 
ম্যায়শান্থের সকল লক্ষ্যপদার্থই সেইরূপ ক্রমশঃ ক্রমশঃ অলক্ষে) চলিয়। যায়। 
স্থতরাং এইভাবে সেখানে অসম্ভব দোষ আতিয়া উপস্থিত তয়। কেমন করিয়া 
লক্ষ্যবস্তশুলি অলক্ষ্যে চণিয় যায়, সেই পদ্ধতিটি পাঠকের নিকটে সহজ 
সরলভাবে বুঝাইবার জন্যই শৈয়াযিক চালুনীন্তাথ এই পারিভাষিক শব্জটি 
গ্রয়োগ বা ব্যবহার করিয়াছেন। 


জীবনযোনিধত 


যত্বু তিন প্রকার- প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি । কণ্ঠুমিচ্ছা চিকীধা, 
ইহা! আমার যত্ত্পাধ্য ও ইহাঘ্বাবা ইষ্টসাধন হইতে পারে এরূপ জ্ঞান প্রবৃত্তির 


হয় ভাষাপবিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


প্রতি কারণ। নৈয়ায়িক ইঠ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ এই কথ 
বলেন । অন্রপাকাপি অগ্রিসন্নিধানে আবস্থানাশিহেতু উহ আপাত৩ঃ ক্লেশাদিব 
জনক বণপির|। বোপ্পিত হইলেও অন্নাধি ভক্ষণরূপ পলপদ্ষ্ট আছে। সুতরাং 
মধ্যবন্তী অগ্নিসন্গিধানে অবস্থান প্রভৃতিকে ক্রুশ বলিয়া গণনা শ|। করিম 
লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত হয় । 

“ইভ] অশিষ্টের সাধন” এই জ্ঞান শিবুপ্তির প্রতি কারণ । যেমন বিষযুক্ত 
অন্নভোজনাণি | 

যে যত্ব জীবনের যোনি-_কারণ তাহাকেই জীননযোনিযত্ব পলে। জীপন- 
যোনিষত্ যাবজ্জীবন বন্তমান খাকে | এ যত উন্্িয়েক অগোচব। উহ। 
শবীরে প্রাণসঞ্চারের প্রতি কারণ | 


করণ 

একটি কার্মের অনেক কারণ পা কারণকুট থাকে । তাহার মধ্যে কতক- 
গণি কারণকে সাধারণ এব" কতকগুলি কারণকে অসাধারণ পলা হয়। 
সকল কাধোব উতপত্তিতে খে সকল কারণের অপেক্ষা থাকে সেইসকল 
কারণ সাধারণ কাবণ বলিয়। অভিহিত | ঈশর, ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ইচ্ছ। ও প্রযত্ব, 
কাল, দিক্‌, আনৃষ্ট ও তত্তৎকার্য্ের প্রাগভাণ এই আটটি কারণ কাধ্যমাত্রের 
প্রতি সাধারণ কারণ পলিয়া কথিত । ইহাদের কাধাতাপচ্ছধকধন্ম কারা । 
কানের উতপত্তিতে যে কারণটি ব্যাপাধবিশিষ্ট হইয়। কানমোর অসাধারণজনক 
হয় তাভীকে করণ বলে। অসাধারণ কারণের কার্য তাবচ্ছেদকপন্ম ঘটত্ব- 
পটত্বাদি | প্রত্যক্ষজ্ঞানে চক্ষর[দি ইঞ্জিয়পমূত করণ | উপমিতিতে সাদৃশ্জ্ঞাণ 
করণ, অভখিতিতে বাপ্সিজ্ঞান করণ ৪ শাব্দবোধে পদজ্ঞাণ করণ । 


ব্যাপার 

“তজজন্যত্বে সি তজজন্তজনণকে। হি প্যাপাঞ্ঃ |” চয কারণের দ্বার। 
উৎপন্ন হইয়া এ কারণের দ্বারা উৎপন্ন কাধ্যের জনক হয় তাহাই ব্যাপার 
পণিয়। অভিহিত হয় । যেমন অভরমিতিতে পরামর্শ হইল ব্যাপার, উপমিতিতে 
অঠিদেশবাক্যার্থের মরণ ণ্যাপার | পরামর্শ ব্যাধিজ্নজন্য ভইয়। ব্যাপ্রিজ্ঞান- 
জন্য অন্মিতির জনক হয় । 

কুঠারসংযোগ, কুঠাব্জন্য হইয়া কৃঠারজন্তছেদনক্রিমার জনক হয়। 
কপালছয় শখযোগ, দগাপধি কারণজন্য ভইয। দপ্রাদিকপণজন্ ঘটেপ জন্ক হয়। 


পারিভাষিক শব্দাবলী সাত 


নান্তরীয়ক 


নান্রীরক শবের অর্থ মপ্যবনী | চকান উষ্টসস্ত লাভ করিতে হইলে কম্ম 
করিতে তয়, কশ্ম হইল ক্লেশসাধ্যনস্ত । কম্ম ৪ ফললাভ ব| ইষ্টোৎপত্তি এই 
দুইটির মধ্যে উৎপন্ন দ্ুঃথই নান্থবীরক শকের অর্থ। যেমন অন্নাদি লাভ 
কবিতে তইলে পাকত্রিয়ার আপশ্টাক | চুল্লীতে জলচাউলা পিস স্কালীস্-স্থাপন, 
কাষ্ঠটাদি আহণন, অগ্রিপ্রজলন, ঘটন প্রভৃতি ছুঃখপ্রদকান্যকলাপের নামই 
পাকঞ্জিয়।। এই পাকক্ষিয়। ক্টসাপা | 2 তর পাকক্িয়। 9 অন্নলাঙ 
ইহাদের মপাপর্থীস্থলে পাকঞ্িঘাজন্য যে ঢুথ উৎপন্ন হয়ত সই দুখ 
নান্তণীয়ক পদপাচা। 

নোদন।--ধ সঁযোগ ৩ইতে শব্ধ উৎপন্ন তয় না তাত নোদনাখাযমতখে।গ 
বলিয়। কথিত | খেখন মেধদ্ধয়ের সযোগ | 


পরমমহৎ পরিমাণ ও অপরুগপরিমাণ 

পরমমভ্পবিম|ণপি শিষ্ট দ্রণাই পিজুপপবাচা | খে পরিমাণের সীমা নাই 
অসীম বা অন তাহাকে পণমমহতপর্ধিমাণ বলে যথা আকাশ, কাল, 
ধিক ও আত্মা । পিভুপদথ কোথাও থাকে না। 

ধাহ।র| "নিতাযলৎযোগ” শ্বীকার করেন তাভারা বলেন -বিক্ুপনার্থ শিতা- 
সংযোগসন্দ্ধে পরস্পর পরস্পরে থাকে অর্থাৎ আকাশ বুত্তি কপে দিক, 
কাল ও আত্মাতে। দিক বুনি করে আকাশ, কাল ও আম্মাতে। কাল 
বৃত্তি করে আকাশ, দিব লি আম্মাতে । এপ? আন্ম। বুত্তি কণে আকাশ, 
দিক ও কাণে। 

কোন কোন পর্ডিত পলেন-- আকাশ, দিক ও আক কালিকবিশেষণ তা 
সন্বন্ধে বৃত্তি করে। যাহাকে কোন প্রকারে ত্যাগ করাযায শা ব। খাশাকে 
পরিত]াগ করিয়। এক মুহূর্ত থাকা চলে না তাহাই নিতা। এইজন্ নিত্যস্ত 
সকল সময়ে সর্বভূতের আশ্রয় পলিয়] উহা ব্যাপকহেতু বিভুপদবাচ্য। 

যে পরিমাণের সীমা আছে অর্থাৎ পরিমি৩, সেই সীমিত পর্িমাণকে 
অপকৃণ্ট ব। ক্ষুদ্র পরিমাণ বলে। পৃথিব্যাধি মুন্ত দ্রবোর পরিমাণ ভইল 
অপকষ্ট। এইজন্যই অপরুষ্ট পরিমাণণত্বং মুর্তত্বং এরূপ মুত্তের লক্ষণ 
অভিহিত হইয়াছে। 


আট ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


বিপ্রতিপত্তিবাক্য 


“শব্ধ নিঙা অথপা অনিতা” একপ বিকোধীবাকা বাঁ বিরুদ্ধ কোটিছ্বয়ের 
উপস্থাপক বাক্যকে বিপ্রতিপত্তি বা বিরোধীবাক্য বলে । যখা জ্ঞানপ্রামাণা, 
তাহাব অপ্রামাণোন অগ্রাহক যাবহজ্ঞানগ্রাহকসাম্গী ন পা ইতাক।রক 
পিপ্রতিপন্তিবাকা | বিপ্রতিপন্ভিস্থলে "কাটিদ্য়েক স্মরণের পরব সশাযব 
মানসজ্ঞণ হয়। পিপ্রতিপন্তি, সংশয়ের প্রতি সাক্ষাঅস্তন্ধে কারণ না 
হইলে পরম্পরাস্থন্ধে কারণ ভয় | জ্ঞানেৰ শ্রামাণাসশয়বশ ৩১ বিষয়ের 
সশর ভখ অর্থাত “জানমিদত প্রমা ন পা” একপ জ্ঞানের প্রামাণাসশয় হইলে 
পিষর়ের ও সন্দেহ হইয়া থাকে 1 এইভাবে বাপোর সংশয় হইতে বা।পকের 
সশয হখ। 

সশয়মান্রেরই প্রতি ধন্মীর জ্ঞান বা পম্মীর সহিত উত্দিয়সমিকমজ্ঞান 
সাপ!রণ কারণ । 

বিসংবাদিপ্রবৃত্তি।_ বঞ্চিপোরে পঞ্চি আশয়নে প্রবৃন্ধ বাকি খদি বন্ঠি ন। 
পার, তাহ। হইলে এ প্রবুন্তি পিস'পাপিপ্রবু্তি বলির অভিঠি৩ হয় । 

সংবাদিপ্রবৃত্তি।- যদি কোন ব্য্তি পঞ্চিজ্ঞানে বঙ্চি আনয়নে প্রবৃত্ত 
হয় ও সেই প্রবু্তি যদি উরিতার্থ হয়, তাত! হইলে এ প্রবনি সংণাপিপ্রবুি 
পলিয়। কথিত হয়| 


অপোহ 


অপ - অপগ ৩, উহ তর্ক, ৩র্কাভাব । তগিন্বাবুতিত্বমপোতঃ | শীলাকার 
এ পীতাকাবর ইঠাব। অভিন্ন হইলেও শীশত্ব ও গীত এই ধন্মদ্িয়ের পরম্পর 
ভেদ থাকায় উক্ত পন্মীদ্ধয়ের ৭ ভদ স্বীকার করিতে তইপে | শীপত, পীলভিন্ন- 
পপ্তে অবু্তি করে । 

অব্যাপ্যরত্তি 

““স্বাপিকরণবৃত্তত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বমপাপাবুক্তিত্বম ৮ খে পদার্থ শিজের 
অধিকরণে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোগী হয়, সেই পদ্দাথ অব্যাপ্যবুত্তি বলির 
কথিত । অর্থাৎ যে পদার্থ শ্বার্ধিকরণের একদেশাবচ্ছেদে বর্তমান থাকে 
এবং অপরদেশাবচ্ছেদে তাহার অভাব থাকে “সই পদার্থ অন্যাপাবুস্তি বণিয়। 
গণ্য হয । যেমন কপিষযোগ রুক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে সন্কম।ন থাকে ঞব* বুদ্দের 


পারিভাধিক শব্দাবলী নয় 


মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগের অভান থাকে । এই অভাবের প্রতিযোগী 
কপিস*যোগ বলিয়া! উহা অধ্যাপ্যবুন্তিপে গণ্য হয় । 


অলৌকিকসন্নিকর্ধ 


ইন্ড্রিয়ের সহিত এতাদুশ বিষয়সমূহের সন্গিকর্ষ স্বীকারের প্রয়োজন হয় । 
খে সকল বিষয় ইন্দজ্রির সমীপবন্তী ৫ ইন্জরিয়াভিমুখে অবস্থিত হয় নাই । এমন 
কি ইন্দ্রিয় সনিকধের সময়ে যে সকল বিষয় উতৎপন্নই হয় নাই, অথবা সেই 
ইক্জিয়ের গ্রভণযোগ] বস্তু ণয়। এওাদূৃশ বিষয়সমূহের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের 
উপপত্তির নিমিত্ত ইদ্দ্রিয়সমিকর্ণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ 
সন্নিকর্ষ সাধারণ বান্ছির পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া এই সন্নিকর্ষকে অলৌকিক- 
সন্িকর্ধ বলা হ্য়। অলৌকিকসন্নিকর্মজন্যপ্রত্যক্ষ অলৌকিকপ্রত্যক্ষ বলিয়া 
কথিত হয় । 'অলৌকিকগ্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য সামান্যলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি ব1 
সন্নিকর্ষ, জ্ঞানলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি ও যোগজপ্রঙ্যাসন্তি এই তিনটি সন্নিকষ 
ইন্দড্িয়ের ব্যাপাররূপে স্বীকৃত হয়। 

সমানাণা* ভাবঃ সামান্ং এইরূপ যৌগিক অর্থেই সামান্ত শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । সামান্য শব্দে অর্থ সদৃশ অনেক আশ্রয়ে জ্ঞায়মান ধশ্ম | এই 
ধশ্মশব্দারা দ্রবা, গুণ, কম্ম ও জারি সকলপদার্থ ই বোধিত হয়। সেইজন্য 
সংমান্য শন্দে্র দ্বার নিত্যপম্ম ঘটত্বাধি ও অশিত্যধম্ম ঘটাদি ভ্রণয, বূপাদিগুণ 
গৃহীত হয়| জ্ঞায়নানসামান্য কিংবা সামান্তের জ্ঞান তখনই ইন্দ্রিয়ের সন্গিকর্ষ 
হইবে | যে সময়ে এ সামান্তের কোন আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়ের লৌকিকসন্পিকধন্ধার। 
জ্ঞণ উৎপন্ন হইবে । লৌকিকসন্লিকর্ষ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সামান্যের 
জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহ] ইন্ড্রিয়সম্মিকষ হইবে শা । পদার্থ টির পরিচয় হইল এরূপ 
_কোন ঘটের সহিত চক্ষুর সংযোগ হওয়ার পর উক্ত ঘটের মত দেশান্তরস্থিও 
ও কালাস্তরস্থিত অনন্ত সকল ঘটেরও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়। দেশান্তরস্থিত ব। 
কালাস্তরস্থিত ঘটসমূহ যদিও চক্ষুঃসংযুক্ত হয় না তথাপি চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটটির 
যেমন প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়, সেরূপ অন্তান্ত ঘটসমৃহও প্রত্যক্ষ হয় । কিন্তু উক্ত 
প্রত্যক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে-চক্ষুসংযুক্ত ঘটাদির প্রত্যক্ষ লৌকিক বলিয়া 
কথিত, যেহেতু এ প্রত্যক্ষ চক্ষুঃসংযোগরূপ লৌকিকসন্ষিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন 
হয়। আর দেশাস্তরস্থিও বা কালাস্তরস্থিত ঘটাদির প্রত্যক্ষ অলৌকিক 
বলিয়া কখিত হয়, যেহেতু উক্ত প্রত্যক্ষ অলৌকিকসন্গিকবের দ্বারা উৎপন্ন 


দশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


হয়। এই অলৌকিকসন্নিকর্ষই সামান্যলক্ষণসন্পিকর্ষ বলিয়া! অভিহিত । ' চক্ষুঃ- 
সংযুক্তঘটেব ঘটত্ব অথবা ঘটত্বের জ্ঞানই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ । এ ঘটত্ব সকল 
ঘটে সমবায়সঞ্ধন্ধে থাকে বলিয়া সন্গিকর্ম হয় এবং ঘটত্বের জ্ঞান স্ববিষয়ভূত- 
ঘটত্বসমবায়সম্বন্ধে সকল ঘটে থাকায় সন্ধিকর্ষ হয়। 

প্রাচীননৈয়াধিক সামান্প্রকারজ্ঞানকে সন্গিকর্শ বলেন । এনং নবানৈয়াযিক 
সামান্যবিষয়কজ্ঞানকে সঙ্গিকর্ধ বলেন । প্রাচীনমতে চক্ষুঃসংযুক্তঘটের “লীকিক- 
প্রতাক্ষ হওয়ার পর অন্তান্ত-_দেশান্তরস্থিত বা কালাস্তরস্থিত ঘটের 
অলৌকিকপ্রত্যক্ষ হয়। প্রথমে ঘটত্বপ্রকারকচাক্ষুষপ্রতাক্ষ হয়, তাহার পব 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষরপ অলোৌকিকসন্নিক্ষজন্য “দশাস্তরস্থিত বা কালাস্তরস্থিত ঘটে 
অলোকিকচাক্ষুষপ্র তাক্ষ হয় । 

আর নবীনমতে ঘটের অলোৌফিকচাক্ষুষের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য ঘটের 
অলৌকিকপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় । যেহেতু এই মতে ঘটতপিষয়কজ্ঞানই সন্গিকর্ষবূপে 
স্বীকত। ঘটব্ববিষয়কজ্ঞান অন্যান্য থটের 'প্রত্ক্ষে অলৌকিকসন্গিকর্ষ হয় 
বলিয়া লৌকিকপ্রতাক্ষসময়ে অলৌকিকপ্রতাক্ষ উৎপন্ধ হইতে পারে। 
কোন ঘটের সহিত চক্ষুঃসংষোগ হওয়ার পরক্ষণে ঘট, ঘটত্ব ও সমবায়ের 
শিব্বিকল্পক 'প্রতাক্ষ হয়। এই নিব্বিকল্পক প্রতাক্ষে ঘটত্ব বিষয় হয় পগিয়। 
তাহাকে ঘটত্বধিষয়কজ্ঞণ বলা হয়। নিব্বিকল্পক 'প্রত্যক্ষের পরক্ষণে যখন 
চক্ষুঃসংযুকু ঘটের সণিকল্পক প্রতাক্ষ হয়, এ নির্বিকল্পকঘটতবিষয় কজ্ঞান 
সন্গিকর্ম হওয়ায় তখনই অন্যান্য ঘটেব৪ অলৌকিকপ্রত্ক্ষ হইয়া যায়। 
এইভাবে চক্ষস'যুক্তঘটের লৌকিকগ্র ত্যক্গ এব” অন্তান্ত ঘটের অলৌকিক প্রত্যক্ষ 
একই সময়ে উৎপন্ন হয় । 

নব্যনৈরায়িক পলেন--ঘটত্বেব নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে চক্ষুঃপংযোগরূপ 
লৌকিকসন্নিকর্ষজন্য ও ঘটত্বজ্ঞানরূপ অলৌকিকসম্নিকর্জন্য যে প্রত্যক্ষাত্মুক 
জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাদুৃশ প্রত্যঙ্ষাত্মকজ্ঞানে চক্ষুঃসংযুক্ত ঘট ও দেশাস্তরস্থিও 
বা কালাস্তরস্থিত অপর সকল ঘট বিষয়ন্ূপে গণ্য হয় । উক্ত একটি তাদৃশ 
প্রত্যক্ষান্মকজ্ঞানে যান তীয় ঘট বিষয় হইলেও উক্ত ঘট 'প্রত্যক্ষজ্ঞানটি একজা তীয় 
নল] সমানজাতীয় নহে। যেহেতু উক্ত ঘট প্র াক্ষজ্ঞানটি চক্ষুঃসংযুক্তঘট |ংশে 
সবিকল্পক বলিয়া পরিচিত এন অপর সকল ঘটাংশে নিব্বিকল্পনক বলিয়া 
পরিজ্ঞাত। যদিও সকল বা যাবতীয় ঘটের ধশ্ম ঘটত্ব সিদ্ধপদার্থ এবং ঘটত্ের 
সহিত ঘটত্বের সন্বদ্ধ সমবায় ও সিদ্ধবন্ত এবং চক্ষুঃস'যুক্ত-ঘট প্র ৬ক্ষের পূর্ববর্তী 


পারিভাষিক শব্দাবলী এগার 


নিব্বিকল্পকজ্ঞানে ঘট, ঘটত্ব ও সমবায় এই তিনটি বগ্তই বিষয়রূপে স্বীকৃত 
হইয়াছে । তথাপি যাবতীয় বা সকল ঘটবিষয়ক উক্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানের চক্ষু 
সংযুক্ত ঘটভিন্ন সকল ঘটংশে নির্ধিকল্পকত্ব অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হুইবে | 
যেহেতু স্বন্ধের প্র ত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি সন্গন্ধীর 'প্রতাক্ষজ্ঞান কারণ হয়। চক্ষুঃ- 
সংযুক্ত ঘটভিন্ন অপর সকল ঘটে ঘটত্তের সন্বন্ধরূপে সমবায়ের প্রতাক্ষাত্মক- 
জ্ঞান উৎপন্ন হয না। যেহেতু চক্ষঃসংযুক্তঘটভিন্ন সকল ঘটের সম্বন্ধীরূপে 
ভান না! হওয়ায় তনিষ্টসমবায়সন্বন্ধেরও প্রতাক্ষাত্মকজ্ঞান ভইতে পারে না। 
এবং জ্ঞান মন্থদ্ধবিশিষ্ট ন। হইলে সে জ্ঞান সপিকল্পক বলিয়া অভিহিত হয় না। 
এই কারণেই স্বীকার করিতে হইবে ব] এইস্থলে পদার্থের জ্ঞানগত পার্থক্যের 
পরিচয়টি চিন্াসহকারে পরিজ্ঞা৩ বা অবগত হইতে হইবে যে _চক্ষসংযোগরূপ 
লৌকিকসন্লিকর্মজন্য ও ঘটত্বজ্ঞান্পূর্নক অলৌকিকসন্মিকর্ষজন্য একই সময়ে 
সকল ঘটবিষয়ক একটি প্রত্যক্ষাত্মকঙ্ঞান উৎপন্ন হইলেও উক্ত পপ্রতাক্ষাত্মক- 
জ্ঞানটি চক্ষুঃসংযুক্তঘটাংশে সবিকল্পক এব চ্ষঃসংযুক্তভিন্ন সকল ঘটাংশে 
শিব্বিকল্লকজ্ঞ।ন বলিয়। স্বীকৃত হয় । 

লৌকিকসন্নিকর্বস্থলে যেমন সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অন্যোগী স্বীরুত হয়, 
অলৌকিকসন্গিকর্ষ সামান্লক্ষণাপিস্থলেও সেইরূপ সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও 
অন্যোগী স্বীকার করা প্রয়োজন বা কর্তব্য । চক্ষঃসংযোগাদিলৌকিক- 
সন্নিকর্ষস্থলে এ সকল সথন্ধের 'প্রতঙিযোগী হয় চক্ষরাদি ইন্দ্রিয় এবং অন্তযোগী 
হয় ঘটাদিবিষয় । আর অলোৌকিকসন্গিক্স্থপে সামান্তকে সম্বন্ধ বলিয়া 
স্বীকার করিলে অথবা সামান্তজ্ঞানকে সম্বন্ধ বলিয়। স্বীকার করিলে এ সঙন্ধের 
প্রতিযোগী হয় ইন্দ্রিয় এপৎ অন্থুযোগী হয় সামান্তের আশ্রয়ভৃত পদার্থ । 

সামান্য সন্গিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রতিযোগি তার 
নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে স্ববিয়কজ্ঞানবিষয়সংযোগ | এখানে স্বশবের দ্বারা ঘটত্ব- 
সামান্য গৃহীত হইবে । অতএব স্ববিষয়কজ্ঞানপদে ইন্দ্রিয়সন্রিরুষ্ট বা! ইঙ্জিয়- 
সংযুক্ত ঘটে ঘটত্বের জ্ঞানগ্রাহ্থ, এই ঘটত্বজ্ঞানের বিষয় হইয়াছে ঘট, এই সংযোগ 
ইন্দ্রিয়ে আছে বলিয়া! ঘটত্বসামান্সন্বম্ধের প্রতিযোগী হইল ইন্দ্রিয় । এবং 
ঘটাত্বার্দি-সামান্য সধ্বন্ধ বলিয়া! স্বীকৃত হইলে অন্ুযোগিতার নিয়ামক হইবে 
সমবায় । ঘটত্বসামান্সম্বদ্ধের অন্ুযোগী হইল ঘটত্বাদি সামান্যের আশ্রয়ভূত 
পদ্দার্থ ঘট । তাদৃশ ঘটরূপ অন্ুযোগীতে ঘটত্বাদিসামান্ সমবায়সন্বন্ধেই থাকে । 

আর যদি সামান্তের জ্ঞান সন্নিকর্ষক্ূপে স্বীরুত হয় তাহা হইলে প্রতি- 


বার ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


যোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে ন্ববিষয়বিশিষ্টসংযোগ | স্বশবে ঘটত্বজ্ঞান 
গৃহীত হইবে, ঘটত্বজ্ঞানের বিষয় হইল ঘটত্ব, এবং ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের সংযোগ 
ইন্দ্রিয়ে আছে বলিয়া ইন্দ্রিয় প্রতিযোগী হইল। এবং সাযান্তাজ্ঞানকে 
সন্িকধ বলয় স্বীকার করিলে স্ববিষয়সামান্তাশ্রয়তা হইবে অনুযোগিতার 
নিয়ামক । স্বপদে ঘটত্বজ্ঞান গ্রহণীয়। ঘটত্বজ্ঞানের বিষয় হইল সামান্য 
ঘটত্ব, এবং ঘটত্তেৰ আশ্রয়ত। ঘটে থাকায় ঘট অন্ুযোগী হইয়াছে । 

এইরূপে সামান্য সন্নিকধ বলিয় স্বীকৃত হইলে ধূলীপটলে ধৃমজ্ঞান হইলেও 
স্ববিষয়কজ্ঞানবিষয়সংযোগ প্রতিযোগিতার নিয়ামকসপ্বন্ধা হইবে এবং 
অন্থযোগিতার নিয়ামকপন্বন্ধ হইণে সমবায় । এখানে স্বশবের দ্বার] ধূমত্বসামানা 
গৃহীত হইবে । স্ববিষয়কজ্ঞান হইল ইন্দ্রিয়সংযুক্র-ধূলীপটলে ধুমত্বজ্ঞান। এই 
জ্ঞানের বিষয় হইল ধুলীপটল, ধুলীপটলের সহিত সংযোগ ইন্দ্রিয়ে আছে । 
আর ধুমত্বসামান্য ধূমে সমবেত বলিয়া ধৃমনিষ্টান্যোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ 
হইয়াছে সমবায় । এইভাবে সামান্যজ্ঞানের সন্ষিকর্ষত্ব স্বীকারমতেও বুঝিতে 
হইবে । সামানজ্ঞান বহিবিক্দ্িয়ের সন্নিক্ধরূপে স্বীকৃত হইলে প্রতিযোগিতার 
নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে স্ববিষয়বিশিষ্টসংযোগ | কিন্তু সাষানাজ্ঞান অন্তরিক্দরিয়- 
মনের সন্গিকৰরূপে স্বীক৩ হইলে স্ববিষয়বিশিষ্টসংযোগ প্রতিযোগিতার 
নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে না। তখন মনোবৃত্তি প্রতিযোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ 
হইবে স্বাশ্রয়সংযোগ । বুদ্ধিস্থথছুঃখাদি হইল মানসপ্রতাক্ষের বিষয় । বুদ্ধিত্ব- 
জ্ঞান, সুখত্বজ্ঞান, দুঃখত্বজ্ঞান সকল বুদ্িন্বখছুঃখাদির অলৌকিকপ্রত্াক্ষের 
সন্নিকধ হইবে । এই সন্নিকষের প্রতিযোগী হইবে মন। স্বাশ্রয়সংযোগ 
হইবে প্রতিযোগিতার নিয়ামক | ন্বপদে বুদ্ধিত্ব-স্থধত্ব ঢুঃখত্বজ্ঞান। এই জ্ঞানের 
আশ্রয় হইল আত্মা, যেহেতু বুদ্ধিস্থথছুখাদি হইল আত্মগত ধম্ম। আত্মার 
ংযোগ মনে থাকে বলিয়। অলৌকিক প্রত্যক্ষসন্নিকর্ষস্থলে স্বাশ্রয়সংযোগ- 
সম্বন্ধে মন প্রতিযোগী বলিয়। গণ্য হয় | 

কেহ কেহ জ্ঞায়মানসামান্তকে সম্নিকৰ বলেন। প্রাচীননৈয়ায়িক 
সামান্গ্রকারকজ্ঞানকে সন্গিকষ বলেন । নব্যনৈয়ায়িক সামন্যবিষয় কজ্জানকে 
সন্নিকর্ষ বলেন । 

সামান্যকে সম্গিকষ বলিয়া স্বীকার করিলে যে সময়ে কোন অনিত্য 
সামান্তের অন্গপস্থিতিহেতু উক্ত অনিত্যসামান্যের ভ্রমাত্বকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
সে সময়ে অনিতাসামান্তের প্ররুত আশ্রয়ভূত বস্তর অলৌকিকপ্রতাক্ষাত্মুক- 


পারিভাষিক শব্দাবলী তের 


জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যেহেতু উক্ত অলৌকিক প্রতাক্ষাত্কজ্ঞানের কারণ 
অনিতা সামান্যরূপ সামান্যলক্ষণসম্িকষ দেই সময়ে বর্তমান থাকে না। 
সামান্যশব্দের দ্বারা অনিত্য, দ্রব্য, গুণাদিও বোধিত হয় একথা পূর্বে বলা 
হইয়াছে । সাখান্যপদবাচ্য জন্যদ্রব্যাদি অনিতান্েতু সর্বদা বর্তমান থাকে না 
বলিয়! তাহার অবিগ্মানতায় ভ্রমকালীন তাহার প্ররুত আশ্রয়ভৃত বসুর 
অলৌকিক প্রতাক্ষাত্মুকজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। অতএব জ্ঞায়মান 
সামান্য সম্গিক্ষ বলিয়! স্বীরুত হইতে পারে না। 

প্রাচীননৈয়ায়িকমতে সামা ন্থাপ্রকারকজ্ঞানকে সামান/লক্ষণসন্গিকর্ষ বলিয়া 
স্বীকার করিলে সামানাবিশেষ্যকজ্ঞানের পর উৎপন্ধ অলৌকিকপ্রত্যক্ষাত্মক- 
জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। অথচ সামান্যবিশেষ্যকজ্ঞানের পর সামান্যাশ্রয়ের 
অলৌকিকপ্রত্যক্ষ অন্ভবসিদ্ধ। এখন সামান্য প্রকারকজ্ঞানের সন্নিকষত্ব- 
স্বীকারে সাখান্যবিশেষ্তকজ্ঞানের পর জাত অলৌকিক-প্রতাক্ষের অস্ুৎপত্তি 
হয়। এই নিমিত্ত নব্যনৈয়ায়িক সামান্যবিষয়কজ্ঞানকেই সামান্যলক্ষণ- 
সন্নিক্ষ বলির] স্বীকার করিয়াছেন | 

যি বল সামান্যলক্ষণসপ্পিকষ স্বীকারে যি একটি খটের প্রত্যক্ষকালেই 
সকল ঘটবিষয়ক জ্ঞান হয়, একটি ধুপ্রত্যক্ষলময়েই সকল ধুমবিষয়ক জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, একটি পদার্থের দর্শনকালেই তজজাতীয় সকল পদার্থের জ্ঞানের 
উৎপত্তি হয়, এক 'প্রমেয়ের প্রতাক্ষকালেই সকল প্রমেয়ের জ্ঞান হয়, সুতরাং 
সামান্যলক্ষণসন্নিকষ স্বীকারে সকলের সর্বজ্ঞতার আপত্তি হয়। এরূপ কথা 
বলিতে পারা যায় নাঁ। যেহেতু সকল পদার্থ বিষয়ক সামানালক্ষণসন্পিকধ- 
জন্য জ্ঞানের দ্বার! সর্বজ্ঞত্ব লাভ করা যায় না। কারণ সর্বজ্ঞত্ব লাভ করিতে 
হইলে সকল পদার্থ বিষয়ক বিশেষজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন । সামান্যলক্ষণ- 
সন্িকবদ্ধারা তাদুশ বিশেষজ্ঞান লাভ হয় না। বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগা হীজ্ঞানই 
বিশেষজ্ঞান। লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপর্ প্রত্যক্ষাত্মুকজ্ঞান চক্ষুঃসংযুক্ত 
ঘটাংশে বিশিষ্টবৈশিষ্টটাবগাহী হওয়ায় চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটজ্ঞানটি বিশেষজ্ঞান 
বলিয়৷ কথিত হয়। কিন্তু অলৌকিকসন্গিকষের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান ঘটসংযুক্ত 
ভিন্ন দেশাস্তরস্থিত বা কালাস্তরস্থিত ঘটে বিশিষ্টবৈ শিষ্ট্যাবগাহী নয় বলিয়া! উক্ত 
জ্ঞান বিশেষজ্ঞানদপে পরিগণিত হয় না। বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগা হীজ্ঞানে 
সন্বন্ধী দুইটির ও স্বদ্ধের জ্ঞান অপেক্ষা করে। কিন্ত অলৌকিকসন্গিকর্ষজন্য 
চক্ষুঃসংযুক্ত ভিন্ন সকল ঘটজ্ঞানে ঘটত্বরূপ সন্বন্ধী ও সমবায় সগন্ধ পূর্বে জ্ঞাত 


চৌদ্দ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


থাকিলেও অন্যতর সম্বন্বী চক্ষুঃসংযুক্তভিন্ন ঘট পবিজ্ঞাত না থাকায় উক্ত জ্ঞান 
বিশিষ্টবৈশিষ্টাবগাহী হয় না। 

নব্যনৈয়ায়িক বলেন সামান/লক্ষণসন্িকৰ অস্বীকার করিলে মহানস, 
চত্বর ও গোষ্ঠ কয়েকটি স্থানে ধূম ও বহ্ছির সাহচধ্য দর্শনের দ্বারা পৃথিবী 
যাবতীয় সকল ধৃমে বহ্ির সাহচরানিশ্চয়াত্ুকজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। 
উক্ত সাহচধ্োর নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে _ প্রতাক্ষৃষ্ট ধূমের মত পৃথিবীর 
সকল ধূমই বহ্ছির ব্যাপা কিংবা এতাদৃশ কোন ধুম আছে, যে ধৃম বহি 
ব্যাপ্য নহে, স্থৃতরাং স্বতঃসিদ্ধ ধুমোবন্ছি ব্যাপ্যঃ ন বাঁ এরূপ সংশয়ের অন্থুপপত্তি 
হয়। যেহেতু প্রতাক্ষদৃষ্ট ধূমে বহ্ছির ব্যাপ্তি নিশ্চয় থাকিলে 'প্রতাক্ষদৃষ্ট ধূমে 
বহ্িব্যাপ্যত্বের সংশয়জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। আর প্রতাক্ষদৃষ্ট ধৃম 
ভিন্ন অজ্ঞাত ধূমের বন্ছি ব্যাপাত্বের সংশয় উৎপন্ন হয় এরূপ কথাও বলিতে 
পারা যায় না। যেহেতু সংশয়ে ধশ্সিজ্ঞান হইল কারণ, প্রতাক্ষদৃষ্ট--ধূম 
ভিন্ন ধুম পরিজ্ঞাত না! হইলে ধুমো বহ্ছিবযাপ্যো ন বা এরূপ সংশয় জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না। মহানস, চত্বর প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে মাত্র ধম জ্ঞাত 
হইয়াছে, পৃথিবীর যাবতীয় সকল ধূম পরিজ্ঞাত হয় নাই। স্থতরাৎ ধুমো। 
বহ্িব্যাপ্যো ন বা! এরূপ সংশয়ের উপপত্তি হয় ন1। 

কিন্ত সামান্যলক্ষণসন্নিকধ স্বীকার করিলে মহানস, চত্বর প্রভৃতি স্থানে 
ধুমের লৌকিকপ্রত্াক্ষের পর জ্ঞায়মানধৃমত্ব অথবা ধৃমত্বজ্ঞানরূপ সামান্য- 
লক্ষণসন্ধিকধের দ্বারা পৃথিবীর সকল ধুম জ্ঞাত হওয়ায় উক্ত সকল ধুমে বঞ্িন 
বাপাত্বনিশ্চয় না থাকায় ধুমে বহ্িব্যাপ্যত্বের সংশয়ের উপপত্তি হয় । 

এবং সামান্যলক্ষণসক্মিকৰ অস্বীকার করিলে--দৃরধর্তী ব্যক্তি পর্বতে ধুম 
দর্শন বা প্রতাক্ষ করিয়া পর্বতে বহ্থির যে অনুমান করে, সেই অন্থমানের 
অন্গপপত্তি হয় । কারণ পর্বতে বহ্ছির সহিত ব1 ব্যান্তিবিশিষ্ট ধূমের জ্ঞানবূপ 
পরামর্শাত্মক জ্ঞান উক্ত অনুমানের কারণ হয় । তাদৃশ পরামর্শজ্ঞান পর্বতস্থিত- 
ধুমে পর্বতস্থিতবহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হয়। কিন্তু পর্ববতস্থিত ব্ছি ও ধৃম 
ইন্ড্িয়সর্লিকষ্ট না হওয়ায় ব্যাপ্ডিজ্ঞানের অনুপপত্তিবশত: উক্ত অঙ্গমানেরও 
অন্গপপত্তি হয় । স্থতরাং উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপপত্তির জন্য সামানালক্ষণসন্লিকধ 
স্বীকার করিতে হইবে । মহানস, চত্বর প্রভৃতি স্থানে বহ্ছির সহিত ধূমের 
সাহচধ্যরূপ ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানকালে বহ্িত্বসামান্যলক্ষণসরিকধের 
দ্বারা ও ধৃমত্ব সামান্যলক্ষণসব্রিকষের দ্বারা দেশান্তরস্থিত বাঁ কালাস্তরস্থিত 
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সকল বহি ও সকল ধূম ইন্দিয়সন্সিকষ্ট হওয়ায় সকল বহ্ছির সহিত সকল ধৃমের 
সাহচধোর অলৌকিকপ্রতা হয়। তাদৃশক্ষ অলৌকিকপ্রত্যক্ষজন্য অন্য সময়ে 
পর্ববতীয়ধূম পরিলক্ষিত হইলেই উক্ত ধৃমে পর্বতীয়বহ্নির পূর্ববজ্ঞাত ব্যাপ্তির 
স্মরণ হয় এবং তজ.জন্য পর্বতে বহ্ছিবাপাধূমবান্‌ ইত্যাকারক পরামশাত্মক 
জ্ঞান উৎপন্ন তয়) এবং এই পরামর্শজ্ঞান হইতে পর্বতে বহ্ির অনুমান হয় । 
অতএব এই অন্গমানের উপপত্তির নিমিত্ত সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষধ রূপ অলোৌকিক- 
সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

এবং ন্যায়বৈশেষিকমতে সকল তেজের সামান্য।ভাব প্রসিদ্ধ পদার্থ অন্ধকার 
বলিয়া অভিহিত হয় । অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ বলিয়া 
তমঃপদার্থের প্রত্যক্ষের প্রতি সকল তেজের জ্ঞান হইল হেতু । সুতরাং 
পৃথিবীর সকল তেজের জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত সামান্যালক্ষণ সন্গিকধ স্বীকার 
করিতে হইবে । তাহা হইলে কোন একটি তেজের প্রতাক্ষ হইলে জ্ঞায়মাম 
তেজত্ব অথবা তেজন্থ জ্ঞানরূপ সামান্যলক্ষণসন্রিকধের ছারা সকল তেজের জ্ঞান 
উৎপন্ন হওয়ায় তজ্জন্য অভাবাত্মুক তমঃপ্রতাক্ষেরও উপপত্তি হয় । এধং এইভাবে 
প্রাগভাবের উপপত্তির জন্য সামান্যলক্ষণসন্গিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

যে বস্ত বা পদার্থ এখনও উৎপন্ন ভয় নাই, সেই অন্ঠংপন্ন পদার্থ প্রাগভাবের 
প্রতিযোগী | প্রতিযোগীর জ্ঞান অভাবপ্রতাক্ষে কারণ । অনুৎপন্ন বা অজাত 
প্রতিযোগী পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের লৌকিকপন্নিকষ হইতে পারে না। সেই 
অন্নুৎপন্নপ্রতিযোগীর সহিত ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানলক্ষণ সন্গিকৰ অবশ্য স্বীকার্ধ্য নস্ত 
হইলেও সামান্যলক্ষণসন্রিকর্ষ স্বীকার না করিলে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকষ স্বীকৃত 
হয় না। তথাপি কোন একটি পটের লৌকিক প্রত্যক্ষের পর জ্ঞায়মান পটত্ব- 
রূপ অথবা পটত্ৃজ্ঞানরূপ সামান্যলক্ষণ সন্রিকর্ষের দ্বারা অন্ুৎপন্ন ও বিনষ্ট প্রভৃতি 
সকল পটের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর জ্ঞানলক্ষণসন্নিকষের দ্বার 'প্রাগভাব 
প্রত্যক্ষের প্রতি কারণীভূত ততপ্রতিযোগী পটাদিজ্ঞান উৎপন্ন হয় । 


অব্যাপ্যত্বসম্যন্থ 
“স্বাভাববদ্বৃত্তিত্বমব্যাপ্যত্বম্” অর্থাৎ স্বাভাবাধিকরণ তানিরূপিতী। বৃত্তিতা বা 
আধেয়তারূপসন্বদ্ধই অধ্যাপযত্বসন্বদ্ধ বলিয়া কথিত। যেমন গোত্ব অব্যাপ্যত্ব- 
সন্বদ্ধে অশ্বত্বে থাকে । এখানে স্বপদের দ্বারা গোত্ব গৃহীত হয়। তথাচ 
গোত্বাভাবাধিকরণে অশ্থে অশ্বত্ব থাকে অর্থা,. গোত্বাভাবাধিকরণীভূত- 
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অশ্বনিরূপিতবৃত্তিতা অশ্বত্বে থাকে । এই ক্রমে অবাপাত্বসন্বন্ধে পরম্পর বির্ন্ধ 
পদ্ার্থও পরম্পরে বৃত্তি করে । 


জ্যানলক্ষণাসন্নিকর্ষ 


এখন জ্ঞানলক্ষণসন্গিকধের পরিচয় প্রদশিত হইতেছে । 

জানলক্ষণসন্রিকর্ষ__ জ্ঞানই সন্গিকষরূপে প্রত্যক্ষের কারণ হয়। লক্ষণ 
শব্দের অর্থ_স্বব্ূপ। জ্ঞানস্বরূপ সঙ্গিকবই জ্ঞানলক্ষণসন্থিকৰ । এই হইল 
স্বতিরপ । স্থৃতিবূপজ্ঞানের দ্বারা পুর্ববজ্ঞাত কোন বস্ত বা পদার্থ বর্তমান- 
কালিক জ্ঞানবিষয়ীভূতপদার্থের প্রকার বা বিশেষণরূপে ইন্দ্রিয়সন্গিক্ট হইলে 
উক্ত স্বতিরূপ জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিকসন্নিকষ বলিয়া! অভিহিত হয়। 
যে পদার্থটি ইন্দিয়সন্রিকষ্ট যোগ্য নহে তাদৃশ পদার্থ এই জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিক- 
সন্গিকষের দ্বার ইন্দ্রিয়সন্গিকষ্ট হইয়া থাকে । বস্তর উৎপন্ন জ্ঞান আত্মবৃত্তি 
সংস্কারের উৎপাদক ব। জনক হয়, সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়। স্্তি জন্মায়। 
এই স্মতিরূ্প জ্ঞান অলৌকিকসঙ্সিকষরূপে পূর্ববজ্ঞাত পদার্থকে জ্ঞানবিষয়ীভূত- 
পদার্থের প্রকার বা! বিশেষণভাবে পরিচয় করিয়া দেয় । 

যথা-দ্বুরে অবস্থিত অনান্্রাত চন্দনকাষ্ঠথণ্ড দেখিয়া “স্থরভি চন্দনম্‌” 
এরূপ জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণসন্মিকধের গ্বার। উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কর্তৃক 
নাসিকাসংযুক্তচন্দনসমবায়রূপ লৌকিকসন্মিকর্ষের দ্বার! চন্দনকাষ্টের গন্ধ গৃহীত 
হইয়াছে । উক্ত গন্ধজ্ঞানজন্যসংস্কার সেই ব্যক্তির আত্মাতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
অন্ত সময়ে সেই ব্যক্তি দূরে অবস্থিত অনান্াত চন্দনকাষ্ঠথণ্ড দেখিলে “সরি 
চন্দনম্” এরূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় উক্ত জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপ অলৌকিক- 
সন্মিকর্ষের দ্বার। হয়। দুরস্থিত চন্দনকাষ্টের গন্ধ যদি নাসিক! ইন্টিয়ের দ্বারা 
পূর্বের মত গৃহীত হইত তাহা হইলে উক্ত গদ্ধের জ্ঞান অলৌকিক- 
সঙ্ষিকর্ষের দ্বারা উতপন্ধ এরূপ কথ! বলা যাইত না। চন্দনসৌরভবিষয়ক- 
সংস্কারবিশিষ্টব্যক্তির দূরদেশে অবস্থিত অনান্রাত চন্দনকাষ্টের সহিত 
চক্ষুরিক্দ্িয়ের সংযোগ হইলে পর “ম্থর্ভি চন্দন” এবূপ প্রত্যক্ষাত্যক জ্ঞান 
হয়। এই প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানে চন্দনের বিশেষণ রূপে সৌরভের ভান হয়। 
কিন্ত চঙ্ষুঃসংযুক্ত চন্দনের সৌরভ গৃহীত হয় না। কারণ সৌরভ হইল 
চক্ষরিক্দ্রিয়ের অগ্রাহ্া বস্ত এবং চন্দনকাষ্ঠ চক্ষুরিক্দিয়ের গ্রহণযোগ্য বপ্ত। 
এখন সৌরভের জ্ঞানোৎপত্তির জন্য জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার 
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করিতে হইবে । এই চন্দনকান্ট দর্শনের পূর্বে পরিজাত যে চন্দনকাষ্ঠধণ্ডের 
সৌরভ অনুভূত হইয়াছিল, সেই সৌরভবিষয়ক-অন্ুভবজন্য আত্মবৃত্তি সংস্কার 
উদ্ধ,ন্ধ হইয়া "সীরভবিষয়ক স্মরণ উৎপন্ন করে। এই স্থতিরূপ জ্ঞান স্ববিষয়ী- 
ভূতসৌরভকে দৃষ্ঠমান চন্দনকা্টের বিশেষণরূপে চক্ষু:সক্িকৃষ্ট করে। পূর্ব 
জ্ঞাত সৌরবিষয়ক স্ত্তিজ্ঞান ব্যতীত পূর্বজ্ঞাত সৌরভকে দৃশ্ঠমান চন্দন কাষ্টের 
বিশেষণরূপে চক্ষুঃসংযুক্ত করিবার জঙ্য স্থতিরপ জ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণরূপ 
অলৌকিকসন্বিকর্ষ বলিয়া অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে । এইভাবে প্রত্যভিজ্ঞা- 
জানে “সঃসেই এবূপ ভানের জন্য, এবং অন্ুব্যবসায়জ্ঞানে ঘটপটাদি 
ভানের জন্য এবং অভাব প্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর ভানের জন্যও জ্ঞানলক্ষণ সপ্িকর্ষূপ 
অলৌকিকসঙ্গিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে। 

যথা--“সোহয়ং দেবদত্তঃ” এরূপ গপ্রত্যয়কে প্রত্যভিজ্ঞ। বলে। এখানে 
“সঃ” এই পদের দ্বারা বোধিত তত্তা এবং অয়ম্‌ পদের দ্বারা বোধিত ইদস্ত এই' 
দুইটি 'প্রথমাস্তপদ “দেবদত্ত:* এই বিশেষ্তপদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
স-তত্বাপদের দ্বারা দেবদত্তের পূর্ববকালিনত্ব বা দেশাস্তরাবস্থিতত্ব বোধিত 
হইতেছে । অয়ম্‌- ইদস্তপদের দ্বার] দেবদত্তের বর্তমানকালিনত্ব ও সম্মুখস্থিতত্ব 
বোধিত হইতেছে, অতএব দেবদত্তের মত হইদস্ত চক্ষুঃসংযুক্ত হওয়ায় 
ইদস্তবিশিষ্ট দেবদত্ত চক্ষুঃসংযোগরূপ লৌকিকসঙ্গিকধের দ্বার] প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় 
হইতেছে । কিন্তু তত্বা- পূর্বকালিনত্ব ও দেশাস্তরাবস্থিতত্ব বিশেষণপদটি 
চক্ষুঃসংযোগরূপ লৌকিকসন্মিকর্ষের দ্বার] প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হয় না বলিয়] 
জ্ানলক্ষণসন্মিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

আমি পূর্বে দেবদত্বকে কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম, দেবধত্তের সেই 
প্রতাক্ষজ্ঞানজগ্ক আমার দেবদত্তবিষয়ক সংস্কার আছে। তাহার পর পুনরায় 
দেবদত্কে বদ্ধমানে দর্শন করায় “সোহয়ং দেবদত্তঃ” এপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
তাহাই প্রত্যভিজ্ঞ। নামে কথিত । এখানে বিশেষ্ত-দেবদত্তের বিশেষীভূত 
"স”-_তত্তা অর্থাৎ পূর্বকালিনত্ব ও দেশাস্তরাবস্থিতত্বের চক্ষুঃসংযোগরূপ 
লৌকিকসঙ্িকর্ষ হয় না। বর্তমানকালে পুন্দর্শনসময়ে সম্মুখস্থিত দেবদত্তের 
সহিত চহ্ষুঃসংফোগ হওয়ায় দেবদত্তের পুনর্দর্শনজাত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া 
স্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করে। উক্ত স্মরণাত্মক জ্ঞান নিজ বিষয় পূর্বকালিনত্ব 
ও দেঁশাস্তরাবস্থিতত্বকে বর্তমান অগ্রদেশস্থিত দেবদত্তের বিশেষণরূপে চক্ষুঃ 
সঙ্গিকৃষ্ট করে । উক্ত দেশাস্তরাবস্থিতত্ব ও পূর্বকালিনত্বরূপ স--তত্তা দেবদত্তের 


আঠার ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


রিশেষণপদের চক্ষুঃসন্ধিরুষ্টের উপপত্তির নিমিত্ত জানলক্ষণরপ অলৌকিক- 
সন্্লিক্ষের একান্তই প্রয়োজন । 

অন্বাবসায়জ্জানের উপপত্তির নিমিত্ত ও জ্ানলক্ষণর্ূপ অলৌকিকসঙ্নিকর্ 
অবস্থাই স্বীকার করিতে হইবে । 

নিব্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে সবিকল্পকজ্ঞান হয়, সবিকল্পকজ্জান ব্যবসায়- 
জান নামে অভিহিত হয়। উক্ত জ্ঞান স্ববিষয়কে প্রকাশিত করিলেও নিজকে 
প্রকাশিত করিতে পারে না বলিয়। অপর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় । যে জ্ঞান 
ব)বসায় নামক জ্ঞানকে বিষয় করে তাহাকে অন্ুব্যবসায়জ্ঞান বলে। 

বাবসায় নামক সধিকল্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষই অন্ুব্যবসায়জ্ঞান ধলিয়। 
কথিত । “অহৎ পটাদি জ্ঞানবান্‌ অথবা অহং পটাদিং জানামি” এইরূপ 
বাকোর দ্বারা অন্ুব্যবসায়জ্ঞান বোধিত হয়। এই আঅচ্ছব্যবসায়জ্ঞানের 
প্রাকৃক্ষণজাত ব্যবসায় নামক জ্ঞান বিষয় হয়। এই ব্যবসায়জানবিষয়ক 
মানসপ্রত্যক্ষজ্ঞানই অন্থব্যবসায় । এই অনুব্যবসায়জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষে আস্তর্‌ 
ইন্ড্রিয় মন করণ হয় । আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয় । মন:সংযুক্ত-আত্মাতে 
জ্ঞানাদি সমবায় সঙ্ধদ্ধে বৃত্তি করায় মন:সংযুক্তসমবায়রূপ লৌকিকপঞ্জিকর্ষের 
দ্বারা জ্ঞানের লৌকিকপ্রত্যক্ষ হয়। কিন্ পূর্বববন্তী ব্যবসায় নামক জ্ঞান সংযুক্ত 
সমবায়সপ্থন্ধে মনের গ্রাহথ হইলেও উক্ত ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয়ভূত পটঘটাদি 
মনের গ্রাহ বস্ত নহে । অথচ ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় পটঘটাদিকে ত্যাগ করিয়া 
ব্যবসায়জ্ঞন অনুব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞান স্ববিময়কে 
বর্জন ব। পরিত্যাগ করে ন। এবং মন বাসপদার্থকে গ্রহণ করে না। অথচ 
অন্কব্যবসায়ে-_“অহং পটার্দিং জানামি বা অহং পটাদি জ্ঞানবান্” এরূপ 
অনুব্যবসায়জ্ঞানে পূর্ববর্তী ব্যনসায়জ্ঞান যেমন বিষয় হয়, সেইরূপ পূর্ববর্তী 
ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয়ভূত পটাদিও বিষয় বলিয়া গণ্য হয়। ইহাই হইল 
পদার্থের পরিস্থিতি । এখন চিস্তা করিতে হইবে যে পটার্দি বিষয়ের সহিত 
আস্তপিক্জিয় মনের সংযোগ ন] সন্নিকর্ষ কীভাবে উৎপন্ধ হইতে পারে । 

নৈয়ায়িকমতে জ্ঞান স্ববিষয়কে বর্জন ব। ত্যাগ করিতে পারে না। ব্যবসায় 
জ্ঞান স্ববিষয়বিশেষিত হইয়াই অন্ব্যবসায়ের বিষয় হয়। মনের সহিত 
ব্যবসায়জ্ঞানবিষয়-পটাদির লৌকিকস্লিকর্ষ সম্ভব না৷ হইলেও তাদূশ পটাদির 
অলৌকিকদন্নিকর্ষ হইতে পারে। এই অলৌকিকসঙ্লিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণ সপ্নিকর্ষ 
বলিয়া অভিহিত | বাহাবিষয় পটাদ্দি সম্বজ্ঞ বানসাযজজরানঈ আনলসন্িন্- 


পারিভাষিক শববাবলী 


সন্মিকর্ষদূপে মনকে বাহাঘটাদির সহিত সঙ্গিকষ্ট করিয়া দেয়। তঙ্জন্ত 
পটাদি বাহবিষয় ব্যবসায়জ্ঞানের বিশেষণরূপে অন্থব্যবসায়ের বিষয় হয়। 
অঙ্গব্যবসায়ে পূর্ববর্তী জ্ঞান যেমন বিষয় হয় তেমনি উক্ত জ্ঞানের বিষয়ভূত 
পটার্দিও পিযয় বলিয়া পরিগণিত হয়| ব্যবসায়জ্ঞানটি যেমন মানস প্রত্যক্ষ 
হয়, পটাদিও তেমনি মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় তয়। কিন্তু কেবল উহাদের 
বৈলক্ষণ্য না প্রভেদ এই যে-ব্যবসাধজ্ঞান সংযুক্তসমবায়সন্বন্ধে মনের সন্গিকুষ্ 
তথু, জ্ঞানরূপ সন্গিকর্ষের দ্বারা! পটাদি মনের সন্গিকষ্ট হয় বলিয়। জ্ঞানলক্ষণরূপ 
অলৌকিকসঙ্ষিকর্ষ অবশাই স্বীকার করিতে হইবে । অন্যথায় অন্রব্যবসায়ের_ 
জ্ঞানবিষয়কমানসপ্রতাক্ষের অন্ুপপত্তি অলজ্ঘনীয় হইয়া! উঠে। 

এইভাবে অভাব প্রত্যক্ষেও জ্ঞানলক্ষণসপ্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে। “ভূতলে ঘট নাই” এখানে ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবের চাক্ষপ্রত্যক্ষ হয় |. 
ভূতলের সহিত চক্ষুর সংযোগ হয় এবং চক্ষুঃসংযুক্তভূতলের বিশেষণরূপে 
অভাবপদার্থ ই গণ্য হয়, ঘটাভাব নহে । আর অভাবের বিশেষণ হইয়াছে ঘট | 
অভাবের সহিত ঘটের প্রতিযোগিতা সন্বন্ধ থাকায় অভাবাধিকরণে ভূতলে ঘট 
বর্তমান বা লিছ্যমান থাকিতে পারে না, অভাবাপিকরণে ভৃতলে ঘট নিছ্মান 
না থাকায় ঘটের সহিত চক্ষুর লৌকিকসন্লিকর্ষ হইতে পারে না। ইন্রিয়- 
সন্নিকৃষ্ট না৷ হইলে কোন পদার্থ ৭ পঞ্তই 'প্রতাক্ষজ্ঞানের বিযয় বলিয়া গণা হইতে 
পারে না। অথচ অভাবপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদদকধর্মরূপে 'প্রতিযোগীর 
ভান হইয়া থাকে, যেহেতু তদভা বপ্রত্যক্ষের প্রতি তত্প্রতিযোগীজ্ঞান কারণ হয়। 
অতএব চক্ষুর সহি৩৬ ঘটের সন্গিকর্ষ অবশাই স্বীকার করিতে হইবে । চক্ষুর সহিত 
ঘটের সন্নিকর্ষের উপপত্তিৰ জন্য জ্ঞানলক্ষণসন্রিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে । 
তথাচ পূর্বজ্ঞত ঘটাদি প্রতিযোগীর স্বৃতিজ্ঞাননূপ অলৌকিক জ্ঞানলক্ষণ- 
সন্নিকর্ধই চক্ষুর সহিত ঘটািকে সঙ্্িকুষ্ট করে। 

সামান্তলক্ষণ সন্গিকর্ষ্ূপে সামান্তজ্ঞানকে সন্গিকর্ষধ বলিয়া ম্বীকার করা 
হইয়াছে এবং জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপে জ্ঞানকে সন্গিকর্ষ বলিয়া অভিহিত করা 
হইয়াছে । এখন উক্ত উভয় সন্গিকর্ষদ্য়ের নৈলক্ষণ্য কি? এই প্রশ্নের 
উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন--এ দুইটি সন্নিকর্ষই স্বতন্ত্রপে অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । ্‌ 


যদিও উক্ত অলৌকিকসন্সিকর্ষ ছুইটির স্ুুলতঃ বা স্বরূপতঃ ভেদ পরিলক্ষিত 


কুড়ি ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


হয় না তথাপি চিস্তাসহ বিচার করিলে উক্ত সঙ্নিকর্ষ্বয়ের পরিচয়গত প্রভেদ 
পরিদৃষ্ট হইবে । সামান্যলক্ষণসন্ষিকবস্থলে সামান্জ্ঞানের বিষয়ভূত সামান্যের 
আশ্রয়পদার্থ ঘটা অন্গযোগী এবং উক্ত সম্বদন্ধের প্রতিযোগী হয় ইন্দ্রিয় আর 
উক্ত ঘটার্দি অঙ্গযোগী ইন্জরিয়সন্বন্ধ বা ইন্জরিয়স'যুক্ত হয়। জ্ঞানলক্ষণ সপ্গিকর্ষ 
স্থলে জ্ঞানের বিষয়ভূত পদার্থ অঙ্গযোগী হয় এবং উক্ত অন্ুযোগী ইন্দ্রিয়সন্গিকষ 
হয়। যথা! ধৃমত্বাদি জ্ঞান সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকুত হইলে ধুমত্বজ্ঞানের 
বিষয় ধুমত্বসামান্তের আশ্রয়ভৃতপদার্থ অন্ুযোগীম্বরূপ পৃথিবীর সকল ধুম 
ইন্দ্রিয়সন্্িকুষ্ট সকল ধৃমের সামান্তলক্ষণসন্গিকধ ছারা প্রতাক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপর 
তয়। 

আর ধুমত্বজ্ঞান যদি জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপে গৃহীত বা স্বীরুত হয় তাহা 
হইলে ধূমত্বজ্ঞানের বিষয় অঙ্যোগীস্বরূপ ধুমত্ব ইঞ্জরিয়সন্লিকষ্ট ভওয়ায় জ্ঞানলক্ষণ- 
সঙ্নিকর্ষের দ্বার। কেধল ধুমত্েরই প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় | 


তৃতীয় অলৌকিকস্িকর্ম হইল যোগজ সন্গিকধ। যোগীর যোগজ-_ 
যোগাভ্যাসজনি ৩ধশ্মই সন্ত্িকর্ষকপে সকল পদার্থগ্রত্যক্ষের উৎপাদক হয়। 
যেহেতু উক্ত ধশ্মযোগীর আত্মাতে সমবায়সন্বন্ধে থাকে এবং স্বাশ্রয়সমান- 
কালিকত্ব সম্বন্ধে যোগীর যোগজধন্ম নিকটস্থিও, দূরস্থিত, ভূত, ভিষ্তুৎ ও 
অতি স্থক্ম প্রভৃতি সকল পদার্থপ্রতাক্ষে সন্গিকধূপে কারণ হয় । এখানে 
স্বপদের দ্বারা যোগজধম্ম গৃহীত হইবে । এ ধশ্মের আশ্রয় পদার্থ হইল 
আত্ম, উক্ত যোগীর আত্মার সমানকালিক হইল পৃথিবীর ব। সঞ্চলোকের সকল 
পদার্থ । অঙএব যোগীর যোগজধণ্ম ন্বাশ্রয়সমানকাপিকত্বসন্বদ্ধে সকল পদ।্থকে 
ইন্ড্িয়পন্মিকষ্ট করিয়া যোগীর সকণ পদার্থ বিষয়ক প্রত্যক্ষাআুকজ্ঞান উৎপন্ন 
করিয়া থাকে । 


যোগী ছুই প্রকার_যুক্তযোগী ও যুঞ্জানযোগী । যুক্তযোগী - যোগা- 
ভ্যাসের দ্বার। পিদ্ধযোগী সর্ধদ। সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। 


যুঞ্লানযোগী অর্থাৎ যোগাভ্যাসরতযোগী সর্বদা সকল পদার্থকে প্রতাক্ষ 
করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু তিনি যখন সকল পদার্থের প্রত্যক্ষের নিমিত্ত 
অবহিত চিত্তে চিন্তায় রত থাকেন, তখনই তাদৃশ প্রত্যক্ষের অধিকারী না সমর্থ 
হন। তিনি খন যোগাভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধযোগী বলিয়া গণ্য হইবেন, তখন 
তিনিও যুক্তযোগী হইয়া সর্বদা সকল পদীর্থকে প্রঠাক্ষ করিতে সক্ষম হইবেন। 


পারিভাষিক শব্দাবলী একুশ 


আবাপ ও উদ্বাপ 


আবাপ শব্দের অর্থ সংগ্রহ বাঁ অন্বয় ব্যাপ্তি তৎসত্বে তৎসত্বা। উদ্ধাপ 
শবের অর্থ-- ত্যাগ বা ব্যতিবেকব্যাপ্তি --তদসত্বে তদসত্বা বা! ত্যাগ । 


শব্ববিশেষের দ্বারা অর্থবিশেষ বোপ্িত হয়। যে কোন শবের দ্বার! ষে 
কোন অর্থের জান উৎপন্ন হয় না! । এইজন্য পদ ও অর্থ এই দুইটি বস্তুর শক্তি 
রূপ সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক করে। এই শক্তিরূপ সম্বন্ধের দ্বারা পদ অর্থকে 
প্রকাশিত করে। “শক্তিগ্রহ ব্যাকরণোপমান কোষাপ্তবাক্য ব্যবহারতশ্চ” 
ইত্যাদি শক্তিজ্ঞানগ্রাহকগুলির মধ্যে ব্যবহার শক্তিবপ সন্বন্ধজ্ঞানের অন্যতম 
উপায় । তথাহি-_ শিক্ষার্থী পালকের সম্ুখদেশে অবস্থিত উত্তমবৃদ্ধ__প্রযোজক- 
বুদ্ধ মধ্যমবুদ্ধকে-_ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বপিল- গাম আনয়” গরু আনয়ন কর। 
প্রযো্কবৃদ্ধের এই বাকা শ্রণণ করিয়। প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরু আনয়ন করিল। 
শিক্ষার্থী বালকটিও 'প্রযোজকবুদ্ধের গরু আনয়ন কর এই বাকাটি শ্রবণ করিল 
এবং প্রযোজকবৃদ্ধথিত উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রযোজ্যবুদ্ধ অন্ন্্র যাইয়া 
একটি গরু আনয়ন করিল ইহাঁও দর্শন করিল । তখন বালকটি “গাম আন 
_গরু আনয়ন কর” এই বাক্যের সাধারণ ভাবে গলকম্বলবিশিষ্ট প্রাণীকে বা 
পশুকে আনয়ন কর] এরূপ অর্থ বুন্মিল। কিন্তু উক্ত পাক্যান্তর্গত কোন্‌ পদেএ 
দ্বারা গলকম্বলবিশিষ্ট পশু বোধিত হইল এবং কোন্‌ পদের দ্বারা আনয়নক্রিয়। 
বোধিত হইল, তাহ সে বালক বুঝিতে পাব্বিল না অর্থাৎ প্রতিটি পদের 
নির্দিষ্ট অর্থবোধ উক্ত বাক্শ্রবণার্দিতে পালকের উৎপন্ন হইল নাঁ। তাহার 
পর প্রযোজকবুদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল--ণগাৎ বধান অশ্বমানয়” গরুটি বন্ধন 
কর এবং অশ্ব আনয়ন কর। 'প্রযোজ্যবুদ্ধ 'প্রযোজকবুদ্ধকথিত বাক্যান্গসারে 
গরুটিকে বন্ধন করিল এবং অশ্ব আনয়ন করিল। তখন বালক আবাপ- 
উদ্্‌বাপের দ্বারা অনধারণ করিল যে-গলকন্থলবিশিষ্ট গোপদের গোত্ববিশিষ্টে 
শক্তি, আনয়নপদের আনয়নক্রিয়াতে শক্তি । গাং বধান এই প্রযোজক বৃদ্ধ 
কথিত বাক্যান্ুসারে প্রযোজ্যবুদ্ধ গরুটিকে বন্ধন করিলে পর উক্ত পা্বস্থিত 
শিক্ষার্থী বালক বুঝিল যে "গাং বধান” এই বাক্যে পূর্ববর্তী "গাম আনয়” 
এই বাক্যের আনয়নক্রিয়াটি উদ্পাপ পরিত্যক্ত বা ব্যতিরেক হইয়াছে এবং 
গো শব্টি আবাপ - সংগৃহীত বা অন্বয় হইয়াছে । এইভাবে বালকটির 
প্রধোজকবৃদ্ধ কথিত পূর্ববাক্য--“গাম্‌ আনয়” এই বাক্যন্তর্গত প্রতিটি পদের 


বাইশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


অর্থ বুঝিয় সমগ্র বাক্যের অর্থ বোধিত হইল । আবাপ ও উদ্বাপের সাহায্যে 
ব্যবহারের স্বার। বালকের শক্তিরূপ সন্বন্ধের জান উৎপন্ন হইল। 


স্ফোটবাদ 


শব্ধ তিন প্রকার-_বৈধরী, মধামা ও পশাস্তী। 

যে সকল শব্ধ শ্রবনেক্দ্িয়ের দ্বার] শ্রবণ করা যায় সেই সকল শব্দ বৈথরী 
বলিয়া অভিহিত হয়। অন্তরের মধ্যে ক্রমাবগাহিরূপে বুদ্ধিব্যাপার বা চিত্ত 
ব্যাপাররূপে প্রাণবৃত্তির সহিত অনুচ্চারিত ও অশ্রুত জ্ঞানের বা বুদ্ধির 
আকারবূপে উচ্চারিত শব্দের প্রযোজকরূপে যাহ প্রকাশিত হয়, সেই শব 
মধ্যমা বলিয়া কথিত হয়। স্থাষটিপ্রক্রিয়ার প্রাক্কালে বাঁজের মধ্যে সমন্ত 
বৃক্ষোৎপাদনের শক্তি যেভাবে বিবিধভঙ্গীতে প্রস্ফুটিত হইবার নিমিত্ত প্রস্তত 
থাকে অথচ নিজকে বিভক্ত করিয়া প্রকাশিত হয় নাঁ। ভীষণ ঝড়ের পূর্বে 
প্রক্কতির অস্তঃন্তবূতার মধ্যে যেভাবে তাহার শক্তিপুঞ্ধ আপনাতে লীন হইয়। 
থাকে, চিত্তেরও তেমনি একটি অবস্থা আছে যে অবস্থায় অর্থাকারের উদ্বোধ 
হয় নাই অথচ চিত্তের স্বাভিক্ন স্পন্দনের মধ্যে তাহ! বিধৃত হইয়া বিরাজ করে, 
এই অবস্থাকে পশ্যস্তী বলে । এই পশ্ঠন্তী অবস্থা লোকব্যবহারের অতীত। 

মহাশক্তি হইতে বহির্গত হইয়াছে বলিয়া যাবতীয় সকল শব্ধেরই বিশিষ্ট 
শক্তি আছে। 

যে শব্দ বাগিক্িয়ে প্রতিফলিত হইয়। ধ্বনিবূপে প্রকাশিত হয় সেই শব 
হইল অনিত্য। আর যে শব্ধ পশ্যন্তীরূপে বা মধ্যমারূপে সকলের অস্ত* 
সঙ্লিবেশী হইয়া সকল বিকারের কারণ হইয়া, সকল কম্মের আশ্রয় হইয়া 
স্থখদুঃখের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান থাকে এবং বোধবূপে নিরস্তর নিজকে শব্ধ- 
ধারার মধ্যে প্রকাশিত বা বিকশিত করে সেই সর্বেশ্বর সর্বশক্তি শব নিত্য। 

শবব্রহ্ম যখন নিজকে বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রকাশ করে তখন জগতের কষ্ট 
হয়! চৈতন্য যে বাক্রূপে আপনাকে বিভাবন করেন, তাহাই চৈতন্যের ক্রিয়!। 
এই বাগ্গবিভাবিনী চেতন। না থাকিলে মানুষের শরীর কাষ্ের মত হইত। এই 
প্রকাশন্বূপা অস্তরযামী চেতন। স্বপ্রকাশের জন্য আপনাকে শব্ধধারার মধ্য দিয় 
বিভক্ত করেন। এই চেতনাশক্তির মধ্যে সমন্ত শব্দভাবনার বীজ লুক্কায়িত 
থাকে । তাহা! যখন স্বপ্রেরশায় আপনাকে নানা অর্থের মধ্য দিয়! উদ্ধ্ধ 
করিয়া তোলে, তখন সেই উদ্ধদ্বশক্তির সাহায্যে অনুরূপ শবের বিভাবন 


পারিভাধিক শব্দাবলী তেইশ 


হয়। এইজন্যই শব্দের শক্তির দ্বারা আমরা অর্থকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ 
হইয়া! থাকি । এই শক্তির অনুকূলতায় বা আশুকূল্যে শিশু বিন উপদেশে 
কণ্ঠতালু প্রভৃতির অভিঘাতের ছার] শব্দের সৃষ্টি করে। মৃত্তিকা যেমন ঘটাদির 
সমবায়িকারণ হয়, সেইরূপ শব্দও সমগ্রজগতের উপাদান বা নিমিত্তকারণ হয়। 
যেহেতু আমাদের সমস্ত ব্যবহারই শবকে আশ্রয় করিয়। প্রযুক্ত হয় । হ্তরাং 
সকল বস্তই শব্দকে স্থক্করূপে আশ্রয় করিয়। আছে । শব্দ অর্থের মাধ্যমেই 
স্বরূপের পরিচয় প্রকাশিত করে । আর অর্থ বস্তু নির্দেশের দ্বারা স্বরূপের 
পরিচয় 'প্রকাশিত করে । 

ভগবান্‌ ভাষ্যকার বর্ণ বা শব্দসকল ক্ষণিক বলিয়। অর্থ প্রতায়ের অসম্ভবত্ব- 
বশত: বর্ণাতিরিক্ত বর্ণাভিবাঙ্গ্য অর্থপ্রত্যায়ক নিত্যন্ফৌোট নামে শব স্বীকার 
করেন। তালুপ্রভৃতির সংযোগ ও বিয়োগের ফলসন্ভুত নাদের দ্বারা শব 
অভিব্যক্ত হয়। নাদই ধ্বনি। ধ্বনি ব৷ নাদ ক্রমশঃ উপচিত হইলে তাহার 
স্বারা বর্ণের অভিব্যক্তি হয় | ধ্বনি বাঁ নাদের দ্বার! স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়। 

শ্রোন্রপটাহে ক্রমধারায় আগত শব্দ পরম্পরার শেষাংশ যখন শ্রুত হয় বা 
শ্রবণ কর? হয়, তখন বল! হয় শব্ধ শ্রুত হইল ৷ শব্দটি শ্রবণেন্দ্রিয় গোচর হইলে 
পর ঘণ্টাবাদন শেষ হইলে যেমন তাহার একটি রেশ শ্রুত হয় সেইরূপ একটি 
রেশ থাকে তাহাই ধ্বনি বলিয়! অভিহিত হয় । 

ভর্তৃহরি প্রমুখ বৈয়াকরণবুন্দ বলেন--তালু 'প্রভৃতির সংযোগ ও বিয়োগ 
দ্বার শব্দ হইতে উৎপন্ন শব্দই ধ্বনি বা ম্ফোট বলিয়া কথিত হয়। শব 
অর্থকে প্রচ্চুটিত বা প্রকাশিত করে বলিয়া শব্দের অপর নাম স্ফোট। শব্ধ 
হইতে পদার্থের বোধ বা বাক্যার্থবোধ কীভাবে উৎপন্ধ হইতে পারে? যেহেতু 
আশু বিনাশী ক্রমিক বর্ণসকল একই সঙ্গে এক সময়ে সম্মিলিত হইতে না 
পারায় পেই বর্ণসমূহের আম্ুপুর্বীক অবগত হওয়া যায় না। এই নিমিত্ত 
পুর্ব পূর্ব বর্সসকলের জ্ঞান জন্য সংস্কারের সহিত চরমবর্ণের জান দ্বারা 
স্ফোটাখ্য শব অভিব্যক্ত হয়। সেই ধ্বন্তাত্মক ব1 ব্ঙ্গ্যাজবক স্ফোটাখ্য শব 
নিত্য ত্রক্ষস্ব্প। সকল প্রত্যয় ও প্রত্যায়নের ব্যঞ্ক বা! প্রকাশক হইল 
বর্ণাত্মক শব্ধ । 

তৃতত্বম্‌- “আত্মভিন্নত্বে সতি বিশেষগুণবত্বম্” । অর্থাৎ আত্মাভিক্ন হইয়া 
বিশেষগুণবিশিষ্ট দ্রব্ই ভূতপদার্থ বলিয়া অভিহিত হয়। যথা পৃথিবী, জল, 
তেজঃ, বায়ু ও আকাশ । 
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তি 


জাতির লক্ষণ--“নিত্যত্ে সতি অনেক সমবেতত্বম্” । যে অন্ুগতধন্ম নিত্য 
হইয়া অনেক অধিকরণে সমবায়সন্বদ্ধে থাকে তাহা! জাতি বা সামান্য বলিয়া 
কথিত হয়। এই জাতির লক্ষণে সত্যন্তদল পরিত্যাগ করিয়া “অনেক 
সমবেতত্ব” এই বিশেষ্য।ংশ নিবিষ্ট থাকিলে সংধোগ, বিভাগ ও দ্বিত্বাদি সংখ্যায় 
অতিব্যাঞ্চি হয়ঃ যেহেতু উক্ত গুণসমূহ অনেক অধ্বিকরণে সমবায়সম্বন্ধ থাকে । 
উক্ত লক্ষণে “অনেক” শব পরিতাক্ত হইলে পরমাণু, কাল, আকাশ প্রভৃতি 
নিত্যদ্রবাগতসংখা। ও পরিমাণ প্রভৃতি নিত্যগুণে অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু 
এ সকল গুণসমৃত নিত্যগুণ হওয়ার জন্য সমবায়সন্থান্ধে বৃত্তি করে । “অনেক” 
শব্দটি লক্ষণে প্রবিষ্ট হইলে উক্ত অতিব্যাপ্চি হয় না, যেহেতু এঁ সংখ্যা পরিমাণ 
প্রভৃতি অনেকে সমবেত নয় । “নিত্যত্বে সতি অনেকবৃত্তিত্বর বলিলে এবং 
সমবায়সন্বন্ধ অন্ুল্পিখিত হইলে উক্ত জাতিলক্ষণ অত্যন্তাভাবে অতিবা্ঠি 
হয়। যেহেতু অত্যন্তাভাব নিত্য এবং আকাশ, বায়ু, তেজঃ ও জল প্রভৃতি 
অনেক অধিকরণে থাকে । উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য “সমবেত” অর্থাৎ 
সমবায়সন্বদ্ধেবৃত্তি এরূপ কথিত হইয়াছে । অভাব সমবায়সম্বন্ধে থাকে না। 
জাতি দুই প্রকার-পরা ও অপরা। যে জাতি অধিকদেশবৃত্তি_ যাহার 
আশ্রয় অনেক তাহা পর। জাতি বলিয়া কথিত এবং যে জাতি অল্পদেশবৃত্তি 
যাহার আশ্রয় অপেক্ষাকৃত অল্প তাহ অপর জাতি । 

অন্ুগতপ্রতীতিই জাতি সিদ্ধির একমাত্র নিয়ামিক! নয় । কারণতাবচ্ছেদক- 
রূপে, কাধতাবচ্ছেদকরূপে, এবং বাচাতাবচ্ছেদকরূপেও জাতির সিদ্ধি হয় । 

জন্যভাববস্তর ধ্বংসের কারণতাবচ্ছেদকরূপেই সত্তাজাতির সিদ্ধি হয়। যে 
ভাবপদার্থ উৎপন্ন হয় তাহার ধ্বংস ভয়। কাধা-কার ণভাবস্থলে দুইটি সন্ন্ধ 
স্বীকৃত হয়। একটি কার্য্যতাবচ্ছেদকসন্বদ্ধ, অপরটি কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ | 
তন্ভ হইল জনক, ব1 কারণ, পট কাধ্য। এখানে কার্যযতাবচ্ছেদকসন্বন্ধ সমবায়, 
যেহেতু তন্ততে পটকাধ্য সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়া উৎপন্ন হয়। আর কারণ- 
তাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল তাদাত্ময, যেহেতু সমবায়সন্বন্ধে কার্ধযভূত পটের 
অধিকরণে তন্ভতে তন্ততাদাত্মসন্ন্ধে থাকে । এই নিমিত্ত বল। হয় যেস্থানে 
সমবায়সন্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হয় সেস্থানে তাদাত্ম্য সন্থদ্ধে দ্রব্য থাকে । যদি 
ধ্বংসাভাব কাধ্য হয়, তাহা হইলে কার্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধ হইবে প্রতিযোগিতা- 
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সম্বন্ধে ধ্বংসের অধিকরণে জন্যভাবপদার্থ তাদাত্ম্যসন্থন্ধে থাকে । তাদৃশ সন্বন্ধে 
ধ্বংসের অধিকরণ জন্যভাবমাত্রই হয় । ' অতএব প্রতিযোগিতা সন্থদ্ধে জন্যভাব- 
ধ্বংসের প্রতি তাদাত্মাসন্বন্ধে জন্যভাবপদার্থকারণ | 


বিশেষ 


“অন্তযাঃ নিতাত্রব্যবৃত্তয়ো বিশেষাঃ অনস্তাঃ 1” ইহাই বিশেষের লক্ষণ | 

বিশেষ নামক পদার্থটি অন্ত্যঃ মহাপ্রলয় সময়েও বর্তমান থাকিয়া নিত/ভ্রব্য- 
সমূহে সমবায়সন্বদ্ধে থাকে এবং নিত্যদ্রব্য অনস্ত বলিয়া বিশেষ অনস্ত। 
এই বিশেষ পদার্থ প্রত্যেক নিত্যদ্রব্যে বিদ্যমান থাকে । একটি বিশেষ পদার্থ 
একটি দ্রব্যেই থাকে, সেই বিশেষটি একাধিক দ্রব্যে থাকে না। নিতাদ্রবা 
মাত্রেই বিশেষ পদার্থ থাকে । এইজন্ত বিশেষের আনস্ত্য স্বীকৃত হইয়াছে। 
নিরবয়ব নিত্যদ্রবোর পরস্পর ভেদ সাধক হইল বিশেষ নামক পদার্থী। 
পাথিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর গুণগত বৈলক্ষণ্যই উহাদের ভেদক 
হইলেও দুইটি পাথিব পরমাণুর, দুইটি জলীয় পরমাণুর, ছুইটি তৈজস পরমাণুর 
ও দুইটি বায়বীয় পরমাণুর ভেদকরূপে বিশেষ নামক অতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় 
পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিটি পরমাণুতে একটি করিয়। 
বিশেষ থাকে | এ বিশেষ স্বাশ্রয়ভৃত পরমাণুকে অপর পরমাণু হইতে বিচ্ছেদ 
বা ব্যাবুত্ত করে এবং নিজকে অপরপরমাণুশগত বিশেষ হইতে পৃথক্‌ করে । 
একজাতীয় নিত্যদ্রব্য ছুইটির পারস্পরিক ভেদ বিশেষের দ্বারা সাধিত হয়। 
কিন্তু বিশেষ পদার্থ ছুইটির পারস্পরিক ভেদ স্বতঃই সিদ্ধ হয়। বিশেষ 
হইল জাতিবিহীন পদার্থ । যে প্রমাণের দ্বারা বিশেষ সিদ্ধ হয়, সেই প্রমাণে 
স্বারাই বিশেষের স্বতোব্যাবৃত্তত্ব সিদ্ধ হয়। পাখিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু; 
তৈজস পরমাণু বায়বীয় পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন এই 
সকল নিত্যদ্রবা বিশেষ পদার্থের আশ্রয় । নিত্াদ্রব্যে সর্বদা! সমবায়সন্বন্ধে 
বৃত্তি ব সমবেত থাকে বলিয়া! বিশেষ পদার্থও নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। মন: 
ক্রিয়াতে ব্যভিচার বারণের জন্য নিত্যার্থক অস্তপদ উত্ত লক্ষণে সনিবিষ্ট 
হইয়াছে । ঘটত্বাদিতে ব্যভিচার বারণের জন্য নিতাপদ প্রদত্ত হইয়াছে । 
জ্ঞানত্বাদিতে ব্যভিচার নিবারণের জন্য দ্রব্য পদ দেওয়া হইয়াছে । কালিক- 
সম্বন্ধে ঘটত্বাদি নিত্াদ্রব্যে মহাকালে বৃত্তিহেতু এবং সমবায়ে অতিব্যাপ্ডি 
বারণের জন্য “সমবেত” সমবায়সম্বদ্ধে বৃত্তিত্ব এরূপ বলা হইয়াছে। নিত্য 
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দ্রব্যবৃত্তি নিতাগুণে ও আত্মত্ব জাতিতে অভিব্যাপ্তি বারণের জন্য গ্তণভিগ্ত্তে 
সতি জাতিভিক্নত্বে সতি” এরূপ বিশেষণপদ উক্ত লক্ষণে সংযোজিত করিতে 
হইনে। 
ভাব 

অত্যন্তাভাব হইল নিত্যবস্ত। কালবিশেষবিশিষ্টম্ববপবিশে ধণতা সম্বন্ধে 
অভাব স্বাধিকরণে থাকে । ভূতলে ঘট আনয়নকালে কালের সহিত ঘটাভাধের 
উক্ত সপ্বন্ধ ন! থাকায় ঘটবিশিষ্ট ভূতলে সন্বন্ধী ঘটাভাবের প্রতীতি হয় না। 

প্রাচীনগণ বলেন- প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ 
আছে। 

নবীনগণ বলেন--প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত অতান্তাভাবের বিরোধ নাই । 
ত্বাহার। বলেন অধিকরণের সহিত ঘটসংযোগের প্রাগভাব ও ধ্বংসাঁভাব 
অত্যন্তাভাব প্রতীতির নিয়ামক | যেস্থানে ঘট বিগ্ভমান আছে সেইস্থানে 
ঘট সংযোগের প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাধ নাই বলিয়া অত্তান্তাভাবের 'প্রতায় হয় না। 
ভূতলে ঘট না থাকিলে ঘটস*যোগের ধ্ব*সাপি থাকায় ঘটের অতান্তাভাব 
বোধিত হয় । 

প্রতিযোগী, 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধন্ম ও 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বদ্ধের 
ভেদে অভাবও ভিন্ন ভিন্ন হয় । কিন্তু অন্যোন্তাভাব কেবলমাজ প্রতিযোগিতা 
বচ্ছেদকধশ্মভেদেই ভিন্ন হয় । 

নব্যনৈয়ায়িক-বিশিষ্টাভাব, উভয়ীভাব ও সামান্তাভাবকে অতিরিক্ত বলিয়া 
স্বীকার করেন। দগুবিশিষ্ট পুরুষ দপ্তী বা ধগুবান্‌ বলিয়া অভিহিত হয়। 
এই দপ্তীর অভাব ঠিন প্রকারে উৎপন্ন হয়। যথা দণ্ডী নাস্তি ইত্যাধি বিশিষ্ট 
বুদ্ধিস্থলে যদি পুরুষ অবিগ্যমান থাকে কেবল দণ্ড থাকে, তাহ! হইলেও "ধণ্তী 
নাস্তি” এরূপ পাক্য প্রয়োগ হইবে । আর যদি দণ্ড অবিগ্থমান থাকে কেণল 
পুরুষ থাকে, তাহা হইলেও “্দপ্তী নাস্ডতি” এরূপ বাক্য প্রয়োগ হইবে । এবং 
দণ্ড ও পুরুষ উভয়ই যদি না থাকে তাহা হইলেও দপ্তী নাস্তি এরূপ বাক্য 
প্রয়োগ হইবে ।  প্রথমস্থলে বিশেষ্তাভাববশতঃ বিশিষ্টাভাব, ছিতীয়স্থলে 
বিশেষণাভাববশতঃ বিশিষ্টাভান, তৃতীয়স্থলে বিশেম্ব-বিশেষণোভায়াভাব প্রযুক্ত 
বিশিষ্টাভাব বোধিত হয়। এইভাবে বিশিষ্টাভাব একটি অতিরিক্ত অভাব 
বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে । 

উভয়াভাবও অতিরিক্ত অভাব বলিয়া স্বীকৃত হয়। ষথা যেস্থানে কেবল 


পারিভাষিক শব্ধাবলী সাতাশ 


পট আছে ঘট নাই সেস্থলে “পটঘটো নন্তঃ” এরূপ বাক্য প্রয়োগ বা প্রতীতি 
হয়। এই প্রতীতিতে পটত্ব, ঘটত্ব, ও উভয়ত্ব এই তিনটি ধশ্ম অভাবীয় 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধশ্ম হয়। এই নিমিন্ত উক্ত উভয়াভাবকে কেবল 
পটাভাব পা কেবল ঘটাভাপ বা যকিঞ্চিদ উভয়াভাব হইতে অতিরিক্ত অভাব 
বলিয়! স্বীকৃত হয় । কারণ কেবল পটাধিকরণে বা কেবল ঘটাধিকরণে বা 
যে কোন দ্ুইটি--বহ্ছি ও ধূমের অধিকরণে “পটঘটে নস্তঃ” এবপ প্রতীতি বা 
বাক্য প্রয়োগ হইয়া থাকে । 

নব্যনৈয়ায়িক-_ব্যধিকরণধশ্ম।বচ্ছিন্লাভাব বলিয়। একটি স্বওন্জ অভাব স্বীকার 
করেন । এই অভাব একটি পধশ্মের ছ্বার। অবচ্ছিন্ন বা পবিশিষ্টা নিয়ন্ত্রিত হয় । 
এ ধশ্মকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধন্ম বল। হয়। ঘটত্বাবচ্ছিন্র-প্রতিযোগিতাক্‌ 
অভাব ঘটাভাব, এই অভাবে ঘট প্রতিযোগী, ঘটনিষ্টপ্রতিযোগিতার ব্যাবর্কক- 
ধর্ম হইল ঘটত । এর প্রতিযোগিতার দ্বার। নিয়ন্ত্রিত যে অভাব তাহা ঘটাভাঈ 
বলিয়! কথিত হয়। যে ধশ্মটি প্রতিযোগীতে বৃত্তি করে তাহাকে প্রতিযোগী 
তার সমানাধিকরণধশ্নম বলে। আর যে ধশ্মটি 'প্রতিযোগীতে অবৃত্তি কৰে 
তাহাকে প্রতিযোগিতার বাধিকরণধশ্ম বলে এপ* তাদুশ অভাব ব্যধিকরণ্ধশ্মাব- 
চ্ছিন্নাভাব ধলিয়। কথিত হয়। যথা “পটত্বেন ঘটোনান্ডি” এই অভাবে ঘট 
প্রতিযোগী, প্রতিযোগি তাবচ্ছেদক ঘটত্বরপে উক্ত অভাব উল্লিখিত হয় নাই, 
কিন্ত পটত্ব্ধন্ম ঘটগ্রতিযোগীতে অবুত্তি করায় পটত্বরূপে ঘটাভাবটি প্রতি- 
যোগিব্যধিকরণপরশ্মাবচ্ছিন্নাভাব বলিয়া গণা হয়, যেহেতু পট ্বধর্মাটি ঘট নিষ্ট- 
প্রতিযোগিতার সমানাধিকরণধশ্ম হয় নাই । কিন্ত বিরুদ্ধ বা ব্যধিকরণ ধর্ম 
হইয়াছে । বাধিকরণপন্মাবচ্ছিন্নাভাণ হইল কেবলান্বয়ী অর্থাৎ উক্ত অভাব 
সর্বত্রই থাকে | 

মীমাংসকগণ অভাবকে অধিকরণম্বূপ বলিয়া স্বীকার করেন। যথা 
ভূতলে ঘটোনাস্তি অর্থ।ৎ ভূতলে ঘটাভাব আছে । তখন ভূতলের সহিত চ্ষঃ 
সংযুক্ত হওয়ায় ভূতলভিক্ন অপর কিছু পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া ঘটাভাব 
ভূতলস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হয় । 

অপর আচাধ্য বলেন -অভাব অধিকরণস্বরূপ বপিয়। স্বীকৃত হইলে 
দোষত্রয় পরিলক্ষিত হয় । 

প্রথমদোষ হইল -“ভূঙলবৃত্তি ঘটাভাব+, এখানে যে ভূতলে ঘটাভাব 
পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে ভূতল অধিকরণ ও ঘটাভাব আধেয হইয়াছে । 


আঠাশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


আধার-আধেয়ভাব সকল সময়েই পৃথকৃভৃত দুইটি বস্ততেই প্রতিভাত হয় । যদি 
ঘটাভাবকে ভূতলম্বরূপ বলিয়। স্বীকার কর হয় তাহ হইলে ভৃতল অধিকরণ 
ঘটাভাব আধেয় উপপন্ন হয় না। স্থতরাং এই আধার-আধেয়ভাবের উপপত্বির 
নিমিত্ত অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়! স্বীকার করা যায় ন1। 

দ্বিতীয়দৌয হইল--অভাবনিবপণে বল হইয়াছে যে-- অধিকরণভেদে 
অভাব ভিন্ন হয় না । ঘটাভাব, ভূতল ও অবকাশ প্রভৃতি অনেক অধিকরণে 
থাকিলেও ঘটাভাব একটিই পদার্থ । কিন্ত অভাব অধিকরণন্বরূপ খলিয়। 
স্বীরুত হইলে ভৃতলবৃত্তি ঘটাভাব ভূঙলন্বর্ূপ, আকা শবুত্তি ঘটাভাব আকাশন্বরূপ 
এইভাবে একই ঘটাদিৰ অভাব অনন্ত অধিকরণস্বরূপ হওয়ায় গৌরবদোধ হয় । 
এই গৌরবদোধ পরিহাগের জন্য অভাবকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার 
করা উচিত | 

তৃতীয় দোষ হইল -“যদ্‌ বস্ত ষদিজ্জিয় গ্রাহং তদভাবোহপি তিজ্দ্িগ্রাহ” 
অর্থাৎ যে বস্ত যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রতাক্ষ হয়, সেই বস্তুর অভাবও সেই 
ইন্দ্রিয়ের দ্বার প্রত্যক্ষ হয় ইহাই নিয়ম | বাষুতে রূপাভাবের চাক্ষুষ প্রতাক্ষ 
হয় এবং জ্রাণেস্ত্রিয়ের দ্বারা জলে গন্ধাভাবের প্রতাক্ষ হয়। এখন অভাব 
অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীরুত হইলে বূপাভাব বাধুস্বূপ হেতু বায়ুর চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ হউক্‌ এবং গন্ধাভাব জলম্বরূপ “হতু জলের দ্রাণেন্দছিয়ের দ্বার! 'প্রতাক্ষ 
হউক্‌। স্থতরাং অভাবকে অধিকরণন্বরূপ না বলিয়। অতিরিক্তভাবে স্বীকার 
করাই যুক্তিসঙ্গত। 

ন্যায়বৈশেষিকগণ অভাবকে অতিরিক্ত অর্থাৎ সঞ্চম পদার্থরূপে স্বীকার 
করিলেও সর্বজ অভাবের অতিরিক্ততা স্বীকার করেন নলা। তাহারা 
ভাবাধিকরণক অভাবকে অধিকরণন্বরূপ স্বীকার করেন না। কিন্ত অভাবাধি- 
করণক অভাবকে অধিকরণন্বরূপ ধলিয়। স্বীকার করেশ। যেমন “পটাভাবে 
পটোনাস্তি” এই প্রত্যয়ে প্রতীয়মান আধেয়ভূত পট[ভাব অধিকরণতৃ ৬ 
পটাভাব হইতে পৃথক্‌ নহে । 

প্রতিযোগী প্রভৃতি ভেদে অভাব ভিন্ন হয়, কিন্ধ অধিকরণভেদে অভাব 
ভিন্ন হয় না, যেহেতু ঘটাভাব বহু অধিকরণে থাকিলেও ঘটাভাব একটিই 
পদার্থ। কিন্ত নব্যনৈয়ায়িক স্থানবিশেষে অধিকরণভেদ্দে অভাবের ভেদ 
স্বীকার করিয়াছেন । তাহারা বলেন সর্বত্র অধিকরণভেদে অভাবের ভেদ 
স্বীকুত না হইলেও যেস্থানে প্রতিযোগীর সামান্যাধিকরণয ও প্রতিযোগীর 


পারিভাষিক শব্দাবলী উনত্রিশ 


বৈয়াধিকরণ্যরূপ বিরুদ্ধধর্মের অধ্যাস হয়, সেই স্থানেই অধিকরণভেদে 
অভাবের ভেদ স্বীকৃত বা কল্লিত হয়। প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য ও 
প্রতিযোগিবৈয়াধিকরণ্য এই বিরুদ্ধপর্শের অধ্যাস অব্যাপ্যবৃত্তি-পদার্থের 
অভাবস্থলেই পরিলক্ষিত হ্য়। সংযোগার্দি হইল অব্যাপ্যবৃত্তিপদার্থ। 
সংযোগাভাবে উক্ত বিরুদ্ধধর্শের অধ্যাস থাকায় সংযোগাভাব অধিকরণভেদে 
ভিন্ন হইবে । সংবোগাভাব বুক্ষাদি দ্রব্যে আছে এবং গুণ পদার্থ নিগুণ হওয়ায় 
গুণেও সংযোগাভাব থাকে । ভ্্ব্বৃত্তি সংযোগাভাব গুণবুত্তিসংযোগাভাব 
হইতে পৃথক বস্ত অর্থাৎ গুণবৃত্তিসংযোগ|ভাব হইল ন্যাপ্যবৃত্তি। বৃক্ষে 
কপিসংযোগ ও কপিসংযোগাভান আছে, আকাশে শব ও শব্দাভাব আছে, 
আত্ম।তে জ্ঞানাদি ও জ্ঞানাদির অভাব আছে। এই সকল অব্যাপ্য বৃত্তি 
পদার্থের অভাব অধিকরণভেদে ভিন্ন ভির বলিয়। স্বীকৃত হয় । 

ভাবপণার্থের অভাবের কথা! বলিয়! এখন অভাবের অভাব বিষয় প্রদণি৩ 
হইতেছে । প্রাচীন নৈয়ায়িক বলেন- অভাবের অভাব ভাবন্বরূপ | যথা. 
ঘটাভাবের অভাব ঘটন্বরূপ, পট।ভাবের অভাব পটন্বরূপ, অতিবিক্ত নভে | 
ংসের প্রাগভাব অথবা প্রাগভাবের ধ্বংস গ্রতিযোগীর স্বরূপ । 

নব্যনৈয়ায়িক বলেন-অভাবের অভাব অতিবিক্ত । যথা ঘটাভাবের 
অভাব অতিরিক্ত পদার্থ এবং ঘট।ভাবাভাবের অভাব ঘটাভ।বের স্বরূপ । 

অন্যোন্ত।ভাবের অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকম্বরূপ ও প্রতিযোগীরন্ববপ । 
যথা ঘটভেদাভাব হইল ঘটত্ব ও ঘর স্বরূপ । যেহেতু ঘটভেদ পটে আছে, এবং 
ঘটভেদের অভাব ঘটে আছে আর ঘটত্বও ঘটে আছে স্তরাং ঘট ত্বও 
ঘটভেদাভাব সমনিয়ত বলিয়া ঘটভেদাভাব ঘটত্বস্ববূপ ইইল । আর ঘটভেদের 
অভাব ঘটে থাকায় ঘটভেদ (ভাব ঘটম্বরূপ হয় । 


প্রতিযোগী ও অনুযোগী 


প্রতিযোগী শব্দের অর্থ - প্রতিপক্ষ বা বিরোধী । জন্যবস্তমাত্রই প্রতিযোগী 
পদবাচ্য হয়। যেহেতু যাহার অভাব গৃহীত হয়, তাহাই সেই অভাবের 
প্রতিযোগী বলিয়। গণ্য হয়। যেমন “ভূতলে ঘটে। নাস্তি” যে সময়ে যে 
ভূতলে ঘটের অভাব থাকে, সেই সময়ে সেই ভূতলে ঘট থাকে না বলিয়া এই 
ঘটাভাবের প্রতিযোগী বা বিরোধী বস্তু ঘট । তদ্বত্ব জ্ঞানের প্রতি তদভাব- 
বত্ব জ্ঞান বিরোধী ইহা স্বভাবপিদ্ধ বস্তু । অওঙএব যে বস্তুটি ধর্তমান থাকিলে 


ত্রিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


তাহার অধিকরণে যে অভাব থাকিতে পারে না সেই বস্াটি সেই অভাবের 
প্রতিষোগী বলিয়া অভিহিত হয়। স্থতরাং সাধারণতঃ যাহার অভাব গৃহীত 
হয়, তাহা সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া! গণ্য হয় । প্রাতিযোগীর ধণ্ম 
প্রতিযোগিতা, প্রতিযৌগিতা ন্বরূপসম্বন্ধে প্রতিযোগিতে থাকে । “অভাব 
বিরহতাত্বং বস্তনিষ্ঠ প্রতিযোগিত্বং 1” অর্থাৎ অভাবের অভাবত্ব বস্ত বা 
প্রতিযোগিনিষ্ট প্রতিফোগিতা৷ বলিয়া কথিত হয় । এইজন্য প্রমেয়াদি নিত্যবস্ 
প্রতিযোগীপদবাচ্য হয় না। 

প্রতিযোগিতা হইল প্রতিযোগীর অবচ্ছেদক বা! ইতরব্যাবর্তক ধশ্ম। 
অভাব প্রতিযোগিতার নিবূপক, এবং প্রতিযাগিতা হইল অভাব নিরূপিতা | 
যে যে স্থলে ঘটত্ব ও ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিত্ব অর্থাৎ ঘটাভাবাভাবত্ব আছে, সেই 
সেই স্থলে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাও আছে, যেহেতু উহার! সমনিয়ত ধশ্ম। 
ঘটত্বাদি হইল ঘটাদিনিষ্ট প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বাঁ ইতরব্যাবর্তক ধন্ম । 
এবং সংযোগার্দি হইল ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক 
সন্বদ্ধ। যে সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অভাব গৃহীত হয়, সেই সম্বন্ধ সেই 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তক-সন্বন্ধ । 

যে অধ্থিকরণে যে বস্তর অভাব বিষয়ক জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণ সেই 
অভাবের অন্ুযোগী বলিয়া কথিত হয় এখং সেই বস্তও (সই অভাবের 
প্রতিযোগী হয় । অন্ুযোগীর ধশ্ম অন্যোগিতা, এই অন্কযোগিতা স্বরূপসম্বন্ধে- 
অন্থযোগীতে থাকে । যেমন ভূতলে সংযোগসন্বন্ধে ঘট নাই, এখানে ভূতল 
ঘটাভাবের অন্ুযোগী এবং ঘট হইল প্রতিযোগী । এখানে প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক ধশ্ম ঘটত্ব এবং অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ । সংযোগেন 
ভূতলে ঘটোনাস্তি অর্থাৎ ভূতলাঙ্গযৌগিক-ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-সংষোগসম্বম্ধাব চ্ছিয়- 
প্রতিযোগিতাক্‌ অভাব । ঘটত্বাদি-অবচ্ছেদক-ধশ্মভৈদে এবং সংযোগাদি- 
অবচ্ছেদক-সম্বদ্ধভেদে প্রতিযোগিতা নানা হয়। এবং প্রতিযোগিতার ভেদ- 
বশতঃ অভাবও বহুধা হয়। যে বস্তটি যে সম্বন্ধে যে অধিকরণে থাকে, সেই 
বস্তটি সেই সম্বন্ধে যেমন প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ সেই অধিকরণটিও সেই 
সম্বদ্ধের অন্ুযোগী বলিয়া অভিহিত হয় । যথ ঘটাদি স্বাবয়বে কপালাদিতে 
সমবায় সম্বন্ধে থাকে)_-ঘটবৎ কপালং ব1 কপালবৃত্তি ঘট” এখানে যেমন ঘট 
সমবায়ের প্রতিযোগী হইয়াছে, সেইরূপ কপাল ও সমবায়সন্বদ্ধের অন্ুযোগী 
হইয়াছে । প্রতিযোগিতা হইল অনুযোগিত1 নিরূপিত1। উক্ত স্থলে 


পারিভাষিক শব্দাবলী একভ্রিশ 


সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্নকপালত্বাবচ্ছিন্ন কপালনিষ্ঠানুযোগিতাঁনিবূপিতা সমবায়- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-ঘটত্বাবচ্ছিম্ব প্রতিযোগিতা উক্ত ঘটে আছে। যেকালে যে 
ভূতলে ঘটাভাবাদি থাকে, তৎকালীনত্ববি শিষ্ট তদ্ভূতল এঁ ঘটাভাবের সন্বন্ধ | 
স্থৃতরাং অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও ভূতলে ঘট আনয়নকালে তদ্ঘটাভাব- 
কালীনত্ববিশিষ্ট তদ্ভূৃতলরূপ ন্বরূপবিশেধণতাসন্বদ্ধা ততৎকালে বিদ্যমান 
না থাকায় সম্বন্ধী ঘটাভাবের বোধ হয় না। সম্বন্ধসত্বে সম্বদ্ধিসত্বী, সন্বন্ধাসত্তে 
সম্বদ্ধিঅসত্বা। এই অন্বয় ব্যতিরেক নিয়মবশতঃ | 


সন্ধা 


সম্বন্ধ সামান্যতঃ ছুই প্রকার সাক্ষাৎ ও পরম্পরা । ভূতলে ঘট - এখানে 
ভূতলের সহিত ঘটের সাক্ষাৎ সংযোগ থাকায় সংযোগ হইল সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ৷, 
আর পরে পরে যে সম্বন্ধ ঘটে তাহাকে পরম্পরা সম্বন্ধ বলে । দ্রবা স্বাশ্রয়-. 
সমবেতত্ব সম্বন্ধেগুণও কম্মে থাকে । আর গুণ ও কম্ম সাক্ষাৎ সমবায়সম্গন্ধে 
দ্রব্যে থাকে । স্বপদের দ্বারা গুণ ও কম্ম গৃহীত হয়, তাহাদের আশ্রয় দ্রবা, 
দ্রব্যে সমবেত গুণার্দি, তাদৃশ সমবেতত্বরূপসম্বন্ধ গুণাদিতে থাকায় সম্বন্ধীদ্রবযও 
গুণাদিতে থাকে । সম্বন্ধসত্বে সম্বদ্ধিসত্বা--এই নিয়মবশতঃ | 

সংযোগ, সমবায়, তাদাত্ম, কালিক, পধ্যাপ্তি, বিষয়তা, বিষয়িতা, 
স্ব্ূপবিশেষণতাঁ, অব্যাপ্যত্ব, কাধ্যত্ব-কারণত্ব, সামীপ্য, আধারতা ও আধেয়তা 
প্রভৃতি । 

নিত্য ও অনিত্য বস্ত কালিকসন্বন্ধে কালে বা মহাকালে থাকে । সমবায়, 
তাদাত্ম্য ও শ্বরূপ-সন্বদ্ধ নিতাসন্বদ্ধ বলিয়। কথিত হয়। সংযোগ, স্বরূপ, 
কালিক, সমবায় ও তাদাত্ময ইহাদিগকে বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ বলে। 

পধ্যাপ্তি সম্বন্ব--পরি--সম্যকু প্রকারে আগ্তি_ প্রাপ্তি পথ্যাপ্তি। 
্িত্বত্রিত্বাদি স্বাশ্রয়ীভূত সকল পদার্থকে ব্যাপিয়! থাকে । কোন একটি পদার্থের 
উপরে থাকে নাঁ। যেহেতু একটি পদার্থের উপরে থাকিলে একটি পদার্থে 
ছবিত্বাদির বোধের উদয় হইতে পারিত অর্থাৎ “অয় দো” এরূপ প্রত্যয়ের 
প্রমাত্বাপাত্তি হইত। যেহেতু এরূপ প্রত্যয়ের প্রামাণ্য নাই । কিন্তু ইমৌ 
দ্বৌ এইরূপ প্রত্যয়ের প্রামাণ্য আছে । পরধ্যা্ধিসন্বদ্ধ প্রত্যেক পণার্থনিষ্ঠ 
হয় না। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ সমবেত পদার্থের প্রত্যেকনিষ্ঠ হয় বলিয়া “অয়ং 
্বিস্ববান্‌্” এরূপ প্রতীতির প্রামাণ্য স্বীরুত হয়। 


বন্রিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


পর্যাপ্তিসম্বত্ধ শব্বের অর্থ_ অনেকাশ্রয়-সম্বন্ধ । সংখ্যা গুণপদার্থ বলিয়া 
দ্রব্যে থাকে । একত্বার্দি সমবায়সন্বদ্ধে দ্রব্য) গুণ ও কশ্মে থাকে। 
কোনস্থানে অনেক দ্রব্যাদি থাকিলেও যতক্ষণ পধ্যস্ত কোন ব্যক্তি 'অয়মেকঃ 
অয়মেক অর্থাৎ ইহ! একটি ইহা একটি এইভাবে গণনা না করেন, ততক্ষণ 
পর্য্যস্ত সেই বাক্তির মনে দ্বিত্ব ব্রিত্বাদির বোধ উৎপর হয় ন1। অতএব দ্বিত্বাদি 
অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য | ্বিত্বাি দ্রবানিষ্ট-একত্বাদির মত স্বাভাবিকগুণ নহে। 
পধ্যাপ্ত্াখ্য সমবায়ের অন্থযোগী দ্রব্য, যেহেতু দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি পধ্যাপ্ত্যাখা 
সমবায়সন্বদ্ধে কেবল দ্রব্যে থাকে । 


সামানাধিকরণ্য 


“স্মানং অধিকরণং যস্য তত সমানাধিকরণং তশ্ঠ ভাবঃ সামানাধিকরণযং |” 
অর্থাৎ স্বাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্ব । ছুই বা! ততোধিক বস্ত যদি একই অধিকরণে 
বিচ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহার] পরম্পর সমানাধিকরণ হয়। উহাদের 
তাদৃশবৃত্তিতাকে সামানাধিকরণা বলে । যেমন-_ পর্বত, মহানস প্রভৃতি একই 
স্থানে বা অধিকরণে ধুম ও বহ্ছি থাকায় উহার সমানাধিকরণ। স্থতরাং 
একাধিকরণবৃত্তিতা ধূম ও বহ্িতে আছে। এইজন্য সামানাধিকরণ্য ব! 
একাধিকরণবৃত্তিতাসন্বন্ধে ধূম বছ্িতে থাকে এবং বহ্ছি ধূমে থাকে । অন্ত্রও 
এইরূপ বুঝিতে হইবে । 


সমূহালম্বনজ্ঞান 


কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান একই সঙ্গে একত্রিত হইয়। যে একটি অখগুজ্ঞানে 
পরিণত হয়, তাহ সমূহালম্বনজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন “অহ্‌ং ঘটং 
পটং মঠঞ্চ পশ্টামি 1, এখানে জ্ঞানের একটি কাধ্য, যাহার মধ্যে বিভিন্ন বসত 
সমূহের জ্ঞান উৎপর হয় এককালে _-একটি বাক্যদ্বারা। 
দুইটি ধশ্মই যি পরস্পরের অভাবাধিকরণে থাকে অথচ এঁ ছুইটি ধম্মই 
আবার একই অধিকরণে থাকে, তাহা হইলে এ ছুইটি ধন্ম সন্ধর বলিয়া কথিত 
হয়। উহার জাতি বলিয়া গণ্য হয় না। যেহেতু সাহ্বর্য্য জাতির বাধক। 
স্ব-সামানাধিকরণ্য-ম্বাভাববদ্বৃততিত্বস্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রাতিযোগিত্থ 
এতদ্তিতয়দন্বন্ধে ধর্্মবিশিষ্ট | যেমন ভূতত্ব ও মূর্তত্ব। এই ছুইটি ধর্মের 
একটি অপরের অভাবাধিকরণে থাকে এবং এই দুইটি ধন্ম আবার একাধি- 


পারিভাষিক শব্ধাবলী তেত্রিশ 
ভা ও 


করণেও থাকে ৷ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, ও আকাশে ভূতত্ব থাকে । পৃথিবী, 
জল, তেজ, বাহু ও মনে মুর্ত্ব থাকে । অতএব পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু 
এই চারিটি দ্রব্যে একই অধিকরণে তৃতত্ব ও মূর্তত্ব থাকায় উহাদের স্বসামানাধি- 
করণ্য আছে। মৃর্তত্বাভাবাধিকরণে আকাশে ভূতত্ব থাকায় এবং ভূতত্বা- 
ভাবাধিকরণে মনে মূর্তত্ব থাকায় ম্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব ও স্বসমানাধিকরণাত্যস্তা- 
ভাবপ্রতিযোগিত্ব ভূতত্ব ও মূর্তত্বে থাকায় এই দুইটি ধন্ম পরস্পরের অভাবের 
সমানাধিকরণ হইয়াছে । স্থতরাং উক্ত তিনটি সম্বদ্ধে সন্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় 
সৃতত্ব ও মূত্তত্ব এই ছুইটি ধন্থ সাঙ্বধা বলিয়া গণ্য হইল । সাক্বধ্যবশতঃ এ 
ছুইটি ধন্ম জাতি হইল না। পৃথিবীত্বের সহিত জলত্বের সাঙ্কর্যযবারণের জঙ্য 
স্বসামানাধিকরণযদল নিবেশ কর! হইয়াছে । ঘটে ঘটত্ব ও পৃথিবীত্ব থাকায় 
স্বঘটত্ব-সামানাধিকরণ্য পৃথিবীত্বে আছে, স্বা ঘটত্বা টভাবাধিকরণ পটাদিতে 
পৃথিবীত্ব থাকায় পৃথিবীত্বে স্বাভাববদ্বৃত্তিত্বও আছে। স্থৃতরাং ঘটত্বের সহিত্ত 
পৃথিবীত্বের সাঙ্ষর্য্বারণের জন্য "স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবগ্রতিযোগিত্ব এই 
তৃতীয় দল নিবেশ করা হইয়াছে । তথাচ পৃথিত্বাধিকরণঘট নিষ্টপ্রতিযোগিতা 
পৃথিবীত্বে নাই। সেইরূপ পৃথিবীত্বের সামানাধিকরণ্য ঘটত্বে আছে এবং 
এবং পৃথিবীত্বাধিকরণ পটািনিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিতা ঘটত্তে অবিদ্যমীন থাকায় 
পৃথিবীত্বের সহিত ঘটত্ববের লাঙ্কর্যযবারণের জন্য স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব এই দ্বিতীয় দল 
নিবেশ করা হইয়াছে । তথাচ পৃথিবীত্বের অভাবাধিকরণ জলািতে ঘটত্ব না 
থাকায় পৃথিবীত্বের সহিত ঘটত্তবের সাক্বর্ধ্য হইল ন। 


অকারণগুণপূর্ধক 

কারণের অর্থাৎ কারণীভৃতপদার্থবৃত্তিগুণ । কারণগত গুণের দ্বারা! কার্যো 
যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, সেই সকল গুণ কারণগুণপূর্ববক অর্থাৎ কারণগতগুণ- 
জন্য বা স্বাশ্রয়কারণবৃত্তিগুণোৎ্পন্ন বলিয়! কথিত হয় । যেমন স্ব-ঘটরূপ “সই 
রূপের আশ্রয় ঘট, ঘটের মৃত্তিকা, মৃত্তিকার রূপ গুণপদার্থ। কাধ্যভূতঘটরূপ 
কারণীভৃত মৃত্তিকারপ হইতে উৎপন্্ হয়। অতএব ঘটরূপ হইল কারণগুণ- 
পূর্বক অর্থাৎ কারণীভূত মৃত্তিকারূপ (গুণ) হইতে উৎপন্ধ হইয়াছে । ন 
কারণগুণপূর্ববক অকারণগুণপূর্বক । যেমন ঘটের অপাকজরূপ--শ্টামরূপ, 
কারণীভূত মৃত্তিকারূপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয় ঘটবৃত্তিষ্তামরূপ কারণ- 
গুণপূর্ববক হইয়াছে । কিন্তু ঘটের পাকজরূপ-_রক্তত্ূপ, কারণীভূত মৃত্তিকারূপ 


চৌন্রিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


হইতে উৎপর হয় নাই বলিয়া ঘটবৃত্তিরক্বূপ হইল অকারণগুণপূর্ববক | এবং 
আত্মা, দিক, কাল ও আকাশ এই বিভূদিগের কোন পদার্থ কারণ হয় না 
বলিয়া উক্ত বিভুদ্্বাবৃত্তি সংখ্যাদ্দি পাঁচটি, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, যত্ু ও শব্দ 
প্রভৃতি গুণসমূহ কারণবৃত্তিগুণ ব্যতীত উৎপন্ন হয় বলিয়া বিতুর্দিগের সকল গুণ- 
অকারণগুণপূর্বক অর্থাৎ কারণগতগুণ হইতে অন্ুৎপন্ন বা শ্বাশ্রয়কারণগতগুণা- 
জন্থা বলিয়া! কথিত । 


অথগ্ডোপাখি 

যে ধন্মটি একবস্তকে অন্যবস্ত হইতে পৃথক্‌ করিয়। “দয়, সেই ধম্ম অবচ্ছেদক 
ব1 ইতরব্যাবর্তক ধশ্ম বলিয়া অভিহিত হয় । অনবস্থাদোষবশতঃ যে সকল ধশ্ম 
প্রকারতার অবচ্ছেদকূপে স্বীকৃত হয় না, সেই সকল ধশ্ম অথণ্ড--অবিভাজ্য 
উপাধি বা ভেদক ধন্ম বলিয়া কথিত হয় । যেমন ভাবত্ব, অভাবত্ব, প্রাতি- 
যোগিতাত্ব অধিকরণতাত্ব প্রভৃতি । পটাদিজ্ঞানে পটত্বাদিজ্ঞানের অপেক্ষা 
করে। কিন্তু পটত্বাদি জাতি, সমবায়ত্ব, বিশেষত্ব প্রভৃতি অথণ্ডোপাধির জ্ঞানে 
পটত্বত্বাদি ও সমবায়ত্বত্বা্দি ধশ্মজ্ঞানের অপেক্ষা ্বীকূত হইলে অনবস্থাদোষ 
হয়। পটত্বত্বা্দি, ভাবত্বত্ব ও অভাবত্বত্বাদি অনুল্পলেখীভূত জাতি ও সমবায়ত্থ 
বিশেষত্বাদি অথগ্ডোপাধির স্বরূপতঃ ভান স্বীরূত হয় এবং উহারা প্রকারতা- 
বচ্ছেদকর্‌পে স্বীকৃত হয় না, অনবস্থাদোষবশতঃ অন্ুল্লেখীভৃত জাতি ও অখণ্ডো- 
পাধি হইতে অতিরিক্ত সমবায়ত্বত্বাদি পদার্থের স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত হয় না। 

মনুষ্ঠের মধ্যে কেহ দীর্ঘকায়, কেহ খর্ধবকায়, কেহ মৃক, কেহবা বধির, 
এইভাবে বনু ভেদ পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ পণ্ড, বৃক্ষ প্রভৃতি স্থলেও অনেক 
ভেদ আছে। এরূপ বিবিধ বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বস্তসমূহ একটি শব্দের দ্বারাই 
উল্লিখিত হওয়ায়ই অন্ুগতব্যবহার হয়। অন্থগতব্যবহারের নিমিত্ত অন্্গত 
প্রতীতি স্বীকৃত হয় । অনুগত প্রতীতি না হইলে অন্ুগতব্যবহার হয় না এবং 
অন্থগত বিষয় না হইলে অনুগত প্রতীতি হয় না। অস্থগতব্যবহার সাধিকা 
অন্থুগত প্রতীতির বিষয়বূপে অনুগত ধন্ম স্বীকৃত হয়, সেই ধশ্ম হইল জাতি। 
মন্থুষ্ঠে মনুষ্ত্, পণ্ডতে পশুত্ব, বৃক্ষে বৃক্ষত্ব, অশ্থে অশ্বত্ব ও ঘটাদিতে ঘটত্বাদি 
প্রভৃতি । 

এই অঙ্গতধশ্ম জাতি ও উপাধিভেদে দুই প্রকার । যে অনুগত ধন্মটি 
জাতির লক্ষণে লক্ষ্য হয়, তাহাই জাতি । আর যে অন্থুগতধর্ম জাতির 
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লক্ষণে সমন্বয় হইবে না সেই অন্থগতধর্্ম উপাধি বলিয়া কথিত হয় । উপাধি 
ছুই প্রকার-_সখণ্ড ও অখণ্ড । সমবায়ত্ব, বিশেষত্ব প্রভৃতি অথণ্ডোপাধি 
বলিয়া! গণ্য । এবং দপণ্ডিত্ব, নীলঘটত্ব প্রভৃতি সথগ্ডোপাধি বলিয়! কথিত। 
কেবল অন্থগত প্রতীতির নিয়ামকরূপেই দ্রব্ত্বাদি জাতি স্বীরূত ব1! সিদ্ধ হয় 


না। কিন্ত কারণতাবচ্ছেদদকরূপে, কাধ্যতাবচ্ছেদকরেপ ও শক্যতাবচ্ছেদক- 
রূপেও জাতি সিদ্ধ হয়। 


অনবস্থ। 

কোন স্থানেও বিশ্রামের অভাব ঘটিলে ন্যায়ের ভাষায় তাহাকে অনবস্থা 
বল। হয় । যেমন ঘটত্বা্দি জাতির অবচ্ছেদকজাতিব্পে ঘটত্বত্ব স্বীকৃত হইলে 
এই ক্রমে তাহার ধর্ম ঘটত্বত্বত্ব ও জাতি বলিয়। স্বীকৃত হয় । এইভাবে পর্যায় 
ক্রমে জাতি হইতে থাকে, কোথাও তাহার বিশ্রাম ঘটে না। স্থতরাৎ এই 
অনবস্থাভয়ে ঘটত্বাদিতেই জাতির বিশ্রাম স্বীকৃত হয়। ঘটত্বাদি জাতির 
আর জাতি স্বীকার করা যায় না। 

কেহ কেহ অভাব প্রতাক্ষের কারণীভূত অন্ুপলম্তভ--উপলব্ধির অভাবকে 
প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। এখানে যদি ঘট থাকিত তাহা হইলে ঘটের 
উপলব্ধি ব1 প্রত্যক্ষ হইত । যেখানে ঘটের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না সেখানে 
ঘট থাকে ন| বা ঘটাভাব সিদ্ধ হয়। অতএব অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি প্রাতি- 
যোগীর জ্ঞান বা অন্ুপলস্তবিষয়ক জ্ঞান কারণ। এথন অঙ্থপলস্তজ্ঞান কারণ 
বলিয়া! স্বীকুত হইলে অন্ুপলস্তও অভ্ভাব পদার্থ অর্থাৎ উপলস্তাভাব বলিয়া 
উহার প্রত্যক্ষজ্জানের জন্য অন্ুুপলস্তাস্তর অর্থাৎ তার অভাব স্বীকার করিতে 
হইবে । এবং দ্বিতীয় অন্গপলভ্তও অভাববিশেষ বলিয়া উহার প্রতাক্ষাত্বক 
জ্ঞানের জন্য পুনঃ অন্থুপলস্তাস্তর অর্থাৎ তৃতীয় উপলস্ভাভাব স্বীকৃত হয়। এই 
ক্রমে বিশ্রামের অভাব ঘটায় অনবস্থাদোষ হইয়। পড়ে । 


অর্থাপতি 


মীমাংসক অর্থাপত্তি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করেন। আপত্তি শবের 
অর্থ কল্পনা । দেবদত্ত নামক ব্যক্তি রোগশূন্য স্ুলকায়। সুস্থ দেবদত্ব স্থুল- 
তন্থু অথচ অন্থুসন্ধান করিয়! যথার্থভাবে অবগত হওয়া গিয়াছে যে “পীন 
দেবদত্বে। দিবা ন তুঙক্তে” স্থুলকায় বাঁ পীনতন্গ দেবদত্ত দিবসে ভোজন 
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করে না এ বিষয়ে যদি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর] যায়, অথব]1 আগ্রব্যক্তির নিকটে শ্রবণ 
করা যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তির দ্বারা দেবদত্ত শরীরে পীনত্বের উপপত্তির 
নিমিত্ত রাত্রিভোজন কল্পিত হয় । এই রাত্বিভোজন প্রত্যক্ষাদদি প্রমাণের 
দ্বারা প্রমাণিত ব1 সিদ্ধ হয় না। অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয় বলিয়। 
অর্থাপত্তি পঞ্চম প্রমাণরূপে স্বীকৃত হয় । রাত্রিভোজন হইল পীনত্বেরে উপপাদক 
এবং পীনত্ব হইল উপপাদ্য । যাহ ব্যতীত যে পদার্থ অনুপপন্ন হয়, তাহা সেই 
পদার্থের উপপাদক হয় । রাত্রিভোজন বাতীত পীনত্ব অঙ্গপপন্ন সুতরাং রাজ্তি- 
ভোজন পীনত্বের উপপাদক | যেব্যক্তি দিবসে ভোজন করে না, বাত্রিভোজন 
ব্যতীত তাহার পীনত্ব অঙ্গপপর হয় । এই নিখিত্ব রাত্রিভোজন পীনত্ের 
উপপাদক হয়। দিবসে ভোজনবিহীন দেবদত্তের শরীরের পীনত্ব জ্ঞানই 
অর্থাপ্তি নামক প্রমাণ বলিয়। অভিহিত হয় । বাত্রিভোজনের জ্ঞান প্রমা। 
অর্থস্য আপত্তি এরূপ বৃ[ৎপত্তি স্বীরুত হইলে অর্থাপত্তি শব্দের দ্বারা উক্ত 
রাক্বিভাজনের যধার্থজ্ঞান বোধিত হয়। অর্থন্ত আপত্তি ষত: -একপ 
ব্যুৎপত্তি স্বীরুত হইলে অর্থাপত্তি বিজাতীয় প্রমার জনক প্রমাণরূপে বোধিত 
হয়। এতাদৃশ বিজাতীয় প্রম] প্রতাক্ষ প্রমাণ হইতে উতপর হইতে পারে না, 
যেহেতু বাত্রিভৌজনের সহিত চক্ষুরিক্রিয় সরিকৃষ্ট হয় নাই। এতাদৃশ 
বিজাতীয় প্রম| অন্গুমিত্যাত্মকরূপেও কল্পিত হইতে পারে না, যেহেতু রাত্রি- 
ভোজনব্যাপ্য হেতুতে পক্ষধন্মতা নিশ্চয়রূপ পরামর্শের অভাব আছে । এতাদৃশ 
বিজাতীয় প্রমা উপমিত্যাত্মক প্রমাণরূপেও গৃহীত হইতে পারে না । যেহেতু 
উপমিতির সাদৃশজ্ঞানপকরণও অঠিদেশ বাক্যার্থন্মরণাত্মক ব্যাপারে 
অভাব আছে। এতাদৃশ বিজাতীয় প্রমা শাব্ববোধন্বরূপও হইতে পারে না। 
যেভেতু “স্কুলকায়ো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙউংক্তে” এই বাক্যে রাব্রিভোজনবোপক 
কোন পদ এখানে নাই। 

অতএব এতাদৃশ প্রমার জনক অতিরিক্ত পঞ্চম অর্থাপত্তিনামক প্রমাণ 
বলিয়। অভিহিত হয়| দেবধদত্ত দিবসে ভোজন করে না অথচ দেবদত্ত স্ুলকায় । 
দেবদত্ত শরীরের এুঁলত্বের উপপত্তির জন্য রাব্রিভোজন কল্পনা করিতে হইবে । 
দেবদত্ত বছদিবস যাবৎ দিবসে ভোজন করে না এবং বহু রাত্রি যাবৎ উৎকুষ্ট 
ভোজনই বন্ুদিন যাবৎ দিবসে অতুক্ত দেবদত্তের শরীরের পীনত্বের বা শ্ুলত্ের 
উপপাদক হয় বলিয়া তাদৃশ রাত্রিভোজনই কল্পিত হয়| নৈয়ায়িক বলেন-__ 
অনুমান প্রমাণ দ্বারাই রাজ্রিভোজনজ্ঞানরূপ 'প্রমার উপপত্তি হয়। অতএব 
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বিঘয়ন্বপই হইল নিব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয়। শব্ধ জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে 
পারে, কিন্তু শব্দ বিষয়ের বা বস্তর স্বরূপমাব্রকে প্রকাশ করিতে পারে না। 
নিব্বিকল্পকজ্ঞানে বিষয়বোধক কোন শব না থাকায় বাক্পটু ব্যক্তিদ্বারাও 
নিধ্বিকল্পকজ্ঞান প্রকাশিত হয় না। ঘটশব্ব ঘটত্ববি শিষ্টঘটের বোধক হয়, 
ঘটত্বরূপ বিশেষণকে না বুঝাইয়া ঘটশব্দ কোন সময়ে ঘটন্বরূপমাত্রকে 
প্রকাশিত করিতে বা বুঝাইতে পারে না। নিব্বিকল্পকজ্ঞানে ঘটত্বরূপবিশেষণ- 
বঞ্জিত ঘটস্বরূপমাত্রই বিষয় হয় । এই নিমিত্ত নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয় 
কোন শব্দের দ্বার প্রকাশিত হয় না। যে শবটি জ্ঞানের বিষয়কে প্রকাশ 
করে, সেই শব্ধ দ্বারা সেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়। নির্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয়কে 
প্রকাশিত করিবার সক্ষম কোন শব বিদ্যমান না থাকায় নিব্বিকল্পকঙ্ঞান 
শবের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। 

যে জ্ঞানে প্রকার বা বিশেষণ বিষয় হয় না এবং যেজ্ঞানে বিশেষণশূন্য বধ 
বিষয় হয়, সেই জ্ঞানই নির্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়া কথিত। দ্রব্য প্রত্যক্ষ 
করিবার জন্য ভ্রষ্টা চক্ষুঃ উন্মিলিত করার পর দ্রব্যের সহিত চক্ষুঃসঙ্গিকর্ষ হয়। 
এ সন্গিকর্ষের দ্বারা প্রথমে যে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানটিই 
নিব্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়! কথিত । 

নিব্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে সবিকল্পক ব। সধিশেষণকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
সবিকল্পকজ্ঞানে যে বস্তটির বিশেষণরূপে ভান হয়, সেই বস্তটি নিব্বিকল্পনক- 
জ্ঞানের বিষয় হয় । সবিকল্পকজ্ঞান হইল বিশিষ্টজ্ঞান। বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি 
বিশেষণজ্ঞানের কারণতাঁ। সবিকল্পকজ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে উৎপন্ন 
নিব্বিকল্পকজ্ঞানে বিশেষণজ্ঞান ভাসিত হয়। অঙএব পূর্ববক্ষণে উৎপন্ন 
নির্বিকল্পকজ্ঞানে বিশেষণজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় পরক্ষণে সবিকল্পক বিশিষ্ট- 
জ্ঞানরূপে উৎপন্ন হয় । এই নিয়মাঙগসারে পটাদির সহিত চক্ষুঃ সন্নিকর্ষের 
পরক্ষণেই নির্ধবিকল্পকজ্ঞান উৎপর্ন হয়, নিব্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে ঘটত- 
বিশিষ্টঘটের জ্ঞান- বিশিষ্টজ্ঞান বা সবিকল্পকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই 
বিশিষ্টজ্ঞান ব৷ সবিকল্পকজ্জানের প্রতি বিশেষণীভূত ঘটত্বের জ্ঞান কারণ। 

প্টাদিশব্দের দ্বার! ষে পদার্থ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনটি বিষয় থাকে-- 
পটাদি, পটত্বাদি ও সমবায় । কারণ পটাদি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ভষ্ট। যখন 
পটা্দির সম্মুখে চক্ষুঃউন্সিলিত করে, তখন দ্রষ্টার এ তিনটি বিষয়ের সহিত 
চক্ষুঃসন্মিকর্ষ হয়। যদিও সবিকল্পকজ্ঞানেও পটাদি, পটত্বাদি ও সমবায় 
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বিষয় হয়। তথাপি সবিকল্পকজ্ঞানের সহিত নির্ধ্বিল্পকজ্ঞানের পদার্থগত- 
বৈলক্ষণ্য আছে । পটাদির সহিত চক্ষুঃসংযোৌগ, পটত্বাদির সহিত চক্ষু 
সংযুক্ত সমবায়, এবং সমবায়সম্বদ্ধের সহিত চক্ষুঃসংযুক্ত বিশেষণতা-সঙ্ধিকর্ 
একইকালে হওয়ায় পটাদি, পটত্বাদি ও সমবায় এই তিনটি বস্ত নিজ নিজ 
স্বরূপে নিব্বিকল্পকজ্ঞানে ভাসিত হয় । আর সবিকল্পকজ্ঞানে পটার্দি বিশেষ্য- 
রূপে, পটত্বার্দি বিশেষণরূপে, সমবায় সংসর্গবূপে ভাসিত হয়। কিন্ত 
নিব্বিকল্পকজ্ঞানে উক্তরূপে বিশ্য়ন্রয় ভাপিত হয় না। কারণ বিশেষ্যরূপে 
পটাদির ভান হইতে হইলে পূর্বে বিষেশতের স্বরূপজ্ঞান থাকা আবশ্যক, যেহেতু 
বিশেষ্যরপে পটাদির সহিত পরিচয় বা জ্ঞান না থাকিলে পটাধি বিশেষ্য 
বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় না। এইক্রমে বিশেষণরূপে পটত্বাির ভানে বা 
পরিচয়ে বিশেষণ-্বরূপের জ্ঞান পূর্বে আবশ্যক বা অপেক্ষিত। এবং সংসর্গ- 
রূপে সমবায়ের ভানে বা পরিচয়েও সন্ধদ্ধরূপে সমবায়ের পূর্বের প্রত্যক্ষজ্ঞান 
আবশ্যক ব1 অপেক্ষিত। এবং সন্বদ্ধরূপে সমবায়ের ভানেও পটাদি ও পটত্বাদি 
এই ছুইটি বিষয়ের বা সন্বদ্বীর প্রত্যক্ষজ্ঞান অপেক্ষিত। সম্বদ্ধের লৌকিক 
প্রত্যক্ষে সন্বন্ধী দুইটির প্রত্যক্ষজ্ঞজান কারণ । নিব্বিকল্পকজ্ঞানে উক্ত বিষয়ত্রয়ের 
বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ বা সংসর্গরূপে প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হয় না বলিয়া 
নিষ্বিকল্পকজ্ঞানে উক্ত বিষয়ত্রয় ভাগিত হইলেও বিশেষ্য, বিশেষণ ও সংসর্গ 
বলিয়! উহাদের ভান হয় না । যাহার ফলে নিধ্বিকল্পকজ্ঞানে উক্ত বিষয়ন্রয়ে 
বিশেষ্যতা, বিশেষণতা ও সংসর্গতা স্বীরুত হয় না। অতএব নিব্বিকল্পকজ্ঞানে 
বিশেষাত| নামক বিষয়তা, বিশেষণতা। নামক বিষয়তা ও সংসর্গতা নামক 
বিষয়তা থাকে না। 


নৈয়ায়িক মতে--সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ নয় বলিয়া নিব্বিকল্পকজ্ঞানে 
পটাদ্দি ও পটত্বাি এই দুইটি নস্ত স্ব্পতঃ ভাসিত হয়। তীহারা পণলেন_- 
পটাদদি ও পটত্বা্দির বৈশিষ্ট্যানবগাহি জ্ঞানই নির্বিকল্পকজ্ঞান । 


সবিকলকজ্ঞান 


মপ্রকারকজ্ঞানকে সবিকল্পকজ্ঞান বলে। বিকল্প শব্ধের অর্থ বিশেষণ বা 
প্রকার । যে জ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ বিষয় হয় সেই জান সবিকল্পক- 
জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। এথানে বিশেষণ শব্ধ দ্বারা নাম, জাতি, গুণ ও 
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ক্রিয়া গৃহীত বা বিবঙ্ষিত হয় । অতএব নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়াদির সহিত 
বিশেষণ-বিশেষ্য-সম্বদ্ধাবগাহিজ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়া অভিহিত। যথা 
অয়ং ডিথঃ, অয়ং ব্রাঙ্গণঃ। অয়ং রক্তঃ ইত্যাদি । এখানে ডিখ বস্তর নাম, 
ব্রাহ্মণ _জাতি, রক্ত -গুণ। নাম, জাতি ও গুণ বিশেষণরূপে সেই সেই 
বিশেষ্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ভূইয়! জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে বলিয়া উক্ত জ্ঞান- 
সমূহ সবিকল্পকজ্ঞান-পদবাচ্য। 


ব্যবসায় ও অন্রব্যবসায় 
মৈত্র রথের দ্বার! গমন করিতেছে বা পদত্রজে গমন করিতেছে অথবা গমন 
করিতেছে না। অতএব দেখা যায় যে ক্রিয়া হইল কর্তার অধীন । অর্থাৎ 
কর্তার ইচ্ছান্সারে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞান কর্তার ইচ্ছানুসারে উৎপন্ন 


হয় না বলিয়। জ্ঞান কর্তার অধীন নহে । আমার ঘটবিষয়কজ্ঞান হউক্‌ এবূপ) 


ইচ্ছা থাকিলেও ঘটজ্ঞান হইবে না। কিন্তু যদি আমার আত্মার সহিত মনঃ- 

ংযোগ হয়, মনের সহিত চক্ষুরাদি ইদ্্রিয়সংযোগ হয়, চক্ষুরিজ্রিয়ের সহিত 
ঘটের সংযোগ সন্রিকর্ষ হয়, ঘটে সহিত আলোকপংযোগাদি হয়, এবং 
অদৃষ্টাধি সন্নিহিত থাকে ; তাহ। হইলে আমার ইচ্ছা পা থাকিলেও ঘটবিষয়ক 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 


নৈয়াফ়িকমতে জ্ঞান অনুব্যবসায় নামক মানসপ্রত্যক্ষগম্য। জ্ঞান কেবল 
ঘটাপিবিষয়ের প্রকাশক হয়, কিন্তু নিজের জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাকে জ্ঞান 
প্রকাশিত করিতে পারে না। আত্মা হইল মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় । যণিও 
জ্ঞান শিরাকার তথাপি “অয়ং ঘট” ইতঙ্যাকারক বাক্যের দ্বারা জ্ঞান 
বোধিত হয়। 


ব্যবসায় নামক জ্ঞানকে বুঝাইবার জন্য অন্ুব্যবসায় নামক জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয় । অর্থাত ব্যবসায়জ্ঞান উৎপর না হইলে অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন 
হয় না। “অয়” ঘটঃ” এরূপ ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর উক্ত জ্ঞানের 
সহিত মনঃসংযুক্ত আত্মাতে সমবায়সম্বদ্ধজন্য সংযুক্ত সমবায়সঙ্গিকর্ষ দ্বারা 
“অয়ং ঘটং জানামি বা অহং ঘটজ্ঞানবান্” এরূপ মানসপ্রত্যক্ষাত্বক অগ্- 
ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেহেতু প্রথমে উক্ত অন্ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয় 
লা । বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি বিশেষণজ্ঞানের কারণ৩1--ইহা সর্বসম্মত । “অহ্‌ং 


বিয়াল্লিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


7 
্ 


ঘটজ্ঞানবান্” এই জ্ঞানে ঘটজ্ঞান বিশেষণ, কারণীভূত ঘটজ্ঞানের বোধ পূর্বে 
না! থাকিলে পরবর্তী অন্ুব্যবসায়জ্ঞানে ঘটজ্ঞান বিশেষণরূপে বিষয় হইতে 
পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যেস্প্প্রথমে “অয় ঘটঃ” এরূপ 
ঘটবিষয়ক ব্যবসায়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর “অহং ঘটং জানামি বা 
অহৃং ঘটজ্ঞানবান্” এরূপ অনুব্যবসায় জান হয়। সুতরাং অন্থব্যবসায়জ্ঞান 
ব্যবপায়জ্ঞানজন্ হয়। 

ঘটজ্ঞানের প্রতি আত্ম! সমবায়িকারণ, আর আত্মমনঃসংযোগ অসমবাষি- 
কারণ এবং ঘটের সহিত চক্ষুঃ সংযোগ ও আলোক সংযোগ প্রভৃতি নিমিত্ব- 
কারণ। এইসকল কারণ সন্গিহিত হইলে উৎপন্ন ঘটজ্ঞান ব্যবসায়জ্ঞান বলিয়া 
কথিত হয় । 

ইন্জরিয়ার্থ সন্নিকর্ষ যদি আত্মমনঃ সংযোগের সহায়ক হয়, তাহা হইলে 
ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইঞ্জিয়ার্থসন্লিকর্ষ যেমন আত্মমন:সংযোগের সহায়ক 
হয়, সেইরূপ উদ্ধুদ্ধসংস্কারও আত্মমনঃসংযোগের সহায়ক হয়, কিন্তু যেখানে 
ইন্জিয়ার্থসন্নিকর্ষ ও উদ্ব,দ্ধসংস্কার এই উভয়ই আত্মমনঃসংযোগের সহায়ক হয়, 
সেখানে আত্মমনঃসংযোগের দ্বার1 প্রত্যভিজ্ঞা নামক জ্ঞান হয় । আর যেখানে 
ইক্জরিয়ার্থসপ্তিকর্ষ সহায়ক না! হইয়া কেবল উদ্ধ,দ্ধসংক্কার-সহায়ক হয়, সেখানে 
আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানকে স্থৃতি বলে। 


আর যেখানে ইন্িয়ার্থসন্গিকর্ধ সহায়ে আত্মমনঃসংযোগঘ্বারা উৎপন্ন 
ব্যবসায়জ্ঞানের পর যর্দি ইন্জরিয়ার্থসপ্লিকর্ষ বর্তমান না থাকে তাহ হইলে 
উক্ত ব্যবসায়জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষাত্ক অন্থবাবসায়জ্ঞান হয়। যেহেতু যে 
আত্মমনঃসংযোগ দ্বারা ব্যবসায়জ্ঞান হয়, সেই একই আত্মমনঃসংযোগ দ্বারা 
অন্ুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যে জ্ঞান বিষয়মান্্কে প্রকাশ করে সেই 
জ্ঞানকে ব্যবসায় বলে। ব্যবসায়জ্ঞানকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহার 
নাম অন্ব্যবসায়। অন্ুব্যবসায় ব্যবসায়জ্ঞানের পরক্ষণে উৎপন্ন হইয়া 
ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশ করে । ব্যবসায় নামক “অয়ং ঘটঃ” ইত্যাকারক 
ঘটজ্ঞান নিজে অপ্রকাশিত থাকিয়। ঘটকে প্রকাশিত করে এবং পরক্ষণে জাত 
অন্ব্যবসায়জ্ঞান উক্ত ঘটজ্ঞানকে প্রকাশ করে। ব্যবসায়জ্ঞান নিজকে 
প্রকাশিত করিলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি বিষয়ের কারণতা৷ অন্গুপপন্গম হয়। 
যেহেতু কারণের পূর্বববস্তিতা নিয়ম । কিন্তু ঘটজ্ঞান নিজের পূর্ববর্তী হইতে 
পারে না। অতএব ঘটজ্ঞানকে প্রকাশিত করিবার জন্য অনুব্যবসায় জ্ঞান 


পারিভাষিক শব্ধাবলী তেতান্লিশ 


্বীকৃত হইয়াছে । অঙ্ুব্যবসায় পূর্ববৃত্তি-ঘটজ্ঞানও এ জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাকে 
বিষয়রূপে বা বিশেষরূপে প্রকাশ করে । 

ব্যবসায়জ্ঞানের উৎপত্তিতে ঘটের সহিত ইন্জ্িয়ের লৌকিকসন্নিকর্ষ কারণ 
হয়। কিন্তু অন্ুব্যবসায়জ্ঞানের উৎপন্তিতে ঘটের সহিত ইন্ট্রিয়ের অলৌকিক- 
সন্সিকর্ষধ কারণ হয়। ব্যবসায়জ্ঞান কেবল লৌকিকসম্পিকর্ষজন্ত । কিন্ত 
অন্ব্যধসায় অলৌকিক ও লৌকিক উভয়বিধ সন্গিকর্ষজন্য জ্ঞান । “অহ ঘটং 
জানামি বা অহং ঘটজ্ঞানবান্‌” এইরূপ অন্ব্যবসায়ে ব্যবসায়জ্ঞান যেমন বিষয় 
হয়, ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় ঘটািও সেইরূপ অনুব্যবসায়জ্ঞানে বিষয় হয়। 
অন্ুব্যবসায়ে মনঃসংযুক্ত সমবায়রূপ লৌকিকসম্গিকর্ষজন্য ব্যবসায়জ্ঞানটি বিষয় 
হ্যু এবং জ্ঞানলক্ষণারূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য ঘটটি বিষয় হয় । 


ব্যাপ্যতাবচ্ছেদধক 


“স্বসমানাধিকরণ-সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদ ক-ধর্মাস্তর।ঘটিতত্বং ব্যাপ্যতাবচ্ছেদ- 
কম্‌।” অর্থাৎ স্বসমানাধিকরণ অথচ সাধ্যব্যাপাতাবচ্ছেদকধম্মস্তর তাদৃশ 
ধর্মাস্তর দ্বারা অঘটিত ধর্মই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধণ্ম বলিয়া গণ্য । যথা “পর্ববতো 
বহ্ছিমান্‌ নীলধুমাৎ” এখানে স্বপদের দ্বারা নীল গৃহীত হয়। ধুমত্টি নীলের 
সমানাধিকরণ হইয়াছে এবং সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধণ্মান্তরও হইয়াছে । হেতু- 
ভূত নীলধুমত্ব পদটি তাদৃশ ধশ্মাস্তর ধুমত্ব ঘটিত হইয়াছে কিন্তু অঘটিত হয় 
নাই । স্কৃতরাং নীলধূমত্ব-ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধশ্ম হইতে পারিল ন|। 

“অয়ং দেশে বহ্িমান্‌ ভবিষ্যুতি ধূমপ্রাগভাবত্বাৎ” এখানে ধূমপ্রাগভাবত্বের 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্বের উপপত্তির জন্য “ন্বসমানাধিকরণ” এই অংশ সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । এখানে হেতুতাবচ্ছেদক-ধুমপ্রাগভাবত্ব ধশ্মটি সাধ্যব্যাপ্যতাধচ্ছেদদক 
ধশ্মান্তর _ধৃমত্বঘটিত হইলেও ধুমত্বের সামানাধিকরণ্য ধুমপ্রাগভাবত্বে নাই, 
যেহেতু ধূমত্ব হইল ভাবপদার্থ এবং ধুমপ্রাগভাবন্ধ হইল অভাবপদার্থ। 
ঘটত্বার্দি গ্রহণ করিয়। লক্ষণসঙ্গতি হইল। 

ঘটকত্বম._ন্ববিষয়িতাব্যাপকবিষয়িতাব্যাপ্যন্্ম্‌। 

ঘিত্বম-__স্যবিষয়তাব্যাপকবিষয়তাব্যাপ্যত্মম্‌। 

উত্তেজকত্বম __প্রতিবন্ধকীভূতাভাবপ্রাতিযোগিত্বম্‌ এবং কারণতাবচ্ছেদকী- 
ভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বম্‌। 

উপলক্ষণত্বম-_প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাভাববত্বম্‌। যথা কাকোপলক্ষিত 


ুয়ান্তিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


গৃহ | যে গৃহে কাক বা বায়স নাই, সেই গৃহ কাকোপলক্ষিত বলিয়া কথিত 
হয়। যেহেতু প্রতিফোগিব্যধিকরণকাকাভাব জলহদাদিতে আছে। তাহার 
অভাব এই গৃহে আছে । স্তৃতরাং লক্ষণসঙ্গতি হইল । 

গুরুধশ্মের অবচ্ছেদেকতী স্বীকৃত হয় না, গৌরববশতঃ । যেমন ঘটত্ব ও 
কন্ৃগ্রীবাদিমত্ব এই ছুইটি ধর্নের মধ্যে ঘটত্বের অবচ্ছেদকতা! স্বীকৃত হয়, কিন্ত 
কন্ুগ্রীবাদিমত্বের অবচ্ছেদকতা স্বীকৃত হয় না । এবিষয়ে যুক্তি এই যে__ 
কম্ৃগ্রীবাদি শব্ের অর্থ-- কপালসংযোগ | স্ব-সমবায়ি-সমবেতত্বসঙ্থদ্ধে কণ্ু- 
গ্রীবাদিমত্ব তদ্ঘটে থাকে । স্বপদের দ্বারা কনুগ্রীবাদিমত্ব বাঁ কপালসংযোগ 
গৃহীত হয়। স্বসমবায়ি-কপাল, কপালে সমবেত ঘট, স্ৃতরাং তাদৃশ সমবেতত্ব 
ঘটে থাকায় উক্ত সপ্থন্ধে ক্ধুগ্রীবাদিমত্বওড তদ্ঘটে থাকে | সন্বন্ধসত্বে সন্বস্ধি- 
সত্বা এই নিয়মবশতঃ | আর সমবায়স্বদ্ধে ঘটত্ব সকল ঘটে থাকে । কন্ু- 
গ্রীবাদিমত্ব অবচ্ছেদকরূপে স্বীরুত হইলে প্রত্যেক ঘটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
স্বীকারজনিত গৌরব হয়। সুতরাং সম্বন্ধে গুরু লঘু পরিলক্ষিত হয়। 
এইজন্য লঘুধশ্ম ঘটত্ব এবং লঘু সম্বন্ধ সমবায় অবচ্ছেদকরূপে স্বীক্ঁত হয় । 

বাসজ্যবৃত্তিত্বম-একত্বাবচ্ছি্ান্থযোগিতাক্‌ পধ্যাপ্তিকান্তত্বম অথবা 
একত্বানবচ্ছিন্নান্থযোগিতাক্‌ পধাপ্তি প্রতিযোগি যৎ যত তাবদন্যতমত্ম্‌। 
তছিরহোহব্যাসজ্যবৃত্তিত্বম। অন্যতমত্তর্চ তেদকুটত্বাবচ্ছিম্ন প্রতিযোগিতাক্‌- 
তেদবত্বম্‌। 


অবচ্ছেদ্ক ও অবচ্ছিন্ 


অবিচ্ছেগ্যতে অনেন ইতি অবচ্ছেদক । অবচ্ছেদক পদ বিশেযণবাচক | 
অন্যনানতিরিক্ত বৃত্তিত্বমবচ্ছেদকত্বম্‌। অর্থাৎ যে ধর্মটি অল্পস্থানে ও অধিকস্থানে 
থাকে না, তাহা! অবচ্ছেদক বলিয় গণ্য হয়। এক বস্ত হইতে অপর বস্তকে 
পৃথকৃকরণই অবচ্ছেদকের কাধ্য। এই পৃথক্‌ নানাভাবে হয়। বস্তভেদে, 
ধশ্মভেদে, সম্বন্ধভের্দে, কার্যতাভেদে ও কারণতাভেদে প্রভৃতি এইভাবে পদার্থ- 
সমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইয়। থাকে । পদার্থসমূহের ভিন্নতার পরিচায়ক হইল 
অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্তক ব1 অবচ্ছেদক ধন্ম। যেমন পৃথিবী অন্ত দ্রব্য হইতে 
ভিন্ন। এখানে ভিন্নতার পরিচায়ক ব্যাবর্তক বা অবচ্ছেদক ধর্ম পৃথিবীত্ব । 
পৃথিবীত্ব তদপেক্ষা অল্পদেশ ঘটপটাদিবৃত্তি করে না এবং অধিকদেশে পৃথিবীতর 
দ্রব্যে থাকে ন। । অথচ পৃথিবীত্ব ধণ্ম দ্বার! পৃথিবী অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্রূপে 
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বোধিত বা নিরূপিত হয়। ধর্ম ও সম্বন্ধ ভেদে অবচ্ছেদক ছুই প্রকার | যস্য 
অভাব স প্রতিযোগী-যাহার অভাব তাহা প্রতিযোগী পদবাচয। জন্যবস্ত 
মাত্রই প্রতিযোগী হয় । 

ঘটের প্রতি পৃথিবী ও দণ্ড কারণ। পৃথিবীনিষ্টকারণতা ও দগুনিষ্ট 
কারণত৷ এই উভয় কারণতার পরস্পর ভেদকধশ্ম পৃথিবীত্ব ও দণগ্তত্ব। এবং 
“সমবায়েন ঘটোনাস্তি ও সংযোগেন ঘটোনান্তি” এখানে উভয়বিধ ঘটাভাবের 
পরস্পর ভেদের পরিচায়ক বা জ্ঞাপক সমবায় ও সংযোগসন্বদ্ধ। এবং 
এখানে অন্থুযোগীও উভয়ভেদের পরিচায়ক । ঘটত্ব দ্বারা ঘট পট হইতে 
বিচ্ছিন্ন হয়; কিন্তু কোন সময়ের জন্য ঘটত্বদ্বার ঘটবিচ্ছিন্ন হয় না, কিন্তু 
অবচ্ছিন্ন--বিশিষ্ট হয়। যেহেতু ঘটের সহিত ঘটত্বের অবিচ্ছেন্ত সম্বন্ধ । 


কাধ্যকারণভাব 


প্রাগভাবপ্রতিযোগী কাধ্যম্” অর্থাৎ যে পদার্থ 'প্রাগভাবের প্রতিযোগী 
তাহাকেই কাধ্য বলে। কার্্যের পূর্বেব বর্তমান থাকিলেও কার্ধের প্রতি 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা কারণ বলিয়। পরিগণিত হয় না সেই পদার্থ সেই কাধের 
অন্থাসিদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। অন্তথাসিদ্ধ ভিন্ন হইয়া কাধ্যোৎপত্তির 
অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে কাধ্যাধিকরণে নিয়তবৃত্তি পদার্থ কারণ বলিয়া গণ্য । 
অথবা কাধ্যোখ্পত্তির অব্যবহিত প্রাক্ক্ষণাবচ্ছেদে কার্ধ্য সমানাধিকরণাত্যন্তা- 
ভাব প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধশ্বিশিষ্টই কারণ বলিয়া গণ্য ইহাই 
কারণের সামান্য লক্ষণ । 

ঘটের প্রতি দণ্ড স্বজন্যচব্রভ্রমণবত্তসম্বদ্ধে কারণ হয় এবং ঘটের প্রতি দণ্ডত্ 
্বাশ্রয়জন্যচক্রভ্রমণবত্ব সম্বন্ধে কারণ হয়। এই সন্বন্ধটি পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ অপেক্ষা 
গুরু হওয়ায় দণ্ডই কারণ হইল | দগ্ুত্ব অন্যথাসিদ্ধ হয় । যে ধম্ম বিভাজাতা- 
বচ্ছেদকের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ও পরস্পরবিরদ্ধ হয়, তাহাকে বিভাজক ধশ্ম বলে। 
পৃথিবীত্ব, জলত্ব প্রভৃতি ধর্ম নয়টি দ্রব্যের বিভীজক ৷ এই বিভাজক ধর্ম দ্বার! 
দ্রব্য বিভাগ হইয়াছে । বিভাজ্যতাবচ্ছেদক পৃথিবীত্ব, ঘটত্বের ব্যাপক বলিয়। 
দ্রব্যত্থের সাক্ষাদ ব্যাপ্য হয় এবং পৃথিবীত্ব জলত্ব প্রভৃতি দ্রব্য বিভাজক ধর্মগুলি 
পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াছে । কারণতা তিন প্রকার-_সমবায়িকারণতা, 
অসমবায়িকারণতা। ও নিমিত্তকারণতা। ইহার] কারণত্বেরে বিভাজক নহে, 
যেহেতু উহার পরম্পর বিরুদ্ধ নহে। কারণ একই পদার্থ সমবায়িকারণ ও 
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নিষিত্তকারণ হয় । অর্থাৎ একই পদার্থ একটি কার্ষোর প্রতি সমবায়িকারখ 
হয় আবার সেই পদার্থ ই অন্ত কাধ্যের প্রতি নিমিত্তকারণ এইভাবে যে পদার্থটি 
একটি কার্ষোর প্রতি অসমবায়িকারণ হয় আবার সেই পদার্থটি অপর কারধ্যের 
প্রতি নিমিত্তকারণ হয় । যেমন তন্ত পটের সমবায়িকারণ এবং তন্ত তস্তবন্ধনের 
প্রতি নিমিত্তকারণ হয় । এবং কপালসংযোগ ঘটের প্রতি অসমবাধ়িকারণ 
আবার কপালসংষোগ, কপালসংযোগ ধ্বংসের প্রতি নিমিত্তকারণ । 

কেহ কেহ বলেন--এরূপ বলা সঙ্গত নহে। যেহেতু সমবায়িকারণতা, 
অসমবাধিকারণত1 ও নিমিত্তকারণত। “ভরে কারণত! জ্রিধা। অতএব বিভাজ্য 
হইল কারণত।, বিভাজ্য তাবচ্ছেদক হইল কারণতাত্ব। এই বিভাজ্যতাবচ্ছেদক 
কারণতাত্বের সাক্ষাদ ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ ধম্ম হইল সমবায়িকারণতাত্ব, 
অসমবায্িকারণতাত্ব ও নিমিত্তকারণতাত্ব। এই তিনটি হইল বিভাজক। 
কারণতা তিন প্রকার বলিয়াই কারণ জ্রিধারপে ব্যবহৃত হয় । 

যে দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে কার্ধয উৎপন্ন হয়, সেই কাধ্যাধিকরণ দ্রব্যে যে 
দ্রবায তাদাত্য বা অভেদসম্বদ্ধে থাকে, তাহাকে সমবায়িকারণ বলে। অর্থাৎ 
সমবায়িকারণীভূত যে দ্রব্যে কাধ্য সমবায়সন্বদ্ধে থাকিয়! উৎপন্ন হয়, সেই 
কাধ্যাধিকরণীভূত অথচ সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যে যে দ্রব্য তাদাত্ম্য বা অভেদ- 
সম্বন্ধে বৃত্তি করে তাহাকে সমবায়িকারণ বলে। তন্ত পটের সমবায়িকারণ। 
পট স্বাবয়বে তন্তে সমবায়স্বন্ধে থাকে । পট কাধ্যের অধিকরণ অথচ 
সমবায়িকারণ তন্ভতে তাদাত্মযসম্ঘদ্ধে তন্ত থাকে বলিয়া তস্ত পটের প্রতি 
সমবায়িকারণ হয় । এবং পটরূপের প্রতি পট সমবায়িকারণ। যেহেতু পট- 
রূপের অধিকরণ অথচ সমবায়িকারণ পটে তাদাত্ম্যসন্বনত্ধে পট থাকে বলিয়া 
পট সমবায়িকারণ। এইভাবে দ্রব্য কম্মের প্রতিও সমবায়িকারণ হয় । 

(য কারণটি কাধ্যের সহিত অথবা কারণের সহিত একই অধিকরণে-__ 
সমবায়িকারণে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়া কাধ্য উৎপন্ন করে, তাহাকে সেই কাধ্যের 
প্রতি অসমবায়িকারণ বলে। যেমন তন্তসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ 
হয়। যেহেতু কারণীভূত তন্তসংযোগ পটকার্য্ের সহিত একই অধিকরণে - 
সমবায়িকারণে তন্ততে সমবায়সন্থদ্ধে পট থাকিয়া পটকাধ্য উৎপন্ন করে | এবং 
তন্তরূপ পটবূপের অসমবায়িকারণ। যেহেতু অসমবায়িকারণীভূত তন্তরূপ 
সমবায়িকারণ তন্ততে সমবায়সন্বদ্ধে থাকে এবং পটরূপের সমবায়িকারণ 
পটও কারণীভূত তত্তৃতে সমবায়সন্বত্ধে থাকে । “কাধ্যেণ সহ একন্মিন্‌ অর্থে 
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সমবেতত্বে সতি বং কারণং তং অপমবায়িকারণং” এবং “কারণেন সহ একস্মিন্‌ 
অর্থে সমবেতস্বে মতি যৎ কারণং তৎ অসমবায়িকারণং” এইভাবে অসমবায়ি- 
কারণের লক্ষণ ছুই প্রকার বলার তাৎপধ্য হইল এই যে--জন্যপদার্থকে কাধ্য 
বলা হয়। কাধ্য দুই প্রকার--ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক | ধ্বংসাভাবকে 
অভাবাত্মক কাধ্য বল! হয়। এই অভাবাত্মক কাধ্য কেবল নিমিত্তকারণ 
হইতে উৎপন্ন হয়। অভাবাত্মক কাধ্যের সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ 
নাই। ভাবাত্মক কাধ্য তিন প্রকার_-ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বাযু এই চারিটি 
ভূতগত ঘ্বণুকাদি দ্রব্য ভাবাত্মক ক্যার্য, অনিত্য সকল গুণ ভাবাত্মক কাধ্য ও 
কাধ্যমাত্রই ভাবাত্মক কাধ্য। সমবায়িকারণাদি ত্রিবিধ কারণ হইতে সকল 
ভাবাত্মক কাধ্য উৎপন্ন হয় । 

ভাবাত্মক কাধ্যগুণ ছুই 'প্রকার-_ কারণগুণোৎপন্ন ও অকাবরণগুণোতপন্ন। 


যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ভূত দ্রব্যের সমবায়িকাবণীভূত দ্রব্যবৃত্তি গুণের | 


দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেইসকল গুণকে কারণ গুণপূর্ববক বা কারণগুণোৎপন্ন বা 
কারণগত গুণজন্য বলে। যেমন পটবৃত্তি রূপরসার্দি গুণ নিজ নিজ আশুয়ভূত 
দ্রব্য পটের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্য তন্তবৃত্তি রূপ রসাদি গুণের দ্বারা উৎপন্ন 
হয়। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ভূতদ্রব্যের সমবায়িকারণীভূত 
্রব্যবৃত্তি গুণের দ্বার] উৎপন্ন হয় না, সেই সকল গুণকে অকারণ গুপপূর্ববক বা 
অকারণ গুণৌখপন্ন বা অকারণ গুণজন্য বলে। যেমন পাকজরূপাদির আশ্রয়- 
ভূত ঘটাদিদ্রবোর সমবায়িকারণ কপালবৃত্তি গুণ হইতে পাকজরূপার্দি গুণ 
উৎপন্ন হয় না বা উক্তকপালবৃত্তি শ্যামরূপ পাকজরক্তরূপাত্মক গুণের প্রতি 
কারণ হয় না। 

এবং জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছ! ও শব্দ প্রভৃতি গুণের আশ্রয় আত্মা ও আকাশ 
দ্রব্যের সমবায়িকারণ না হওয়ায় পাকজরূপাদিগুণও জ্ঞান, ইচ্ছা ও শব্দ 
প্রভৃতি গুণসমূহ অকারণগুণপূর্বক বা অকারণগুণোৎপন্ন বা কারণবৃত্তিগুণাজন্য 
বলিয়া কথিত হয় । 

কিন্তু “কার্ধ্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অর্থাৎ কার্যেণ সহ একনম্মিন অর্থে সবেতত্বে 
সতি যৎ কারণং তদসমবায়িকারণম্” এক্পমাত্র অসমবায়িকারণের লক্ষণ কৰিলে 
উক্ত তিন প্রকার ভাবাত্মক কাধ্যের মধ্যে সকল কার্ধ্য দ্রব্যের, অকারণগুণোৎপন্ন 
গুণের ও সকল কাধ্যের অসমবায়িকারণে লক্ষণ সঙ্গতি 'হয়। কাধ্য দ্রব্যের 
অসমবায়িকারণের উদ্দাহরণ - পটের প্রতি তন্তসংযোগ অসমবায়িকারণ । 


আটচল্লিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


অসমবায়িকারণ তত্তসংযোগ পটাত্মক কার্যদ্রব্যের সহিত সমবায়িকারণতার 
অধিকরণে একই তন্ততে সমবায়সন্বদ্ধে বৃত্তিমান্‌ বা সমবেত থাকিয়া পটকাধ্য 
উৎপন্ন করে বলিয়া পটের প্রতি তন্তসংযোগ অসমবায়িকারণ। এইভাবে 
অকারণগুণোতৎ্পন্ন গুণের অসমবায়িকারণেও লক্ষণ সমন্বয় হইবে । যথা 
পাকজরূপাদির আশ্রয়ভূত ঘটাদি দ্রব্যের সহিত বহিসংযোগ ঘটাদিবৃত্তি 
পাকজরক্তরূপাদির প্রতি অসমবায়িকারণ । উক্ত ঘটাগ্রি সংযোগ অকারণ- 
গুণোৎপন-_কপালবৃত্তি শ্যামরূপাত্মকগুণাজন্য কাধ্যভৃত ঘটবৃত্তি রক্তরূপাদির 
সহিত অসমবায়িকারণতার অধিকরণে একই ঘটে সমবায়সন্থন্ধে বৃত্তিমান্‌ বা 
সমবেত হইয়। ঘটবৃত্তি রক্তরূপীদির প্রতি অসমবায়িকারণ হয় । যেমন রূপা 
সমবায়সম্থন্ধে ঘটে থাকে, তেমনি অগ্রিসংযোগও সমবায়সন্বদ্ধে সেই ঘটে 
থাকে । এবং আত্মমনঃসংযোগ আত্মবৃত্তি জ্ঞানাদির প্রতি অসমবায়িকারণ 
হয়। যেহেতু আত্মমনঃসংযোগ কার্যযভূত জ্ঞানার্দির সহিত সমবায়িকারণতার 
অধিকরণে একই আত্মাতে সমবায়সম্বদ্ধে থাকিয়। জ্ঞানীদিকার্য্য উৎপন্ন করে। 
কিন্তু কার্যেণ সহ একস্মিন্‌ অর্থে ইত্যার্দিভাবে মাত্র অসমবায়িকারণের লক্ষণ 
করিলে কারণগুণোতৎপন্নগুণের অসমবায়িকারণে লক্ষণসঙ্গতি হইবে না। 
পটের সমবায়িকারণ তন্ভর রূপাদি দ্বারা পটরূপ উৎপন্ন হয় বলিয়া পটবৃত্তি 
রূপাদিকে কারণগুণোতৎপন্ন গুণ বলে। পটরূপের প্রতি তন্তরূপের অসমবায়ি- 
কারণতা৷ “কার্ধ্যেকার্থপ্রত্যাসত্তি” একূপ লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। যেহেতু 
অসমবায়িকীরণ ন্তরূপ কাধ্যভূত পটরূপের সহিত সমবায়িকারণতার 
অধিকরণে একই পটে সমবায়সম্বন্ধে থাকে না বলিয়! উক্ত অসমবায়িকারণের 
লক্ষণে অব্যাপ্তি হয়। এইজন্য বলিলেন “কারণৈকার্থ প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ 
অসমবায়িকাবণীভূত পদার্থটি কার্ধ্যভূত পদার্থের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যের 
সহিত সমবায়িকারণতার অধিকরণে একই সঙ্গে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়৷ কাধ্য 
উতৎ্পম্ধ করে। অপমবায়িকারণ তস্ত্ূপ কাধ্যভূত পটরূপের সমবায়িকারণ 
পটের সহিত সমবায়িকারণতার অধিকরণে তন্ততে সমবায়সন্বদ্ধে থাকিয়! 
পটরূপ উৎপন্ন করে বলিয়। তন্তরূপ পটরূপের প্রতি অসমবায়িকারণ । 
কার্ধ্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি_-ভাবাত্মক কাধ্যভূত দ্রব্য, ক্দম ও অকারণ 
গুণোৎপন্নগুণস্থলে প্রথম অসমবায়িকারণটি কাধ্যের সহিত সমবায়িকারণে 
একই সঙ্গে সাক্ষাৎসন্বদ্ধে_-সমবায়সন্বদ্ধে থাঁকিয়] কার্ধ্য উৎপন্ন করে। যথা 
তন্তসংযোগ পটের প্রতি অসমবায়িকারণ। যেহেতু অসমবায়িকারণ তন্ত- 
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ংযোগ কাধ্যের সহিত--পটের সহিত সমবায়িকারণে তস্ততে একইসঙ্গে 
সমবায়সগ্থদ্ধে থাকিয়। পটকার্ধ্য উৎপন্ন করে । 


আঁর কারণগুণোৎপন্নগুণস্থলে কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্তিরূপ দ্বিতীয় অসমবায়ি- 
কারণের লক্ষণটি অস্সরণ করিতে হইবে । যে অসমবায়িকারণটি কার্ধযভূত 
পদার্থের সমবায়িকারণে স্বসমবায়িসমবেতত্বসম্থদ্ধে থাকিয়া কাধ্য উৎপন্ন 
করে সেই অসমবায়িকারণটি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়া গণ্য হইবে। 
যথা তস্তবূপ পটরূপের প্রতি অসমবায়িকারণ। যেহেতু অসমবায়িকারণ 
তন্তরূপ কাধ্যভূত পটরূপের সমবায়িকারণে পটে স্বসমবায়িসমবেতত্বসন্বন্ধে 
থাকিয়! পটরূপ উৎপর করে বলিয়া তন্তরূপ পটরূপের প্রতি দ্বিতীয় অসমবায়ি- 
কারণ। স্বপদের দ্বারা তন্তরূপ গৃহীত হয়। তন্তরূপের সমবায়িকারণ তস্ত, 
তস্ততে সমবায়সম্বদ্ধে পট থাকে, পটরূপের সমবায়িকারণে পটে ্সমবারিন 
সমবেতত্ব সন্বদ্ধে সন্বন্ধী তন্তর্বপ থাকিয়1 কাধ্যপটরূপ উৎপন্ন করে । ৃ 


যে পদার্থটি কাধ্যের সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ নহে অথচ কারণ, 
সেই পদার্থ সেই কাধ্যের প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। যথা পটের প্রাতি তুরী, 
বেমা, তস্তবায় প্রভৃতি নিমিত্তকারণ। তুরী প্রভৃতিতে সমবায়সন্বদ্ধে পট 
থাকিয়া উৎপন্ন হয় না বলিয়! তুরী প্রভৃতি পটের সমবায়িকারণ হয় না । এবং 
তরী প্রভৃতি পদার্থ পটের সমবায়িকারণে তন্ততে সমবায়সম্বন্ধে বা স্বসমবায়ি- 
সমব্তেত্ব সম্বদ্ধে থাকে না বলিয়া তুরী প্রভৃতি পটের প্রতি অসমবায়িকারণ 
হয় না। অথচ তুরী প্রভৃতি পটের নিয়তপূর্ববৃত্তি ও অন্যথাসিদ্বশূন্য বলিয়। 
নিমিত্তকারণরূপে শ্বীকৃত হয় । 


কার্যতাবচ্ছেদকসম্থদ্ধে কার্য্যাধিকরণে কাধ্যোৎপত্তির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণা- 
বচ্ছেদে ষে অভাব থাকে, কারণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সেই অভাবের অপ্রাতি- 
যোগীই কারণ বলিয়া কথিত হয়। ইহাই কারণের সামান্তলক্ষণ। কাধ্যোত্পত্তির 
অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে কার্ধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কাধ্যাধিকারণে বিদ্যমান অভাবের 
অপ্রতিযোগীই “নিয় তপূর্ববৃত্তি” শব্ের অর্থ । 


আত্মাশ্রয়দোষ 
কোন পদার্থের জ্ঞানের জন) যদি অন্য একটি জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে, এবং 
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দ্বিতীয় জ্ঞানটিতে যদি উক্ত পদার্থটিই বিষয় হয়, তাহা হইলে আত্মাশ্রয়- 
দোষ হয়। 


গোব্যক্তিভিরে অবৃত্তি হইয়া! সকলে গোব্যক্তি বৃত্তি যে জাতি তাদৃশজ্জাতি- 
মত্বই গরুর লক্ষণ । এরূপ গরুর লক্ষণ করিলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। যেহেতু 
উক্ত লক্ষণটি গোব্যক্তি বা গোশব ঘটিত হওয়ায় গোব্যক্তি জ্ঞানের জন্য 
এতাদৃশ লক্ষণ কর! হইল, যেখানে প্রথমে উক্ত লক্ষণের ঘটক গোব্যক্তির জ্ঞান 
না হইলে উক্ত লক্ষণের জ্ঞান বা সম্যক পরিচয় হইবে না। অতএব উত্ত 
লক্ষণের জ্ঞান গোব্যক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা করে। 


তর্ক 


ব্যাপ্যারোপ দ্বার1 ব্যাপকারোপ তর্ক । যেস্থানে ব্যাপক পদার্থ থাকে 
না, সেখানে ব্যাপ্য-আপাদক পদার্থের আরোপবশত:ঃ ব্যাপক--আপাগ্য- 
পদার্থের আরোপই তর্ক বলিয়া কথিত। তর্ক শব্দের অর্থ- আপত্তি। 
অযথার্থজ্ঞান বা অপ্রমীজ্ঞান ছুই প্রকার-_আহাধ্য ও অনাহাধ্য । সংশয় ও 
বিপর্ধ্য়-_মিথ্যাজ্ঞানকে অনাহীর্ধ্যজ্ঞান বলে। বাধকালীন ইচ্ছাজন্তজ্ঞানকে 
আহাধ্যজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান থাঁকিলেও ইচ্ছাপূর্বক যর্দি আরোপ হয় তাহা 
হইলে এ জ্ঞানকে আহার্যজ্ঞান বলে। যাহার আপত্তি করা হয়, তাহাকে 
আপাদ্য ব! ব্যাপক বলে। যে পদার্থের আরোপ দ্বারা আপত্তি_তর্ক কর। 
হয় তাহাকে আপাদক-ব্যাপ্য বলে। যেখানে ব্যাপ্য-_আপাদক-্ধূমার্দি থাকে 
সেখানে আপাগ্ঘ--ব্যাপক সাধ্য বি থাকিবে । আর যেখানে ব্যাপকাভাব-__ 
আপাগ্ঠাভাৰ থাকে, সেখানে ব্যাপ্যাভাৰ - আপাদকাভাব থাকিবে । বহ্থির 
সহিত ধুমের ব্যার্িসম্বদ্ধ আছে । এখন যদ্দি কেহ--ধূমো! বহ্ছিব্যাপে] ন বা” 
এরূপ ব্যাভিচার শঙ্কা! করেন তাহা! হইলে ধূমো যদি বন্ছিব্যভিচারী স্তাৎ তাই 
বহিজন্যো নস্যাৎ অর্থাৎ ধুম যদ্দি বন্ছিব্যতিচারী অর্থাৎ বন্ধ্যভাবাধিকরণে 
বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ধুম বহ্ছিজন্য অর্থাৎ বহ্ছি হইতে উৎপন্ন হইবে না 
এইরূপ তর্ক ব্যভিচারশঙ্কাকে দুবীভূত করে। ব্যভিচারশঙ্কা নিরাস দ্বারা 
ব্যাঞ্চিজ্ঞান উৎপন্ন, তদ্দ্বারা উৎপন্ন পরামর্শজ্ঞান হইতে অন্গুমিতি হয় । এইজন্য 
তর্কে অন্রমান প্রমাণের অন্ুগ্রাহক ব| সহায়ক বলে। 
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অন্যোন্যাশ্রয় 


স্বজ্ঞান-সাপেক্ষজ্ঞান-সাপেক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বম্‌ অন্টোন্তাশ্রয়ত্বম। অর্থাৎ কোন 
পদার্থের জ্ঞানের জন্য অন্য একটি জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হইলে উক্ত 
দ্বিতীয় জ্ঞানটি যদ্দি অপর একটি জ্ঞানকে অপেক্ষা করে এবং উক্ত পদার্থটি যদি 
উক্ত তৃতীয় জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহ হইলে অন্যোন্াশ্রয় দোষ হয়। গোব্যক্তির 
লক্ষণ-সাত্নাবত্বং বা গলকম্বলবত্বং গোত্বম। এখন যদি বলা হয়_সান্সা 
কাহাকে বলে? সান্নার লক্ষণ কি? ইহার উত্তরে যদি বল__গোব্যক্তির 
গলদেশে লগ্বমানরূপে অবস্থিত মাংসপিগুই সান্মা বলিয়া কথিত। এইরূপস্থলে 
অন্যোন্তাশ্রয়দোষ হইবে । যেহেতু এখানে পধ্যালেচনাদ্বার পরিলক্ষিত হয় 
যে গোব্যক্তির জ্ঞানের জন্য সান্মার জ্ঞান অপেক্ষা করে এবং সানাজ্ঞানের জন্ 
গোব্যক্তিজ্ঞান অপেক্ষা করে । অতএব অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয় । 


অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ 


পর্বববস্তিক্ষণ বা৷ সময়সমূহকে প্রাকৃক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। যে প্রাকৃক্ষণটি 
কোন বা অপর ক্ষণ দ্বারা ব্যবহিত হয় ন| তাহাকে অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ কহে। 
উৎপত্তির পূর্ববর্তী দ্বিতীয়ক্ষণাদি প্রথমক্ষণ দ্বারা ব্যবহিত হয বলিয়া দ্বিতীয়- 
ক্ষণা্দি অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ বলিয়া অভিহিত হয় না। কিন্তু পূর্ববধত্ী 
প্রথমক্ষণটি কোনক্ষণদ্বারা৷ ব্যবহিত হয় না বলিয়া প্রথমক্ষণটি অব্যবহিত 
প্রাকৃক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। 


ইহার লক্ষণ--192016101)--“ন্বগ্রাগভাবাধিকরণ-সময়-প্রাগভাবানধিকরণত্তে 
সতি স্বপ্রীগভাবাধিকরণত্বম্‌ অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণত্বম্‌।”৮ স্বপ্রাগভাবের অধিকরণ 
যে সময়, তাহার--সেই সময়ের প্রাগভাবের অনধিকরণ হইয়৷ স্বপ্রীগভাবের 
অধিকরণ যে সময়, সেই সময়কে অব্যবহিত প্রীক্ক্ষণ বলে। উৎপত্তির 
ূর্ধবর্তী-দ্বিতীয়ক্ষণাদি স্বপ্রাগভাবের অধিকরণ হইলেও স্বপ্রাগভাবাধিকরণ 
প্রথমাক্ষণের প্রাগভাবের অনধিকরণ হয় না এবং উৎপত্তির পরবর্তী 
সকলক্ষণ হ্বপ্রাগভাবাধিকরণ সময়ের প্রাগভাবের অনধিকরণ হইলেও স্বপ্রাগভাবার্ধি- 
করণ হয় না। অতএব অব্যবহিত প্রাক্ক্ষণ কেবল উৎপত্তির পূর্ববর্তী 
প্রথমক্ষণই হয় । 


বাহার ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


অব্যবহিভোতরক্ষণত্মূ 


উৎপত্তির পরবর্তী ক্ষণসমূহকে উত্তরক্ষণ বলে। যে উত্তরক্ষণ কোনও ক্ষণ 
দ্বার ব্যবহিত হয় না, সেই ক্ষণকে অব্যবহিত উত্তরক্ষণ বলে। উৎপত্তির 
পরবর্তী তৃতীয়ক্ষণাদি দ্বিতীয়ক্ষণার্দি দ্বার ব্যবহিত হয় বলিয়া! তৃতীয়ক্ষণাদি 
অব্যবহিত-উত্তরক্ষণ হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় ও প্রথমক্ষণের মধ্যে কোনও 
ব্যবধান নাই বলিয়! দ্বিতীয়ক্ষণ অব্যবহিতোত্তর ক্ষণ-বলিয়1 গণ হয় । 

লক্ষণ__£9610161011-- "ম্বীধিকরণসময়ধ্বংসাধিকরণসময়ধ্বংসানধিকরণত্তে 
সতি স্বাধিকরণসময়ুধ্বংসাধিকরণত্বম অব্যবহিতোত্বরক্ষণত্বম।”  উত্তপ 
তুতীয়ক্ষণম্ স্বাধিকরণপ্রথমক্ষণধ্বংসাধিকরণদ্বিতীয়ক্ষণ্বংসাধিকরণত্বাৎ 
উতৎপত্তিক্ষণশ্য চ স্বাধিকরণ প্রথমাদিক্ষণধ্বংসানধিকরণত্বাৎ নাব্যবহিতোত্তর- 
ক্ষণত্বম্‌। অর্থাৎ উৎপত্তির পরবর্তী উত্তর তৃতীয়ক্ষণটি স্বাধিকরণ প্রথমক্ষণ- 
প্বংসাধিকরণ খিতীয়ক্ষণধ্বংসাধিকরণ হইয়াছে । এবং উৎপত্তি ক্ষণটি স্বাধিকরণ 
প্রথমাদিক্ষণধ্বংসানধিকরণ হইয়াছে বলিয়। উহাকে অব্যবহিত-উত্তরক্ষণ বলে । 

্বাধিকরণসময়ধ্বংসের অধিকরণ যে সময়, সেই সময়ের ধ্বংসের 
অনধিকরণ হইয়। স্বাধিকরণসময়ের ধ্বংসাধিকরণকে অব্যবহিতোত্তরক্ষণ বলে । 


ব্যাপকত্বমূ 


“তথ্িনিষ্টান্তোন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্শত্বং ব্যাপকত্বম্‌।” এখানে 
তত্পদের দ্বারা ব্যাপ্যপদার্থ গৃহীত হইবে । ব্যাপ্যাধিকরণে বর্তমান যে 
অন্তোন্াভাব, সেই অন্যোন্তাভাবের যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, তন্তিরন ধন্মকে 
ব্যাপক বলে। যথা ধুমাধিকরণ পর্বতাদিতে বর্তমান যে--“ঘটবান্‌ ন” 
ইত্যাকারক অন্যোন্তাভাব, এই অন্োন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে ঘট 
তদ্ভিন্ন ধর্ম হইল বহ্ি। অতএব বঙ্ছি ধুমের ব্যাপক হয়। ব্যাপক _ 
অধিকদেশবৃত্তি । ব্যাপ্য--অল্পদেশবৃত্তি। 


অনারস্তকসংযোগ 


যে সংযোগের দ্বারা কোন দ্রব্যের আরস্ত বা উৎপত্তির সহায়ক হয় না, 
সেই সংযোগ অনারস্তক সংযোগ বলিয়া কথিত হয়। যেমন কপালের সহিত 
আকাশের সংযোগ । 


পারিভাষিক শব্দাবলী তিগ্লান্ 


ভব 


হত্তপদারদি এক একটি শরীরের অবয়ব । ন্যায় মতে--আরভ্তক দ্রব্য 
অর্থাৎ যাহ! হইতে কোন দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয় তাহার্দিগকে অবয়ব বলে । 
যথ! পৃথিবী, জল, তেজ্জঃ ও বাযু--ইহারা দ্রব্যের উপাদান বা সমবায়িকারণরূপে 
ব্যবহৃত হয় । “অনিত্য। তু তদন্ত শ্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী” ব্যাষ্টি, পক্ষধর্দতা 
ও তজ্জন্য অন্গমান এই বাক্যত্রয় লইয়া! এক একটি ন্যায় । মতাস্তরে স্ায়শাস্ত্ে 
_ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগম এই বাক্যপঞ্চকের এক একটি 
বাক্যের নাম অবয়ব । অন্ুশবের অর্থ পশ্চাৎ, মান শব্দের অর্থ জ্ঞান । 
অচ্ছমান - পশ্চাদজ্ঞান। অর্থাৎ লিঙ্গীদি জ্ঞানের পর জ্ঞান হয় বলিয়া উহার 
নাম অনুমান । 


কুর্বদ্রূপত্ব 


ক্ষেত্রস্থিত নীজ হইতে অঙ্কুর হয়, গোলার বীজ হইতে অঙ্কুর হয় না। 
অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে-ক্ষেত্রস্থবীজে একটি অতিশয় বিশেষ আছে 
এবং উক্ত অতিশয় বিশেষই অঙ্কুরের জনক | যেবীজে অতিশয় বিশেষ বা 
কুর্বদ্রূপত্ব 4১০0111 উৎপন্ন হয়, তাহ হইতেই অস্কুর উৎপন্ন হয়, অন্য বীজ 
হইতে অঙ্কুর হয় না। 


পুরীতৎনাড়ী 


শরীরের অভ্যন্তরে পুবীতৎনাড়ী আছে । উক্ত নাড়ীতে বাষু প্রবেশ করিতে 
পারে না এবং স্থযুপ্চিকালে মন এঁ নাড়ীতে অবস্থান করে । এইজন্য স্ুযুপ্তিকালে 
আত্মমনঃসংযোগ হয় না বলিয়। জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মনকে বিভু বলিয়। 
স্বীকার করিলে পুরীতৎনাড়ীও তদতিরিক্ত শরীরে আত্মমন:সংযোগ সকল 
সময়ে থাকিত, তাহার ফলে সর্বদাই জ্ঞান উৎপন্ন হইত, কিন্তু স্ুযুপ্তি হইত না। 
অথচ স্বযুপ্তি সর্ববসন্মতবস্ত । এই ন্থুযুপ্তির উপপত্তির জন্য আত্মমনঃসংযোগ 
অনিত্যবস্ত বলিয়। স্বীকৃত হয়। মন যখন পুরীততনাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন 
নুযুপ্তি হয়। তখন আত্মমনঃসংযোগের অভাবহেতু জ্ঞান উৎপগ্ন হয় না। 
এইজন্য মন অন্গ বলিয়া স্বীকৃত হয়। মনের পরম মহতৎ্পরিমাণবিশিষ্টাভাব 
ও জ্ঞানের অযৌগপদ্ মনের বিতুৃত্বেরে বাধক। 


য়ায় ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


এক সার্থবাহিত্ব 


অনেকগুলি লোক একসঙ্গে গমন করিতেছেন । তাহার মধো একজন 
ছিলেন ছত্রধারী, অবশিষ্ট সকল লোক ছিলেন ছৃত্রবিহীন। এক দলভুক্ত 
সকল ব্যক্তির গমনকে বুঝাইবার জন্য কবি বলিলেন--“ছত্রিণে গচ্ছস্তি* এখানে 
ছত্রিসার্থবাহিমাত্রে অর্থাৎ ছত্রবিহীন হইলেও ধাহার1 ছত্রীর সহিত একদলে 
গমন করিতেছেন, তাহাদের সকলেই ছত্রিপদের ছ্বারা বোধিত হউক্‌ এইবূপ 
বক্তার তাতৎপর্যাবিষষীতৃত বাক্যার্থবোধের উপপত্তির জন্য ছত্রিপদে লক্ষণাবৃত্তি 
স্বীকুত হইয়াছে । একসার্থ একদল । বাহী--গমনরত । এখানে ছত্বী ব৷ 
ছত্রধারী ব্যক্তিরই প্রাধান্ত বা মুখ্যত্ব প্রতীতিই লক্ষণার ফল । উক্ত বাঙ্গযার্থরূপ- 
ফলের দ্বারা কাব্যের চমৎকারিতা। উপপাঁদনের জন্যই কবি লক্ষণাবৃত্তি গ্রহণ 
করিয়া এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । 

আরম্ভকসংষোগ ।-যে সংযোগ দ্বারা কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকে 
আরস্ভকসংযোগ বলে। যেমন কপালছ্য়ের সংযোগ দ্বার! ঘটের উৎপত্তি 
হয় বলিয়া এ সংযোগকে আরমস্ভকসংযোগ বলে । 

আলয়বিজ্ঞান।--আলয়-দেহ নাশ পধ্যস্ত যে বিজ্ঞানধার] বিদ্যমান 
থাকে । “অহমাম্প?” ইত্যাকারক যে জ্ঞান দ্বার প্রতিমূহূর্তে স্বসত্তার অন্কভব 
হয় সেই জ্ঞান আলয়বিজ্ঞান বলিয়! অভিহিত হয় । 

বিনিগ্মন1 ।--একপক্ষপাতিনী বা একপক্ষসাধিকা যুক্তির নাম বিনিগমনা । 

রাজ্িসত্রন্যায় ।-_প্রথমে কামন! বা বাসনার উৎপত্তি হয় বা কল্পনা করিতে 
হয়। পরে প্রবৃত্তির উদয় হয়। তাহার পর কম্মজন্য ফলের উদয় হয়। যদি 
কামন। কল্পনা কর, তাহ হইলে “বাত্তিসত্তন্তায়ে” অর্থাৎ কতকগুলি কম্মের 
কোনরূপ ফলশ্রাতি ন৷ থাকিলেও প্রতিষ্ঠারপ আর্থবাদিক ফল কল্পনা করিতে 
হয়। সেইরূপ এস্থলেও কোন ফল কল্পন! করিতে হইবে । অন্যথা প্রবৃত্তির 
উপপত্তি হইবে না। 

খলেকপোতন্যায় ।যেমন কোন জালে যুগপং-একই সঙ্গে সকল 
পারাবত পতিত হয়। সেইরূপ একাদিক্রমে সাত পদার্থের স্মরণের পর 
এককালেই একটি অখণ্ড শাব্ববোধ উৎপন্ন হয় । 


উভয়তঃপাশরজ্জুঃ 
প্রকৃত ব1 প্রস্তুত বিষয় এই যে-_অন্থমিতিস্থলে ভ্রম স্বীকার না করিলে 
পারিভাবিক শব্দাবলী পঞ্চান্ন 


অন্ত কোন উপায় ব1 গত্যন্তর পরিলক্ষিত হয় না। অন্যথাখ্যাতি ভ্রম ধাহার! 
স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে প্রবৃত্তির প্রতি যেমন বিশিষ্টাভেদের 
জ্ঞানাভাব কারণরূপে কল্পিত হয়, সেইরূপ যদি অন্ুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবদ- 
ভেদের জ্ঞানাভাব কারণরূপে স্বীকুত হয়। তাহা হইলে যে কালেবা ক্ষণে 
জলহ্দে বহ্ছিব্যাপাযবদ্‌ ভেদের জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই অর্থাৎ তাদৃশ ভেদের 
জ্বানাভাব আছে, দেই সময়ে তাহাদের মতে জলহদে বহ্যন্ুমিতির কারণ 
আছে একথা স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং সেখানে জলহ্রদো! বহ্িমান্‌ 
ইত্যাকারক অন্কুমিতি উৎপন্ন হইতে কোন বাধা! বা প্রতিবন্ধক থাকিবে ন]। 
কিন্তু এ অন্নমিতি সদন্ুমিতি বলিয়া গন্ত হইবে না। স্বতরাৎ এপক্ষে অন্থথা- 
খ্যাতি- ভ্রম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

আবার তাদৃশ অন্যথাখ্যাতির ভয়ে ব্যাপ্যবিশিষ্টজ্ঞান অঙ্ুমিতির কারণরূপে 
শ্বীকুত হইলে “অয়োগোলকো বহ্ছিমান্” ইত্যাকারক সদঙ্গমিতি নির্ববাহের- 
নিমিত্ত “অয়োগোলকো বহ্ছিব্যাপ্য ধূমবান্‌” ইত্যাকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞানাদি 
স্বীকার করিতে হইবে। অথচ উক্তজ্ঞান ভ্রমাত্বক, বেহ্তু বস্ততঃপক্ষে 
অয়োগোলক বহ্ছিব্যাপ্যধূমবিশিষ্ট হয় না। অতএব উক্ত জ্ঞান গ্রম নহে। 
স্থৃতরাঁং পর্য্যালোচন1 করিলে পরিদুষ্ট হয় যে-_ছুই কল্পের মধ্যে কোন কল্পেই 
অন্যথাখ্যাতির কবল হইতে উদ্ধার বা মুক্তি পাইবার কোন উপায় নাই। 
ইহাকেই বল! হয় উভয়তপাশরজ্জ-_প্রবেশ পথে একটি তার রহিয়াছে, যাহার 
উভয় প্রান্তে একটি করিয়! ফাস আছে- উভয়সঙ্কট _1)11607002. 


অধাবদৃত্রবাভাবী 


যাবদৃদ্রবাভাবী শবষের অর্থ-স্বাশ্রয়নাশজন্যনাশপপ্রতিযোগী | স্বপদের 
দ্বার! স্পর্শাদি আটটি গুণ ও বেগাখ্যসংস্কার গৃহীত হয়। উহারা পৃথিব্যাদি- 
দ্রব্যচতুষ্টয়ের গুণ | সুতরাং উহারা সকলে বাযুরও গুণ। স্পর্শাদিগুণের আশ্রয় 
যে দ্রব্য, সেই দ্রব্যের নাশ হইলেই উক্ত গুণসমূহেরও নাশ হইবে এবং এঁ নাশের 
প্রতিযোগী হইল স্পর্শাদি গুণসমূহ । অতএব যাবদ্‌দ্রব্য ভাবী শবৰের দ্বার] 
উক্ত স্পর্শাদি গুণসমূহ গৃহীত হয়। এবং উহার সকলেই বায়ুর গুণ। যাহা 
যাবদত্রব্ভাবী নহে তাহাকে অযাব্দদ্রব্যভাবী বলে। শব্দের আশ্রয় আকাশ, 
আকাশ নিত্যদ্রব্য বলিয়া! উহার বিনাশ নাই। সুতরাং তাদৃশপ্রতিযোগী 
পদের দ্বারা শব্ধ গৃহীত হয় না। অতএব শব্ধ বাধুর গুণ নহে । 


পতেধব্ববতলু 
। লামানবিভ্টহ-ম্্রকালংগেম্‌। 


নৃল্ূলজলহ-হলঈ শীঘনঘৃতীতুদূর্বীহান। 

হল ্ত্ঘা্ লল:) ঝঁজাহ-মন্তীভজ্ ভীজাম ॥ ৫ ॥ 
ধাহার শরীরের কাস্তি নবোদিত মেঘের মত শ্যামোজ্জল, যিনি অল্পবয়স্ক! 
গোপীদ্দিগের বন্ধ বাঁ চিত্ত অপহরণ করিয়াছিলেন, অথবা যিনি চোর বা 
অল্পবয়স্ক! পাগুববধূ দ্রৌপদীর পরিধেয়বন্ত্রহরণকারী ছুশোসনের নিকট হইতে 
বস্থ রক্ষা করিয়াছিলেন, অথবা যিনি পৃথিবী-পালক পাগুবদিগের বধূ 
দ্রৌপদীর চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন । এবং ধিনি সংসারবৃক্ষের বীজন্বরূপ অর্থাৎ 
নিমিত্তকারণ, সেই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম জানাই ॥ ১। 


৷ অথ মৃন্টানলী-মর্লিজান্নংগম্‌। 
সৃক্তানগাক্কুলনিঘুত্বজঘা্কুনানুন্ধি: | 
ননী মনু লল্সাঘ ভীকাজাভ্র্সত্ভিন: 
যিনি চন্দ্রকে মন্তকে ভূষণরূপে ধারণ করিয়াছেন, এবং বাস্থকিকে হস্তে 


বলয় নামক অলংকার বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, লীলাবশতঃ উদ্দাম নৃত্যে 
স্থুনিপুণ, €সই মহেশ্বর সকলের মঙ্গলবিধান করুন্‌। 


। মল্্ান্কা্ন সবিষা। 
নিঅলিজিনবক্কাবিক্ানভীলবিভদ্বি-লিংল্নলীক্কিলি: | 
নিহাহীন্হনাটি লীনুন্ধাত, ললু হাজীন্বহযানহাঁহ: ॥। 

্রস্থকার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন কী কারণে ভাষাপরিচ্ছেদে ১৬৮্টী কারিক। 
ও তাহার ব্যাখ্যা-_সিদ্ধান্তমুক্তাবলী রচনা! করিলেন, সে বিষয়ে পাঠকের 
অবগতির জন্য নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন - “নিজনিশ্মিত” ইত্যাদি 
রস্থদ্বারা। শ্রীমগ্প্রশস্তপাদাচার্ধা প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক রচিত বৈশেধিক- 


সুত্র, গ্যায়লীল1! প্রভৃতি গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্ধ বিষয় প্রগাঢভাবে 
ব. বি-/ভাষাপরিচ্ছেদ/পুং৩৭-১ 


আলোচিত হওয়ায় ন্যাযুদর্শনের ভাষা সাধার্ণ-সংস্কৃতভাষাবিদ ব্যক্তির নিকটে 
একাস্তই ছুর্ববোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব সংস্কৃত ভাষায় সাধারণ জ্ঞান 
থাকিলেও তাহা সহজবোধ্য নহে | এই কারণে প্রথম পাঠার্থা ধাহাতে সহজেই 
ম্যায়শান্ে প্রবেশ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ পূর্বশ্থরি-রচিত গ্রন্থের 
পারিভাষিক শব্ধাবলী প্রভৃতি সারাংশীভূত সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়া এই 
“ভাষাঁপরিচ্ছেণ” নামক গ্রন্থখানি রচন। করিয়াছেন এবং উক্ত কারিকাসমূহের 
বিশদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য “সিদ্ধান্তমুক্তীবলী” নামে টীক1 রচনা করিয়াছেন। 
এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--আমি প্রথম পাঠারথ্থী আমার শিষ্তু মতান্তরে 
পৌত্র রাজীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কৌতুকবশতঃই শ্রীমত্প্রশত্তপাদা চার্ধ্যাদি 


প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের সারাংশীভৃত সংক্ষিপ্ত উক্তি ও যুক্তি অবলম্বনে মদ্রচিত-. 
কারিকাবলীকে সিদ্ধান্তমুক্তীবলীর মাধ্যমে বিশদভাবে প্রকট করিতেছি। | 


[ তথাপি সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর যে সকল স্থানবিশেষে নব্যন্তায়ের জটিলত। 
পরিলক্ষিত হয়, সেই সকল স্থানে পদার্থের বিষয় গুরুর উপদেশ ব্যতীত 
জ্ঞানগম্য হয় না। ] 

্রস্থকার গ্রন্থের গ্রশংসাব্যপদেশে গ্রন্থের গ্রতিপাগ্ঠ বা সাধ্যবস্ত পাঠকের নিকটে 
সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত করিতেছেন-_ 


অভ্রন্সা ( জরত্া ) মৃতনৃজ্কিবা অুক্কজিলা অনুক্ষম্মলা বাঘিক্কা, 

অনুজামাল্ম-নিহীন্ব-লিজ্ঘলিলিাওমাজসন্র্্রীজ্ললা | 

নিঘলীনষ্মাতি নিহনলাগন্কুনিলা লিন্রালমু্ানী, 

নিল্সহলা মললী মুহুনিবানুলা অহ্ৃক্ষিংমা লিল | 
“সন্দ্রব্য। ব1 জদ্রব্যা” প্রভৃতি পদগুলি গ্গিষ্ট বলিয়া একাধিক অর্থপ্রকাশকরত: 
্রস্থকারের রচনানৈপুণ্য সহ গ্রন্থের বিষয় বস্তটি জ্ঞানগর্ভ হইয়| উঠিয়াছে। 

এই মুক্তাবলীগ্রস্থ পৃথিবী, জল প্রভৃতি নবধ] দ্রব্যের প্রতিপাদক বা সাধক 
এবং ক্ষিতি প্রভৃতি নয়টি ভ্রব্য এই গ্রন্থের প্রতিপাগ্য বা সাধ্য বস্ত। স্তরাং 
সাধকতা বা প্রতিপাদকতা সম্বন্ধে এই গ্রন্থ উক্তদ্রব্যবিশিষ্ট হইয়াছে, সন্বন্ধসত্বে 
সপ্বদ্ধিসত্বা এই ব্যাপ্তি বা নিয়মবশতঃ। এই মুক্তাবলী গুণগুল্ছিত! গুণযুক্তা' 
অর্থাৎ এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে রূপ, রূস, গন্ধ ও স্পর্শ প্রভৃতি ২৪টি গুণের বিষয় 
সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। সংকর্মের জাপিকা সং বিদ্যমান উৎক্ষেপণ 
অবক্ষেপণ প্রভৃতি পাঁচটি কর্মের বোধিক। অর্থাৎ এই গ্রন্থ অধ্যয়নের দ্বার! 


২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


উৎক্ষেপণ, বক্ষেপণ, আকুধন, প্রসারণ ও খ্বমন এই পাচ প্রকার কর্মের বিষয় 
বোধিত হয়। সং-সামান্তবিশেষনিত্যমিলিতা অর্থাৎ এই গ্রস্থ পাঠে পৃথিবীত্বাদি 
জাতি, বিশেষ পদার্থ ও নিত্য সমবায় সম্বন্ধের বিষয় সবিশেষ অবগত হওয়া 
যায়। অভাবপ্রকর্ষোজ্জল1 অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তমুক্তাবলী অভাবপদার্থের প্রকুষ্ট- 
রূপে প্রকাশিকা অর্থাৎ এই গ্রন্থে প্রাগভাব প্রভাতি অভাবপদার্থের ভেদের কথা 
সম্যক্রূপে উল্লিখিত হওয়ায় পাঠকের ভাবভিম্ন অভাবপদার্থেরও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের 
উদয় হয়। সদ্যুক্তি অর্থাৎ গ্রন্থকার গ্রন্থে উত্তম যুক্তির ব1 উক্তির ভিত্তিতে 
গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় রচনাকরতঃ পরমত খণ্ডন করিয়। স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন 
করিয়াছেন । এই সিদ্ধান্তমুক্তাবলী রচনাকুশলী স্থপণ্ডিত নৈয়ায়িকপ্রবর বিশ্বনাথ 
কর্তৃক শ্রাবিষুর বক্ষ-স্থলে শোভিত মুক্তাবলী অর্থাৎ মুক্তাহারের মত বুধবর্গের 
চিত্তে সমপিত হইয়া চিরকাল জ্ঞান বিতরণ দ্বারা সন্তোষ বর্ধন করিতে থাকুন 
অর্থাৎ এই গ্রস্থপাঠে প্রথম পাঠার্থাগণ পাণ্তিত্য অজ্জন দ্বারা আনন্দলাভ 
করুন্‌ ॥ 


£। বিদ্বত্রিঘালায কুল মীর হিতহাহ্বামী লিনলালি-_নূললতাহি । লল, 
সভ্প্ত ন নিপ্বভন্বর্ব সলি লনা ঝলামি সি ক্ষা্তা, নিলাদি মর্জি লাহিরক্ষান্বীলা 
মন্ঘ লিক্বিপ্র-ঘহ্বিলার্মি-হহালাহিলি ইষ্স । আবিষীলহষ্তান্লাংনিঘঘজ্রীল ল্জজস 
বক্ষতত জিভ ভঙ্গ ছ্ষতজিজাবাঘা, অম্মনলি ভেক্ষতকতীস্চ্বেকষতকক্মলামা 
অল্পাহ্যতআান্‌ ওজ্ণিল্লাজ অলামিইতর হত নল । হুজ্ভন্ন, অঙ্গ লুক ন 
হেযব, লঙ্গাণি জল্মান্লহীয লন কল্ল, অঙ্গ অ অত্যতি সক্ুকি অমামিল হেব, 
অঙ্গ অন্তবহী বিঘ্বী বিদ্বসানত্৭ আা নীঘম্‌। সন্ুহজআাহী নলজলহবিঘ্ব- 
নিহাক্কংত ক্ষাংআনম্‌। নিপ্বচ্ববহবু সর্জজ্ঘ ভ্রাহলিত্যান্ত: সাভন্ন: | 

ল্যাব _মর্কভ্ৰ নিদ্বচ্ধ হয করত, অলাম্িহবু বুক্তি-সলিমাহি-ন্াহজা- 
কাবা । ল ন্ব্ব ভল:বিতুবিদ্ববিংনবলা কুলজ্ম মর্কতস লিতক্ষকতআানলিহিলি 
আছ়ম্‌। হান: নিদ্বহাজ্যা লহাংতান্‌। ঘৰ হাষ্তান্লাঘান। নবলজ্ৰ 
লিঘকভতবনী ননত্রীলনিবাসনলানিখনিনিলি আরম । অলি ভিছন লন্সাহাজ্বীত ইহ- 
শীগিবত্াত্ব। আহ ঘাঘসসলঘা জুল সাযহিনলভ্ঘ লিতন্ষতত্রওনি ল জন্তীঘন্ষ- 
নহাসালাধ্মদ। নত বৃ বিদ্বচরনিহীত ন্ধাংলন্‌। অিদ্বর্নলনিহীত  নিলাযক্ষ- 
₹বন্রনাতাহি, ভ্রুন্দিজ্ৰ বিচ্লাতল্নামাত হব জলান্িমাণল', সবিবল্নকর্মজর্যামাজভাঁন 
ক্লাত্থাীজলক্কতাল্‌ । হুত্খ স্ব লাবিবক্ষাহ্ীলা মন্থন অন্লান্নাযালছ লতি চর: 
হবল:লি্রনিছলাতক্লামানীনাহ্লীজি ল চ্লিন্সাহ্‌ হুতযান: ॥ 


প্রত্যক্ষধগ্ডম্‌ ৩ 


অাহ-মন্তীভজ্প শীজাধীবি । অঁবাহ ত্র মন্তীভ্তী জুল আজান 
নিমিলক্ষাব্লাগ্রত্রর্থ: | হিল ইঞ্মই সঙাঘা হহারল মনলি লখান্তি-_অখা ছহাহিক্কাত্য 
কঘী,অন্য লখা হিত্সস্হাবিকলনি । ল ্জ লল্কতলংলহাহীলা ঘফমলনীত্সল- 
কনক অলম্নতজিত্তি:। ল ন্ব হাহীহাঅন্মল কর্গজন্মতজ্রজাঘক্ল অন্‌- 
সলিঘহ্ হুলি আাভনূ। অসমীঅন্কতান্‌। মল নব কতজীল অন্ন ক্কাথাক্ষাহতা- 
মান হনব অনৃন্ুততবন্:) 'ভ্রানামূমী অলযন্‌ ইন ঘর: নিগ্জ্ন কর্তা মৃননলহম 
মীল্লা' হুআনুম জাহানা অনি অনুজল্নযা: || 

হ্ায়শান্মে নু” প্রভৃতি শব আশঙ্কাবাচক | গ্রন্থকার বিশ্বনাথ স্বসিদ্ধাস্ত 
পক্ষ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ববপক্ষ তুলিতেছেন--“ন£৮” এই আশঙ্কা- 
বাচক শব দ্বারী। গ্রন্থকার আশঙ্কা করিতেছেন মঙ্গলাচরণ বিদ্বর্পবংসের প্রতি 


অথবা গ্রন্থসমাঞ্থির প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। যেহেতু মর্গলাঁ, 


চৰ্ণ ব্যতীতও চার্ববাক প্রভৃতি নান্তিকগণ কতৃক বিরচিত গ্রস্থের নিহিবক্সে . 


পরিসমাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। এরূপ শঙ্কী করিতে পার! যায় ন।। কারণ 
আস্তিক শিষ্টগণ যে নির্দোষ সদ্‌আচার অনুষ্ঠান ব। প্রয়োগ করিয়া থাকেন, 
সেই আস্তিক শিষ্টগণ কতৃক স্বীরুত নিদোষ সদাচারই সফল বলিয়া গণ্য। 
অতএব মঙ্গলাচরণও শিষ্টগণ কতৃক পরিগৃহীত সেই নিদোষ সদাচারের বিষয় 
বলিয়া উহাও সফল এই অশ্ুমানের দ্বাপ্া মঙ্গলাচরণের সফলত্ব সিদ্ধ হইলে পর 
্রস্থসমাপ্তিই মঙ্গলাচরণের ফলবূপে অশ্তুমিত হয়| স্তরা গ্রন্থের প্রারস্তে 
্রস্থপমাপ্ধির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণের অঙ্ষ্টান অবশ্ঠই কর্তবা। কারণ তখন এই 
প্রশ্থটাই প্রথমে মনে উদ্দিত হইবে যে-_মঙ্গলাচরণের ফল কি/ ফল হইল ছুই 
প্রকার _ দৃষ্ট ও অনৃষ্ট | দুষ্ট ফল সম্ভব হইলে বা উপস্থিত থাকিলে আনুষ্ট ফল 
কল্পনা করা অন্থচিত বলিয়! গ্রস্থসমাপ্তিই গ্রস্থকারের ইষ্ট ও দৃষ্ট ফলবশতঃ 
মর্জলাচরণের ফলরূপে কল্পিত হইয়া থাকে । 

রস্থসমাপ্তিই কারণীতৃত মঙ্গলাচরণের দুষ্টফলরূপে স্বীরুত হওয়ায় যে সকল 
চার্বাকাদি নান্তিকদিগের গ্রন্থে মঙ্লাচরণ পরিলক্ষিত হয় না, সেখানেও 
সমাপ্তিরূপ ফলদর্শনে জন্মান্তরীয় কারণীভূত মঙ্গলাচব্নণ কল্পিত হয়। আর 
কিরণাবলী, কাদস্বরী প্রভৃতি যে সকল গ্রস্থে মঙ্গলাচরণের অন্ষ্ঠান সন্বেও গ্রন্থ 
সমাপ্তিরূপ ফল পরিলক্ষিত হয় না, সে সকল স্থানে বুঝিতে হইবে যে-_সেখানে 
্রস্থকারের বলবত্তর বিশ্ব আছে অথবা বিশ্বের প্রাচুর্য বা প্রবলতম বিস্ব আছে। 
প্রচুর বাঁ বলবস্তর মঙ্গলাচরণই, বলবত্তর বিস্ব্বংসের ব। বিস্রনিরাকরণের প্রতি 


৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


থম 


কারণ । বিস্বধ্বংস মঙ্গলাচরণের দ্বার বা ব্যাপার | স্থৃতরাৎ বিস্বধ্বংস 'দ্বারা 
মঙ্গলাচরণ গ্রন্থসমাপ্রিরূপ ফলের বা কার্য্যের উৎপাদক হয় এই কথা প্রাচীন 
নৈয়াধিকগণ বলেন । অতএব স্বপ্লমঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান দ্বারা পপ্রবলতম বিদ্বের 
বিনাশ হয় নাই বলিয়া! কিরণাবলী, কাদন্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ সত্বে 
গ্রশ্থসমাপ্তিবূপ ফল পরিলক্ষিত না হইলেও উক্ত কার্যয-কারণভাবের কোন 
দোষোৎপত্তি বা ব্যভিচার হয় নাই । যেহেতু কিরণাবলী ও কাদস্ববী প্রভৃতি 
গ্রন্থে মঙ্লাচরণরূপ কারণ বর্তমান থাকিলে উত্ত কারণের ব্যাপার 
“বিদ্ব-পবংস” ন| থাঁকায় সমাধ্ধিরপ ফল বা কার্ধ্য উৎপর হয় নাই । এইজন্য 
দিনকরী বপিয়াছেন--স্বজন্য বিক্পর্ধণস সন্ধে মর্ঈলাভাববশতহঃ গ্রন্থে? 
অসমাঞ্চি । 

কিন্ত নব্য নৈয়ারিকগণ পলেন - বিদ্ব্বংসই মঙ্গলাচরণের ফল বা কাধ্য। 
কিন্ত গ্রন্থসমাপ্ি বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি অন্য কারণসমূহ হইতে উতপর হইয়া 
থাকে । যদি বল বিদ্বপধব*সই মর্গলাচরণের ফল, তাহা হইলে যেসকল গ্রন্থ- 
কর্তার বিদ্বাভাব স্বতঃসিদ্ধ আছে, অথচ তাহারা গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ কপিয়ছেন, 
সেখানে অনুষ্টিত মঙ্গলাচপণের নিক্ষলত্বপত্তি । এরূপ শঙ্কা করিতে পার ণা। 
যেহেতু এখানে মর্দলাচরণের শিক্ষপত্বের যে আপত্তি উঠিয়াছে, সেই আপন্ডি 
ইষ্ট। কারণ বেদপিশ্বীপী শিষ্টগণ বিশ্বের আশঙ্কীতেই মঙ্গলাচরণ করিয়া 
থাকেন এবং এইরূপই শিষ্টাচার পরিলক্ষিত হয়। যদি বল যে গ্রন্থকর্তাপ 
স্বশুঃসিদ্ধ বিদ্বাভাৰ আছে, অথচ তিনি স্বীয়গ্রঙ্থে মর্ঈশাচরণ করিয়াছেন, কিন্ত 
এখন উক্ত অন্ষ্ঠিত মঙ্ঈলাচরণ যদি নিক্ষল তয় অর্থাৎ মঞ্জলাচরণরূপ কারণ 
বর্ধমান রভিযাছে অথচ বিক্ব্বংসবূপ কাধ্য উৎপন্ন না হইলে “মঙ্গলাচরণ 
বিদ্ববংসের প্রতিকারণ” এইরূপ কাধ্-কারণভাব ধোধক বেধধাক্যের 
অপ্রামাণ্যের আপত্তি তয়। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেতেতু “খিগ্ 
ব্মান খাকিলে অনুষ্টিত মঙ্গলাচরণের দ্বারা! সেই বিস্ব বিনষ্ট হইবে বা ষে 
গ্রন্থের বিশ্ব বর্তমান আছে, অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণ সেই বিক্লের বিনাশক” ইহাই 
বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য বিধয়। এই নিমিত পাপভ্রমে অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্ত শিক্ষণ 
»ইলেও, পাপ এবং প্রায়শ্চিন্তের কাধ্য-কারণভাব বোধক পেধবাক্য অগ্রমাণ 
হয় না। কিন্তু মর্শলাচরণ বিদ্র্বংস-বিশেষের প্রতি কারণ। সকল জাতীয় 
বিস্থ এনুষ্ঠিতমন্গল(চরণের ছার বিনষ্ট হয ন1। খিনায়ুকন্তব পাঠাণি কতকগুলি 
বিস্্বং সবিশেষের প্রতি কারণ হয় । কোন কোন স্থলে বিশ্বের অত্যন্তাভাবই 
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সমাপ্ধির প্রতি কারণ হয়, যেহেতু কাধ্যের গ্রতি যে বস্ত প্রতিবন্ধক হয়, সেই 
বস্তর অভা'ব সেই কাধ্যের জনক হয়। 

অতএব প্রতিবদ্ধকের সংসর্গাভাবই ( প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যস্তাভাব ) 
কাধ্যের জনক হওয়ায় বি্গের অভাব গ্রন্থসমাপ্ধির প্রতি কারণ হয়। অত্যস্তা- 
ভাবের সহিত ধবংম ও প্রাগভাবের বিরোপ না থাকায় বিষ্বের অভাবপদের 
বারা! উহাদের সংগ্রহ হইল । 

এই নিমিত্ত পরিলক্ষিত হয় যে চার্ববাক প্রভৃতি নান্তিকগণ কর্তৃক বিরচিত 
্রস্থসমূহে জন্মাস্তরীয় অনুষ্টিত মঙ্গলাচরণ হইতে বিস্বধবংস স্বীরুত হয় অথব1 সে 
সকল গ্রস্থকর্তার স্বতঃসিদ্ধ বা স্বভাবতঃই শিল্পের অত্যন্তাভাব বর্তমান আছে বলিয়া 
পূর্ববকথিত কাধ্য-কারণভাবের অর্থাৎ “প্রতিবন্ধকাভাব কার্ষ্যের প্রতি কারণ 
হয়” এই কাধ্য-কারণভাবের ব্যভিচার ভয় না এই কথা নব্যনৈয়ায়িকগণ বলেন । 


“সংসার-মহ্থীরুহুত্য বীজায়”-_সংসাররূপ যে মহীরুহ বিশাল বৃক্ষ তাহার 
বীজ অর্থাৎ নিমিত্তকারণ শ্রীভগবান্‌ শ্ররুষ্ণকে প্রণাম জানাই | এই বিশেষণ 
দ্বার] ঈশ্বরের সত্াপিষয়ে প্রমাণ প্রদশিত হইল | দনুতন জলধররুচয়ে”শ এইট 
বিশেষণপদের দ্বারা ঈশ্বরের সাকার প্রদশিত হইল | শিরাকার পদার্থের 
শরীরের কান্তি সম্ভব হয় না। 

কাধ্যমাত্রেরই একজন কর্তা বা পরিচালক বা জনক থাকেন । যেমন ঘটাণি 
কাধ্যের কণ্তী কুস্তকার । সেইরূপ পৃথিবী এবং বুক্ষাদির অঙ্কুরাধিও কাধ্য বা 
জন্য-বস্ত । এই নিমিত্ত উহাদেরও একজন কর্তা অতি অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে । এই সকল কাধ্যের কর্তৃত্ব বা কর্তা হওয়া অন্মাদাদি সাধারণ মুত্তের পক্ষে 
সম্ভবপর নহে । কারণ জন্য ক্ষিতির অর্থাৎ ভূম গুলের উৎপত্তি ও বিশাশ আছে। 
স্থুতরাৎ ফিনি ক্ষিতি প্রভৃতির কর্তা তিনিই ঈশ্বর এইরূপে ঈশ্বরপিদ্ধি-বিষয়ে 
প্রমাণ প্রশিত হইল | অন্গমানের আকাব--ক্ষিতিঃ সকত্ৃক। কাধ্যত্বাৎ্ ঘটবত। 

যদি বল কর্রজন্তত্বের বা অকর্তকত্বের প্রমাপক বা সাধক শরীরাজন্ত 
অর্থাৎ পৃথিবী কতৃবিশেষের দ্বারা সৃষ্ট নহে, যেহেতু উহ্1 শরীরবিশেষ হইতে 
অন্ৎপর । এই শ্রীরাজন্তত্বতেতু দ্বারা পুর্বকিত জন্যত্বহেতু সংপ্রতিপক্ষ 
হইয়াছে । সন্‌ বিদ্যমান হইয়াছ্ছে প্রতিপক্ষ প্রতিকূল হেতুটি যাহার, সেই হেতু 
সত্প্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয় অর্থাৎ যে হেতুটি তুল্যবল প্রতিকূল হেতুবিশিষ্ট 
হইয়াছে, সেই হেতুকেই সত্প্রতিপক্ষ বল। হয় । 


৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


হেতুর দোষ বা হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার । সংপ্রতিপক্ষ তাহাদের অন্যতম | 
হেত্বাভাস থাকিলে অন্মিতি হয় নাঁ। “ক্ষিতিঃ সকত্তৃকা জন্যত্বাৎ* এইটি 
প্রথম অহ্ধমান। সাধ্য ও হেতু অভিন্ধ হইলে সিন্ধসাধন দৌষ প্রযুক্ত অন্গুমিতি 
হয় না, এইজন্য সকত্তৃকত্ব বা কততৃজন্যত্র সাধ্য হইল। কাধ্যত্ব বা জন্যত্ব হেতু 
হইলেও সাধ্য জন্যহ্ব বা কার্ধ্যত্ব হইল স্বরাপসম্বন্ববিশেষ, আর হেতুরূপ কাধ্যত্ব 
বা জন্ত্ব প্রাগভাবপ্রতিযোখিত্ব, সুতরাং সাধ্য হইল অথগ্ডোপ।ধি স্বরূপ, হেতু 
হইতে ভিন্ন হওয়ায় সিদ্ধপাধন দোষ হইল ন।- ইতি দিনকরী | 

“ক্ষিতিঃ কর্তৃক! বা কত্রজগ্যা শরীরা'জস্ত্বা” এইটি দ্বিতীয় 
অঙ্গমান । এই দ্বিতীয় অন্মানটি প্রথম অনুমানের বিরোধী । তদ্বত্বা জনের 
প্রতি তদভাববত্বাজ্ঞানের বা তদভাবব্যাপ্যবত্বাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা এই নিয়ম- 
বশতঃ। দ্বিতীয় অনুমানের সাপ্য হইল কর্রজন্যত্র বা অকর্তৃকত্ব, ইহার সাধক 
বা 'প্রমাপক হেতু শরীগাজন্যত্ব। এই দ্বিতীয় অনুমানের হেতু শরীরাজন্ত 
প্রথম অনুমানের “জন্তত্ব” হেতুর সত্প্রতিপক্ষ হইয়াছে । স্থতরা* প্রতিপক্ষহেতুর 
নুঃনবণত্ প্রমাণিত না হইলে প্রথম অন্ুমানটি সদনমান বপিয়া প্রমাণিত ভইবে 
ন।। এপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ এই হেতুটি অগ্রযোজক অর্থাৎ 
অন্ুকুলতর্করভিত। যে তর্কের দ্বারা হেতুর ব্যভিচারশঙ্কা নিবাধিত হয়, 
তাহাকেই অনুকূল তর্ক কহে । যথা "মো বহ্ছি ব্যভিচারী ন বা” অর্থাৎ 
ধূম বহ্িব্যতী৩ও থাকিতে পারে কি না? ইত্যাকারক ব্যভিচার শঙ্কা | যদি 
“ধুমে। বন্ছিব্যভিচারী শ্যাত্তঠি বঞ্িজন্তো ন স্তাৎ” অর্থাৎ ধুম যদি বঙ্ছির ব্যভিচারী 
১ই৩, তাহা হইলে ধূম বহ্ছি জন্য অর্থাৎ বহি হইতে উৎপর হইত না ইত্যাকারক 
অনুকুল তর্কের ছারা পূর্বেষোক্ত ধ্ভিচার শঙ্কা নিবারিত হয়। এপ তর্কই 
অন্সকুলতর্ক বলিয়া! অভিহিত হয় । 

এখানে প্ররুতস্থলে দ্বিতীয় অন্গমান কল্পে “শগীরাজন্&* ভেতুন বাভিচার 
শঙ্কা নিবর্তক কোন অনুকূল তর্ক পরিলক্ষিত হয় না। 

কিন্তু আমার অর্থাৎ গ্রস্থকারমতে কর্তৃত্ররাপে এবং কার্ধ্যত্বরূপে কার্য-কারণ- 
ভাবই অন্কুকুলতর্ক | কর্তা ব্যতীত কাধ্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া কাধামাত্রই 
কর্তৃজন্য অর্থাৎ কাধ্যত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি চেঙনশীল কর্তা কারণ হয় এই কথাই 
সকলেই ন্বীকার করিয়া থাকেন। 

এখন “ক্ষতি: কর্ত জঙ্া! কার্ধ্যত্বাু” এই অনুমানে “কার্ধ্যত্বংকর্ত জন্যত্ব 
ব্যাপ্যং ন বা” অর্থাৎ হেতুতৃ৩ কাধ্যত্েে সাধ্য-ভূঙ কতৃজন্ত্বের ব্যাঞ্চি আছে 
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কি না? ইত্যাকারক ব্যভিচার শঙ্কাতে “্যদ্দি কার্ধ্যত্বং কর্তৃ জস্যা্বব্যতিচারী 
স্তাত্তহি কৃতিজগ্যভাবচ্ছেদকং ন স্যা” এইটি অশ্বকূলতর্ক হইয়াছে । যেহেতু 
কাধ্ধ্যত্ব ধন্মটি কৃতির জন্যতাবচ্ছেদক বলিয়! সর্বদাই স্বীকূত। এখন কার্যত 
ধশ্মটি যদি কর্তৃজন্ত্বের ব্যভিচারী হইত, তাহ! হইলে কৃতির জন্যতাবচ্ছেদক 
বলিয়া পরিগণিত হইত ন। | যেহেতু অতিপ্রসক্ত ব। তদতিপিক্তবৃত্তিধর্ম কাহারও 
অবচ্ছেদক হয় না ইহাই নিয়ম _ণঅনুযনানতিরিক্তবৃত্তিধন্মস্য এব অব- 
চ্ছেদ্কত্বা৮। অতএব কাধ্যত্ব কর্তৃজন্যত্রের ব্যাভিচারিধম্ম বলিয়া গণ্য হইল 
ন|। স্থৃতরাং উক্ত অন্ুকুলতর্কের দ্বার উক্ত ব্যভিচার শঙ্কা নিরারুত হইল । 

কাধ্যমাজের প্রতি চেতনশীল বস্ত কারণ ভয় এই মত ধাতারা স্বীকার করেন 
পা, তাহাদের মতে অন্থকুলতর্ক নাই । এ বিষয়ে দিনকীতে বিশদভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । 

স্বর্গ ও পৃথিবীর অর্টা, অদ্বিতীয়, বিশ্বের কর্তা, ভূবনের রক্ষক ইত্যাদি 
বেদের অনুসন্ধান দ্বারা ব। প্রমাণছ্বার। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় সিদ্ধ হয় ॥ ১ ॥ 


ল্য মৃত ( ঘুজা ) জাখা নল্ন জালাল অনিহানক্মূ। 

অলনাদহাখাওমান্র: হাখা: অন লীলিনা: | ২ ॥ 
গ্রন্থকার পদার্থসমূঠের বিভাগ দেখাইতেঙেন-পড্রব্য” ইত্যাপি গ্রন্থদ্বার। | 
পন্য অর্থঃ পদার্ধঃ” এই ব্ুযুৎপত্তিবশ৩২ঃ পদের দ্বারা যে বর্ত বোধিত ত্য, 
তাহাই পদার্থ । অর্থাৎ খে ধণ্ত পদজন্য প্রঙাতির বিষয় বা যাত। জেরে, 
অভিধেয়, বাচ্য বা প্রমেয়াদি তাহাই পদার্থ শব্দদ্বার। বোপ্ধিত হয় । দ্রব্য, গুণ, 
কম্ম, সামান্ত বা জাতি, বিশেধ, সমবাধ ও অভাব এই সাতটি পদাথের কথা 
হ্যায়বৈশেষিকগণ বলিয়া থাকেন । আমরা এই জগখসংসারে যাহা দর্শন করি 
বা অনুভব করি সকলই এই সাতটি পদার্থের অন্তর্গত | সপ্তীপিক ব সঞ্চনান- 
সংখ্যক পদার্থন্বীকাণে প্রয়োজন বোধ করেন না। ইহার মধ্যে ছয়টি ভাব 
পদার্থ ও একটি অভাব পদার্থ । প্রথমেই দ্রব্যের কথা বলিয়াছেন, কারণ 
গুণাদি ছয়টি পদার্থ ই দ্রব্কে আশ্রয় করিয়া থাকে, এইজন্য আশ্রয় ব্যক্তির 
বিষয় প্রথমে বলিয়া পরে আশ্রিত ব্যক্তি বা বস্তর বিষয় কথিত হইয়াছে । গুণ 
সকল দ্রব্যেই থাকে, আর কম্ম, দ্রব্য থাকিলেও সকল দ্রব্যে থাকে না, এই 
নিমিত্ত দ্রব্যকথনের পর সর্দদ্রব্যাশ্রিত গুণের কথা বলিয়! ভ্রব্যাশ্রিত কশ্শের 
কথ। গ্রন্থকার কাবিকায় উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার পর সামান্তের কথা 
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বলিয়াছেন, যেহেতু সামান্য বা! জাতি সকল সময়ে দ্রব্য, গুণ ও কর্খমকে 
আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। সামান্ত বা জাতিকে অবলম্বন করিয়। দ্রব্য, 
গুণ ও কম্ম ইহার প্রতোকে অন্গগত ভাবপ্রা্ধ হয়। আর বিশেষ প্রত্যেকের 
ব্যাবর্তক । এই নিমিত্ত সামান্য ও বিশেষ এই দুইটি পদার্থের পরস্পর বিপরীত 
স্বভাব । এই কারণে সামান্তের পর ঘিশেষের কথা কারিকায় উক্ত হইয়াছে । 
জন্য দ্রব্য, গুণ, কম্ম, সামান্য ও বিশেষ স্ব স্ব আশ্রয়ে সমবায় সন্বদ্ধে বৃত্তি করে 
বলিয়া বিশেষাস্তের পর সমবায় কথিত হইয়াছে । এই ছয়টি ভাবপদার্থ, 
স্থৃতরাং ভাবভিন্ন অভাব পদার্থ সপ্চমস্তানে উল্লিখিত হইয়াছে । 

দ্রব্যতীদি জািকে পক্ষ্য করিয়াই কারিকায় দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থগুপি এক- 
ব্চনাস্তরূপে কথিত হইয়াছে । মীমাংসকগণ গুণগতজাতি স্বীকার করেন না 
বলিয়। “গুণ1১” মতান্তরে বহুবচন উল্লিখিত হইয়াছে । কম্ম সংযোগ অপেক্ষা 
অতিপ্রিক্ত পদার্থ নহে এই ভূষণমত শিরাকরণের জন্য কারিকায় “তথা” এই 
শব্ধ উক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ যেমন গুণ দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, সেইরূপ 
কন্মও। “অন্ভাব অধিকরণস্বরূপ পদার্থাস্তর নহ্ছে” এই প্রাভাকৰ মত 
খণ্ডন করিবার জন্য কারিকায় উক্ত হইয়াছে পুন “ম্তথা” এই শব্ধ । “পদ্ধার্থাঃ” 
এই পদের অর্থ পদার্থতাবচ্ছেদক ধন্মা। পদ্রেব্ং”" এই পদের ভাবপ্রধ।ন নিদ্দেশ 
দ্বারা “দ্রব্য” অর্থ অভিহিত হইয়াছে বপিযা পদার্থ অনেক হইলেও সপ্ত্ব 
কথনে ব্যাঘাত হইণ না। মীমাংসকেরা সংখ্যা, শক্তি ও সাদৃশ্তকে অতিরিক্ত 
পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, এই পরমতেধ অপকধ স্থচনার জন্য “সধ” শব 
কাপ্িকায় উলিখি৩ ভইখাছে ॥ ২॥ 


হ। নহাখালাঘুই হালা_-লচ্ঘ যৃস হতাহি । অঙ্গ অ্লহনা'ানততন্শলাইন 
ঘঙ্া মাত সার্ব বল শান্বজীল ত্ৃথন্‌ অঘন্নাজী ল: লুল: । হে ল নবাঘী: 
নহীমিক্ক-সম্িক্তা:, লমামিক্কানালঘি জন্বিষভ্তাঃ। সলিঘাহিজ্তরনঈন লাঙ্টা। অলচ্ন 
ওলান-ল্রিল্তাদলী অজ্ন্বহার্থমিললবযা হাক্ষিজান্হযান্ীলামলিহিক্ষঘহাঘংনলা- 
হাজিলদ্‌। ন্‌ কথঈল হ্ব নহাখীা:, হাকিজাহেঘাভীলালদি জলিহিকলহাখতলাল্‌ । 
বখানি লগ্ঘান্িলনন্তিবিল অল্িলা ভাহী ল অল্ঘণী, লক্ভুল্মল নু জল্মবন। লক্গ 
মগ্ঘাহিনা লল্তী বান্তানৃনুক্তা হাকিলাহযলী, তঅন্ঈল মক্ঘান্রবমাহজল  অন্মল হবি 
ন্নলষবী। হ্ত্র জাহেমলনি জলিবিকলভাখ: । বি ল অনুন্ু লাহঘূ অল্বমললি, 
জালান্্তি অইলাল্‌, অথা মী লিত্ঘ লা অগ্মংলমদি লিত্সলিলি জার্হযসর্জীনি: | 
লামার, অতবন সলীমমানতলাহিবি শন্ম । মধত্দান্মমাননিহাচ-ন্টমাইহীন্থাহিন্ 
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সবি হলাল্গীল মঘ্যাত্রমাব্াইই্র জরা ইবুল্ষ কজন । অনিন আামভজহবী জলল্- 
হাকিবক্সামাসান-চ্রক-ক্র্যলালীছিতযা। নল লীতভীঅ জলি সলিনল্সক্ধ- 
বু্তাব্গন নখ হান হলি আাহ্সম্। তপীজঙ্ষামলানিহান্ভ-মধ্ঘমান্রজ্ন ( লজি- 
জামান্যামানজ্ৰ ) ভ্কাহতাতাল্‌। জাকহঘমঘি ল অহাখান্লং, কিন্ত লক্রিগিতৰ অলি 
বহমলমৃীঅম্পনত্বন্, যখা ন্বল্পশিলতব অলি ন্বল্দ্যালাল্্লাবক্ষতত্বাহিমত মু 
নলরজাহঘলিবি ॥৭॥ 

সপ্তম পদার্থটি অভাব পদার্থ কারিকায়ু এরূপ উল্লেখ থাকায় অবশিষ্ট ছয়টি 
পদার্থ ভাব পদার্থরূপে পরিগৃহীত হইল । এই নিমিত্ত প্রথম ছয়টি ভাবপদার্থ 
এইরূপ পুথগভাবে আর উল্লেখ করার প্রয়োজন হইল না। এই সাতটি পদার্থ 
বৈশেধিকদর্শনে প্রসিদ্ধ এবং নৈয়ায়িকগণেরও অবিরুদ্ধ। ভাষ্ে অর্থাৎ 
শ্রীমৎ প্রশস্ত পাদাচাষ বিরচিত বৈশেষিক ভাষ্যে এই সাতটি পদার্থের মধ্যেই 
নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক স্বীকত ষোড়শ পদার্থকে যথাযথভাবে দেখান হইয়াছে ।, 
নন্য্যায় রচয়িতা গঙ্গেশোপাধ্যায় সপ্তপদার্থের মধ্যে ষোড়শ পদার্থের 
অন্তর্ভাবকে স্বীকার করিয়। লইয়াছেন বলিয়াই স্বরচিত উপমানচিস্তামণি গ্রন্থে 
শক্তি, সাদৃশ্য ও সংখ্যা উক্ত সাওটি পদার্থ হইতে অতিরিক্ত এইরূপ আশঙ্কা 
করিয়াছেন । অন্তথা অর্থাৎ যদি সপ্ত পদার্থের মধ্যে ষোড়শ পদার্থের 
অস্তনিবেশ ন্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে শক্তি, সাদৃশ্য ও সংখ্যাদি সপ 
পদার্থ হইতে অতিরিক্ত এপ আশঙ্কাই করিতেন না । 

আশঙ্কা করিতেছেন- দ্রব্যাদি সাতটি মাত্র পদার্থ হইবে কন? যেহেতু 
শক্তি, সাদ্রশ্য ও সংখ্যাদি অতিরিক্ত পদার্থ বর্তমান রহিয়াছে । তথাহি- 
চন্দ্রকাস্ত নামক প্রতিবন্ধক মণিবিশেষ, মন্ত্র এবং ওষধির সান্গিধ্যবশতঃ বহি” 
দ্বারা দাহ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু উক্ত চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতির অভাব স্থলে 
বহ্ছির ছ্বার] দাহ উৎপন্ন হয়। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে--প্রতিবন্ধকী- 
ভূত চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতির দ্বারা বন্ছির দাহান্ুকুলশক্তি বিনষ্ট হয় এবং 
উত্তেজকীভূত ন্র্যকান্তমণির দ্বারা অথব প্রতিবন্ধক চন্দ্রকাস্তমণি প্রভৃতির 
অপসারণের দ্বারা বহ্ছির দাহান্থুকুল শক্তি সমুৎপন্ন কল্পিত হয়। স্ৃতরাং 
বন্ছির ধাহান্গকুল শক্তি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হওয়ায় শক্তি সঞ্ধ 
পদার্থ ভইতে অতিরিক্ত পদার্থ ইহাই হইল আশঙ্কার বিষয়। এবং সেইরূপ 
সাদৃশ্ ও অতিরিক্ত পদার্থ, যেহেতু সাদৃষ্ঠকে উক্ত ছয়টি ভাব পদার্থের অন্তর্গত 
বা অন্তর্ভুক্ত বগিতে পারা খায় না। কারণ সাদৃশ্ত যেমন জাতিতে বর্তমান 
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থাকে, সেইরূপ জাতি ভিন্ন দ্রব্যাদিতেও থাকে । তথাহি-যেমন গোত্বজাতি 
নিত্য, সেইরূপ অশ্বত্ব জাতি ও নিত্য, এইভাবে জাতিতে সাদৃশ্তের প্রতীতি বা 
প্রত্যয় হয়। জাতির বা সামান্যের উপরে দ্রব্যাদি কোন পদার্থই থাকে 
না। অতএব যাহা সামান্যে আছে, তাহা দ্রব্যাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন 
বা অতিরিক্ত একথা স্বীকার করিতে হইবে । সাঘৃশ্তঠ অভাব পদার্থরূপেও 
স্বীকৃত ব1 পরিগণিত হয় না, যেহেতু সাদৃশ্তের ভাবস্বরূপে প্রতীতি হয়। এব্প 
শঙ্কা করিতে পারা যায় না । কারণ প্রতিবন্ধকীভূৃত চন্দ্রকান্তমণযাধির অভাব- 
বিশিষ্ট বহি দাভাদির প্রতি হেতু । লঘুধশ্মের কারণ তাবচ্ছেদকত্ব সম্ভব হইলে 
গুরুধর্জে কারণতাবচ্ছেদক স্বীকার অন্গচিত বলিয়। গ্রন্থকার বণিতেছেন-_ 
অথবা ইতি । অথবা স্বতন্ত্ররপে প্রতিবন্ধকীভূ৩ চন্দ্রকান্তমণ্যাধির অভাবই 
দাহাপির প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হইলে যখন সমাধান হয়, ৬খন 
অনস্তশক্তি তাহার প্রাগভাব ও ধ্বংস কল্পনা কর উচিত নহে । অর্থাৎ বহ্িতে 
যেরূপ দাহাস্থকুল শক্তি স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ প্রতিবন্ধকীভূঙ 
চন্্রকান্তমণি প্রভৃতিতে ও দাহশক্তির নাশানুকূলশক্তি ন্বীকার করিতে হইবে । 
অন্তথা চন্দ্রকাস্তমণি প্রভৃতি বছ্ছিবৃত্তি শক্তির নাশক হইতে পারে না। সুতরাং 
শক্তি ব্বতন্বপদার্থরূপে স্বীরুত হইলে অনস্তশক্তি এবং উক্তশক্তিসমূহের প্রাগভাখ 
ও ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবে । এইরাপ গুরুকল্পন1 স্বীকার করা অপেক্ষা 
পাহের প্রতি মণ্যভাবের অতিরিক্ত জনকতা স্বীকারে যখন সমাধান হয়, তখন 
শক্তি স্বীকারে প্রয়েজন করে না। পক্ষান্তরে -চন্দ্রকাস্তমণি নিকটে থাকিলে 
যদি বঞ্চির দাহিকা শক্তি অন্কৎপন্ধ হয় এইরূপ পব্রিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে 
বন্চির স্বতশ্্্ূপে দাহিকাঁশক্তি স্বীকার ন। করিয়! চন্দ্রকান্তমণির অভাববিশিষ্ট 
বহ্ছিই দাহ ও বঞ্ছির প্রতি কারণ এইরূপ স্বীকার করিলেই সামঞ্তম্ত হইবে । আর 
স্বঙন্ত্রপে শক্তিকে স্বীকার করিলে অনম্তশক্তি, তাহাদের ধ্বংস ও প্রাগভাব 
প্রভৃতি কল্পনাবশতঃ গৌরুবদোষ অপরিহার্য হইয়া উঠিবে । কারণ দেখা যায় 
যে যেস্থানে চন্দ্রকান্তমণির সন্নিহিত বহ্ছি হইতে দাহ উৎপন্ন হইতেছে না, 
সেস্থানে চন্দ্রকান্তমণির ছ্বারা বহি দাহিকা শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে ইহা অবস্ঠই 
কল্পিত বা! অনুমিত হ্য়। আর যখন চন্ত্রকান্তমণির অসন্ষিধানবশ৩২ বহ্ছির 
দাহিকাশক্তি সমুৎপন্ন হইতেছে ইহা পরিলক্ষিত হয়, তখন উক্ত দাহিকা শক্তি 
নৃতন এবং পুর্বশক্তি হইতে ভিন্ন বা অতিরিক্ত এরাপ কল্পনা করিতে হইবে। 
যখন প্রতিবন্ধক চন্ত্রকান্তমণির সান্জিধ্যবশতঃ বঞ্চি হইতে দ্াহিকা শক্তি অনুৎপন্ন 
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হইতেছে ইহ। পরিলক্ষিত হয়, তখনও বহিগত দাহিকাশক্তির প্রাগভান আছে 
ইহা! বুঝিতে হইবে । অতএব শক্তি স্বতন্ত্রপদার্থ্ূ্পে স্বীরুত বা কল্পিত হইলে 
গৌরবদোষ হয় । 

মণ্যভাববিশিষ্ট বহ্ছি দাহের প্রতি কারণরপে স্বীরুত হইলে মণ্যভাববিশিষ্ট- 
বন্ছিত্ব বা বঞ্ছিবিশিষ্ট-মণ্যভাবত্ব এহ উভয়ই কারণতাবচ্ছেদককোটিতে প্রবিষ্ট 
হওয়ায় কার্ষ-কারণভাঁবের গৌরবদোষ হয় । এই নিমিত্ত বন্ছি ও কেবল মণ্য- 
ভাবই দাহের প্রতি কারণবূপে স্বীকত হয় । এবিষয়ে দিনকরীতেও বিশদভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । 

যদি পল কেবল চন্দ্রকান্তমণির অভাবই দাহের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত 
হইবে । তাহা হইলে যেস্ানে উত্তেজক ত্বর্ষকান্তঘণি এবং প্রতিবন্ধক চন্দ্রকান্ত- 
মণি উভয়ই বিদ্যমান আছে, সেইস্থানে বহ্ছির দাহিকাশক্তি কীভাবে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে? একূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু উত্তেজক-মণ্যভাব- 
বিশিষ্ট মণ্যভাব দাতের প্রতি কারণ | স্বতরাৎ যেখানে উত্তেজকীভূত স্র্ষকান্ত- 
মণি ও প্রতিবন্ধকীভূত চন্দ্রকান্তণি উভয়ই আছে, সেখানে উত্তেজক মণযভাব- 
বিশিষ্ট মণ্যভাবরূপ কারণ বিদ্যমান থাকায় দাঠকার্য উৎপন্ন হইবে । সাদৃশ্যও 
পদার্থান্তর বা! অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া পরিগণিত নহে । কিন্তু তদ্ভিন্ন হয়া 
তদ্গত তৃয়ে। ধর্্মবি শিষ্টই সাদুশ্তপদ্দের অর্থ। যেমন বদণে চন্্রসাপৃশ্ত আছে 
অর্থাৎ বদন চন্দ্রভিন্ন হইয়া চন্ত্রগত আহলাদকতাপি ধন্মবিশিষ্ট হইয়াছে ॥ ২॥ 

ছিতিত্লিআীলহভ্ভ্সীল-ক্বান্ক-হি-হুন্িলী লল: | 
ল্সাঘপ্ মৃধা ফন হলীবাল্নহল: অহম্‌ ॥ ২ ॥। 

গ্রন্থকার নৈশেষিকসম্মত সপ্ত পদার্থের মধো 'গ্রথম পদার্থ ভ্রবোর বিভাগ 
দেখাইতেছেন_ ক্ষিতি” ইত্যার্দি গ্রন্থ ছ্বারা। পৃথিবী, জল, জঃ- বহি, 
বাছু, আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্মা--জীবাত্মা ও পরমাত্মা ও মন এই নয়টি 
মাত্র দ্রব্য) লক্ষণ ও অসাধারণ ধশ্শ ইভারা একার্থক | কোন পদার্থের যাহা 
অসাধারণ ধশ্ম তাহাই সেই পদার্থের লক্ষণ । ন্যায়বৈশেষিক মতে কোন 
পদার্থ ধশ্মবিহীন হয় না। প্রত্যেক পদার্থে একাধিক ধশ্ম থাকিতে পারে। 
যেমন ঘটে ঘটত্ব, পৃথিবী, ভ্রব্যত্ব, সত্তা ও পদার্থ ধশ্ন আছে। ইহাদের মধ্যে 
ঘটত্বই ঘটের অসাধারণ ধশ্ম । ধৃশ্মের অসাধারণত্ব হইল লক্ষ্যতাব্চ্ছেদকসমনিয়- 
তত্ব। যে ধশ্মটি সকল লক্ষ্য বস্ততে থাকে এবং অলক্ষ্যে থাকে শা । সমনিয়তত্ব 
হইল তদ্‌ব্যাপ্যত্থে স্তি তদ্‌ ব্যাপকত্বম্‌ অর্থাৎ যে ধর্্ঘটি লক্ষ্যতা'বচ্ছেদকের 
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ব্যাপ্য ও ব্যাপক হয়, সেই ধর্্সটি লক্ষ্যতাবচ্ছেদকসমনিয়ত বলিয়া কথিত হয়। 
যে পদার্থের লক্ষণ কর! হয় সেই পদার্থটি লক্ষ্য বলিয়া অঠিহিত হয়। যেমন 
দ্রব্যের লক্ষণ করিতে হইলে দ্রব্কে বলা হয় লক্ষ্য, লক্ষ্যে যে ধর্ম থাকে তাহা 
লক্ষ্যতা বলিয়া কথিত হয়। উক্ত লক্ষ্যতার অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তক ধর 
হইল দ্রবাত্ব। এই লক্ষ্যতানচ্ছেদেক দ্রব্ত্থের সধনিয়ত বা ব্যাপ্য ও ব্যাপক 
যে ধর্টি হইবে, তাহাই হইবে দ্রব্যের লক্ষণ । দ্রব্ত্জাতিমত্্ বা গুণবন্ধ 
দ্রব্োর সামান্য লক্ষণ । এখানে ভ্রবাত্বজাতিমত্ত্ বা গুণবত্ব লক্ষ্যতাবচ্ছেদকীভূত 
দ্রব্যত্বের সমনিয়ত তইয়াছে | মীমাংসকমতে অন্ধকারও একটি অতিরিক্ত পদার্থ। 
কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহ স্বীকার করেন ন। । তাহারা বলেন- আলোকের 
অভাবই অন্ধকাররূপে পরিগণিত হয়, সুতরাং অন্ধকার অভাব পদার্থেরই 
অন্তর্গত । সংযোগ বা বিভাগের কারণতাবচ্ছেদ কৰপে দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। 
রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি গুণ পদার্থ ॥ ৩॥ 


ই । লুতানি নিমঅন-_ছিনি: পৃথিবী । জাণী অভ্তানি। লীজী নন্টি:, 
মহ লামু:, ভীম আক্কাহা:, ক্কাক্ত: অলম:) হিষ্‌ জাহা, ইন্তী জালা, মন: | ঘ্লানি 
লন লুন্সাণীত্যখী: | নন্‌ লন্সবআানী কি লালল্‌? লন্তি ক্স সত্মহা সলাত, 
ঘুল-জন-সম্মুবিম (ঘামহাতাঁ) লত্তল্ায়ন্তান্‌ (জালিসত্যহী জাগ্পঘতব্ধহনলাযা 
টনল্বান) হুনি উন্প। কাহ্ালন্বাধিক্কাবগালানভ্ঠহলক্লা, জনীযাভয লিমাবাহ্ন 
না অলনাসি্কাহঘালানভ্উত্কলঘা ল বল্সত্রসালিজিু হিলি । নন্‌ হাম রত্ন লল: 
কুলী লীল্ন্‌ ? লতি সত্যধীত মুদ্াব । তীর জনাব ্কাত্যনতআাভ্ন 
পন্মত্বদ্‌ ॥ লতি বান্তহন্ৰতলাহু ল ঘৃখিনী, লীকভঘনততাভ্ব ল ক্যা বন্‌- 
সত্মহ্ধা ল্বালীল্ষলিহদ্ী লহ: ্াহালিনি মি । আনহযন্ষনজীগমালনীঘঘলী 
রকযাল্নহ-ক্রনলাঘা অন্যাত্যতআান। ভঘনলাসলীলিজবু সমতা । লমনলা- 
সলীলিহদ্বি জাজীল্ষানজাহীনামিল্ী ওসান্তিইন্ন । বদজীগলিহিক্ষরভ্ঘত্ অলন্তা- 
নঘনাহি-ন্ত্ঘলা-মীতেভ্্ ভাল । ভনতাভ্ন অথা লীঅহমন্নমানভলগাওয় নহসল ॥ ২। 

গ্রন্থকার দ্রব্যবিভাগ করিতেছেন -পৃথিবী, জল, বহ্ছি, বায়ু, আকাশ, 
কাল, দিক্‌, আত্ম।-জীবাত্ম! ও পরমাত্মা ও মন এই নয়টিই দ্রব্/পদার্থ। 
অসাধারণ ধর্মই লক্ষণ বলিয়! কথিত হয় । এখন নয়টি দ্রব্যবৃত্তি দ্রব্যত্ব জাতি 
সিদ্ধ না হইলে নয় প্রকার দ্রবা পদার্থ সিদ্ধ হইবে না। এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ 
দ্রব্ত্ব জাতি সিদ্ধ নিমিত্ত প্রথমে পুবপক্ষ বলিতেছেন-_- নু” ইত্যাদি 
আশঙ্কান্থচক গ্রন্থ দ্বারা । যদি বল দ্রব্ত্ব জাতি স্বীকারে কি প্রমাণ? 


গ্রুত্যক্ষখ গুম্‌ ১৩ 


অর্থাৎ কোন 'প্রমাণই পরিলক্ষিত হয় না। যেহেতু কোন সময়ে দ্রবা, কখন বা 
কঠিন হয় বলিয়া "বত জতু প্রভৃতিতে ব্যাপ্য জাতি পৃথিবীত্বাদির সংশয়বশতঃ 
ব্যাপক জাতি ভ্রব্যত্থের ও সংশয় উৎপন্ন হয়। দ্বত জতু প্রভৃতিতে “ইদং দ্রব্যং 
ইদং দ্রব্যং” অর্থাৎ ইহা দ্রব্য ইহা! দ্রব্য এইরূপ সবদা অশ্্গত প্রত্যয় অনুৎপন্নহেতু 
দ্রবাত্বজাতিতে চাক্ষুষ প্রমাণ বা 'প্রতাক্ষ প্রমাণ সাধারণ ব্যক্তি কর্তৃক পরিগৃহীত 
হয়না। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না বা বলিতে পারা যায় না। যেহেতু 
কাধ্যের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে অথবা সংযোগ বা বিভাগের 
সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে দ্রব্যত্ব জাতির সিদ্ধি হয় । কাধ্য ও কারণের 
সামানাধিকরণ্য না থাকিলে কাধ্য-কারণভাব উৎপন্ন হয় না। এইজন্য সমবায় 
সগ্থদ্ধে যে আধারে কাধ্য উৎপন্ন হয়, তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সেই আধারেই কারণীভূত 
দ্রব্য থাকে ইহাই নিয়ম । অতএব দ্রব্যই কাধ্যের সমবায়িকারণ বলিয়! 
কাধ্যের সমবায়িকারণতা৷ দ্রব্যে থাকে | দ্রব্যমাত্রেই দ্রব্যত্ব ধর্ম থাকে এবং 
দ্রব্যত্ব উক্ত সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তৃক ধর্ম হইয়াছে । সেইরূপ 
₹যোগ বা বিভাগের সমবায়িকারণ দ্রব্য, এই সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক 
ধর্ম দ্রব্যত্ব | সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে_যে ধর্্স কাধ্যের সমবায়ি- 
কারণতার অবচ্ছেদক অথবা সংযোগ বা বিভাগের সমবাম্বিকারণতার 
অবচ্ছেদক, সেই ধর্মই জাতিপদবাচ্য, দ্রব্যন্ব তাদৃশ কারণতার অবচ্ছেদক 
বলিয়। দ্রব্য জাতিপদবাচ্য এই অন্থমানের দ্বার) দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ হইল । 


সমবায় সম্বন্ধে ভাব কাধ্যের উৎপত্তির 'প্রতি তাদাত্মা সম্বন্ধে দ্রব্য কারণ 
এই নিয়ম সকলেই স্বীকার করেন না । যেহেতু যাবতীয় কাধোর প্রতি কোন 
দ্রব্যই সমবায়িকারণ হইতে পারে না এই কথা তীহ্ারা বলেন । এইজন্য 
কার্যের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে দ্রব্যত্বজাতির সিদ্ধি হইতে পারে না। 
এই নিমিত্বই বিশ্বনাথ প্রকারান্তরে প্রব্যত্বজাতির সিদ্ধির বিষয় বলিতেছেন -__ 
“সংযোগস্য” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । দ্রবা সংযোগের সমবায়িকারণ । সংযোগ- 
সমবায়িকারণতা কিব্চিদ্ধন্মীবচ্ছিন্না কারণতাত্বাৎ। এখানে দ্রবাত্ব হইল 
কারণতাবচ্ছেদক এবং সংযোগত্ব হইল কাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম । কিন্তু নিত্য 
ংযোগ ধাহার স্বীকার করেন, তাহাদের মতে সংযোগত্ব নিত্যানিত্যবৃত্তি করে 
বলিয়! সংযোগত্ব কাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম হইতে পারিল না। স্থতরাং তদবচ্ছিয্- 
কার্য অসিদ্ধহেতু তাহার কারণেরও অসিদ্ধি হইল | এইজন্য বিশ্বনাথ প্রকারান্তরে 
দ্রব্যত্রজাতির সিদ্ধির কথ বলিলেন--“ব্ভাগ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যর্দি বল 


১৪ ভাষাপরিচ্ছেদ্দ ও কারিকাবলী 


অন্ধকার নব দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত দশম দ্রবা বলিয়া অভিহিত হইল না কেন? 
মীমাংসকগণ অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলিয়! স্বীকার করেন । অন্ধকার সকলের 
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এবং অন্য দ্রব্যের মত উহাতে রূপ ও কর্ম বি্যমান থাকায় 
অন্ধকারের দ্রব্স্বও সিদ্ধ হয়। গন্ধ কেবল পৃথিবীতে থাকে এবং অন্ধকার 
গন্ধশ্ন্য বলিয়া! উহা! পৃথিবী বলিয়া গণা হইতে পারে না। জল ও তেজ: 
গ্রভৃতিতে শুক্ুকূপ আছে আর অন্ধকারে নীলরূপ আছে, স্কৃতরাৎ উহ1 জলাদি 
বলিয় গণ্য হইতে পারে না। যেমন তেজঃ প্রত্যক্ষে আলোকনিরপেক্ষ চক্ষু: 
কারণ হয়, তেমনি অন্ধকার প্রত্যক্ষে আলোক নিরপেক্ষ চক্ষুঃ কারণ হয়। 
অতএব অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলিয়া অস্বীকার কর অন্কচিত। এইরূপ বলিতে 
পার না। যেহেতু যে কোন তেজের অভাবকে অন্ধকার বলিম্ব স্বীকার কর! 
হয় না। কিন্তু যে আলোকের অভাবে অন্ধকারের প্রতীতি বা প্রত্যয় হয়, সেই 
আলোকের অভাবই অন্ধকার বলিয়া! গণ্য হয় । অভাবন্থরূপেই অভাবের উপলব্ধি 
হয় অর্থাৎ প্ররুষ্ট মহত্ব, উদ্ভূত ও অনভিভূতরূপবিশিষ্ট তেজের অভাবদ্ধারাই 
অন্ধকারের উপপত্তি হইলে অন্ধকারকে দ্রব্যাস্তর অর্থাৎ নবদ্রবাাতিরিক্ত দশম- 
দ্রব্য এইরূপ কল্পনা কর সঙ্গত নহে। 

যদি অন্ধকার অভাবপদার্থরূপে স্বীরুত হয় এবং নবাতিরিক্ত দশম পদার্থরূপে 
স্বীকৃত না! হয়, তাহা হইলে “অন্ধকার নীলবর্ণ” ইত্যাকারক রূপবত্বীপ্রতীতি 
কিভাবে উৎপন্ন হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন - “বূপবর্তা- 
প্রতীতিস্তত্রমরূপা” ইত্যাদি গ্রস্থ। উক্তরূপ শঙ্কা করা যায় না। যেহেতু 
অন্ধকারকে রূপবান্‌ বলিয়। প্রত্যক্ষ করিলে উক্ত প্রত্যক্ষাত্মক প্রত্যয় ভ্রম 
বলিয়াই গণ্য হইবে । কারণ কোন দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপস্ন 
হইতে হইলে আলোককেও অগ্ততম কারণরূপে অবস্থাই স্বীকার করিতে হইবে । 
আত্মার সহিত মনের এবং মনের সহিত চক্ষুঃদংযোগ যেমন কারণ, সেইরূপ 
আলোকও সহকারিকারণ। আলোক সহকারিকারণরূপে না থাকিলে কখনও 
রূপবান্‌ দ্রব্োর প্রমাজ্ঞান উৎপর্ন হইতেই পারে না। অন্ধকার রূপবান এই 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্বক জ্ঞান যদি 'প্রম বা যথার্থ হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রত্যক্ষে 
আলোক সহকারিকারণরূপে উপস্থিত থাকিত। কিন্তু অন্ধকারের প্রত্যক্ষ 
আলোকের অপেক্ষা হয় না। আলোকবিষুক্ত চক্ষুর দ্বারাই অন্ধকার প্রতাক্ষ 
হয়, এইজন্য অন্ধকার রূপবান্‌ দ্রব্য নহে । স্থতরাৎ “অন্ধকার রূপবান দ্রব্য” 
এবপ প্রতায় ভ্রম বলিয়াই পরিগণিত হয় । 


প্রত্যক্ষথগুম্‌ ১৫ 


“অন্ধকার চলিতেছে" ইত্যাকারক কর্ম্মবত্তা প্রত্যয় ও ভ্রম জন্য উৎপন্ন হয় । 
আর সেই ভ্রমের উৎপত্তি আলোক অপসারণ হইতে সম্ভব হয়। 

যদ্দি বল উত্তরকালে বাধস্থলেই প্রত্যয়ের ত্রান্তত্ব স্বীকৃত হয় । কিন্তু “অদ্ধকার 
চলিতেছে” এই প্রতায়ের ব প্রতীততির উত্তরকালে কোন বাধ পরিলক্ষিত হয় 
নী। স্থতরাৎ “অন্ধকার চলিতেছে” এই প্রত্যয় ভ্রম বলিয়া স্বীকৃত বা গণ্য হয় 
না। অতএব অন্ধকার অতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হউক্‌। এরূপ 
বলিতে পার না। কারণ যদি অন্ধকার অতিরিক্ত পদার্থ ব' দ্রবা বলিয়া স্বীরুত 
হয়, তাহ। হইলে নানাস্ানে নানা অন্ধকারের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে । 
তখন সেই অনন্ত অন্ধকারের অনস্ত অবয়ব, এবং তাহাদের আবার উৎপত্তি, 


ধ্বংস ও প্রাগভাব প্রভৃতি কল্পনাবশতঃ গৌরবদোষ উৎপন্ন হয় । 


স্বর্ণ নবাতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়! পরিগণিত হয় না! । কারণ স্বর্ণ যে 
তৈজস দ্রবোর অন্তর্গত, তাহা পরে প্রদশিত ব1 প্রমাণিত হইবে ॥ ৩ ॥ 


| বম্সাঘতঞ্য বগা ভন জী বাল্লহবল: তম | 

অহা: অভনা অহিনিলি: থুখন্কত্জজ্্ লল: অহন । 

অনীবাহলনিনাবাহ্ল নহহলস্্ারতননম্‌ | ৬ ॥। 

নতি: ভু বু:লিল্ভ্রা 2 মী হী যুহত্নক্লূ। 

নল কনঅব্াহানলুচ হাত হন ল।। ২ ॥। 
বিশ্বনাথ দ্রব্য বিভাগের পর গুণের বিভাগ করিতেছেন । ন্যায়দশনে দ্রব্য শব্দটি 
যেমন পাপ্রিভাষিক, গুণ শব্দটিও তেমনি পারিভাষিক | সাখখ্যদর্শনে গুণ শবে 
সত্ব, রজঃ ও তম বোধিত হয়। ব্যাকরণে গুণ শব্ধ শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি বর্ণ 
(০০1০০!) বর্ণবিকারবিশেষকে বুঝায় । অলংকারশাস্ত্রে মাধুধ্যাদি গুণ কথিত 
হইয়াছে। আর ন্যায়দর্শনে বৈশেষিকরুত পারিভাষিক অর্থে গুণ শব্দ প্রযুক্ত 
হইয়াছে। | 

বৈশেষিক মতে গুণ চবিবশটি । রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, 

পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত, 
গুরুত্ব, দ্রবস্ধ, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্্ম ও শব্দ এই চবি্বিশটি গুণ পদার্থ । জন্য 
পদার্থমাত্রের প্রাতি অদুষ্ট হেতু বলিয়া প্রধানত: উহ। ছুই প্রকার__ ধর্ম ও অধন্্ | 
গুণের লক্ষণ--“দ্রব্যকম্মভিন্নত্বে সতি সামান্বান্‌ গুণঃ” । বৈশেষিক মতে দ্রব্য, 
গুণ ও কন্্ম এই তিন পদার্থ সামান্যবিশিষ্ট । সামান্বিশিষ্ট তিনটি পদার্থের 


১৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


মধো দ্রব্য ও ক্ম হইতে ভিন্ন পদার্থটিই গুণ পদার্থ। কারণতামীজ্রই কোন 
একটি ধশ্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় ইহাই নিয়ম । গুণনিষ্ঠ-কারণতার অবচ্ছেদক 
ধন্ম হইল গুণত্ব | “দ্রব্া-কম্ম-ভিব্ন-সামান্তবতি যা কারণতা। সা কিঞ্চিদ্বম্্যাবচ্ছিন্ন! 
কারণত্বাৎ” এই অনুমানের দ্বারা গুণত্বজাতির সিদ্ধি হইল । উক্ত গুণের লক্ষণে 
দ্রব্যকন্মভিন্নত্ব' নিবেশ করায় লক্ষণটি ভেদঘটিত জনিত গৌরব দোষ হয় । 
এই নিমিত্ত লঘু লক্ষণ-“গুণত্বজা তিমান্গুণঃ৮ অর্থাৎ গুণত্বজাতিবিশিষ্ট পদার্থ ই 
গণ পদ্দার্থ। গুণত্বজাতি সকল গুণেই থাকে, গুণভিন্নপদার্থে থাকে না । 
অতএব গুণত্রজাতিই গুণের লক্ষণ । গুণত্বজাতি সব্ধেক্ডিগ্রাহ পদার্থ ॥ ৪-৫ ॥ 
যৃ্যান্‌ নিমজলি | জঅখ যৃতা হুলি। হলি মৃগাহল্বৃচিনহানিষন্জযাক্কা: গাইল 
কত্ডলহলহাইন লন হালা: | লঙ্গ ম্ঘল্মআানিলিল্রিহস্ব নহষবী 08-১| 


বৈশেষিক সুত্রে মহধিকণাদ ক অর্থাৎ বাচক শবের দ্বার। রূপ, রূস, গন্ধ, 

স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরস্থ, অপরত্থ, বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, 
ইচ্ছা, ছবেষ ও যত্ব এই সতেরটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন । যদিও তিনি উক্ত 
স্থত্রে গুরুত্ধ, দ্রবন্ধ, শ্েহ, সংস্কার, অদৃষ্ট-_ধশ্ম ও অধশ্ম এবং শব্ধ এই সাতটি 
গুণের উল্লেখ করেন নাই, তথাপি এই সাতটি গুণ তাহার অনভিপ্রেত নহে । 
পরবত্তী শ্ত্রগুলিতে তিনি বিবিধ প্রসর্ষে এই সাতটি গুণের কথ! বলিয়াছেন । 
এই কারিকায় চ শব্দের দ্বারা এই সাতটি গুণের সমুচ্চয় করিয়া চব্বিশটি গুণ 
প্রদশিত হইয়াছে । কিন্তু শ্রামতপ্রশস্তপাদাচাধ্য চব্বিশটি গুণেব বিষয়ই উল্লেখ 
করিয়াছেন । চতুব্বিংশতি-গুণগত-গুণত্বজাতির সিদ্ধির বিষয় গুণনিরূপণ অবসরে 
কথিত হইবে ॥ ৪-৫ ॥ 

তান ললীওলঘললান্ধুস্্ল লা । 

সলাহগাক্্স মলল লজ্লাঘ্দলালি নত্্ব ল॥। 

সমতা ইলল জ্নল্হলীভু জনসন । 

নিতসম্যামলমন্নঙ্গ মনলাহন জঙ্মন ॥৩| 
দ্বিতীয়পদার্থ গুণ বিভাগ করিয়। তৃতীয়পদার্থ কম্ম বা ক্রিয়া বিভাগ করিতেছেন 
_-িৎক্ষেপণ” ইতাদি গ্রন্থ দ্বারা । এখানে কন্ম ও ক্রিয়া একার্থক শব্দ। 
এবং ম্যায়বৈশেমিক মতে এই কম্ম বা ক্রিয়া হইল পারিভাষিক শব্দ । বৈয়াকরণ 
মতে কম্ম ও ক্রিয়া পরম্পর ভিন্ন পদার্থ । “গ্রাম গচ্ছতি” এখানে গ্রাম 
কর্ম ও গমন হইল ক্রিয়া! । 


প্রতাক্ষখগ্ুম্‌ ১৭ 
ব.বি-/ভাষাপবিচ্ছেদ!পুং ৩৭-২ 


বিশ্বনাথ মতে বা ন্যায়দর্শন মতে কর্মের লক্ষণ--“সংযোগভিন্নত্বে সতি 
সংযোগাসমবায়িকারণং কম্দম অথবা কর্মত্ব্জাতিমৎ কম্ম।” অর্থাৎ যাহা 
সংযোগভিম্ধা অথচ সংযোগের অসমবায়িকারণ তাহাকে কম্ম বলে। অথবা 
যাহা কম্মত্বের আশ্রয় তাহাই কম্ম। যেমন হস্তকের সহিত কুঠারের সংযোগ 
হইলে এই সংযোগের সমবায়িকারণ হইল হস্ত ও কুঠার, যেহেতু উক্তসংযোগ 
সমবায় সম্বন্ধে হন্ত ও কুগার উভয়েই থাকিয়া উৎপন্ন হয়। এখন অনুসন্ধান 
করিতে হইবে যে এই সংযোগের অসমবায়িকারণ কোন্‌ পদার্থ? হস্ত ও 
কুঠার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে। যাহার জন্য হন্তটি কুঠারের সহিত সংযুক্ত 
হইল, তাহা হইল হন্তের ক্রিয়া। এই ক্রিয়াই হস্ত-কুঠার সংযোগের প্রতি 
অসমবায়িকারণ । স্ৃতরাং সংষোগের অসমবায়িকারণ ক্রিয়া বলিয়া 
অভিহিত হয় । 

কিন্তু ক্রিয়ারূপ অস্মবায়িকারণের দ্বার সংযোগরূপ কাধ্য উৎপন্ন হয়__ 
এইরূপ কাধ্য-কারণভাব সর্ধবন্র পরিলক্ষিত হয় না । যেহেতু কদাচিৎ সংযোগও 
সংযোগাস্তরের অসমবায়িকারণ হয়। অতএব ক্রিয়াও সংযোগের অসমবায়ি- 
কারণতার মধ্যে কিছু বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়। অন্যতরক্রিয়াজন্যসংযোগের 
প্রতি অন্যতরক্রিয়া অসমবায়িকারণ হয়। অতএব দেখা যায় যে অসম- 
বায়িকারণ সকলক্ষেত্রেই সমবায়িকারণবৃত্তি হয় না। কিন্তু সংযোগ অসম- 
বায়িকারণ হইলে উহা সকলসমবাঘ্িকারণবৃত্তি হয়। সংযোগ ছুই প্রকার 
_ক্রিয়াজন্তসংযোগ ও সংযোগজন্য সংযোগ | ক্রিয়াজন্তসংযোগ দুই প্রকার 
_ অন্ততরক্রিয়াজন্য ও উভয়ক্রিয়াজন্য । সংযোগজন্যসংযোগও স্বীকৃত হয় । 

যখন হন্তের সহিত কুঠারের সংযোগ হইল, তাহার পরক্ষণে আর একটি 
সংযোগের উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয় সংযোগটি হইল শরীর-কুঠার সংযোগ । 
হস্তটি অবয়ব, শরীর অবয়বী। প্রথমে কুঠারটি হস্তসংযুক্ত হয়, পরে শরীর- 
সংযুক্ত হয়। প্রথম সংযোগটি দ্বিতীয় সংযোগের অসমবায়িকারণ হইয় 
দ্বিতীয় সংযোগটিকে উৎপন্ন করে। কেবল সংযোগের অসমবায়িকারণকে 
কর্মের লক্ষণ বলিয়! স্বীকার করিলে লংযোগজন্য সংযোগ ক্ষেজে প্রথম সংযোগে 
কম্মলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এইজন্য “সংযোগভিন্নন্বে সতি” এই সত্যন্তদল 
কন্মের লক্ষণে নিবিষ্ট হইয়াছে । 


গুরুলক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থকার লঘুলক্ষণের কথা বলিলেন --কর্মত্বের 
আশ্রয়ই কর্মের লক্ষণ । 
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এই কর্ম পাঁচ প্রকার_-উতক্ষেপণ - যে ক্রিয়ার দ্বারা উক্ত ক্রিয়ার 
আশ্রয়ভূত দ্রব্য উদ্ধদেশের সহিত সংযুক্ত হয় সেই ক্রিয়াকে উৎক্ষেপণ বলে। 
অবক্ষেপণ-_-যে ক্রিয়ার দ্বারা স্থাশ্রয়ভূত দ্রব্টি অধোদেশের সহিত 
সত্যুক্ত হয় সেই ক্রিয়া বা কম্মের নাম অবক্ষেপণ। আকুঞ্চন_যে কম্মের 
দ্বার অধিকদেশবিস্তংত দ্রব্যের অবয়ব ক্ষয় না হইলেও অল্পদেশবিস্ততি হয় সেই 
কম্মকে আকুঞ্ধন বলে। প্রসারণ__-আকুঞ্ণনের বিপরীত হইল প্রসারণ অর্থাৎ 
যে কন্মের দ্বারা অল্পদেশবিস্ত'ত দ্রব্র অবয়ব বুদ্ধি না হইলেও অধিকদেশ- 
বিস্তুতি হয় সেই কম্মের নাম প্রসারণ। গমন- বস্ত্র ব1 ব্যক্তির উত্তরদেশ 
সংযোগাঙ্গকূলব্যাপার গমনকম্ম বলিয়! অভিহিত হয়। এখানে গমনক্রিয়া 
অতীব ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইয়াছে । এই নিষিত্ত বৈশেষিকদর্শনের ভ্রমণ, 
রেচন, স্যন্দন, উদ্ধজ্লন ও তির্যগঞমন ইহাদিগকে গমনের অন্তর্ভুক্ত কর সম্ভব 
হইয়াছে । অতএব ভ্রমণাদি গমনের অন্তর্গত হওয়ায় কর্মের পঞ্ত্বসংখ্যা 
বিদ্বিত হইল না। ভ্রমণ-কুস্তকারের বা শকটের চক্রের, বিছ্যুতৎপরিচালিত 
ব্জনের, ভূমগুলের চারিদিকে চন্দ্রের ও স্থুধ্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণন 
ভ্রমণ বলিয়। কথিত হয়। রেচন -অস্ত:স্থিত তরল বস্তুর বহিনিঃসারণ, যেমন 
বমন বা পিচকারী প্রভৃতি হইতে জলাদির বহির্গত হওয়া । স্যন্দন--তরল বা 
দ্রবদ্রব্যের প্রবহন । ভর্ধজ্বলন--উপরদিকে শিখাবিস্তার করা, যেমন দীপ- 
শিখার উদ্ধগতি । তিষ্যগগরমন-_ভূতলে সপ্পাদির ও গগনে বিদ্যুতের গভি। 
কর্ম্ম চারিক্ষণের অধিক থাকে না ॥ ৬৭ ॥ 

নক্মীতা নিম | ভল্ধাণঘলিনি । নজ্পলআনিভনু সত্মহাবিভা । হত 
মুল্ঘানততনাত্রিন্ধলদ্ি । লন 'সলগাহিত্রলঘি ঘৃখন্ু হম আনিক্ষনজা ক্ুনী 
লীলনল আনু-__সমজলিততাহি ॥ €-ও ॥ 

কম্মবিভাগ করিতেছেন । উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও 
গমন এই পাচ প্রকার কর্ম্ম ম্তায়বৈশেষিকগণ বলেন । 

কিন্তু কশ্মত্বও উতক্ষেপণত্ব প্রভৃতি জাতি প্রত্ক্ষপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ। যদি 
বল ভ্রমণ, রেচন, শ্তন্দন, উদ্ধজ্জলন ও তির্ধ্যগগমন ইহারাও যখন কর্্মপদার্থ 
বলিয়া গণা, তখন উহাদের স্বতন্ত্রূপে উল্লেখ করিয়া! কর্্মদশধা এইরূপ কথা 
গ্রশ্থকারের বল উচিত বাঁ সঙ্গত। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ 
ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উদ্ধজ্বলন ও তিষ্যগঞমন এই কর্্মসমূহ ব্যাপকার্থক গমন 
ক্রিয়ার অন্তর্গত বলিয়াই উহার! গমনক্রিয়া হইতে অতিরিক্ত কর্ম নহে অর্থাৎ 


গ্রত্যক্ষথ গুম্‌ ১৭৯ 


গমন ক্রিয়া হইতেই উহাদের লাভ হইবে । স্ৃতরাৎ উহার উতক্ষেপণাদি পঞ্চ 
কম্মাতিরিক্ত রূপে উল্লিখিত হয় নাই ॥ ৬-৭। 
আামাল্দ ছিনিঘ সীব্দী নহস্ত্রাহমিন ল। 
নল্যাহিঙ্গিক-নুিত্বু জলা ণহলমীক্ঘণী না 
চতুর্থ পদার্থ সামান্তের কথা বলিতেছেন-_-"সামান্ত” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 
সামান্য ও জাতি এই ছুইটি একার্থক পারিভাষিক শব্দ । সমানানাং ভাব: 
সামাল্ং এরূপ অর্থ করিলে সামান্য শব্দের দ্বারা সাধারণ ধন্ম বোধিত হয় । 
জন্‌ ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয়ের দ্বারা জাতি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । জাতির 
বুৎপত্বিগত অর্থ উৎপত্তি। কিন্তু এখানে পারিভাষিক অর্থই বিবক্ষিত 
হইয়াছে। | 
সামান্য বা জাতি ছুই প্রকার - পরা জাতি ও অপরা জাতি । দ্রবা, গুণ ও 
কম্ম এই তিনটি পদার্থে যে সত্তানামক জাতি বৃত্তি করে, সেই সত্তা হইল পরা 
জাতি । অর্থাৎ অধিকদেশবৃত্তি জাতি পরা বলিয়া অভিহিত এবং অল্পদেশ বৃত্তি 
জাতি অপর বলিয়া কথিত ॥ ৮॥ 
ঝালাল্ন নিনসনি । জামান্মমিলি । লভতগাতন্ লিল্যন্ন জলি আলক্ক- 
অসবলংবম্‌। অনন্ধঅনন্রলত্ল অতীবান্বীলালঘি অভি অল ত্ক্ধ লিল অলীলি । 
নিবি অমবলত্ন বাযনঘবিলাজানীনালনি অহ্নি জল তক অনলি । 
লিংংিনি অলননুলিত্নসব্যল্তামানিগঁদ জহিন, অলী নুলিত্নলালান্ঘ নিত্য 
যমনলত্নলিন্যকদ্‌ । হ্কসাঙ্গনুভিতনু নল আনি: । নথান্ীলদ__ 


“িযংমহনজ্সত্ৰ অঙ্তুতীজ্ঘালন জলি: | 
জনন্ালিহলজনল্নী আলিলাঘনজসা্: ॥” 

[ হক্ষতসকিন্ষতনান্বা্কাহা ল আলি:, বৃজ্সন্মকিক্ষংনান্‌ ঘতব্ন কতুঅত্ল ল 
আলিন্ুয, অক্কীগাত্বান্‌ মৃলত্ব ম্তী ল জালি:, অলনভ্খামনাল্‌ জালান্সংন ন 
আালি:, বিহীন ল্যানুলভমানভম ভনভ্ালি: ভসান্‌ জলীন্িহীঘত্ন নল আলি: অমনবায- 
অংন্নন্লামানান্‌ ললনামী ল আলি: ] ॥ 5॥ 

বিশ্বনাথ কারিকায় চতুর্থ পদার্থ সামান্যের নামোল্পেখ ও বিভাগ করিয়া 
মূক্তাবলীতে উক্ত বিভক্ত পদার্থের লক্ষণাদি নির্বাচন বিষয়ে পর্যযালোচন! 
করিতেছেন। সামান্য বা জাতি নামক চতুর্থ পদার্থ স্বীকৃত না হইলে বিবিধ- 
বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট ব্তসমৃহকে একটি শব্দের দ্বারা উল্লেখ বা! ব্যবহার বা প্রয়োগ 


২০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলা 


কর! অসম্ভব হইত । মনুষ্যপদিগের মধ্যে কেহ স্থুলকায়, কেহ ক্ষীণকায়, কেহ 
বুদ্ধ, কেহ যুবক, কেহ শিশ্, কেহ দীর্ঘকাঁয়, কেহ খর্বকায়, এইভাবে বিবিধ 
বৈলক্ষণ্য থাকিলেও “মানুষ” এই একটি শব্দের দ্বারাই সকল ব্যক্তিই বোধিত 
হয়। এবং তাল, তমাল, বট, অশ্ব, আত্ম, পাকুড়, শাল, শিমুল হইতে আস্ত 
করিয়া! ক্ষুদ্র এর গু বৃক্ষ পর্য্যন্ত সকলেই বৃক্ষ” এই একটি শবের দ্বারা কথিত বা 
উল্লিথিত হয়। এবং গোঁ, মেষ, শৃগাল, ব্যাত্ত্র, গ্রভৃতি সকলকেই “পশ্ত” এই 
একটি শবের বারা ব্যবহার করি বা বুঝাইয়া থাকি । এইভাবে আমাদের 
দৈনন্দিন শত শত ব্যবভার প্রত্যক্ষসিদ্ধও অপরিহাধ্য । এই ব্যবহার অন্গগত 
ব্যবহার বলিয়া অভিহিত হয়। যহেতু বিবিধ বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বস্তগুলিকে 
একটি শবের দ্বার] উল্লেখ করাকে অনুগত ব্যবহার বলে। অনুগত ব্যবহারের 
নিমিত্ত অন্গতপ্রতীতি স্বীকার করিতে হয় । যেহেতু অনুগত প্রতীতি ব। অন্গত 
প্রত্যয় উৎপন্ন না হইলে অঙ্গগত ব্যবহার উৎপন্ন হয় না। আবার অন্ুগতবিষয় 
না থাকিলে অনুগতগ্রতীতি উৎপন্ন হয় না। অন্গগত ব্যবহার সাধিক! অনুগত 
প্রীতির বিষয়রূপে যে অন্ুগত ধর্ম কল্পি৬ বান্বীরুত হয়, সেই ধর্মই সামান্য 
ব। জাতি বলিয়! পরিগণিত হয় । সই অন্গগত ধর্ম যেমন-_মনুষ্যে মনুষ্যত্ব, 
গোতে গো, পশুতে পশুত্ব, বৃক্ষে বুক্ষত্ব, পৃথিবীতে পৃথিবীত্ব, পদার্থে পদার্থত্‌ 
প্রভৃতি । যদি অনুগত ধর্ম স্বীকার করা না হইত, তাহা হইলে পূর্বোক্ত বিবিধ 
বৈলক্ষণ্যের জন্য প্রত্যেক বস্ত বা ব্যক্তির জন্য পৃথক্‌ পৃথক শব্ধ প্রয়োগ করিতে 
হইত। অথবা ইতরব্যাবর্তক ধন্ম না! থাকায় মনুষ্য, পণ্ড, বৃক্ষ প্রভৃতি বস্তজাত 
অভিন্ন একটি শব্দের দ্বার সেইরূপ ব্যবহার হইত, যে ব্যবহারের ব্যাখ্যা কর! 
সম্ভব হইত না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, অঙ্থগত ধর্মে নিিত্তই 
“অসৌ মন্ুষ্যঃ অপৌ মন্ষ্যঃ” ইত্যাকারক অন্ুগতপ্রতীতি উৎপন্ন হয় । অন্ুগত- 
প্রতীতির বিষয়রূপে মনুষ্যত্বাধি অনুগ ৩ধন্্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 


উক্ত অনুগত ধর্ম জাতি ও উপাধিভেদে ছুই প্রকার । সখণ্ড ও অখণ্ড ভেদে 
উপাধি ছুই প্রকার। যে অনুগত ধন্মটি জাতির লক্ষণের লক্ষ্য হয়, সেই 
অন্গগ ত ধম্মটি সামান্য বা জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে । আর যে অনুগত 
ধর্মে জাতির লক্ষণের সঙ্গতি ব1 সমন্বয় হয় না তাদৃশ ধর্ম উপাধি বলিয়া কথিত 
হয় বা যাহ1 একটি মাত্র ব্যক্তির উপরে থাকে তাহাকে উপার্দি বলে । যেমন 
সমবায়ত্ব, বিশেষত ও সামান্ত্ব প্রভৃতি হইল অথণ্ডোপাধি। আর দপ্ডিত্ব, 
পী৩ঘটত্ব গ্রভৃতি ধর্ম হইল সথগ্ডোপাধি । 


প্রত্যক্ষথগুম্‌ ২১ 


প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক বৃক্ষ ও প্রত্যেক পণ্ড দ্বারা উক্ত অন্থগত প্রতীতির 
উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু তাহাদের প্রত্যেকের পরস্পরের মধ্যে ভেদ 
পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মনুষ্যদিগের ব1 পশুদিগের প্রত্যেকের পরস্পরের ভেদ 
থাকিলেও মহ্ু্যত্ব বা পশুত্বরূপ একটি ধর্্ বিদ্যমান থাকায় সকল মহুষ্যে বা 
সকল পশুতে “অয়ৎ মন্সষ্যঃ অয়ং মনুষ্যঃ” বা “অয়ং পশুঃ অয়ং পণ্ড: ইত্যা- 
কারক একাকার বাঁ অন্গতপ্রতীতি উৎপন্ধ হয়। অতএব অন্্গগঙপ্রতীতির 
নিয়ামকরূপে মনুষ্যত্ব, বৃক্ষত্ব, পশুত্ব, দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি অনুগত ধর্ম স্বীরুত 
হয়। যেমন অন্থগতপ্রতীতির নিয়ামকরূপে মন্ুয্যত্ব, দ্রব্যত্বাি জাতি স্বীরুত 
হয়, সেইরূপ কারণ ঠাবচ্ছেদকরূপে, কাধ্যতাবচ্ছেদকরূপে এবং বাচ্যতাবচ্ছেদক- 
রূপেও জাতির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। অব্যাপ্ি, অতিব্যাপ্চিও অসস্তবরূপ দোষত্রয় 
শূন্ত অসাধারণ ধর্মমকেই লক্ষণ বলে । বিশ্বনাথ জাতির লক্ষণ বলিতেছেন _. 
“নিত্যত্বে” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। নিত্যশব্দের অর্থ উৎপত্তি বিনাশরহিত । 
লক্ষণের অর্থটি এইরূপ--যাহা উৎপত্তিবিনাশরহিত হইয়া অনেক অধিকরণে 
সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করে, তাহাই সামান্ত ব। জাতি । যেমন মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, 
্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রতি ধণ্মসমূহ উৎপত্তিবিনাশর হিত এবং অনেক ব। সকল মন্ুস্, 
অনেক বা সকল পশঙ্খতে, অনেক বা সকল দ্রব্যে, অনেক বা সকল গুণে সমবার 
সম্বন্ধে থাকে, এই নিমিত্ত উক্ত পন্মগুলি সামান্য ব। জাতি বলিয়। গণ্য হয়। 
যখন মনুষ্য ও ঘটাদি থাকিবে না, তখন মনুষ্যত্ব ও ঘটত্বাদি ধন্মসকল কালকে 
আশ্রয় করিয়া বিরাজ করে । যেহেতু কাল হইল জগতের আধার । আবার 
যখন ঘট, পট, মনুষ্য, পঞ্জ প্রভৃতি ব্যক্তির উৎপত্তি হয়, তখনই উহাদের সহি ৩ 
নিজ নিজ জাতির সম্বন্ধ ঘটে বা হয়। কালের সহিত পদার্থের প্রথম যে সম্বন্ধ 
হয়, তাহাকেই উৎপত্তি বলে। “পট উৎপন্ন তইল” এই কথার অর্থ- কালের 
সহিত পটের প্রথম সন্বদ্ধ হইল । কালের সহিত পটের সম্বন্ধ ঠইলেই কালে 
অবস্থিত পটত্বের সহিতও পটের সম্বন্ধ হইল | পটাদি বিনষ্ট হইলে নিত্যকালে 
আশ্রিত হইয়! পটত্বাি বিরাজ করে । যদিও নিত্যসংযোগবাদী ভট্টকূমারিলের 
মতে নিত্যসংযোগে জাতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য “নিতাযসংযোগভিক্নত্তে 
সতি” এইরূপ বিশেষণ পদ জাতির লক্ষণে নিবেশ করা] প্রয়োজন । তথাপি 
ন্যায়বৈশষিকগণ নিত্যসংযোগ স্বীকার করেন না বলিয়াই বিশ্বনাথ জাতির 
লক্ষণে “নিত্যসংযোগভিন্নত্বে সতি” এই বিশেষণ পদ সঙ্গিবেশ করেন নাই । 
সংযোগ, বিভাগ ও দ্বিত্বাদিসংখ্যায় জাতির লক্ষণের অভিব্যাঞ্তি হয় বলিয়া 


২২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


“নিত্যত্বেসতি” এই সত্যন্তদল জাতির লক্ষণে নিবিষ্ট হইয়াছে । সংযোগাদি 
নিত্যপদার্থ নয় বলিয়া অতিব্যাপ্তি হইল ন1। যদি উক্ত লক্ষণে “অনেক” 
শব্দটি ন। থাকিত, “নিত্যত্বে সতি সমবেতত্বম্” এইবূপ লক্ষণ হইত, তাহা হইলে 
পরমাণু, কাল, আকাশ প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যের সংখ্যা ও পরিমাণাদি নিতাগুণে 
অতিব্যাঞ্চি হইত । যেহেতু উক্ত গুণগুলি নিত্যপদার্থ এবং সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি 
করে। উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য জাতির লক্ষণে “অনেক” এই শব্দটি 
নিবিষ্ট হইয়াছে । উক্তগুণগুপি অনেক সমবেত নহে বপিয়া অতিব্যাপ্তি হইল 
না। যদি “নিত্যত্বেসতি অনেকবৃত্তিত্বং” এইবপ জাতির লক্ষণ হইত, তাহ! 
হইলে অত্যন্তাভাবে উক্ত জাতির লক্ষণের অতিব্যাঞ্চি হইত, যেহেতু ঘটাপির 
অত্যন্তাভাব নিত্য এবং আকাশ, বাফু, তেজঃ ও জল প্রভৃতি অনেক অধিকরণে 
থাকে । উক্ত অতিব্যাণ্খিবারণের জন্য “অনেক সমবেত” এইবপ কথিত 
হইয়াছে । অভাব সমবায় সন্ধে থাকে না বলিয়! উক্ত অতিব্যাপ্তি দূরীভূত 
হইল । 

অন্গগতপ্রতীতির নিয়ামকরূপে অথবা কারণতী, কার্য ৩1, বা বাচ্যতার 
অবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ অনুগত ধর্ম তখনই জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয়, যদি কোন 
জাতিবাধক ন1 থাকে । বাধক থাকিলে অন্থগত ধন্মও জাতি বিয়া অভিহিত 
হয় না। পর্ধ উপাধিবূপে ব্যবহৃত হয়। 

উদয়নাচার্ধ্য দ্রব্কিরণাবলীতে- ব্যক্তির অভেদ, ব্যক্তির তুলাত্ব, সঙ্কর, 
অনবস্থ।, ব্ূপহানি ও অসম্বন্ধ এই ছয়টি জাতির বাধক, এই কথা বলিয়াছেন । 

(১) ব্যক্তির অভের--ব্যক্তির আশ্রয়ের অভেদ এঁক্য বা একত্ব। যে 
ধ্মেণি আশ্রয়তৃত পদার্থ কেবল একটি ব্যক্তিই হয়, সেই ধর্ম জাতি বলিয়া 
পরিগণিত বা স্বীকৃত হয় না । অন্ুগতপ্রতীতির অন্্রোধে অন্ছগ ত ধর্ম অবস্থাই 
স্বীকার করিতে হয়। জাতির বাধক না থাকিলে উক্ত অনুগত ধন্মহি 
জাতিরূপে ব্যবহৃত বা স্বীকৃত হয়। কিন্তু জাতির বাধক থাকিলে অন্ুগতধর্ম্ব 
জাতিরূপে স্বীরুত হয় না, পরস্ত উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন আকাশত্ব, 
কালত, দিকৃত্ব ও তদ্ঘটত্ব প্রভৃতি । আকাশত্বাদি জাতি বলিয়। স্বীকৃত হইলে 
আকাশত্বাদির আশ্রয়তৃত আকাশীদি ব্যক্তির ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে। যেহেতু অন্ু্গগগ্রতীতি ছ্বাপাই জাতি সিদ্ধ হয়, আব ব্যক্তির বা 
আশ্রয়ের ভেদ ন। থাকিলে অন্থগওপ্রতীতি উৎপন্ন হয় না । অতএব আকাশ হ্বাদি 
জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইল না। 


পগ্রত্যক্ষখ গুম্‌ ৫ 


(২) ব্যক্তির তুল্যত্ব-_তুল্যত্ব শব্দের অর্থ সমনিয়তত্ব। যদি দুইটি ধশ্ম 
সমনিয়ত হয়-_সমান অধিকরণে বৃত্তি করে, একটি অপরটি হইতে অধিক বা অল্ল 
দেশে বৃত্তি না করে অর্থাৎ একাশ্রয়ে বৃত্তি করে। তাহা হইলে সেই দুইটি ধর্ম 
কেই জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ উক্ত দুইটি ধর্মের মধ্যে কোন 
একটি ধশ্মকে জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয় । দুইটি ধন্মকেই জাতি বলিয়া 
স্বীকার কর! প্রয়োজন হয় না। এই তুল্যত্ব জাতির বাধক নহে কিন্ত 
জাতিভেদের বাধক | দুইটি ধণ্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে জাতি হয় না । যেমন ঘটত্ব- 
কলসত্ব, বৃক্ষত্বতরুত্ব, মনুষ্যত্ব-নরত্ব প্রভৃতি । ঘটত্ব জাতি স্বীকার কর অথব। 
কলসত্ব জাতি স্বীকার কর। উভয়ই জাতি এরূপ ম্বীরুত হইবে না। কিন্তু 
ঘটবৃত্তি জাতি এঁ দুইটির একটিই স্বীকৃত হয় | ছুইটিই জাতি বলিয়া স্বীকৃত 
হইলে উহাদের আশ্রয়ের ভেদ অনস্বীকার্য হইয়! উঠে । অথচ ঘট ও কলস 
ব্যক্তির একত্ব হেতু উহার ভেদ নাই । এইজন্য ছুইটিকেই জ।তি বলা যায় না। 

(৩) সন্ধর। যদি দুইটি ধশ্ম পরস্পরের অভাবের সহিত সমানাধিকরণ 
হয় অথচ উক্ত ধশ্ম দুইটি এক অধিকরণেও থাকে অর্থাৎ অংশতঙঃ অসমানদেশ- 
বৃত্তি ও অংশত: সমানদেশবৃত্তি হয় তাহা হইলে ধশ্ম ছুইটিব্র সাহ্কর্ধ্যবশঙঃ 
কোনটিই জাতি বলিয়। স্বীকৃত হয় না। যেমন ভূতত্ব ও মূর্তত্ব । এই দুইটি ধর্মের 
পরস্পরের অভাবের সহিত সমানাধিকরণ হইয়াছে অথচ উক্ত ধর্ম দুইটি এক 
অধিকরণেও থাকে । পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভৃতে তূঙত্ব 
থাকে । পৃথিবী, জল, তেজঃ, বাষু ও মন এই পাঁচটি মৃত্ত দ্রব্যে মূত্তত্ব থাকে । 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভতত্বধম্ম মুক্তত্বাভাবের সহিত আকাশে আছে। 
মূর্ত ত্বধশ্মও ভূতত্বাভাবের সহিত মনে আছে । আকাশে মৃত্বত্বাভাব ও ভূঙত্ব 
এবং মনে ভূতত্বাভাবও মুক্তত্ব বিদ্যমান থাকায় এ দুইটি ধর্ম পরস্পরের অভাবের 
সহিত সমানাধিকরণ হইয়াছে অথচ উক্ত ধর্ম্ম দুইটি পৃথিবী, জল, তেজ: ও বায়ু 
রূপ এক অধিকরণেও থাকে । এই নিমিত্ত ভূতত্ব ও মূর্তত্ব জাতি হয় নী। স্ব 
সামানাধিকরণ্য-স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব-স্ব-সমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিত্ব ,এতত্-ব্রিতয় 
সম্বন্ধে ধর্মবিশিষ্ট সন্ধীর্ণ বলিয়া! কথিত হয়। যেমন ভূতত্ব ও মূর্তত্ব । পৃথিবী, 
জল, তেজঃ ও বাধ এই চাবিটি দ্রব্যে ভৃতত্ব ও মৃত্তত্বের সামানাধিকরণ) আছে, 
আকাশ ও মনে উহাদের যথাক্রমে ম্বাভাববদ্তিত্ব এবং স্ব-সমানাধিকরণাভাব 
প্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়। ভৃতত্বও মূর্তত্বের সন্কীর্ণত্ব বা সাহ্বর্য্য হইল । পৃথিবীত্বের 
সহিত জলত্বের সাঙ্কার্যবারণের জন্য ম্ব-সানানাধিকরণ্যপল সাহ্বর্্য লক্ষণে 


২৪ ভাষাপরিচ্ছেদ্দ ও কারিকাবলী 


সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ঘটত্বাভাবাধিকরণ পটাদিতে এবং ঘটে পৃথিবীত্বাদি বিদ্যমান 
থাকায় ঘটত্বের সহিত পৃথিবীত্তবের সাক্কর্যবারণের জন্য স্ব-সমানাধিকরণাভাব 
প্রতিযোগিত্বদল উক্ত লক্ষণে কথিত হইয়াছে । তথাচ ঘটবৃত্তিঅভাব প্রতি- 
যোগিত্ব পৃথিবীত্বাদিতে বর্তমান না থাকায় আব ঘটত্বের সহিত পথিবীত্বের 
সাক্বর্ধ্য হইল না। ঘটে পৃথিবীত্ব সামানাধিকরণ্য এবং পটসমানাধিকরণাভাব 
প্রতিযোগিত্ব ঘটহ্বে থাকায় পৃথিবীত্বের সহিত ঘটত্বের সাস্কধ্য বারণের জন্য 
্বাভাববছ.ভিত্বদল উক্তলক্ষণে নিবেশিত হইয়াছে । 

(9) অনবস্থা- অনবস্থা শব্দের অর্থ অবস্থার বিশামের অভাব | কল্পনার 
অবধির অভাবই অনবস্থা অর্থাৎ অনস্থ কল্পন। | দ্রব্য, গুণ ও কর্্ম জাতির 
আশ্রয় হইলেও অনবস্থ।৫ জন্য জাতিকে জাতির আশ্রয় বণিয়। স্বীকার করা! 
যায় না। ঘটত্ব জাতি পটত্ব জাতি এইরূপ অন্থগত প্রতীতির অনুোধে ঘটত্বাদি 
জাতি জাতিত্বনামক জাতির আশ্রর বলিয়। স্বীকত হয় না, কারণ উক্ত অন্গগত- 
প্রতীতির অনুরোধে ঘটত্বাধি জাতিতে যদি জাতিত্ব নামক জাতির স্বীকার 
অনিবার্য হয়, তাহা হইলে ঘটত্বা্দি জাতি ইত্যাকারক অন্ুগত্প্রতীতির মত 
জাতিন্র জাতি এইরূপ অন্গগতপ্রতীতির অন্গরোধে ও জাতিত্বে জাতিত্বত্ব নামক 
জাতি ম্বীকা৭ করিতে হয়। এইভাবে অনন্ত জাতির কল্পন। করিতে হইবে। 
এই অনবস্থাঁ বা অনন্ত জাতি কল্পনাজনিত দোধবশতঃ জাতিকে জাতির আশ্রয় 
বলিয়। স্বীকার কর! সম্ভব বা সঙ্গত হয় না। 

(৫) বরূপহানি_বূপহানি শব্দের অর্থ পদার্থের স্বরূপের হানি । বিশেষ" 
নামক পঞ্চম পদার্থে জাতির বাধক হয় স্বরূপের হানি । বিশেষ পদার্থ অন্য ধর্ম 
ব্যতীতই নিজের আধারের সহিত অন্টের ভেদস্যঙি করে বলিয়া স্বতোব্যাবর্তকত্ত 
হইল বিশেষ পদার্থের স্বরূপ বাঁ লক্ষণ। এখন যদি বিশেষতকে জাতি বলিয়া 
স্বীকার কর] হয়, তাহা হইলে বিশেষ পদার্থের স্বতোব্যাবর্তকত্ববূপ স্বরূপের 
হানি বা নিশ্রয়োজন হইয়া! উঠে। যেহেতু জাত্যাশ্রয় পদার্থ জাতির দ্বারাই 
ভেদক হয় া কোন জাতিমান্‌ পদার্থ স্বতোব্যাবৃত্ত হয় না এইরূপ নিয়ম আছে। 
এইজন্য বিশেষ পদার্থে বিশেষত্ব জাতি স্বীরুত হয় না। 

(৬) অসন্বন্ধ--সম্বদ্ধেরে অভাব । এখানে সম্বন্ধ শব্দের দ্বারা সমবায় 
সম্বন্ধই বোধিত হয় । প্রতিযোগি তা-অন্ুযোগিতা-অন্ততর সম্বন্ধে সমবায়সন্থন্ধের 
অভাব ইহাই অসম্বন্ধশব্দের অর্থ । জাতি সমবায় সম্বন্ধেই থাকে অন্য সম্বন্ধে 
থাকে না। অভাব পদার্থ কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বা অভাবে কোন 
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পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। অতএব অভাব পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী 
বা অঙ্গযোগী হয় না । সমবায় সথ্ন্ধের অভাববশতঃ অভাবত্ব জাতি বলিয়! 
স্বীকৃত হয় না। এইরূপে সমবায়ত্ব ও জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যেহেতু 
সমবায় সন্বন্ধও সমবায়ের প্রতিযোগী বা অন্থযোগী হয় না। কারণ সমবায় 
কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে ন! বা সমবায়ে কোন পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে 
থাকে না। সুতরাং সমবায় সন্বন্ধের অভাব বশঙঃই সমবায়ত্রকে জাতি বলিয়া 
স্বীকার করা যায় না। এইভাবে উক্ত ছয়টি বস্ত জাতির বাধক হয় ॥ ৮ ॥ 


ঘহজিলা ল ঘা আবি: জনাওহবমীল্মনী । 
নভ্ছলাহিক-আলিজ্বু অহানহলমীভ্লী ॥8। 
ভ্যাঘক্ষলাব্‌ ণহাঘি ভজ্াব্‌ জ্যাচ্মতলাহ্যহাদি আআ । 
অল্তী লিল্সন্ন্অনুজিলিহীন: অহিন্বীলিল: ॥$০। 


জাতি দুই প্রকার -পরা ও অপরা। পরা ভিন্ন জাতিকে অপর জাতি 
বলে। ভ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটি পদার্থে অবস্থিত সত্তা নামক জাতি কেবল 
পরা জাতি বলিয়া অভিহিত হয় । আর দ্রব্যতধ, পৃথিবীত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি জাতি 
পরা ও অপর] উভয়বিধ জাতি বশিয়া কথিত হয়। যে জাতি ব্যাপক অর্থাৎ 
অধিক দেশবুত্তি করে সেই জাতি পরা জাতি বপিয়া গণ্য হয় এবং যে জাতি 
ব্যাপ্য অর্থাৎ অল্পদেশে বুত্তি করে সেই জাতি অপরা জাতি বলিয়া পরিগণিত 
হয়। যাহা অন্ত্য অর্থাৎ স্বয়ং নিত্য -উতপৰ্তিবিনাশরহিত এবং সমবায় সম্বন্ধে 
নিত্য দ্রব্যে থাকে, নৈয়াধ়িকগণ কর্তৃক তাহাই বিশেষ নামক পদার্থ বণিয়া 
কীত্তিত হয়। নিত্যদ্রব্য অনন্ত বলিয়া খিশেধও অনন্ত । পৃথিবী, জল, তেজঃ ও 
বামু এই চারিটি দ্রব্যের উৎপাদক পরমা ণুসমূহ, আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্মা ও 
মন এইগুলি নিত্যন্রব্য । ইহাদের মধ্যে আকাশ, কাল ও দিক এই তিনটি দ্রব্যে 
তিনটি বিশেষ পদার্থ থাকে । কিন্তু পাথিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু 
অনস্ত এবং জীবাত্মা ও মন অনন্ত, স্থতরাং বিশেষ ও অনন্ত | একটি বিশেষ পদার্থ 
একটি নিত্যদ্রব্যে থাকে, একাধিক নিত্যদ্রব্যে থাকে না। নিত্যদ্রব্য মাত্রেই 
বিশেষ পদার্থ থাকে, অতএব বিশেষ পদার্থ অনন্ত ও নিত্য বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে । বিশেষ ব্যাবৃক্তিপ্রতীতির কারণ হয়। আমর প্রাত্যহিক 
জীবনে ঘটপট প্রভৃতি বহু পদার্থের উপলব্ধি কিয়া থাকি | ঘটত পটত্ব প্রভৃতি 
ধর্মগুলির ভেবশওঃ বা ঘটা দিদ্রব্য সমূহের অবয়বগুলির ভেদৰশ৩ঃ ঘট হইতে 
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আরম্ভ করিয়। দ্বখুক পর্যন্ত সকল দ্রব্যের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয় । যদিও 
পাথিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাধুর গুণগত তারঙম্যই এ সকল 
পরমাণুর পরস্পর ভেদক হয় । তথাপি ছুইটি পাখিব, দুইটি জলীয়, ছুইটি তৈজস 
ও ছুইটি বায়বীয় পরমাণুর "ভদসিদ্ধিপন জন্য বিশেষ নামক অতীন্দ্রিয় পদীর্থ অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে । এই বিশেষ পদার্থই পরমাণুছয়ের ভেদসাধক হয় । 

মনঃক্রিয়াতেও নিত্যপ্রব্যবুত্তি অনিত্যগুণ জ্ঞান, সখ, ছুঃখাধি এবং শব্দে 
অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য নিত্যার্থক অন্ত্যপদ বিশেষের লক্ষণে প্রদত্ত হইয়াছে । 
এবং ঘটত্বাদিতে ব্যভিচারবারণের জন্য নিত্যপদ সন্রিবিষ্ট হইয়াছে । আর 
জ্ঞানত্বারদিতে অভিব্যাপ্তি নিরাকরণের জন্য দ্রব্যপদ দেওয়া হইয়াছে এবং 
ঘটত্বার্দি কালিকপসন্বন্ধে নিঙ্যদ্রব্য মহাকালে খাকে, অতএব ঘটত্বাদিতে অতি- 
ব্যাপ্তিবারণের জন্য সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি এইরূপ বুঝিতে হইবে | 

আত্মন্বে ব্যভিচার বারণের জন্য বিশেষের লক্ষণে “নিত্য্বয়াবৃত্তি” এই 
বিশেষণ পদ্দ নিবেশ করিতে হইবে । এবং গগনপরিমাণার্দিতে অতিব্যাপ্তি 
নিরাকরণের জন্য “গুণভিন্ন” এই বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে । তথাচ 
“অস্ত্যঃ নিতাদ্রব্যবুত্তিং নিত্যঘয়াবুত্তিঃ গুণভিকো। বিশেষ২” এইরূপ লক্ষণ যদিও 
বপিতে হইবে, তথাপি সমবায়ে অতিব্যাপ্সি বারণের জন্য “নিত্যদ্রব্যবৃত্তি” এই 
কথা ন| খলিরা পনিত্যদ্রব্সমবেত” এরূপ পধ লক্ষণে নিবেশ করিয়া লক্ষণটি 
বলিতে হইবে ॥ ৯--১০ ॥ 

বল্সতলাহীনি ।  নহকললঘিন্ষইহানুলিকলঘহংলকমইহানুলিতভল্‌ । অন্ধক্ক- 
আত্ত্রঘঘানা অলামা অনিক্ষইহানুলিতলান্‌ অহলল্‌ ॥ বীহ্দহ্না লান্সাা আর্লীলান- 
নহত্রন্‌। ঘৃথিবীতাতখধধনা লল্মবন্বাইহপিল্বহানুলিতলাহু ভ্লাণকবাল্‌ নহহরল্‌, 
ললাধঞ্নমাগহানুলি নাহ্‌ ভঘাত্সংলাহহতল্‌। লা ভব ঘক্দন্তঘলানহাত্লঘল- 
নিহজুম্‌ ॥ £ ॥ 

নিহীন লিফঘমনি-__জল্ম হুলি। অন্ন অন্জাল লর্খীব হবি জন্য: । 
মত্রানা নিহীমীলাজ্বীতসখ: ॥ ঘতাকীনা ভবতুক্ষ-নহপাল্তালা ললবনমবমতাল্‌ 
অহহব ঈহু:, মালা হজ্ব লীহঙ্গী লিহীম হত । জ লু হল হত ম্যানুক্ল:। 
বল অঙ্গ নিহীনান্তহাধিহা লাহলীবমখ: ॥ £০ ॥ 

যে জাতি অধিকর্দেশে বুত্তি করে অর্থাৎ অনেক আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে 
বিরাজ করে, তাহাকে পরাজাতি বলে । আর যে জাতি অল্পদেশে বৃত্তি করে 
অর্থাৎ অপেক্ষারুত অল্প আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাহাকে অপর জাতি 


প্রত্যক্ষণগুম্‌ ২৭ 


বলে। সত্ব অন্ত সকল জাতি অপেক্ষা অধিক আশ্রয়ে বিদ্যমান বলিয়। 
সত্বা কেবল পরাজাতি বলিয়া অভিহিত হয় । অর্থাৎ সত্তা জাতি অন্ত কোন 
জাতি অপেক্ষা! ন্যনদেশবৃত্তি নয় এবং কোন জাতির ব্যাপ্য নয় বলিয়া সত্ব 
কেবল পরাজাতি বলিয়। গণ) হম । অন্য সকল জাতি সত্তাজাতি অপেক্ষা 
অল্প আশ্রয়ে থাকে বলিয়া তাহাদিগকে অপর জাতি বলা হয় অর্থাৎ যে সকল 
জাতি অন্ত জাতির ব্যাপক নয়_-তদপেক্ষা অধিক দেশবৃত্তি নয় তাহারা অপর 
জাতি বলিয়া কথিত হয় । আর যে জাতি কোন জাতির ব্যাপক অর্থাৎ অধিক 
আশ্রয়ে বৃত্তি করে এবং কোন জাতির ব্যাপাও হয় অর্থাৎ তদপেক্ষা অল্প “দশে 
বা আশ্রয়ে বৃত্তি করে সেই জাতি পরা ও অপর। বলিয়া কথিত হয় । যেমন 
দ্রব্যত্বাদিজাতি পৃথিবীত্বার্দিজাতি অপেক্ষা অধিক দেশে বৃত্তি করে 
বলিয়া পৃথিবীত্রাদি জাতির ব্যাপক হেতু দ্রব্যত্বাণি জাতি পরাজাতি বলিয়া 
গণ্য হইল, আবার দ্রব্যত্বার্দি জাতি সত্তা জাতি অপেক্ষা অল্পদেশে বৃত্তি করে 
বলিয়া! সত্তাজাতির ব্যাপ্য হেতু দ্রবান্তার্দি জাতি অপরা জাতি বপিয়াও 
পরিগণিত হয়। দ্রব্যত্বাদি জাতি আপেক্ষিক পরা ও অপর এই ছুই প্রকার 
জাতি হয় বলিয়া আপেক্ষিক পরত্ব ও অপরত্ব এই ধশ্মদ্বয়ের একত্র বা 
একাধিকরণে মিলিত হওয়ার উভয় ধশ্ম অবিরস্ধ অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ নহে বা 
ব্যধিকরণ নহে ॥ ৯॥ 

পঞ্চম বিশেষ পদার্থ নিবপণ করিতেছেন--অভ্ত্য৮ ইত্যাণি গ্রন্থ দ্বার] । 
অস্তে অবসানে মহাপ্রলয়কালে থাকে বলিয়া বিশেষ পদার্থ অস্ত্য অর্থাৎ 
নিত্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে । যাহা অপেক্ষা কোন বিশেষ অর্থাৎ ইতবের 
ব্যাবর্তিক বা ভেদক ধম্ম নাই, শিজেই ব্যাধর্তক বা একমাত্র বিশেষই ভেদক 
তাহাই অস্ত্যপদের নিকষ্টার্থ। ঘটার্দি হইতে আরম্ভ করিয়। ঘ্যণুকপধ্যস্ত 
সকল দ্রব্যের স্ব্বঅবয়বের ভের্দবশ৩: পারস্পরিক ভেদসিদ্ধ হয়, যেহেতু 
সর্বত্র দ্রব্যের ভেদপিদ্ধির প্রতি সেই সেই দ্রব্যের অবয্বভেদ কারণ হয়। 
পাথিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় নিরবয়ৰ পরমাণুসমূহ্র পরম্পর ভেদক 
বিশেষ নামক পঞ্চম পরার্থ ই হইয়া থাকে । কিন্তু সেই বিশেষ পদাথ ম্বতঃই 
ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ভিন্ন । বিশেদে কোন ভেদক ধশ্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। এই 
নিমিত্ত একটি বিশেষে অন্য বিশেষের ভেদের অন্ুমিতি বিশেষ ভিন্ন কোন 
হেতুর দ্বার হয় না ইহাই হইল স্বতোব্যাবৃত্তত্বের অর্থ । অতএব বিশেষ নিজের 
আশ্রয়ীভূত শিত্যন্্ব্টটিকে সজাতীর অন্ত নিত্যদ্রব্য হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়। সঙ্গে 


২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


সঙ্গে অপ্ত্য নিতাপ্রব্যে অবস্থিত বিশেষ হইতে নিজকেও ব্যাবৃত্ত করে । এই 
নিমিত্ত সেখানে আর অন্য ভেদক ধশ্মের অপেক্ষা বা প্রয়োজন করে না। ইহাই 
অস্ত্যপদের ভাবার্থ। 


“ক” পরমাণু “খ” পরমাণু হইতে ভিন্ন, যেহেতু “ক” পরমাণুতে এমন 
একটি বিশেষ পদার্থ আছে, যাহা “খ” পরমাণুতে নাই । সেই বিশেষ পদার্থ 
স্বতোব্যাবৃত্ত অর্থাৎ যাহ! ধশ্মাস্তরকে দ্বার না করিয়! নিজেই স্ব-আ'ধারকে অন্য 
আধার হইতে পৃথক্‌ করিয়া থাকে । স্থতরাং সেখানে আর বিশেষাস্তরের 
অপেক্ষা বা প্রয়োজন নাই । যখন চরম ভেদকের নাম বিশেষ পদার্থ। তখন 
উহাকে ন্বতোব্যাবৃত্ত বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে । আর যর্দি উহা বিশেষ 
পদার্থ স্বতোব্যাবৃত্তর্ূপে স্বীকৃত না হয়, অর্থাৎ বিশেষ পদার্থ সমূহ অন্যভেদক 
ধন্ম দ্বারা পরস্পর ব্যাবৃত্ত বা ভিন্ন ভয়, তাহা হইলে যে ভেদক ধম্ম দ্বারা বিশেষ 
পদার্থ সমূহের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয়, সেই ভেদক ধর্ম দ্বারাই পাখি, 
জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় নিরবয়ব পরমাণু সমূৃহেরও পারম্পবিক ভেদ- 
সিদ্ধ হইতে পারে । অতএব বিশেষ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত 
হয় না । এই নিিত্ত গ্রন্থকার বলিলেন-বিশেষ পদার্থ ্বতো ব্যাবৃত্ত। অতএব 
সেখানে আর অন্তভেদক ধর্মের অপেক্ষা বা আবশ্তাকতা নাই, ইহাই 
অস্ত্যপদের নিগৃঢার্থ ॥ ১৭। 

ঘতরাহীনা বাহ র্্ঘ মূনমতী: | 

বাব জাবগ্ জল: অনলাম: সন্ধীিল: 0৫৫1 
ষষ্ট পদার্থ সমবায়ের কথ! ব1 পরিচয় গ্রন্থকার বলিতেছেন--“ঘটাদ্দীনামি”- 
ত্যাদি গ্রন্দ্ধারা। সমবায় একটি অসাধারণ পদার্থ, যেহেতু সমবায় স্বীকৃত না 
হইলে কার্যা-কারণভাব, আত্মাদিনিত্য দ্রব্যের নিতাত্ব উপপাদিত হইতে পারে 
না। সমবায় এক ও নিত্য। অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী, ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্‌, 
জাতি-ব্যক্তি, বিশেষ-নিত্যপ্রব্য, এই সকল যুগ্মপদার্থের বাঁ এই সকল অযুতসিদ্ধ 
পদার্থের সম্বন্ধ সমবায় বলিয়া কথিত । ইহাই হইল সমবায়ের পরিচয় । ব্যক্তি 
শব্দের দ্বার] দ্রব্য, গুণ ও কর্ম বোধিত হয় । সমবায়ের উত্পত্তি ও বিনাশ নাই 
বলিয়! সমবায় নিত্য সম্বন্ধ । নিত্য পদার্থ বিশেষ, পরমাণু প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে 
সমবায় সম্বন্ধে থাকে । স্তরাং এখানে প্রতিযোগী ও অন্থযোগী পদার্থ নিত্য 
বলিয়া উহাদের সমবায় রূপ সম্বন্ধেরও উৎপত্তি বিনাশ না থাকায় নিত্য পদার্থ 


প্রত্যক্ষথণ্ডম্‌ ২৯ 


বলিয়া গণা হয় । বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__কপালাদিতে ঘটাদির, দ্রব্যসমূহে গুণ 
ও কম্মের, দ্রব্য, গুণ ও কম্মে জাতির এবং চকার দ্বারা-_নিত্যদ্রব্যে বিশেষের 
যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় কহে । এই কারিকাটি সমবায় সম্বদ্ধের পরিচায়ক, 
কিন্তু লক্ষণ নহে । সমবায়ের লক্ষণ_-সম্বদ্ধিভিন্নত্বেঘতি নিত্যত্তে সতি সন্বন্ধত্ম্‌। 
যে পদার্থটি স্বয়ং সম্বন্ধ এবং স্বকীয় প্রতিযোগী ও অনুযোগী হইতে ভিন্ন ও নিত্য 
সেই পদার্থ সমবায় বলিয়া অভিহিত হয়। স্বরূপ সম্বন্ধ কখন প্রতিযোগীর 
স্বরূপ হয়, কখন বা অন্ুযোগীর স্বরূপ হয় । কিন্তু সংযোগ বা সমবায় নিজ নিজ 
প্রতিযোগী ও অঙ্ুযোগী হইতে ভিন্ন পদার্থ হয়। ঘটের অবয়বকে কপাল বলে 
এবং কপালের অবয়বকে কপালিকা বলে। কপালদ্বয়সংযোগে ঘট উৎপন্ন 
হয়। কপালিকাদ্ব়সংযৌগে কপাল উৎপন্ন হয়। সমবায়ের আশ্রয় ভিন্ন 
ভিন্ন হইলেও সমবায় ভিন্ন ভিন্ন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ঘটে থাকিলেও ঘটত 

যেমন এক হয়, বিভিন্ন অধিকরণে থাকিলেও সমবায় সেইরূপ এক হয়। ঘট 
বিভিন্ন হইলেও ঘটত্বের ভেদবাযবহার হয় না। কিন্তু সমবায় এক হইলেও উক্ত 
অযুতসিদ্ধ পদার্থের ভেদে সমবায়ের ভেদব্যবহার হয় । সমবায় সম্বন্ধ এক ও 
নিত্য । উক্ত পাঁচটি যুগ্ম পদার্থকে বৈশেষিকাচাধ্য অধুতসিদ্ধ বলে। কোন্‌ 
কোন্‌ পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী ও অন্যোগী এই বিষয় কারিকায় প্রদশিত 
হইয়াছে । উহা! লক্ষণ নহে । যেহেতু ঘটাদি কাঁলিকসম্বন্ধে কপালাদিতে থাকে 
বলিয়! কালিকসম্বন্ধে সমবায়লক্ষণের অতিব্যাপ্তির আপত্তি হইত ॥ ১১ ॥ 


অলনাঘনহাঘলি আতান্বীনামিনি । অন্ঘনানঘন্িলীআলিন্যন্বতঘীয্‌ গা-যৃিলী: 
নিঘা-্গিঘালীলিত্যন্র্ম-নিহীননীহন্ম অ: অঙনল্ন: অল অললাজ: । অললাষত্ন লিতস- 
অকন্নল্নতদ্‌। লীগ সলাতন্ব__ন্জক্ষিসাহি-বি হাগ্তনৃভ্তিনিহাঘতা-নিহীত-অকন্ত- 
নিঅযা নিহিষ্তনুত্তিতনাহ ভত্তীঘৃষ হুলি লিহিষ্ঘনুভ্তিনভিতঅন্মালম্‌। হবি 
বঁতীযাহিন্বাপ্ান অললানবিভ্তি: । ল ল হনহলকল্মন লিন্তলাঘলমশন্নিং না, 
অনন্নভ্বহঘালা অহন্রল্পতবক্ষত্ঘলি বীহনাত ভাঘনাইক-অললামলিক্ি: । ল 
বলনানভ্রন্ত্ন লাঘী হতনলান্ুত্রিসঘর্ভী:, লগ ফ্দলমনাঅজত্বগতি ফ্মানানূ। 
নবঅনমানভ্াণি নহাত্তিন' অজল্নাল্নং বিব্নিলি নাছঘল্‌, লভ্ৰ নিত্য মূলক 
ঘল্রালযলানল্নহলদি ঘত্রালানন্ত্রিসলক্পা ; ছত্রালানভন লগ অতনান্‌, লহ 
নিত্সতান্‌। অন্দখা ইহাল্নইগদি লু সলীজিল ভান; হাতত লল লঙ্গ 
অন্ন । মল বৃ ঘই নানহক্ষলাহহাঘা হনালকনভ্ন লছবলাল লন্রলানুবি: | 
নীহাতভঘভ্যালিত্ৰল তু অনন্ত হাচডনন্তননি লন্রন মীহনল্‌। ঘ্লভ্দ্ লজল্জাীল 
নউীহ্মূলক্গাহিক্ষ' ললহ্লাতালা অঙনল্ম: ॥ £৫ | 


৩০ ভাষাপরিচ্ছে্দ ও কারিকাবলী 


্রস্থকার সমবায় দেখাইতেছেন--"ঘটাদি” ইত্যাদি গ্রন্থ হারা । অবয়ব ও 
অবয়বীর অর্থাৎ ঘটাঁদির কপাল প্রভৃতিতে, দ্বাণুকের অণুতে, এসরেণুর দ্বাথুকে, 
জাতির ব্যক্তিতে অর্থাৎ দ্রবা, গুণ ও কর্ঠে, গুণের গুণবিশিষ্টদ্রবে), ক্রিয়ার 
ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রবো ও বিশেষের নিত্যদ্রবো যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধই সমবায় 
বলিয়া অভিহিত হয়। এইটি সমবায়ের লক্ষণ নহে, কিন্তু সমবায়ের পরিচায়ক 
অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী ও অন্কযোগী তাহীারই পরিচয় 
প্রদদশিত হইয়াছে । ন্ঠায়বৈশেষিকদর্শনে সমবায় একটি অসাধারণ পদার্থ । 
সমবায় সম্বন্ধ স্বীকৃত না হইলে তন্তপট প্রভৃতি স্থলে কার্্য-কারণভাবও আত্মাদি 
দ্রব্য সমূহের নিত্যত্ব সমুৎপাদদিত হয় না। সমবায় এক এবং নিত্যসন্বন্ধ ও 
পূর্ববকথিত পাঁচটি যুগ্মপদার্থৰূপ অধুতসিদ্ধ পদার্থে থাকে । উৎপত্তি বিনাশ 
রহিত পদার্থ নিত্য বলিয়! কথিত | নিত্যসম্বদ্ধাই সমবায় । “নিত্য” এই অংশ 
না বলিলে সংযোগার্দি সম্বন্ধে অতিব্যাঞ্চি হয়। কিন্তু “নিতাত্বেসতি” এই 

ংশ সমবায়-লক্ষণে নিবিষ্ট করায় সংযোগাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না, যেহেতু 
ংযোগাদি নিত্য সম্বন্ধ নহে । “সম্বন্ধত্ব” এই অংশ নিবেশ না করিলে আত্ম 
প্রভৃতি নিত্যপদ্াার্থে অতিব্যাপ্তি হয়, কিন্তু উক্ত অংশ নিবেশ করিলে আর 
আত্মাদিতে অতিব্যাঞ্ি হয় না, কারণ আত্মাদি পদার্থ নিত্য হইলেও সন্বন্ধ 
স্বরূপ নহে । “নিত্যন্তেসতি সম্বদ্ধত্বং সমবায়ত্থং” এরূপ সমবায়ের লক্ষণ করিলে 
দ্রব্যত্বাভাবাঁদির স্বাত্মবকরূপ সম্ন্ধে অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের 
নিমিত্ত “সম্বদ্ষিভিন্নত্বে সতি নিত্যত্বে সতি সঙ্বন্ধত্বং সমবায়ত্থম্ঁ এরূপ লক্ষণ 
বলিতে হইবে । যে পদার্থটি স্বয়ং সম্বন্ধ এবং সন্বন্ধী অর্থাৎ সম্বন্ধের অঙ্থযোগী 
ও প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন ও নিত্য তাহাই সমবায় বলিয়া! অভিহিত হয়। 
দ্রব্যত্বাভাবার্দি পদার্থ সন্বদ্ধী বলিয়! উহাতে আর অভিব্যাপ্তি হইল না । সম্বদ্ধ- 
মাত্রেরই অস্ুযোশগী ও প্রতিযোগী থাকে । স্বরূপসন্বন্ধেরও অন্থযোগী, 
প্রভিযোগী আছে । কিন্তু স্বরূপ সম্বদ্ধের, সংযোগ ও সমবায় সগ্ধন্ধ হইতে কিছু 
বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ষের 
অনুযোগী এবং প্রতিযোগী থাকিলেও সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ধ নিজ নিজ 
অন্ধযোগী ও প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন পদার্থ। কিন্তু স্বরূপ সম্বন্ধ তাহার 
অঙ্গষোগী বা প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, যেহেতু স্বরূপসম্বন্ধ কোনস্থানে 
নিজের প্রতিযোগী ন্বরূপ হয়, কোন স্থলে বা তাহার অন্ুযোগী স্বরূপ হয়। 
যেমন আকাশে রূপাভাব স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে । এখানে শ্বরূপসন্বদ্ধের অন্ুযোগী 


গ্রত্যক্ষখ ওম্‌ ৩১ 


আকাশ এবং প্রতিযোগী হইল রূপাভাব । এখানে স্বরূপসন্বদ্ধ অন্যোগীর 
স্বব্ধপ বাঁলয়া কথত হয়। সেইভাবে স্বরূপ সন্বদ্ধ প্রতিযোগীর স্বরূপ বলিয়াও 
অভিহিত হয়। যেখানে স্বরূপ সম্বন্ধের অন্থযোগী ও প্রতিযোগী নিত্য পদার্থ, 
সেই স্থানে স্বরূপ সন্বন্ধও নিত্য বলিয়া গণ্য হইবে । অতএব “সম্বদ্ধিভিন্নত্বেসতি” 
এই বিশেষণা ংশঘ্বার] স্বরূপ সম্বন্ধে সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইল । 
যেহেতু শ্বরীপসন্বন্ধ স্থলবিশেষে নিত্য হইলেও সন্বন্ধী অর্থাৎ প্রতিযোগীও 
অন্চযোগী হইতে ভিন্ন নহে । সংযোগ দ্রব্যঘয়নিষ্ঠ এবং দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থে 
থাকে না। আয় সমবায় সম্বন্ধ পূর্ব্বোক্ত পাচটি অযুতসিদ্ধ পদার্থ হইতে 
অতিরিক্তপণার্থে থাকে না। 

বৈশেষিকগণ বলেন-__সমবায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বার] গৃহীত হয় না, যেহেতু 
সমবায় এক, সুতরাং সমবায়ের প্রত্যক্ষ হইলে তাহার অন্থযোগী ও প্রতিযোগী 
সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ হওয়া! উচিত । কিন্তু যেখানে সমবায়ের অন্যোগা ও 
প্রতিযোগী অতীন্দ্রিয় পদার্থ, সেইস্থানে তাহাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হওয়ায় 
তদ্বৃত্তি সমবায়েরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এই নিমিত্ত বৈশেধিকগণ অঙ্গমান 
প্রমাণের দ্বার সমবায়সিদ্ধি করিতেছেন--“তন্রপ্রমাণস্ত” ইত্যাদি গ্রন্থ ছার।। 
রূপবান্‌ ঘট, ক্রিয়াবান্‌ ঘট ইত্যাপি বিশিষ্ট জ্ঞানে বিশেষণ, বিশেষ্য ও সঙ্বন্ 
বিষয় হইয়া থাকে, যেহেতু উহা! বিশিষ্ট বুদ্ধি, যেমন “দপণ্ডী পুরুষ” ইহা। একটি 
বিশিষ্ট বুদ্ধি অর্থাৎ দণগুবিশিষ্ট পুরুষের বুদ্ধি বা প্রত্যয়, অতএব ইহ বিশিষ্ট 
বুদ্ধি। এই বিশিষ্টবুদ্ধিস্থলে যেমন বিশেষণ দণ্ড ও বিশেষ পুরুষ বিষয় 
হইয়াছে, সেইরূপ দণ্ড ও পুরুষের সম্বন্ধ ও উক্ত বিশিষ্ট জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে । 
যদি দণ্ডের সহিত পুরুষের কোন সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে পুরুষকে দণ্ড 
বা দণ্ডবান এরূপ বলিতে পারা যাইত নী। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে 
যেখানে যেখানে বিশিষ্ট বুদ্ধি আছে সেই সেই স্থানে বিশেষণ, বিশেষ্য ও 
সন্বদ্ধের ভান হয়। স্তরাং দণ্ডী পুরুষ এই বিশিষ্টবুদ্ধির মত গুণবান্‌ ও রূপবান্‌ 
ঘট এই বিশিষ্ট বুদ্ধিতেও বিশেষণ, বিশেষত ও সন্বন্ধ বিষয় হইয়াছে । এই 
অচ্থমানের দ্বারা সংযোগাদির বাধহেতু সমবায় দিদ্ধ হইল অর্থাৎ উক্ত বিশিষ্ট 
জ্ঞানে গুণ বা রূপ বিশেষণ ও ঘটবিশেস্ত হইয়াছে, কিন্তু অপেক্ষিতসম্বদ্ধ বিষেশটি 
সংযোগাদি হইতে পারে না। যেহেতু সংযোগ হইল দ্রব্ছয়নিষ্ঠ পদার্থ, আর 
গুণবান্‌ বা রূপবান্‌ ঘট এই প্রতীতিতে সংষোগসদ্বন্ধ বিষয় হইতে পারে না। 
অবয়ব-অবয়বী ইত্যাদি অযুতসিদ্ধ পদার্থের সংযোগ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে 
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যোগকে গুণ, কর্ম জাতি ও বিশেষ পদার্থবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । 
কিন্ত সংযোগ হইল গুণ পদার্থ, স্থতরাৎ সংযোগ দ্রব্যভিক্ে থাকে না। উক্ত 
স্থলে বিশেষণীভূত বূপ গুণ পদার্থ, বিশেষ্ঠীভূত ঘট দ্রব্য পদার্থ, স্ততরাং উহাদের 
সম্বন্ধ সংযোগ হইতে পারে না, সম্বন্ধাস্তর কল্পনা! করিতে হইবে, সেই কল্লিত 
সম্বন্ধ হইল সমবায় । 
এখন শ্বরূপবাদী আশঙ্কা করিতেছেন--“নচ” ইত্যার্দি গ্রন্থ দ্বারা । যদি 
ব্ল বূপবান্‌ ঘট ইতাদি স্থলে সমবায় স্বীকার না করিয়৷ স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার 
করিলে উক্ত অনুমানের দ্বারা অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী প্রভৃতি স্থলে বিশেষ 
সম্বন্ধ সমবায় সিদ্ধ বাঁ স্বীরুত না হইয়া প্রতিবাদী কতৃক স্বীকৃত স্বরূপ সঙ্থন্ধ সিদ্ধ 
হওয়ায় উহার নিকট সিদ্ধ সাথন হয়, যেহেতু তাহাদের মতে “বূপবান্‌ ঘট” 
প্রভৃতি স্থলে স্বরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ এবং সমবায় সাধনে প্রবুত্ত নৈয়ায়িক সমবায় 
সাধন না করিয়া! স্বব্ূপ সন্বন্ধের সিদ্ধি হওয়ায় অর্থান্তর সাধিত হইল । স্বতরাং 
সিদ্ধপাধন ও অর্থান্তরসাধন এই উভয়ই দোষের মধ্যে পরিগণিত । এরূপ শঙ্কা 
করিতে পার না। কারণ সমবায় স্বীকার না করিয়া যদি স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার 
করা যায়, তাহ। হইলে “রূপবান্‌ ঘট” ইত্যাদি স্থলে ঘটই রূপের সম্বন্ধ, রূপবান্‌ 
পট এখানে পটই রূপের সম্বন্ধ এইরূপ বিভিন্ন স্থানে ঘটপট 'প্রভৃতি স্থলে অনেক 
স্বরূপ সম্থন্ধের কল্পনা করিতে হয় । সুতরাং স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকারে গৌরব দোষ 
উৎপন্ন হয় । অতএব অনেক স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার না৷ করিয়! লাঘববশতঃ এক 
সমবায় স্বীকার করাই উচিত বা সঙ্গত। এইভাবে সমবায় সিদ্ধ হইল । তন্ত 
পটের প্রতি কারণ এবং পট হইল তন্তর কাধ্য ৷ এরূপ কাধ্য-কারণভাব অবস্থাই 
স্বীকার করিতে তয়, অন্যথায় অসম্ভব দোষ হয়। অতএব বলিতে হইবে 
যেখানে যেখানে সমবায় সম্বন্ধে কার্ধা উতৎ্পন্ধ হয়, সেই সেই স্থানে দ্রব্য 
তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কারণ হয়, কারণতাবচ্ছেদক সম্বদ্ধ হইল তাদাত্ম্য এবং কাধ্যতা- 
বচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল সমবায় । এইভাবে জন্যভাবপদার্থের উৎপত্তি বিষয়ে 
কাধ্যতাবচ্ছেদকরূপেও সমবায়ের সিদ্ধি হয় । 
যদি বল সমবায় এক বলিয়া! স্বীকৃত হইলে বামুতে রূপবত্বাবুদ্ধির অর্থাৎ 
বায়ু রূপবান্‌ ইত্যাকারক বুদ্ধির উদয়ের আপত্তি হয়। কারণ বাষুর গুণ হইল 
স্পর্শ, বাষুতে স্পর্শ সমবায় সম্বন্ধে থাকে | সমবায় এক বলিয়া স্পর্শের সমবায় 
আর রূপের সমবায় একই বস্ব বা অনতিরিক্ত পদার্থ । বায়ুতে সমবায় সম্বন্ধ 
থাকায় সন্বন্ধী রপও সেখানে থাকিবে । “সম্বন্ধসত্বে সন্বদ্ধিসত্বা” এই ব্যাপ্তি ব। 


প্রত্যক্ষখগ্ডম্‌ ৩৩ 
ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/পু.৩৭-৩ 


নিয়মবশতঃ । কিন্তু বাযুতে সমবায় থাকিলেও প্রকুতপক্ষে বাষুতে রূপ নাই। 
এপ শঙ্কা করিতে পার না । যেহেতু রূপের সম্বন্ধ কেবল সমবায় নহে, 
কিন্ত রূপনিরূপিতত্ববিশিষ্টসমবায় হইল রূপের সন্বন্ধ। বামুতে রূপসমবায় 
থাকিলেও রূপ ন! থাকায় রূপনিরূপিতন্থবিশিষ্টসমবায় বাযুতে নাই । যর্দি 
বল বিশিষ্ট ও স্তদ্ধ অনতিরিক্ত পদার্থহেতু বাষুতে পুনঃ অতিব্যাপ্তি হয়। 
ইহাও বলিতে পার না। কারণ স্বনিরূপিতত্ববিশিষ্টসমবায়নিরূপিতাধিকরণতা৷ 
অথব। রূপপ্রতিযৌগিকসমবায়নির্ূপিতাধিকরণতা হইল রূপের সম্বন্ধ। 
বাযুতে রূপ না থাকায় উক্ত সম্বন্ধ বায়ুতে থাকে না। অতএব বাধু রূপবান্‌ 
ইত্যাকারক বিশিষ্টবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয় না । স্বপদের দ্বার] রাপ গৃহীত হইবে । 

যদ্দি বল অনুমানের দ্বারা সমবায়সন্বন্ধ সিদ্ধ বা স্বীকুত হইলে তাদৃশ-, 
অন্থমানের দ্বারা অভাবেরও বৈশিষ্টানামক সম্বন্ধাস্তর সিদ্ধ বা স্বীকৃত হউক 
অর্থাৎ “ঘটাভাববদ্‌ ভূতল” ইতাদি স্থলে ঘটাভাবের যে স্বরূপ সম্বদ্ধের বোধ 
হয়, সেই সন্বন্ধাটও তাহার অনুযোগী বাঁ প্রতিযোগী পদার্থ হইতে ভিন্ন 
পদদার্থাস্তর বলিয়। স্বীকৃত হউক্‌। এরূপ বলিতে পার না। 

কারণ অভাবের বৈশিষ্ট্য নামক সম্বন্ধান্তরটি নিত্য বলিয়া স্বীরুত হইলে 
ভূতলে ঘটানয়নের পরও “ভূতল ঘটাভাববৎ” ইত্যাকারকপ্রতীতির আপত্তি 
হইবে । যেহেতু ঘটাভাবও উহার উক্ত সম্বন্ধ উভয়ই নিত্যপদার্থহেতু ঘটবিশিষ্ট 
ভূতলেও ঘটাভাব থাকে । অন্তথ। অর্থাৎ ঘটাভাব অনিত্য পদার্থ বলিয়! স্বীরুত 
হইলে দেশাস্তরেও ঘটাভাবের প্রতীতি বা প্রত্যয় হইত না । আর বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধ ও তাহার সম্বন্ধী ঘটাভাব উভয়ই নিত্যবশতঃ ঘটবিশিষ্ট ভূতলেও তাহারা 
বিদ্যমান থাকে । অতএব ঘটানয়নের পরও বা ঘটবিশিষ্ট ভূতলেও ঘটাভাবের 
গ্রতীতির উদয় হয়। 

এখন বৈশিষ্ট্য সম্বদ্ধের নিতাতাবাদী সমবায়ের নিতাতাবাদীর প্রতি কটাক্ষ 
করিয়া বলিতেছেন- তোমার মতে সমবায় নিত্যসন্বদ্ধ হইলে যখন শ্তাম ঘট 
পাকের দ্বার রক্তবর্ণ হয়, তখন পমবায়ের নিত্যতাবশতঃ সেখানে শ্যামরূপের 
সমবায় আছে একথা স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং শ্যাম ঘটের পাকের দ্বারা 
উৎপন্ন রক্তদশাতে “অয়ৎ ঘটঃ শ্ামবর্ণ” ইত্যাকারক প্রতীতির উদয় হউক। 
এই আপত্তির উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_-“মম তু মতে” ইত্যাদি গ্রন্থ । কিন্তু 
আমার মতে শ্বামবর্ণ ঘট যখন পাকের দ্বারা রক্তবর্ণ হয়, তখন ঘটে শ্ঠামরূপ 
বিনষ্ট হওয়ায় ঘটে সমবায় থাকিলেও শ্যামরূপ-প্রতিযোগিকসমবায় নিরূপিতা- 
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ধিকরণতা শ্টাম ঘটে না থাকায় “অয়ং ঘটঃ শ্টামবর্ণ£” ইত্যাকারক প্রতীতি 
উৎপন্ন হয় না । 

আর অভাবের স্বরূপ সন্বদ্ধ পরিত্যাগ বা অস্বীকার করিয়! বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ- 
রূপ যে পদার্থাস্তর স্বীকার করা হইয়াছে, সেই বৈশিষ্টা সম্বন্ধ অনিত্য হইলে 
অনন্তবৈশিষ্ট্য কল্পনা দ্বারা তোমারই গৌরব দোষ হয়। অতএব অভাবের 
স্বরূপসন্বদ্ধপরিহার করিয়া বৈশিষ্ট্য সপ্ধন্ধরূপ পদার্থাস্তর স্বীকার করা সঙ্গত 
নহে। 

এইবপে তত্তৎকালীন অর্থাৎ ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতল এইবপ জ্ঞানকালীন যে 
ভূতলে ষে ষে অভাবের জ্ঞান বা প্রতীতি হয়, সেই জ্ঞানকালীন দেই ভূতলই 
সেই সেই অভাবের (অভাব সাধারণের নহে ) সম্বন্ধ । অতএব ঘটাভাবজ্ঞান- 
কালীন ভূতগরপ স্বরূপ সন্বদ্ধ না থাকায় ঘটবিশিষ্ট কৃতলে ঘটাভাব থাকিলেও 
উহার প্রতীতি ব! জ্ঞান হয়না । এই নিমিত্ত ঘটাভাবজ্ঞানকালীন ভূতিল- 
স্বরূপই ঘটাভাবের সম্বন্ধ বলিয় স্বীকুত বাঁ কল্পিত হয়। অতএব অভাবের 
সম্বন্ধ কেবল ম্বদূপ নহে কিন্তু স্বরূপবিশেষ অর্থা২ কোন বিশেষ অভাবের 
( অভাব সাধারণের নভে ) জ্ঞানকালীন সেই অভাবের ক্ষণ ও অন্ুযোগী এই 
উভয়ই সেই অভাবের সম্বন্ধ | সম্বন্ধটি প্রতিযোগী বা অঙ্ুযোগীর স্বরূপ হইলেই 
উতাকে স্বরূপ সম্বন্ধ বলে। এই ভাবে স্ববপ সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে ॥ ১১॥ 


অমানজনুত্রিনা জববান্দীল্সামাননহল:। 
সামলানভাখা লজীগভ্সতসল্নালান হন ভ ৫২) 
হন ্নরিচ্নলাঘল: অজানাল হজ্জ । 
অজালামঘি জাজ ' তহলাহিক্ নূক্মল ॥৫॥ 
দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থের স্বরূপ বা পরিচয় প্রতিপাঁদন করার পর গ্রন্থ- 
কার অভাব নামক সপ্তম পদার্থের স্বরূপ ও বিভাগের কথা বলিতেছেন । 
প্রতিযোগীর ছয়টি অস্তিত্বসাধক 'প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হয় | বাঞ্জন বর্ণ 
যেমন স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে নী, সেইরূপ অভাব 
পদার্থ জন্যভাবপদার্থের সাহাযা ব্যতিরেকে বোধিত হইতে পারে না । অতএব 
যে জন্তভাবপদার্থটি অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়, সেই জন্যভাবপদার্থটি 
প্রত্তিষোগী বলিয়া অভিহিত হয়। প্রতিযোগী যে প্রমাণের দ্বারা পরিজ্ঞাত 
হয়, অভাবও সেই প্রমাণের দ্বারা গৃহীত বা জ্ঞাত হয়। পটাদি চক্ষুরিক্তরিয়ের 
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দ্বার] গৃহীত হয় বলিয়া পটাদির অভাবও চক্ষুরিন্র্িয়ের দ্বারা পরিগৃহীত হয় । 
এবং আত্মাদি চক্ষুবিক্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না বলিয়া আত্মাদির অভাব ও 
চক্ষুরিক্ড্রিয়ের বারা গৃহীত হয় না। স্তরাং শ্বীকার করিতে হইবে যে-- 
প্রতিযোগীর অস্তিত্বসাধক প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হয় । অভাবের লক্ষণ-_ 
“ভাবভিন্নন্বম অভাবত্বম্” | অর্থাৎ জন্যভাবভিন্ন পদার্থ ই অভাব পদার্থ বলিয়। 
অভিহিত হ্য়। 

অভাব ছুই প্রকার- সংসর্গাভাব ও অন্যোন্তাভাব । সংস্জ্যতে এক বস্ত 
অন্তবস্তনা আশ্রীয়তে যেন স সংসগঃ অর্থাৎ যাহার ছ্বরা' একটি বস্ত অন্ত বস্তুর 
আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাকে সংপর্গ অর্থাৎ সম্বন্ধ বলে। যথা সংযোগ সমবায় 
প্রভৃতি সংসর্গ বা সম্বন্ধ । এই সকল সন্বন্ধের দ্বারাই একটি পদার্থ অন্য পদাথের ; 
আশ্রয় হয়। যেমন ভূতলাদি সংযোগ সম্বন্ধের দ্বারাই ঘটার্দির আশ্রয় বা 
অধিকরণ হয়। এএ্লপ সর্বত্রই বুঝিতে হইবে। যে অভাব নিজের 
প্রতিযোগীর সংসর্গের-সম্থদ্ধের বিরোধী হয় সেই অভাবকে সংসর্গাভাব বলে। 
এইজন্য এই সংসর্গাভাব যেখানে থাকে, সেখানে এই অভাবের প্রতিযোগীর 
সংসর্গ থাকে না । প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব এই তিনটি অভাবই 
স্ব-ন্বগ্রতিযোগীর সংসগের বিরোধী বলিয়া উহাদিগকে সংসর্গাভাব বল! হয়। 
যথা--অবয়বে যখন ঘটের প্রাগভাব থাকে, তখন এ অবয়বে (প্রাগভাবের 
প্রতিযোগী ঘটের সংসগ থাকে না, কারণ তখনও উক্ত ঘট উৎপন্ন হয় নাই । 
অবয়বে ঘটের প্রাগভাব যতক্ষণ পর্যন্ত থাকিবে, ততক্ষণ পধ্যস্ত উক্ত প্রাগভাবের 
আশ্রয়ে বা অধিকরণে ঘটের সংসর্গ থাকিবে না৷ প্রাগভাব স্বগ্রতিযেগী ঘটাদির 
সংসর্গের বিরোধী বস্্ বলিয়া 'প্রাগভাব সংসর্গাভাব বলিয়া কথিত তয়। 
ধ্বংসাভাবও সংসর্গাভাব বলিয়া পরিগণিত হয়। কপালদ্বয়ের সংযোগ নষ্ট 
হইলে পর যখন ঘটের ধ্বংস হয় তখন উক্ত ধ্বংসের অধিকরণে বাঁ আশ্রয়ে 
কপালদ্য়ে ঘটের সংসর্গ থাকে না । নিজের _ ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী ঘটাদির 
ংযোগাদি সংসর্গের বিরোধী হওয়ার জন্য ঘটাদির ধ্বংসাভাবও সংসর্গাভাব 
বলিয়৷ গণ্য। এইরূপ অত্যন্তাভাবও স্বপ্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী হওয়ায় 
সংসগাঁভাব্রই অন্তর্গত হইবে । যেহেতু যেস্থানে ঘটের অত্যন্তাভাব আছে বা 
থাকে সেই স্থানে উক্ত অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘটের সংসর্গ থাকে না। 
তস্তৃতে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে | উক্ত অত্যন্তাভাব তন্ততে ঘটের সংসর্গের 
বিরোধী বলিয়াই অত্যন্তাভাবও সংসর্গাভাব বলিয়া গণ্য হয়। সৃতরাং প্রাগ- 
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ভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যস্তাভাব এই তিনটি অভাবই স্ব-গ্রতিযোগিসংসর্গ- 
বিরোধী বলিয়া উক্ত অভাবত্রয়ই সংসগাভাবের অন্তরগত। এই নিমিত্বই 
বিশ্বনাথ বলিতেছেন--সংসর্গাভাব তিন প্রকার--প্রাগভাব, ধ্বংসাভাৰ ও 
অত্যন্তাভাব । থে অভাবের বিনাশ আছে তাহাকে প্রাগভাব বলে। যথা 
“ঘটোভবিষ্যতি” অর্থাৎ ঘট উতৎপক্ধ হইবে ইত্যাকারক প্রতীতির ছার! 
বর্তমানকালে যে ঘটাভাবের জ্ঞান হয়, সেই অভাৰ প্রাগভাব বলিয়। গণ্য হয়। 
“অনাদিঃ সাস্তঃ অভাবঃ প্রাগভাব” অর্থাৎ যে অভাবটির আদি নাই কিন্তু 
অস্ত আছে তাহার নাম '্রাগভাব। অর্থাৎ 'প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই, 
ভবিষ্যতে যে পদার্থের উৎপত্তি হইবে বর্তমানে তাহার প্রাগভাব স্বীরুত হয়। 
যাহার উৎপত্তি নাই, তাহারও ধ্বংস হয়। যেমন প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই 
কিন্তু প্রতিযোগীর উত্পত্তির পর ্রাগভাব বিনষ্ট হয়। ধ্বংসাভাবের 
উৎপত্তি হয়। পূর্বে যাহার উৎপত্তি হইয়াছে, পরে যি তাহার অভাব 
হয় তাহা হইলে তান্তা ধ্বংসাভাব বপিয়া গণ্য হয় । ধ্বংস অনস্ত বলিয়া 
কথিত । ধ্বংসের আর ধ্বংস হয় নী। ধবংসাভাব অবিনাশী। ধ্বংসের 
উৎপত্তি হয় কিন্ত বিনাশ হয় না। পটটির ধ্বংস হইল, যতক্ষণ পটটি ছিল, 
ততক্ষণ পবংস ছিল না। কিন্তুএঁ ধবংস উৎপন্ন হইয়া কতদিন থাকিবে, 
তাহ। বলা যায় না বলিয়া ধ্বংসাঁভাব অনন্ত ও অবিনাশী বলিয়া কল্পিত 
বা স্বীকূত হয়। অথবা যে ঘট প্বংস হইয়াছে, সে ঘট আর কোন দিন 
উৎপন্ন হইবে না এই কারণে ধ্বংসাভাবকে অবিনাশী বল! হইয়াছে | 

পটে। নান্তি পট নাই ঘটে! নান্তি ঘট নাই ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা 
যে অভাব বোধিত হয়, তাহাকে অত্যন্তাভাব বলে। অভাবের স্বরূপ নিষ্পত্তি 
প্রতিযোগীও আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে। যে অভাবের প্রতিযোগীও 
আশ্রয় প্রমাণসিদ্ধ সেই অভাবই স্বরূপবান্‌ বণিয়া গ্রাহা হইবে । আর যে 
অভাবের প্রতিযোগীও আশ্রয়ের মধ্যে কোন একটি অপ্রমাণিত হয় তাহা 
হইলে সেই অভাব প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় স্বরূপবিহীন হয় এবং তাদৃূশ অভাব 
সধ্টমপদার্থরূপে স্বীকৃত বা পরধিগণিত হয় না। যেমন আকাশকুক্থমার্দির 
অভাব সপ্তমপদার্থবূপে স্বীরূত হয় ন1। যেহেতু তাদৃশ অভাব সমূহের 
প্রতিযোগী প্রমাণপিদ্ধ নহে । এবং জ্ঞেযত্বা্দি ধন্মের অভাবও স্বীকৃত হয় 
না। কারণ এ সকল অভাবের আশ্রয় অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু সকল পদার্থে 
জ্ঞেয়ত্বাদিধম্ম থাকে । স্ৃতরা পরিলক্ষিত হয় যে--অভাবের স্বরূপ তাহার 
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প্রতিষোগীও আশ্রয়ের বা অনুযোগীর উপর নির্ভরশীল । কিন্তু অভাবের 
স্বরূপ পগ্রতিযোগীও আশ্রয়ের ব? অন্থযোগীর উপর নির্ভরশীল হইলেও অভাব 
আশ্রয়ভেদে পৃথক ব। ভিন্ন হয় নাঁ। যথা ভূতলে ঘটাভাব, গগনে ঘটাভাব 
ইত্যাদি স্থলে ঘটাভাবের আশ্রয় ভিন্ন হইলেও ঘটাভাব একটিই পদার্থ। 
ভূতলবৃত্তি ঘটাভাব ও গগনবৃত্তি ঘটাভাব পরস্পর ভিন্ন পদার্থরূপে কল্পিত 
হইলে গৌরবজনিত দোষ হয়। যেবস্তর অভাব গৃহীত হয় সেই বস্ত সেই 
অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া স্বীরুত হয়। গ্রতিযোগীর ধশ্ম প্রতিযোগিতা 
স্বরূপসন্বদ্ধে প্রতিযোগিতে থাকে । অভাব প্রতিযোগিতার নিরূপক। 
এইজন্য প্রতিযোগিতা ভেদ্দে অভাবও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যাহার দ্বারা একটি 
প্রতিযোগিতা অন্য প্রতিযোগিতা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধিত হয়, তাহাকে 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ঝা ইতরব্যাবর্তক বস্ত বলে। প্রতিযোগ/ংশে 
ভাসমান ধশ্ম ও সম্বন্ধ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বস্ত বা পদার্থ । তিনপ্রকাধে 
প্রতিযোগিতার ভেদ পবিলক্ষিত হয়। প্রতিষোগী ভিন্ন হইলে প্রতিযোগিতা 
ভিন্ন হয়, প্রতিযোগিতাবচ্ছেধক ধন্ম ভিন্ন হইলে প্রতিযোগিতা ভিন্ন হয় 
এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেধক সন্বন্ধ ভিন্ন হইলে প্রতিযোগিতা ভিন্ন হয় । 

“ঘটোনাস্তি” অর্থাৎ ঘটের অতান্তাভাব। এই অত্যন্তাভাব হইল 
নিত্যবস্ত। যেহেতু “নাস্তি” পদের দ্বারা ত্রকালিক অভাব অর্থাৎ যে অভাব 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালেই বর্তমান থাকে সেই অভাবই 
অত্যন্তাভাধ বলিয়া কথিত হয়। “অত্যন্তশ্চাসৌ অভাবশ্চেতি” এবপ বাক্য- 
দ্বার অত্যন্তাভাব বোধিত হয়। অন্তশবের অর্থ অভাব । অন্তম্‌ অভাবম্‌, 
অতি-অ তীতঃ _ অত্যন্তঃ। যে অভাব অন্তকে অর্থাৎ নিজের অভাবকে 
অতিক্রম করিয়াছে অর্থাৎ যে অভাবের কখনও অভাব হয় না তাহাকেই 
অত্যন্তভাব কহে। অভাণ তভৃতলার্দি অধিকরণে তত্তদধিকরণাহ্যোগিক্‌- 
৩তদ্ঘটার্িপ্রতিষে গিকৃকালবিশেষবিশিষ্টম্বরাপসথদন্ধে থাকে । এখন যে 
ভূতলে ঘট আছে, সেখানে উক্ত সম্বন্ধ বিদ্যমান না থাকায় ৩খন সেই ভঁতলে 
ঘটাভাবের প্রতীতি হয় না। 

যে অভাব নিজের অধিকরণে নিজের প্রতিযোগীর তাদাত্ম্যের বিরোধী 
হয় সেই অভাব অন্তোন্তাভাব বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন “ঘটঃপটোন” 
অর্থাৎ ঘটটি পট নহে--এই প্রতীতিদ্বারা অন্টোন্তাভাব বোধিত হয়। ঘটে 
পটের অন্তোন্তাভাব বা ভেদ আছে, ঘটে পটের তাদাত্্য থাকে না। স্ৃতরাৎ 
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অন্টোন্তাভাব বা ভেদ নিজের অধিকরণে নিজের প্রতিযোগীর তাদাত্মের 
বিরোধী হইতেছে । এই নিমিত্ত “ঘটঃ পটোন” এইরূপ অভাব অন্যোন্যাভাব 
বা ভেদ বলিয়া কথিত হয়। যর্দি বল তদ্ঘটে তদ্ঘটের তাদাত্ম্য থাকে | 
তাদাত্মযও সন্বন্ধ। ঘটভেদ বা ঘটের অন্যোন্তাভাব উক্ত তাদাজ্ম্ের বিরোধী 
হয়, “পটটি ঘট নহে” এই অন্টোন্টাভাবে ঘট প্রতিযোগী, প্রতিযোগীর সম্বন্ধ 
তাদাআ্য। এই অবস্থায় ঘটের অন্যোন্াভাব নিজের প্রতিযোগী ঘটের 
সংসর্গের বিরোধী হওয়ায় অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব এই উভয়ত্রই 
স্বপ্রতিযোগিসংসর্গবিরোধিত্ব থাকায় অর্থাৎ অন্টোন্তাভাব সংসর্গাভাবের 
মতোই স্বপ্রতিযোগিসংসর্গবিরোধী হওয়ায় অন্যোন্যাভাবের সহিত সংসর্গা- 
ভাবের বৈলক্ষণয পরিদৃষ্ট বাঁ পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ বলিতে পারা 
যায় না, কারণ তাদাত্মাকে সংসর্গ বলা যায় না। কারণ “সংস্থজ্যতে একং 
বস্তু অন্যবস্থনা আশ্রীয়তে যেন স সংসর্গঃ কথ্যতে” অর্থাৎ যাহার দ্বারা একটি 
বস্ব অন্যবস্থর আশ্রয় হয় তাহাই সংসর্গ বলিয়া কথিত হয়। যেমন সংযোগ, 
সমবায় প্রভৃতি । এই সকল সম্বন্ধের দ্বারাই একটি পদার্থ অন্য পদার্থের 
আশ্রয় হয়। ভৃতল সংযোগসম্বদ্ধের দ্বারা ঘটের আশ্রয় হয়, তন্তু সমবায়- 
সম্বন্ধের দ্বার পটের আশ্রয় হয়, অবয়ব অর্থাৎ কপালদ্বয় সমবায় সম্বন্ধের 
দ্বারা ঘটের আশ্রয় হয়। কিন্তু তাদাত্যের দ্বারা একটি পদাথ অন্য পদার্থের 
আশ্রয় হয় না। তদ্ঘটে তদ্ঘটের তাদাজ্ময হয়, এই তাদাত্মোর দ্বারা তদ্‌ 
তদঘট ৩দ্ঘটের আশ্রয্স হয় নী, যেহেতু একই পর্দার্থে আশ্রয়াশ্রয়িভাব 
থাকে না। অতএব সংসর্গশব্দের বুযুখপত্তি অঙ্সারে তাদাত্ম্যের সংসর্গত্ 
অসিদ্ধ পরিলক্ষিত হয়। খাদাস্মযশব্বের অর্থ অভ্দে, অভেদ কখণ উভয় 
পদার্থবৃত্তি হয় না । অথচ সম্বন্ধ সর্ব] দ্িনিষ্ঠ হয়, যাহার ফলে সম্বন্ধের 
প্রতিযোগী ও অনুযোগী পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্ব হয়। অন্যোন্ত শব্ষের অর্থ 
পরম্পর । যে ছুইটি পরার্থের মধ্যে ছুইটি পদার্থই পরস্পর অভাবের 
গ্রতিযোগী হইতে পারে এবং অন্কযোগীও হইতে পারে অর্থাৎ অন্যোন্যান- 
যোগিক অন্টোন্তগ্রতিযোগিক হয় সেই অভাব অন্যোন্তাভাব বলিয়া গণ্য হয়। 
পটটি ঘট নহে এই প্রতীতির বিষয়ীভূত অভাব পটান্থুযোগিক্‌ ও ঘটপ্রতি 
যোগিক্‌, আবার ঘটটি পট নহে এই প্রতীতির বিষয়ীভূতত অভাব ঘটাগ- 
যোগিক্ও পটপ্রতিযোগিন্‌ হইয়াছে । অতএব ঘট ও পট এই ছুইটি বস্তই 
প্রতিযোগী হইতে পারে এবং অন্ুযোগীও হইতে পারে। অন্যোন্ত- 


প্রত্যক্ষখণ্ডম্‌ ৩৯ 


প্রতিযোগিকত্ব ও অন্টোন্তান্যোগিকত্ব হওয়ার জন্যই এই অভাব অন্যোন্যাভাব 
বলিয়া কথিত হয়। সংসর্গাভাবে অন্টোন্প্রতিযোগিকত্ব ও আন্োন্তানু- 
যোগিকত্ব থাকে না । কপালঘ্বয়ে অবয়বে ঘটের প্রাগভাব থাকে । কপালম্বয় 
ধা অবয়ব ও ঘট এই ছুইটি পদার্থের মধ্যে কপালদ্বয় বা অবয়ব ঘটপ্রাগ- 
ভাবের সব্ধর্ধাই অন্থযোগীই হয় এবং ঘট সর্ব] প্রতিযোগীই হয়, অবয়ব 
কোন সময়েই প্রতিযোগী হইবে না এবং ঘট কোন সময়েই অনুযোগ 
হইবে না। “তাদাত্ম্যসন্্ধাব চ্ছিন্সপ্রতিযোগিতাক্‌ অভাব” এইভাবে 
অন্যোন্তাভাবের পরিচয় বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন । অন্তোনযা- 
ভাবের প্রতিযোগিতা কেবল তাদাত্ম্যসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, এইজন্য তাাত্ম্য 
সপ্বন্ধাবচ্ছিক্-প্রতিফোগিতার নিরূপক অভাব “অন্যোন্যাভাব” বলিয়া গণ্য 
এই কথা বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন । অন্যোন্যাভাব কেবলমাত্র 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধন্ম ভেদেই ভিন্ন হয় । অত্যন্তভাব ও অশ্যোন্যাভাব 
নিত্যপদার্থ | 

জ্ঞেয়ত্ব__জ্ঞানবিষয়তা, বাচ্যত্ব- ঈশ্বরেচ্ছাবিষয়ত। ও প্রমেয়ত্ব- প্রমাজ্ঞান- 
বিষয়তা৷ প্রভৃতি ধশ্মসকল দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থেরই সাধশ্ম্য বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে । সমান অর্থাত এক ধন্মকে সাধম্ম্য বলে এবং বিরস্ধ ধম্মকে বৈধন্ম্য 
বলে। জ্ঞেয়ত্বাদি ভিন্ন ধশ্ম একের সাধণ্ময তইলে অন্যের বৈধন্ম্য হয় । যেমন 
কর্ম্মবত্ব ধর্্ট দ্রব্যের সাধ্য কিন্ত গুণাপধির বৈধন্ময। মাদুশ সাধারণ ব্যক্তির 
জ্ঞান সীমিত বলিয়া! আমাদের জ্ঞানের বিষয়তা সকল বিষয়ে খাকে না। 
অতএব উত্তজ্ঞানবিষয়তা পদে ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়তা বোধিত হয়, যেহেতু 
সকল পদার্থ ই ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয় ॥ ১২-৯৩॥ 

আমান নিমঅব-_-অলানভিিনি । অনালতবতসাহিমত্ক্ষান্যীন্সামাননত্ম্‌ । 
অলি । অঁলমাসানান্সীন্সামালমান্তিষিঘ: | আন্দীন্মামানজ্ন্ধনিঘতলাল্‌ ল্রি- 
'মাযালানাল্‌ অঁজবামানবিমজনী-_ সালমান হলি । লঁঅযামানংনলন্পীন্পামান- 
মিলামানতম্‌। অআন্দাল্সামালত্ল লাহাতজজরল্পালভ্ভিম-সবিঘীণিলা্কালানত্ম্‌। 
নিলাহসমালত্ব সামশানহলল্‌ । জঅন্দালালং ভবন । লিল অলীলানংলত্ঘল্তা- 
'মাবলম্‌। অঙ্গ বৃ মুলকাহী ঘতাহিক্রমনজ্বাহিরী দুলহালীলভল্। লক্ষ ঘতক্গাকভ 
অফলল্নাঘতক্ষতাহ্তঘল্তামানজ্ লিংঘতল্গ্ ঘতক্গাতী ল ঘন্াত্ণল্নামাননৃত্তি: । লগ 
ওল্ঘাহুনিলাহাহাত্তী লুবৃখীওসলমান হুলিনন্দিন। অল ছ-সামমানযীহদ্িক্কহঘা 
লাহল্তামান হলি সান্গাললদ্‌ ॥ হঘাদ ঘন হী লাহিবা, হক ছহ হন্ালীলাভ্বীনি 


৪ ০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


গীহন্ব সাবামান্ চঘভ্লালযানব, ল বৃ জনতষন্নান্লার্ম। মীন্িযীজাব্‌। লত্যাহব-_ 
অঙ্গ নিহী্ লালাসানাহ্‌ ছন্বজাহিক্াক্তানক্ইলাদি অত্তন্লামানী নতীলহলি সান্তু: | 
লন্‌ জভ্বু অমানানালঘিন্হ্ণাবলন্ষতন ক্াঘনাহিলিনল্প | জঅনল্লাগিন্হঘাতসন্ধতভ- 
কলাধহবানা জবিবিকক্ষত্বলানা হূ ভর্সীমহবনার্‌। হ্ৰভ্ল্লাপাহাীলালী5নি 
তত । হ্লভ্ত তজ্ভন্হযাল্সহআাত্বমানালা সত্ঘহ্বা নুঘনব্যব ;) অল্যঘা 
নলহুণিক্কহতালা ললহিন্লিমাযান্াতলান্‌ সং্ষঞ্তন্ন ল হদান্। ঘ্বিনল লালনিহীঅ- 
ন্যাবিহীনাত্রানন্ধমমানভ্বনি সত্ভদ্‌ ; অসবমহাানভী: ৫ ৭। 

হহালী ঘহ্াখালা লাগফঘ' অপজ্রভল্ল লক্গব' সন্গলন-_অন্ানাসিলি | অমালী 
অজ্সী' ঘনা লি জগ্মফ্সাঁজজঘা মান: জান অলালী অজ হুলি ককিনীওঘ:। হন 
নিফন্তী অজমী” ঘা বি ভ্িঅকমাঁগাজীঘা মানী নম", নিষলীপকম হুনি কিলীওঘ:। 
মত জানলিঘঘলা । জা ল্্র অতথস্থনাহিন, হুম্রসালনিন্লামা: ঈলক্ঞান্লমিংলাল্‌ । 
হতললিঘঘতল-সঈযংলাহিন লীগসম্‌ ॥£ই॥ 

গ্রন্থকার দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের পরিচয়া্দি প্রতিপাঁদন করিয়া এখন 
অভাব নামক সপ্তম পদার্থের বিভাগ ও পরিচয় বণিতেছেন--“অভা বসত” 
ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । দ্রব্যাদি ছয়টি ভাৰ পদার্থ ভিন্ন যে পদার্থ তাহাই 
অভাব পদার্থ বলিয়া অভিহিত হয়। সুতরাং ভ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের 
ভেদে অভাবে আছে, তদ্ধত্বই হইল অভাবত্ব। কারিকাস্থিত অভাব শব্েএ 
সহিত সংসর্গ ও অন্যোন্ট এই উভয় শর্ষেরই অন্বয় হইবে-সংসর্গাভাব ও 
অন্যোন্য।ভাব ভেদে অভাব ছুই প্রকার | যে পদার্থে দ্রব্য নয় গুণ নয় এই 
ভাবে দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের ভেদ থাকে তাহাই সঞ্চমপদার্থ অভাব । 
ঘট পট নয় রজ্জুসর্প নয় ইত্যাদি অন্তোন্যাভাব স্থলে ঘটে পটের তেদ এবং 
বজ্জুতে সর্পের ভেদ আছে । অন্তেন্তাভাবের অপর নাম ভেদ । অন্যোগ্কা- 
ভাব বা ভেদ একবিধ বলিয়া! উহার বিভাগ না থাকায় গ্রন্থকার সংসর্গাভাবের 
বিভাগ বলিতেছেন--প্রাগভাব” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । অন্ঠোন্যাভাবভিন্ন ষে 
অতাব তাহাই সংসর্গাভাব বলিয়া অভিহিত হয়, তত্বই সংসর্গাভাবন্ব। 
তাদাত্মাসম্বন্ধাবচ্ছির-গ্রতিযোগিতাক অভাবকে অন্যোন্তাভাব বাঁ ভেদ ধলে 
অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিতা কেবল তাদাত্ম্য সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ যে 
অভাবীয় প্রতিযোগিতার অধচ্ছেধক সম্বন্ধ কেবল তাদাত্ম্য হয় সেই অভাব 
অন্টোন্টাভাব বলিয়। কথিত হয় । অ৩এব তাধাত্ম্য সম্বন্ধ বচ্ছিন্র-প্রততিযৌগিতার 
শিরূপক হইল অন্যোন্তা ভাব | 


প্রত্যক্ষথ গুম্‌ ৪১ 


প্রতিযোগী শব্দের অর্থ প্রতিপক্ষ বা বিরোধী । যাহা থাকিলে যে অভাব 
থাকিতে পারে না, সেই পদ্দার্থই সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া পরিগণিত 
হয়। যেমন যেখানে ঘটাদি আছে সেই স্থানে ঘটা্দির অভাব থাকিতে পারে 
না। অতএব ঘটাভাবের প্রতিযোগী হইল ঘট । “যন্তাভাবঃ স প্রতিযোগী” 
অর্থাৎ সাধারণতঃ যাহার অভাব গৃহীত হয় সেই পদার্থই সেই অভাবের 
প্রতিযোগী বলিয়া কথিত হয়। যেমন পটাভাবের প্রতিযোগী পট, ধৃমাভাবের 
প্রতিযোগী ধূম ও বহ্যাভাবের প্রতিযোগী বন্ছি প্রভৃতি । ঘট পট প্রত্ৃতি 
জন্যবস্তূমাত্রই প্রতিযোগী পদবাচ্য হয় । প্রতিযোগীর ধণ্ম প্রতিযোগিতা । এই 
প্রতিযোগিতা স্বরূপসন্বন্ধে গ্রতিষোগীতে থাকে । ঘটত্রাদি হইল, প্রতিযোগীভূত- 
ঘটাদিনিষ্টপ্রতিফোগিতার অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্তিক ধশ্ম। ঘটত্ব ঘটে থাকে, 
ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাও ঘটে থাকে । অতএব যেখানে যেখানে ঘটত্বার্ি। 
আছে, সেই সেই স্থলে ঘটাগ্যভাবের প্রতিযোগিতাও আছে। যে সম্বন্ধে অভাব 
গৃহীত হয়, সেই সম্থন্ধটিও তদভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলিয়া গণ্য 
হয়। ঘটতাদাত্ম বা ঘটাত্মকতা ঘটে থাকে, এইজন্য তাদ।ত্যু সম্বন্ধে ঘট ঘটে 
থাকে অর্থাৎ স্বত্ব এথাকে। তাাত্ম্যসম্থন্ধে ঘটের অভাব পটাদিতে থাকে । 
প্ঘটে! ন পট” গ্তায়ের ভাষায় এই অভাবটিকে বলা হয়- ঘট হ্বাবচ্ছিন্ন- 
তাদাত্মাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব | এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন__ষে 
অভাবের প্রতিযোগিত। তাদাত্ম্যসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ যদভাবীয়প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য হয়, সেই তাপান্ম্য সন্থন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব 
অন্টোন্যাভাব বলিয়া কথিত হয়। 
সেইরূপ “সংযোগেন পর্বতে বঞ্চিনাস্তি” এখানে অত্যন্তাভাবরূপ সংসর্গা- 
ভাব । ন্যায়ের ভাষায় --বহ্ছিত্বাবচ্ছিন্নসংযোগসন্বন্ধা বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্‌ অভাব 
এইরূপ বলিতে হইবে। যে বস্ত বা পদার্থ পরে উৎপন্ন হইবে, উৎপত্তি পর্ব 
ক্ষণপর্য্স্ত তাহার অভাৰকে প্রাগভাব বলে। যেমন ঘটোতপতির পূর্ববক্ষণ 
পর্ধ্স্ত ঘটের প্রাগভাব আছে । এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন- এই অভ্াব্‌কে 
বিনাশি-অভাব অর্থাৎ যে অভাবের বিনাশ আছে, অথচ উৎপত্তি নাই সেই 
অভাবকে প্রাগভাব বলে । আর যে অভাবের উৎপত্তি আছে কিন্তু ধ্বংস 
বা বিনাশ নাই অথবা যে অভাব কোন কারণজন্য হয় তাহার নাম ধ্বংসাভাব । 
ংপাভাব অবিন।শী । নিত্যসংস্র্াভাবকে অত্ন্তাভাব কহে । যে ভূতলাদিতে 
ঘটার্দি অপসারিত হইয়াছে, এবং পুনরায় সেখানে ঘটাদি আনয়ন করা 


৪২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


হইয়াছে, সেইস্থলে ঘট-আনয়নকালটি পূর্ববকালীন-ঘটাভাবের সম্বন্ধের অঘটক 
বলিয়া অত্যস্তাভাব নিত্য হইলেও ঘট-আনয়নকালে ঘটের অত্যস্তাভাবের 
প্রতীতি হয় না অর্থাৎ যে কালে বা যে ক্ষণে যেতৃতলে যে ঘটাভাবাদি 
আছে, তৎকালীন সেই ভূতলটিই সেই ঘটাভাবাদির সম্বন্ধ । স্থতরাং 
অগ্যন্তাভাব নিত্য হইলেও ঘট আনয়নকালে ঘটাভাবকালীন ত্ববিশিষ্ট ভূতলরূপ 
ঘট।ভাবের সম্বন্ধটি না থাকায় ঘটাভাবের প্রতীতি হইল না, “সম্বন্ধ [সত্বে 
সম্বন্ধি-অসত্া” এই নিয়মবশতঃ | 

কেহ কেহ বলেন-_এরপস্থলে অর্থাৎ ঘট আনয়নের পর পুনরায় ঘট 
অপসারিত হইলে যে ঘটাভাব উৎপন্ন হয়, সেই প্রতীয়মান ঘটাভাবটি উৎপাদ- 
বিনাশশালী চতুর্থ সংসর্গাভাব । অর্থাৎ ঘট অপসারণের দ্বারা যে অভাবের 
উৎপত্তি হয়, এবং ঘট আনয়নের দ্বারা যে অভাবের নাশ হয়, সেই অভাব 
প্রাগভাব বলিয়া গণ্য নহে, যেহেতু উহা জন্য। উহাকে ধ্বংসাভাবও বল! 
যায় না, কারণ উহা বিন।শী আর ধ্বংসাভাব হইল অবিনাশী। এবং উহাকে 
অগ্যন্তাভাবও বলিতে পারা যায় না, যেহেতু উহা অনিত্য আর অত্যন্তাভাব 
হইল নিত্য । এই নিমিত্ত উহাকে চতুর্থ অভাব খপিয়া স্বীকার কর! হয়| 

এখানে ধ্বংস ও প্রাগভাবের অধিকরণে অত্যন্তাভাব থাকে না ইহাই 
প্রাচীনদিগের অভিমত | তাহারা বলেন--শ্যামঘটে রক্তকবূপ নাই ( যাহ! 
পূর্বে অন্যবর্ণ ছিল এবং পরে এন্তবর্ণ হইবে ), রক্তঘটে শ্যামরূপ নাই 
(যাহ পূর্বের অন্ত পর্ণ ছিল এবং পরে অন্ত বর্ণ হইয়াছে ), ইত্যাকারকবুদধি 
প্রাগভাবও ধ্বংসকে অবগাহন অর্থাৎ বিষয় করে। কিন্তু উক্তবুদ্ধি রক্তরূপও 
শ্যামরূপের অত্যন্তাভাবকে বিষয় করে না অর্থাৎ “শ্যামঘটে বক্তরূপ নাই” 
এখানে শ্যামঘটে রক্তরূপের অত্যন্তাভাব বা! “রক্তঘটে শ্যামরূপ নাই” এখানে 
রুক্তঘটে শ্যামরূপের অত্যন্তভাব আছে এরূপ খলিতে পারা যায় না। 
যেহেতু অত্যন্তাভাবের সহিত ধরবংসাভাবও প্রাগভাবের বিরোধ থাকায় 
ধবংসাভাবও প্রাগভাবের অধিকরণে প্রতিযোগীর মত অত্যন্তাভাবও থাকে 
না । কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকগণ বলেন--ধ্বংসও প্রাগভাবের সহিত অত্যন্তাভাবের 
বিরোধে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। স্থৃতরাং যে কালে দ্বংস ও 
প্রাগভাব থাকে সেই কালে অত্যন্তাভাৰ্ও থাকে । 


যি ৭ল অভাব অতিরিক্ত পদার্থৰূপে স্বীকত না হইলে লাঘব হয়, এই 
লাঘববশত:ঃ যে অধিকপণে বা আধারে যে অভাব থাকে, ই অভাব সেই 


প্রত্যক্ষথণ্ডম্‌ ৪৩ 


অধিকরণস্বরূপ বা ভাবপদারন্বরূপ হউক্‌ এই কথা প্রভাকর সম্প্রদায় বলেন। 
এবপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ ভূতলবৃত্তি ঘটাভাব ভূতলম্বরূপ তস্তবৃত্তি 
ঘটাভাব তন্তন্বরূপ এইভাবে অভাবকে অনস্ত অধিকরণের স্বরূপ কল্পনা কর! 
অপেক্ষা অভাব ভাবভিন্ন এক অতিরিক্ত পদার্থ এইরূপ কল্পনাতেই অধিক লাঘব 
বলিয়। গণ্য হয়। এবং অভাব অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হইলে 
“ভূতলে ঘটাভাব” এইরূপ আধার আধেয়ভাবেরও উপপত্তি হয় বা সম্ভব 
হয়, অন্যথায় অভাবকে অধিকরণের স্বরূপ বলিয়া কল্পনা বা স্বীকার করিলে 
উক্ত আধার-আধেয়ভাবের অন্ুপপত্তি হয়। সুতরাং অভাব অধিকরণাতি- 
রিক্ত সপ্তমপদার্থরূপে স্বীকৃত হইলে শব্ধ, রস ও গন্ধ প্রভৃতির অভাবসমূহের 
প্রত্যক্ষেরও উপপত্তি হয়। আর যদি প্রভাকর মতে অভাবকে অধিকরণ- 
স্বরূপ বলিয়া স্বীকার কর তাহ] হইলে শব্দাভাব, রসাভাব ও গন্ধীভাবাদির 
অধিকরণ শব্ধগ্রাহভক-শ্রবণেন্দ্িয়। গন্ধগ্রাহক-দ্রাণেন্িয়ি ও রসগ্রাহক- 
রূসনেন্জ্িয়ের দ্বারা অগ্রাহা বলিয়া শব্বাভাব, গন্ধাভাব ও রাসাদ্যভাবাদির 
গ্রত্যক্ষের অনুপপত্ত্ি হয়। যেমন জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ ভ্রাণেন্ছিয়ের 
দ্বারা হয়। এখন যদি জলবৃত্তি গন্ধাভাব অধিকরণ জলম্ববূপ বলিয়৷ স্বীরুত 
হইলে জল ভ্রাণেক্জ্িয়ের ছারা প্রত্যক্ষ হয় নী বলিয়া ভ্রাণেজ্দিয়ের ছাপা 
ঘটনিষ্ট-গন্ধাভাবেরও অপ্রত্যক্ষাপত্তি। যেহেতু যে ইন্দ্রিয়ের ছ্বাবা 'প্রতি- 
যোগীভত বস্তর প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সেই বস্তর অভাবেরও 
প্রত্যক্ষ হয় ইহাই নিয়ম । বাযুতে রূপাভাব আছে । অভাব অধিকরণের 
স্বরূপ ইহ। স্বীকার করিলে বাধুতে রূপাভাবের 'প্রত্যক্ষের অন্গপপন্তি হয়। 
কারণ রূপ চক্ষুরিক্িয়-গ্রাহ বলিয়া রপাভাবও চক্ষুরিক্রিয় গ্রাহহ হইবে। 
কিন্তু বায়ু, চক্ষুরিক্ডিয় গ্রাহ নহে, অতএব রূপাভাবের অধিকরণস্বরূপ বাধু 
কেমন করিয়৷ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে? যি বল বাধুর ত্বাচ-প্রত্যক্ষ 
হইবে । এরূপ বলিতে পার না। কারণ তাহা হইলে অন্ধ ব্যক্তিদ্রিগের 
নীলপীতাদিবূপাভাবের এবং অন্ধকার গুহার্দিতে সকলবপাভাবের হস্ত- 
স্পর্শাদিদ্বার1 প্রত্যক্ষ হউক্‌। 'প্রতিযোগী-অগ্রাহক ইন্ড্রিয়ের দ্বারা অভাবের 
প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে স্বাদ গ্রহণ ব্যতীতও রসাধিকরণে রসবিশেষাভাবের 
এবং স্পর্শ খ্যতিরেকেও ম্পর্শবিশেষাভাবের প্রত্যক্ষত্বের আপত্বি। অতএব 
অভাবকে অধিকরণন্বর্ূপ বলিয়া স্বীকার করিলে অন্ঠত্রও এইভাবে দোধোৎ- 
পন্তি হয়। 
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অভাব জ্ঞানবিশেষন্বদপ অথব। কালবিশেষস্বরূপ বলিয়! স্বীরুত হইল 
জ্ঞানবিশেষ ও কালবিশেষ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও ঘ্রাণ প্রভৃতি বহিরিক্জ্িয় ছার 
প্রত্যক্ষ হয় না! বলিয়। জ্ঞানবিশেষন্বূপ বাঁ কালবিশেষন্ববপ ম্পর্শাভাব, 
শব্দাভাব ও গন্ধভাবাদির তত্তদিক্দ্রিয়দ্ধার1 অগ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। [ অর্থাৎ 
গুড়ে তিক্তাভাব রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্থ। এখন যদি গুড়ে তিক্তাভাব গুড়ম্বরূপ হয়, 
তাহা হইলে গুড় দ্রবা বলিয়! উহার বসনেক্ছিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, স্থৃতরাং 
তিক্তাভাবেরও রসনেন্দ্রিয়ের দ্বার] প্রত্যক্ষ হইল না। জলে গম্ধাভাবের প্রত্যক্ষ 
ভ্রাণেন্দ্িয়ের দ্বারা হয়, এখন যদ্দি জলবৃত্তি গম্ধাভাব জলম্বরূপ হয় তাহ। হইলে 
জল দ্রাণেজ্িয় গ্রাহ্থ নয় বলিয়! ভ্তরাণেক্দিয়ের দ্বারা জলে গন্ধাভাব্র প্রত্যক্ষ 


হইল না। অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিলে এইভাবে নানাদ্দোষেরও উৎপত্তি 
ভয়] ॥ ১২।॥ 


এখন বিশ্বনাথ দ্রব্যাদি সঞ্চপদার্থের স্বাধম্ময ও বৈধশ্মের বিষয় বলিতেছেন__ 
“সঞ্তানা” মিত্যাদিগ্রন্থদ্বার! । যাহাদের ধশ্ম সমান বা এক তাহাদিগকে সধন্ম। 
বলে, তাহাদের ভাব বাঁধশ্ম সাধশ্ম্য। সমান ধশ্ম ইতি ফলিতার্থ। এইরূপ 
বিরুদ্ধ ধম্ম যাহাদের তাহার বিধশ্ম।, তাহাদের ভাব বা ধন্ম বৈধম্ম্য । বিরুদ্ধ 
ধশ্ম-ইহাই বৈধশ্মোর ফলিতার্থ। জ্ঞেয়ত্ব শব্দের অর্থ জ্ঞানবিষয়তা, এই 
জ্ঞানবিষয়তা সর্বত্রই আছে, কারণ ঈশ্বরের জ্ঞানব্ষয়তা কেবলান্বয়ী অর্থাৎ 
যাহার কেবল অশ্বয়--সত্ী আছে, ব্যতিরেক -অভাব নাই তাহাকে কেবলান্বয়ী 
বূলে। সকল পদার্থই জেয়-_ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয়, সকল পদার্থই অভিধেয়__ 
কোন না কোন শবের মুখ্যার্থ, ও সকল পদার্থ ই প্রমেয় _ প্রমাজ্ঞানের বিষয় । 
এই নিমিত্ত জ্ঞেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব ও প্রমেয়্বাদি কেবলাম্বয়ী ৷ ঈশ্বর সর্ববজ্ঞ বলিয়। 
সকল পদার্থই ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়, অতএব ঈশ্বরের জ্ঞানবিষয়তা সকল 
পদার্থেই আছে । আদি শব্দের দ্বার অস্তিত্ব, ধশ্মত্ব ও ধন্মিত্ব প্রভৃতি বস্তজাত 
সপ্ত পদার্থের সাধশ্মা বলিয়া বোধিত হয় ॥ ১৩॥ 


লল্সাহণ: নত মানা অলক্ক অননানিল: | 
জালল্ন হসমজবলাত্রা মৃতাহিলবৃতা-ক্ষিস: || 1৬ ॥। 


বিশ্বনাথ প্রব্যা্দি পঞ্চ পদার্থের সাধর্ম্োের বিষয় বলিতেছেন -“ক্রব্যাদয়” 
ইত্যাদি গ্রস্থের দ্বারা । দ্রব্য, গুণ, কম্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটি ভাব 
পদার্থ অনেক ও সমবায়ী । সমবায়ী শব্দের অর্থ প্রতিযোগীরূপে বাঁ অন্যোশী- 
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রূপে অথবা উভয়রূপে সমবায়ের সম্বন্ধী। অতএব উক্ত পঞ্চভাব পদার্থের 
অনেকত্ব বিশিষ্ট ভাবত্ব এবং প্রতিযোগিত্ব বা অন্থযোগিত্ব ইহাদের অন্যতর 
সম্বন্ধে সমবায়বত্ব সাধন্ম্া | দ্রব্য, গুণ ও কশ্ম এই তিনটি পদার্থে সত্তা থাকে 
বলিয়! উক্ত পদার্থব্রয়ের সত্তাবত্ধ সাধম্ম্য | দ্রব্য ভিন্ন গুণাদি ছয়টি পদার্থে গুণ 
ও ক্রিয়া থাকে না বলিয়! গুণাদি ছয়টি পদার্থের নিগুণত্ব ও নিক্ষিয়ত্থ 
সাধশ্ময ॥ ১৪ ॥ 


প্রভা হলি | ন্রচ্মলাজা-কম্ম-জালান্স-নিহীঘানা লাঘজ মলকত্ন অম- 
নাঘিতভ্ন। অত্রঘি অনন্ধআলমালগন্ব অভি, খানি অলক্কলীষলি মানত 
অভতালাজাঘজচ্যন্‌। খান আলক্ষমাননুলি ঘহার্বনিমাঅন্ধীঘাঘিসতন্মিলি 
কলিলীগখ: । বন সংতক্ ঘতাী আন্কাহাহী  লান্যামি:। মলবামিত্মজল্ত 
জলনাযজনল্ন অজ্নন্নি ল ন্‌ অমলাবত জালান্সাহান্মানান্‌। 


অলাবল্নহলি । লরভ্স-া-কক্মীণা অলাবতনলিতর্থ: | বৃআাহিিহিলি | যত্রঘি 
মাতা-নিয়া-হৃল্সত্লাত্রধাতা ঘতাহানলিন্সাি, ক্ষিমাহুল্যততল্ল খ্যানাহানলিভ্যান্, 
লখাদি মুঘাবন্ববৃলিঘন্মীনতন, নজদলননুলি ঘবার্থনিমাজক্ীনা ঘিলংভ্ন বাহ: | 
লন্বি ঘত্লাহিক্ রল্ঘবলাহিকন না যৃঘানননুলি নক্মনহুনুলি লা, ন্ষিন্ত্‌ মৃতাতভাহিন 
লা | আন্কাহাতাহিন নু ল ঘহ্াখন্বিনাজন্ধীঘাসি: ॥ £৫ ॥ 


দ্রব্যাদয় ইতি। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত ও বিশেষ এই পাঁচটি ভাব 
পদার্থের সাধন্ম্য হইল অনেকত্ব ও সমবাযিত্ব। যদিও অনেকত্ব ধশ্মটি অভাব 
পদার্থেও আছে, তথাপি অনেকত্ববিশিষ্ট ভাবত্ব দ্রব্যাদি পাঁচটি ভাব 
পদার্থেরই সাধন্ম্য। অভাব পদার্থে অনেকত্ব ধশ্মটি থাকিলেও ভাবস্বধশ্ম 
ন। থাকায় অনেকত্ব বিশিষ্ট ভাবত্ব ধম্ম অভাবপদার্থের সাধম্ম্য বলিয়া গণ্য 
হইল না। অনেক ভাব পদার্থে যে পদার্থ বিভাজক উপাধি-দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, 
কণ্মত্ব, সামান্যন্ব ও বিশেষত্ব রূপ অশ্ুগত ধর্ম তদ্বিশিষ্টত্ই হইল অনেকত্ব- 
বিশিষ্ট ভাবন্ধ শব্দের পারিভাষিক অর্থ। বিবিধবৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বস্তসমূতকে 
একটি শব্দের দ্বারা উল্লেখ করাই অনুগত ব্যবহার বলিয়া কথিত । অন্থুগত 
ব্যবহারের জন্য অয়ং মনুষ্য: অয়ং মন্ুযযুঃ এই প্রকার অন্ুগতপ্রতীতি স্বীকার 
করিতে হয় । অনুগত ব্যবহারসাধিকা অশ্থগত প্রতীতির বিষয়রূপে অঙ্গগত 
ধর্ম অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে । অন্থগত ধর্ম দুই প্রকার-জাতি ও 
উপাধি । যে অন্গগত ধর্মে জাতির লক্ষণের সঙ্গতি বা সমন্বয় হয় সেই 
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অস্থগত ধশ্ম জাতি বলিয়া অভিহিত হয়। আর যে অন্থুগত ধন্ধে জাতি 
লক্ষণের সঙ্গতি হয় ন। সেই অন্থগত ধর্মী উপাধি বলিয়া কথিত হয় । উপাধি 
দুই প্রকার--অখণ্ডোপাধি ও সখণ্োপাধি ৷ সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব 
এই অন্গগত ধন্মগুলিকে অথণ্ডোপাধি বলে। দণ্ডিত্ব, নীলঘটত্ব প্রভৃতি 
অনুগত ধম্মসমৃহকে সখণ্ডোপাধি বলে। দ্রবাদি সঞ্চপদার্থের পরস্পর 
ভেদক অনুগত ধন্ম ভ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কম্মত্ব এই তিনটি জাতি হইলেও সামান্টত্বাদি 
পদার্থ বিভাজক অম্গত ধন্মসমূহ জাতি নয় বলিয়! গ্রন্থকার উপাধি শব্দের 
দ্বারা পদার্থবিভাজক ধন্মের নির্দেশ করিয়াছেন । 

যদিও ঘট পট প্রভৃতি এক একটি দ্রব্যে, এবং আকাশ, দিক্‌, কাল ও 
পরমাত্মাতে অনেকত্ব ধম্ম না থাকায় অনেকত্ববিশিষ্ট ভাবত্ব অবিদ্ধামানহেতু 
সাধন্মটলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, কিন্তু তথাপি অনেকত্ববিশিষ্টভাবন্ব শব্দের 
পূর্বেবাক্ত পারিভাষিক অর্থ করায় অনেক ভাবপদার্থবৃত্তি যে পদার্থবিভাজক 
উপাধি অনুগত ধশ্ম দ্রব্ত্বাদি, তাহ। এক একটি ঘট প্ট প্রভৃতি দ্রব্যাদিতে 
এবং আকাশ, কাল, দিক্‌ ও পরমাত্মাতে বুত্তি করায় সাধন্ম লক্ষণের উত্ত 
অব্যাপ্ধি নিরাকৃত হইল । “সমবায়িত্” শব্দের অথ সমবায় সন্থান্ধের সম্বদ্ধিত্ 
অর্থাৎ অছুযোগিত্ব ও গ্রতিযোগিত্ব অগ্যতর সগ্থন্ধে সমবায়বত্ব অর্থাৎ কোন 
পদার্থ সমবায়সম্বদ্ধের অন্থযোগী হইবে আবার কোন পদার্থ সমবায়ের 
প্রতিযোগী হইবে । কিন্তু সমবায়বত্ব অর্থাৎ সমবায়াশ্রয়ত্ব বাঁ অন্যোগিতা 
সম্বদ্ধে সমবায় বিশিষ্ট অথবা সমবায় সন্বন্ধের অন্যোগী এইরূপ অর্থ হইবে 
নী। যেহেতু এইরূপ অর্থ স্বীকৃত হইলে সামান্তও বিশেষে উত্তসাধশ্মযর 
অব্যাঞ্চি হইবে । কারণ সামান্য বা বিশেষ সমবায়ের অন্যোগী হয় না 
বা সামান্ঠাদিতে সমবায়াশ্রয়ত্ব নাই। আর “সমবায়িত্ব” শব্দের অর্থ সমবায় 
সন্বদ্ধেব সন্বদ্থিত্ব অর্থাৎ সমবায়ের কেবল প্রতিযোগী একপ অর্থ স্বীকার 
কবিলে আত্মা ও আকাশ প্রভৃতিতে উক্তসাধন্মের অব্যাঞ্চি হয়, কারণ 
আত্মা ও গগন সমবায় সম্বন্ধে কোন স্থানে বা কুত্রাপি থাকে না বলিয়া উহার! 
সমবায়ের প্রতিযোগী হয় না। এই নিমিত্ত এতাদৃশ অর্থ পরিহার করিয়। 
পূর্বেবাক্ত অর্থ গৃহীত হইবে । 

সত্তাবস্ত ইতি । দ্রবা গুণ ও কর্মে সত্তা থাকে বলিয়া উত্ত পদার্থত্রয়ের 
সতাবন্ধ সাধন্ময। গুণাদি ইতি । জরবাবৃত্তি গুণ ও ক্রিয়ার কারণ হইল 
দ্রব্য । “কারণের প্রাক্সত্তা” অথবা দ্রব্যের সহিত গুণ ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইল 
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আশ্রয়াশ্রয়ীভাব | দ্রব্য হইল আশ্রয়, গুণ ও ক্রিয়া হইল আশ্রয়ী - “আশ্রয়ের 
প্রাক্সত্তা এবং আশ্রয়ীর পরসত্ত” এই নিয়মব্শতঃ দ্রব্যের উৎপত্তিক্ষণে দ্রব্যে 
গুণ ও ক্রিয়ার অভাব থাকে বলিয়া উৎপত্তিকালীন ঘটাদি দ্রব্যে নিগুণত্ব 
ও নিক্ষিয়ত্বরূপ গুণাদি সাধন্মোর অতিব্যাঞ্চি হয় এবং গগনে ক্রিয়ার অভাব 
থাকে বলিয়া গগনে নিক্ষিয়ত্বূপ গুণাি-সাধন্ম্্যের অতিব্যাণ্চি হয়। 
তথাপি গুণশৃন্যত্ব বা নিগুণত্বশব্দের পারিভাষিক অর্থ_-গুণবিশিষ্ট ঘটাদি 
দ্রব্যে অবৃত্তি যে গুণত্বাদি ধর্ম তদ্‌ ধর্মবত্ব। এবং ক্রিয়াশূন্যত্ব বা নিক্ষিয়ত 
শব্ধের পারিভাষিক অর্থ--কর্ম্মবিশিষ্টঘটাদিদ্রবয অবিদামান যে পদার্থ 
বিভাজক উপাধি -_অন্গগণ্ড ধর্ম গুণত্বাদি তদ্‌বত্ব বা গুণত্বাদিবত্ব। তথাহি 
গুণবিশিষ্ট বা কর্্মবিশিষ্ট ঘটাদিদ্রবো ঘটত্বাদি বাঁ দ্রবাত্বাদি ধর্ম অবৃত্তি 
করে না, কিন্তু তাদৃশ ঘটাদিদ্রবো অবৃত্তি ধর্ম হইল পদার্থবিভাজক' 
উপাধি-অঙ্গগত ধর্মগুণতাদি, তদ্বত্ব বা গুণত্াদিবত্ব গুণাদিতেই 
থাকে, স্থতরাৎ উৎপত্তিকালীন ঘটাদিদ্রব্যে নিশুণত্ব থাকিলেও গুণত্বাদি 
থাকে ন| বলিয়া উৎপত্তিকালীন ঘটাদিদ্রব্যে গুণাদি সাধন্মেের 
অতিব্যাপ্তি হইল না। আকাশত্ব আকাশে থাকে, এবং আকাশে ক্রিয়া 
নাই বলিয়া আকাশত্ব কর্্মবিশিষ্ট ঘটাদিদ্রব্যে অবুত্তি ধর্ম হইলেও 
আকাশত্‌ পদার্থবিভাজক উপাধি_-অন্কগত ধর্ম নহে বলিয়া তাদৃশ পদার্থ 
বিভাজক-উপাধিপদের দ্বারা আকাশত্ব গৃহীত হইল না, কিন্তু কর্মবিশিষ্ট 
ঘটাদিপ্রব্যে অবৃত্তি পদার্৫থবিভাজক উপাধিপদের দ্বারা গুণত্বাদি পরিগুহীত 
হইল, তত্বত্ব বাঁ গুণত্ববত্ব আকাশে নাঁ থাকায় আকাশে গুণাদি সাধন্ম্ণের 
অতিব্যাপ্তি হইল না ॥ ১৪ ॥ 
ঘালাল্দঘবিত্বীলাহলু অন্ন জাহদ্রানধী মলা: । 
আহিলাঘভক্পলিলালা ক্গাহতাত্লমূহান্লল্‌ ॥ ৫ 

জাত্যাদি অর্থাৎ জাতি বাঁ সামান্ত, বিশেষ সমবায় ও অভাব এই চারিটি 
পদার্থে জাতি থাকে না বলিয়া উক্ত পদার্থচতুষ্টয়ের জাতিশন্তত্ব সাধর্্ময। 
পারিমাগুল্য অর্থাৎ পরমাণুর পরিমাণ বা অথুপরিমাণ এতদ্ভিম্ন সকল 
পদার্থের কারণতা কথিত হ্ইয়াছে । পরমাণু ও দ্বাণুক এই উভয় সাধারণই 
অণুপরিমাণ, যেহেতু পরমাণুপরিমাণের মত দ্যণুক পরিমাণও কোন বস্ত্র কারণ 
হয় নাী। অগুপরিমীণ বা পরমাণুর পরিমাণ এবং দ্যণুক পরিমাণ ভিন্ন সকল 
পদার্থের সাধন্ম্য হইল কারণত্থ আর অণুপরিমাণের সাধর্্ময অকারণত্ব ॥ ১৫। 
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ঘামান্নি__লামাল্মালমিবূহণান জালান্পাহীলালিত্: । নাহিলাগভতহপলি | 
নাহিলাণভভসলগ্হিলাতাম্‌ । ক্ষাহতা লহুলিদ্ালালিতশ: । অঘানহিলাঘা তু ল 
ক্ষতাতি ক্ষাহতাল্‌। জক্তি হ্রাপ্পনাংন্অ-ল্ভস-্বহিলাতাহফমন লন । লন্ ল 
অচ্মললি, নহিলাতাভ্ঘ হন-অলালজাীনীল্নুচনহিলাঞধ-অলন্ষঅলিজলালূ, সন্ুহা- 
কজন লন্ভল হতলনভঘঅন্নভ্নাগ্লহ-সকক্লান। হব নহলমন্ন্তহিলাঘা- 
মন্ীন্বিমজামান্য নিহীনাহল লীচসাঁ ॥ হুলঘি লীঘিসত্মধা নিম্ন ল ন্কাহঘাম্‌ | 
লামলাললামান্ৰ ল সজ্নালি:, হালাল লিক লানৃলিলিক্কতামিতসলিসামতীক্ষম্‌। 
পামলানঘসত্সহী আব্ল-নহলমন্তভ্ৰ ক্াহ্আতলাল্‌ অহসমন্তল্‌ নহিলাতমাক্কাহা- 
ইনচিদ্ । লভ্বানি ল ক্কাহ্গানিংযা্লাতনাগালাহান হুহসন্ী | লগ, ানালিহিক 
সত্পন্বাক্কাহতালাসা জালাহহকালান্‌ ॥ ৫ ॥ 

সামান্য ইত্যার্দি--সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবে সামান্য বা জাতি 
খাকে ন। বলিয়া উক্ত সামান্ঠাদি পদার্থ চতুষ্টয়ের সাধন্ময হইল সামান্যানধি- 
করণত্ব বা সামান্তহীনত্ব । পাবিমাগুলা শব্দের অর্থ অণুপবিমাণ, অণুপরিমাণ 
বা পরমাণুর পরিমাণ এবং দ্বাণুকপত্রিমাণ ভিন্ন সকল পদার্থের সাধর্ম্য হইল 
কারণত।। কিন্তু অপুপরিমাণ কোন পদার্থেরও কারণ হয় না। অণুপরিমাণ 
যদি কাহারও কারণ হইত, তাহা হইলে অণুপরিমাণ নিজের আশ্রয়ীভূত বাঁ 
অধিকরণীভূত অণুদ্ধারা উৎপদ্যমান ছ্বগুকপরিমাণের উৎপাদক বা জনক হইত । 
কিন্তু তাত সম্ভব হয় না। কারণ এইরূপ নিয়ম আছে যে--পরিমাণ নিজের 
সমান জাতীয় অথচ নিজ অপেক্ষা উতকষ্ট অর্থাৎ মতততর পরিমাণের জনক 
হয়| কপালাদির পরিমীণ হইতে উৎপন্ন ঘটপরিমাণ যেমন কপালাদির 
পরিমাণ হইতে উংকষ্ট অর্থাৎ মহত্তর হয়। যে পরিমাণ রাপসংযোগে নিজের 
আশ্রয়ীভূত বস্তর প্রত্যক্ষ উত্পাদন করে তাহাঁকেই মহত পরিমাণ বলে । 

মহৎ পরিমাণ হইতে উৎপন্ন পরিমাণ যেমন মহৃত্তর হয়, সেইরূপ অণু 
পরিমাণ হইতে উৎপন্ন পরিমাণ অধুতর হইয়া পড়িবে । অণুপরিমাণ অণু 
জাতীয় এবং অণুপরিাণ অপেক্ষা উতৎকষ্টা অর্থাৎ ক্ষত্রপবিমাণ উৎপন্ন 
করিবে অর্থাৎ অণুপরিমাণ দ্বার! উৎপদ্যমান বা উৎপন্ন পরিমাণ অণুতর হইয়া 
পড়িবে । জড়ত্বের উতৎ্কষ যেমন অধিক জড়ত্ব, অন্ধের উৎকর্ষ যেমন অধিক 
অন্ধত্ব এবং মূর্খত্বের উৎকর্ষ যেমন অধিক যূর্থত্ব, সেইরূপ অণুপরিমীণের উতৎকর 
হইল অণুপরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রপরিমাণ। কিন্তু অণুপরিমাণ হইতে উৎপন্ন 
দ্বযাণুকাদি-পরিমাণ, অণুপরিমাণ অপেক্ষা বুহত্তর পরিমাণ। অতএব অণু- 
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পরিমীণ দ্বাণুকার্দির বা ছ্বাধুকাদিপরিমাণের কারণ হইতে পারে না। কিন্তু 
অন্ুগতদ্বিত্বসংখ্য। দ্বাগুকপরিমাণের উৎপাদক বা জনক হয় । কাল ও দিকের 
পরম মহৎ পরিমাণ (যাহা অপেক্ষা বৃহত্তর পরিমাণ নাই ), ইন্দ্রিয়ের 
অগোচর - অতীন্দ্রিয় জাতি পরমাণুত্বাদি ও বিশেষ পদার্থ ইহারা তাহারও 
কারণ হয় না। ঘটাদি বিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়তা সম্বন্ধে ঘটাদি বিষয় 
কারণ হয় এই নিয়মবশতঃ ইন্ট্িয়গোচর ঘটত্বাদ্দি জাতি এবং মহৎ পরিমাণ 
স্ববিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়। এই নিমিত্তই বিশ্বনাথ বলিলেন-_ 
ইন্দ্িয়ের অগোচর, পরমাণুত্বাদি জাতি, পরমমহৎ পরিষাণ ও বিশেষ পদার্থ 
প্রভৃতি কাহারও কারণ হয় না । উন্মুক্ত গবাক্ষে স্ধ্যকিরণে দৃশ্যমান ধূলিকণা- 
সমূহকে ত্রসরেণু বলে। এ ত্রসরেণুর ষষ্ঠ ভাগকে পরমাণু বলে। এক একটি 


ত্রসরেধুতে ছয়টি পরমাণু থাকে । পরমাণু অতি সুস্মহেতু অতীন্দ্রিয়, নিরবয়ব 


ও নিত্যপদার্থ। অনুমান প্রমাণের দ্বারাই পরমাণুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় । 

গবাক্ষগত সুধ্যাকিরণে দৃপ্তমান অতি স্থক্স স্ক্ম ধুলিকণ| নিজের পরিমাণ 
অপেক্ষা অল্প বা ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। বস্ত্র যেমন 
নিজের পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিষ্ট তন্তর দ্বারা উৎপন্ধ হয়, এ 
ধুলিকণাও সেইবপ স্বীয় পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিমাশবিশিষ্ট স্বাবয়বের দ্বার] 
উৎপন্ন হয়। ভ্রেসরেণু একটি মহৎ্পরিমাণবিশিষ্ট ভ্রব্য। মহৎপরিমাণবি শিষ্ট 
ঘটের জনক হওয়ায় কপাল যেমন সাবয়ব, মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট ত্রসরেণুর 
জনক দ্বাধুকও তেমনি সাবয়ব । এ দ্বযণুকের অবয়বই পরমাণু । পরমাণু 
অন্ুৎপন্ন দ্রবা বলিয়া গণা। স্থমেরু ও সপের আরম্তক পরমাণুসমূহের সংখ্যা- 
জনিত বৈষম্যই এ উভয়ের পরিমাণের তারতম্যের হেতু বা জনক । অতএব 
যে স্ুক্্রতম দ্রব্য, অন্থৎপন্ন নিরবয়ব, নিত্য ও অবিভাজ্য তাহাই পরমাণু বলিয়' 
অভিহিত হয়। পরমাণুর বহুত্বসংখ্যা ত্রসরেণুর মহৎপরিমাণ উৎপন্ন করিতে 
পারে না। জন্য দ্রব্যের বহৃুত্বসংখ্যাই মহৎপরিমাণের উৎপাদক বা জনক হয় 
এই নিয়মই স্বীকৃত হয় । 

সাধারণতঃ বিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয় কারণ হয়। এবং সেখানে 
কারণীভূত বিষয়টি বর্তমান থাকে । যোগীদিগের ভবিস্তৎ ও অতীত বিষয়েরও 
প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু এই প্রত্যক্ষের কারণ ভবিস্তং ও অতীতকালীন বিষয় সেখানে 
বর্তমান থাকে নী, অথচ কারণের 'প্রাক্ত্ত। এই নিয়ম আছে । এই নিমিত্বই 
বিশ্বনাথ বলিতেছেন যে-যোগীদিগের বিষয় 'প্রতাক্ষের প্রতি বিষয়কে কারণ 


৫০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


শশা 


বলিয়! স্বীকার করা হয় না। এইজন্যই যোগীদিগের পারিমাগুল্য প্রত্যক্ষের 
প্রতি বিষয়ীভূত পারিমাগুল্য কারণ বলিয়। স্বীকৃত হয় নাই । 

অলৌকিক প্রত্যক্ষে জ্ঞায়মান অর্থাৎ বর্তমান জ্ঞানের বিষয়ীভূত সামান্য 
লক্ষণ, প্রযোজক সন্গিকর্ষ বা সম্বন্ধ নহে কিন্তু সামান্ত বিষয়ক জ্ঞানই প্রযোজক 
সন্বদ্ধ। সুতরাং অলৌকিক প্রত্যক্ষে পারিমাগুল্য সামান্ত লক্ষণ সন্নিকষরূপে 
কারণ বলিয়া গণ্য হয় না। উদয়নাচার্ধ্য বলিয়াছেন-_জ্ঞানাদি ভিন্ন কাধোর 
প্রতি পারিমাগুল্যারদি কারণ হয় না। কিন্ত জ্ঞানাপির প্রতি পারিমাগুলযাদি 
কারণ হয় । 

বর্তমান জ্ঞানের বিষয়ীভৃত হেতুকে অন্নুমিতির কারণরূপে স্বীকার করা 
হয় না। কিন্তু হেতুভৃত ব্যাপ্ধিজ্ঞানকে অন্ুমিতির কারণ বলিয়া নব্যের! 
স্বীকার করেন । অতএব পারিমাগুল্য অহ্মিতির কারণ হয় না । এই নিমিত্ত 
অর্থাৎ এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন-নিরবয়ব, অতীন্ডরিয়, পরমাণুত্বাদি জাতি 
ও বিশেষপদার্থ কোন পদার্থের প্রতি কারণ বলিয়া অভিহিত হয় না । 

আত্মার মানস প্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহত্ব কারণ এবং শব্দের প্রতি 
আকাশেরও পরমমহত্ব কারণ হয়। অতএব পূর্বের যে পরমমহৎ পরিমাণের 
কারণতা৷ নাই এই কথ বল! হইয়াছে, তাহ! কাল ও দিকের পরম-মহৎ পরিমাণ 
কাহারও কারণ হয় ন। ইহাই বুঝিতে হইবে । অন্যথায় পরম মহৎ পরিমাণের 
অকারণতা এই উক্তি অলীক হইয়া উঠিবে | 

কেহ কেহ বলেন_-আত্মার মানসপ্রতাক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহৎ 
পরিমাণেবও কারণতা নাই, ইহাই উদয়নাচাধ্যের অভিপ্রায় । কিন্তু এরূপ 
উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ উদয়নাচাধ্য বলিয়াছেন_-পারিমাগুল্য 
ও পরমমহৎ পরিমাণাদি জ্ঞানীতিরিক্ত ভাবপদার্থের প্রতি কারণ হয় না। 
“কারণত্রঞ্চ জ্ঞাতৃধর্থেতর্কারধ্যাপেক্ষয়েতি” এই উদয়নাচার্ষয রচিত কিরণাবলী- 
গ্রপ্থের এই সংবাদ হইতে অবগত হওয়া যায় যে--জ্ঞাতার ধর্ম হইল জ্ঞানাদি, 
সেই জ্ঞানাদিভিন্ন ভাবকাধ্োর প্রতি কারণত্ব পারিমাগুল্যভিন্ন সকল 
পদার্থের সাধম্ম্মা। অতএব জ্ঞানাদ্িতিন্ন ভাবপদার্থের প্রতি পারিমাগুল্য ও 
পরমম্হৎ পরিমাণের অকারণত্ব এই উক্তির দ্বারা জ্ঞানাদি ভাবপদার্থের প্রতি 
পারিমাগুল্য ও পরমমহৎ পরিমাণের কারণত্ব এই সংবাদ উদয়নাচাধ্যের 
কিরণাবলী হইতে অবগত হওয়। যায় । সুতরাং পারিমাগুল্য ও পরমমহ্ৎ 
পবিমাণ।দির কোন পদার্ধেরই প্রতি কারণত্ব নাই এইরূপ কথা বলা অনুচিত । 


গ্রতাক্ষথগ্ডম্‌ ৫১ 


অতএব আত্মার মানস প্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহৎ পরিমাণের কারণত্ 
স্বীকারে কোন বাধা পরিলক্ষিত হয় না ॥ ১৫ ॥ 

অল্যথালিন্তিহয্সজ্য লিঘনা ঘুলনলিলা । 

ক্লাহআহ্ল মনন লজ শলিভ্ নহ্লীলিতম্‌ ॥ £€॥। 

অননাপিক্কাংআাত্ল ঈমমখান্মলললাতিউুলমূ। 

হর ল্সাঘনঘষ হৃবীঘম্ট লিমিলইতুলম্‌॥। $৩ 

ঘল্লসনর্ কাত অনলি বত নু অলনাতিসলট ল। 

অঙ্গাজল অলক্ক ভ্িবীসমাঞ্গা নহ নীম ভ্বালু॥ ৫ 

প্রমার করণ প্রমাণ বলিয়া অভিহিত । আর অসাধারণ কারণই করণ বলিয়া 
কথিত। এখন কারণের জ্ঞান ব্যতীত করণপদার্থ সম্যক্রূপে বোধিত হইবে 
না। এই জন্য বিশ্বনাথ কারণের সামান্য লক্ষণ বলিতেছেন- যাহ! কার্ষেযাৎ 
পত্তির অব্যবহিত প্রাক্ক্ষণাবচ্ছেদে কারধ্যতাবচ্ছেদকসম্বম্ধে *কাধ্যাধিকরণে 
নিয়ত বর্তমান থাকে এবং অন্যখাসিদ্বশূন্য হয়, তাহারই কারণত্থ হয়। যে 
সম্থন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে কাধ্যতীবচ্ছেদক সম্বন্ধ নলে। যেখন তম্ততে 
পটরূপকাধ্য সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানে সমবায় কাধ্যতাবচ্ছেদক 
সন্বদ্ধ। আর যে আশ্রয়ে কাধা উৎপন্ন হয় তাহাকে কাধ্যাধিকরণ বলে। 
যেমন তন্ততে পটকাধ্য উৎপন্ন হয় বলিয়া! তন্তকে কাধ্যাধিকরণ বলে। যে 
ক্ষণটিতে পটাদি কাধ্য উৎপন্ন হয় তাহার পূর্ববক্ষণটিকেই অব্যবহিত পুর্ববক্ষণ 
বল হয়। এবং কারণতাবচ্ছেদকসম্থঙ্ধে কাধ্যাধিকরণে নিয়ত বুত্তি ব। 
বর্তমান করে এইরূপ বুঝিতে হইবে । যাহা অর্থাৎ কারণটি কাধ্যাধিকরণে 
যে সম্বদ্ধে থাকিয়া! কারধ্যের উৎপাদক হয় তাহাকে-সেই সম্বন্ধকে কারণতা- 
বচ্ছেদক সম্বন্ধ বলে। কারণভেদে কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হয়। 
যেমন পটবরূপ কাধ্যের অধিকবরণে তন্ততে কারণীভূত তন্তু তাদাস্মাসন্বন্ধে 
থাকে । অতএব পটের প্রতি তন্ত কারণ হইলে কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ 
হইবে তাদাত্্য । আর পটের প্রতি তন্তসংযোগ কারণ হইলে কারণতাবচ্ছেদক 
সম্বন্ধ হইবে সমবায়, যেহেতু পটরূপ কাধোর অধিকরণে তত্ভতে কারণ 
তন্বসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে থাকে । এইভাবে কারণভেদে কারণতাবচ্ছেদক 
সম্বপ্ধাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। 
যে যে বস্তু কাধ্যোতপত্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে কার্যার্ধিকরণে নিয়ত 


৫২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


বর্তমান না থাকিলেও কার্ধ্য উৎপন্ন হইতে পারে, তত্দ্ভিন্ন সকল বস্তই 
অন্তথাসিদ্ধ । যেমন ঘটাদ্রিরূপকাধ্যের উৎপত্তির নিমিত্ত মৃত্তিকা, কুস্তকার, 
দণ্ড প্রভৃতি বস্তসমূহ্রে তাদৃশ উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন, কিন্তু রাসভাদি 
বস্ত ব্যতীতও ঘটাদিকার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে । এইজন্য ঘটাদিকার্ধ্য সম্বন্ধে 
রাসভাি অন্তথাসিদ্ধ। অন্যথাসিদ্ধের ধর্মকে অন্তথাসিদ্ধি বলে। অন্তথা- 
পিদ্িশূন্য শব্ধের অর্থ-যে বস্ত ব্যতিরেকে যে কাধ্য পিদ্ধ অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না 
সেই বস্ত সেই কার্ধ্যসম্বদ্ধে অন্তথাপিদ্দিশৃন্ত । কারণের লক্ষণে “অন্যথা সিদ্দিশূন্ত” 
এই বিশেষণপদ্ সন্নিবেশিত না করিলে আকাশাদি বস্তজাত সকল কাধ্যেরই 
নিয়তপূর্ববন্তীহেতু সমস্ত কাধ্যের প্রতি কারণ তইয়া উঠিবে। বিশেশ্দল 
নিবেশ না করিলে গৌরবদোষ হয়। কারণ ঘটার্দি কাধ্যের প্রতি কারণীতৃত 
দণ্ডাি বস্তভিন্ন সকল পদার্থই উক্তকার্ধ্য সম্বন্ধে অন্যথাসিদ্ধ বৃণিঘ্। “উহা নহে 
উহ| নহে” এইভাবে কারণের লক্ষণে অনেক অনিয়শ পূর্ববর্তী অন্যথাপিদ্ধের 
ভেদকুট  নিবেশ জন্য গৌরব দোষ হয়। কিন্তু উক্ত বিশেম্দল শিবেশ 
করিলে অনেক অন্যথাসিদ্ধে+ মধ্যে অনেকগুলি অনিয়তপুর্ববন্তিতার অভাব- 
ব্শতঃ ভেকুট নিবেশের অপ্রয়োজনহেতু লক্ষণের অনেক লাঘৰ হয়। 
বস্ততঃ যে বস্ত থাকিলে যে কার্য উৎপন্ন হয় এবং যে বস্ত ন। থাকিলে যে কার্ধ্য 
উৎপর হয় না, সহ বশুভ "সই কাধ্যের প্রতি কারণ। এই কারণ তিন 
প্রকার ॥ ১৬ ॥ 

বিভাজক ধর্মের দ্বারাই বিভাগ হয় | যেমন পৃথিবীত্ত ও জলন্ত প্রভৃতি ধন্ম 
দ্রব্যের বিভাজক । দ্রব্য হইল পিভাজা এবং ভ্রব্যত্ব হইল বিভাজ্যতাবচ্ছেরক 
ধন্ম | যে ধশ্ম বিভাজ্য তাবচ্ছেদকের সাক্ষাদ্র্যাপ্য ও পরম্পর বিরুদ্ধ হয় সেই 
ধম্মকে বিভাজক ধন্ম কহে। পৃথিবীত্ব ও জলঙত্ব প্রমুখ ধশ্মসমূহ বিভাজ্যতাব- 
চ্ছেদ্ক দ্রব্যত্রের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ও পরম্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় উক্ত পৃথিবীত্বাি 
ধন্মসমূহ দ্রব্যের বিভাজক হইয়াছে । এই বিভাজক ধন্মগুপিকে অবলম্বন 
করিয়াই নয় প্রকার দ্রব্যের বিভাগ প্রদশিত হইয়াছে । 

প্রতস্থলে কারণের বিভাগে বিভাজ্য হইল কারণ এবং বিভ।জ্য তাবচ্ছেদক 
হইল কারণত্ব। সমবাখিকারণত্ব, অসমবায়িকারণত্র ও নিমিত্তকারণত্ব এই 
তিনটি হইল বিভাজক ধশ্ম। এই তিনটি বিভাজক ধশ্ম বিভাজ্যতাবচ্ছেদক 
কারণত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য হইলেও উক্ত বিভাজক ধশ্মত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ নয় 
নয় বলিয়া উহারা কারণের বিভাজক হইতে পারিল না। যেহেতু সমবায়ি- 
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কারণত্ব, অসমবায়িকারণত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ হয় না। একই 
অধিকরণে পরস্পর বিরুদ্ধ ধশম্ম থাকে না। কিন্তু একই পদার্থ সমবায়িকারণ 
ও নিমিত্তকারণ অথবা অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে । যেমন 
অবয়ব ঘটের সমবায়িকারণ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অবয়ব নিমিত্ত কারণ হয়। 
কপালছয়ের সংযোগ ঘটের প্রতি অসমবায়িকারণ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতি 
কপালদ্য়সংযোগ নিমিত্কারণ হয় । অতএব উক্ত তিনটি ধশ্ম পরস্পর বিরুদ্ধ 
নহে। এইজন্যেই উক্ত তিনটি ধশ্ম কারণত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য হইলেও 
কারণের বিভাজক হইল না1। সমবায্সিকারণতা, অসমবায়িকারণতা৷ ও নিমিত্ত 
কারণতা। ভেদে কারণতা তিন প্রকার । অতএব কারণত্ব হইল বিভাজ্য এব" 
বিভ্রাজ্যতাবচ্ছেদকে হইল কারণতাত্র। সমবায়িকারণতাত্ব,র অপমবাষি- 
কারণতাত্ব ও নিমিত্তকারণতাত্ব এই তিনটি হইল বিভাজ্জক ধর্ম । এই বিভাজক 
ধশ্মন্রয় বিভাজ্যতাবচ্ছেদক কারণতাত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ও পরম্পর বিরুদ্ধ 
হইয়াছে । উক্ত বিভাজক ধর্খত্রয়ের দ্বারা কারণতার ভ্রেবিধ্য কথিত হইয়াছে । 
এই ন্যায়বীতি অবলম্বন করিয়াই বিশ্বনাথ কারিকায় বলিলেন--“কারণ স্বং 
ত্রৈবিধ্যৎ পরিকীত্তিতম্” ৷ এব কারিকায় বিশ্বনাথ বলিতেছেন_ ন্যায়শান্োর 
নীতি বাঁ রীতি সম্বদ্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন--সমবায়িকাবণতা, অসমবায়ি- 
কারণত| ও নিমিত্তকারণতা ভেদে কারণতা তিন প্রকার ॥ ১৭ ॥ 


কারণতার ব্রেবিধ্যের জন্য কারণে ভ্রেবিধ্যের ব্যবহার হয়। এইরূপ 
ব্াবহারকে লক্ষ্য করিয়াই গ্রন্থকার কারিকায়_-“জ্ঞেয়ং তু সমবায়িজনক” 
এইভাবে কারণের বিভাগ করিয়াছেন-যাহাতে অর্থাৎ সমবাযিকারণীভূত 
ষে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্যকে সমবায়িকারণ 
বলিয়া জানিবে। এইরূপ বলাতে ইহাঁও বোধিও হইল খে দ্রব্যই সমবায়ি- 
কারণ হয়, অন্যপদার্থ সমবাযিকারণ হয় না। 


“যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়! কাধ্যটি উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যটি সমবায়ি- 
কারণ হয়” সমবায়িকারণের লক্ষণের এইরূপ অর্থটি নির্দোষ হইল না। যেহেতু 
প্যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়। কাধ্য উৎপন্ন হয়, সেই ভ্রব্যটি কার্য্যের 
অধিকরণ হইবে, কার্যের অধিকরণ কারণরূপে কথিত হয় নাই । কারণের 
সামান্য লক্ষণে কথিত হইয়াছে ধে-_অন্তথাসিদ্দিশৃন্ত হইয়া কার্য তাবচ্ছেদক 
সম্বন্ধে কাধ্যাধিকরণে যে বস্তটি নিয়মিত বা নিয়ত থাকিবে, সেই বস্তুটি 
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কারণ বলিয়া গণ্য হইবে । অতএব সমবায়িকারণের লক্ষণটির অর্থ এইভাবে 
করিতে হইবে-যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয়, এবং সেই 
কাধ্যাধিকরণে দ্রব্যে নিয়ত বর্তমান থাকিবে অর্থাৎ কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে 
বৃত্তি করে সেই ভ্্ব্যই সমবায়িকারণ হয় । কার্ধযাধিকরণে যে সম্বন্ধে থাকিলে 
কারণ হয়, সেই সম্বন্ধ তিন্ম ভিন্ন হয়। সমবায়িকারণ স্থলে কারণতাবচ্ছেদক 
সম্বন্ধ হয় তাদাত্ম্য । তাহা হইলে সমবায়িকারণের লক্ষণটির ফলিতার্থ হইল 
এইরূপ--সমবায় সম্বন্ধে কার্য্যাধিকরণে তাদাত্্য সম্বন্ধে যে দ্রব্য থাকে সেই 
দ্রব্যই সমবায়িকারণ বলিয়া গণ্য হয়। যেমন কপালদ্য় ঘটের সমবায়ি- 
কারণ, তন্ধ পটের সমবায়িকারণ। কপালদয় অবয়ব, ঘট--অবয়বী 
এবং তন্তব_-অবয়ব, পট--অবয়বী । অবয়বের সহিত অবয়বীয় সম্বন্ধ হইল 
সমবায় । সমবায় সম্বন্ধে ঘটবূপ কাধ্যের অধিকরণে কপালদ্ধয়ে তাদাত্ম্- 
সম্বদ্ধে কপালদ্য় থাকে বলিয়া কপালহ্বয় ঘটের প্রতি সমবায়িকারণ হয়। 
স্ব, স্ব-এ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে এবং সমবায় সম্বন্ধে পটরূপ কার্যের অধিকরণে 
তন্ভতে তাদাত্মসন্বন্ধে তন্থ থাকে বলিয়া তন্ক পটের সমবায়িকারণ হয় । 
এইভাবে ঘটাদি ঘটাপিগতরূপের প্রতি সমবাযিকারণ ভয় । 


ব্বসখবায়িকারণে সমবায়সঞ্থন্ধে থাকিয়া যে বস্তু কাধ্য উত্পরূ করে, 
তাহাকে অপমবাধি কারণ বলে এইটি অসপমবায়ি কারণের সামান্য লক্ষণ । 
বিশেষ লক্ষণটিকে এইভাবে বলিতে হইবে-যে কারণটি কারধ্যের সহিত 
অথবা কারণে সহিত একই অধিকরণে-সমধাধ়ি কারণে সমবায় সম্বন্ধে 
থাকিয়া কার্ধ) উৎপন্ন করে তাহাকে অপমবায়ি কারণ বলে। যেমন তন্ত- 
ংযোগ পটের অসমবায়ি কারণ এবং তন্তরূপ পটবূপের অসমবায়ি কারণ 
হয়। ন্ধসংযোগ সমবায়িকারণীভৃতে তন্ততে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া 
পটব্প কাধ্য উৎপন্ন করে বলিয়া পটকাধ্যের প্রতি তন্তসংযোগ অসমবাধি- 
কারণ হয় । তন্কসংযোগ যেমন সমবায় সম্বদ্ধে তন্ধতে থাকে, সেইরূপ 
অবয়বীব্ূপ পট ও অবয়বাত্মক তন্তরতে সমবায়সন্বন্ধে থাকে । তন্তসংযোগরূপ 
কারণটি পটাত্মক কাধ্যের সহিত পটের সমবায়িকারণীভূতে একাধিকরণে তন্ততে 
সমবায় সগ্ধদ্ধে থাকিয়া পটকাধ্য উৎপন্ন করিতেছে । 

এবং তন্তরূপ ন্বসমবারিকারণে তন্ধতে সমবায় সঙ্থদ্ধে থাকিয়া পটরূপ 
উৎপন্ন করিতেছে । যেমন তম্করূপ স্বসমবায়িকারণ তন্ততে সমবায় সম্বন্ধে থাকে 
সেইরূপ পটরূপের সমবায়ি কারণ পট ও তন্থতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে । 


প্রত্যক্ষণগুম্‌ ৫৫ 


তন্ত রূপাত্মককারণটি কাধ্যভূতপটবূপের সমবায়িকারণীভৃত পটের সহিত 
সমবায়িকারণীভূতে একাধিকরণে তস্ভতে ম্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্থদ্ধে থাকিয়া 
পটরূপাত্মক কার্ধ্য উৎপন্ন করিতেছে । এইটি হইল দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ। 
যে পদার্টি যে কাধ্যের সমবায়িকারণ নহে, অসমবায়ি কারণও নহে অথচ 
কারণ হয় সেই পদার্থ সেই কার্ধ্ের তৃতীয়ত নিমিত্কারণ বলিয়া কথিত 
হয়। যথা পটের প্রতি তুরী, বেম?, ঈশ্বরীয় জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি এবং ঘটকার্য্ের 
প্রতি কুলালচক্র প্রভৃতি | অসমবায়ি কারণনাশে কাধ্য নাশ হয় ॥ ১৮ ॥ 

লন্‌ ক্কাহ্তার্ন কিন? অব জানত জল্খলি | লভ্ন ন্কাহতালভন । লঙ্গবি। 
অলবামিক্কাহণা জান" সাল কাহ্তা ভ্রিলীঘলঅলন্বাসিন্াহগলিতঘঘ:। আঙ্গ 
ঘত্রলি বৃবীলন্তৃনীযালা ঘতাজমলামিন্কাহতাল হান, ঈম্লাহীলালঘি অমিঘাবাত- 
অসন্বানিকাহ্তাত্ন ভ্যান, জালাহীলালঘি হজ্ভাত্রলনানিক্কাহতান্ল ভ্নান, খাণি 
ঘতালনাসিক্কাআাধাতা নৃবীলন্ত্মীবামিদ্লত্ব ইয়ম্‌। বৃযীলন্ত্ঘীযকৰ্‌ বধীঘত- 
অঁষীবা সনি জঅলললাধিক্কাহ্ঘা মনততী্ | ঘন নযাহিক্ষলনি ল্বাহনল্হাত্রললবাধিক্কাহ্ণা 
মনত্ঈনি লবৃন্ধাতালনানিকাহতকধাতা লক ইঘম্। জাতমনিহানম্লালা 
বস্তঙ্গাদ্ি অললনাপ্রিন্যাআাত লাহিল | লীন বল্ম্পতন জালাল্মাতা ইয়ঈীন | অঙ্গ 
অলন্বানিক্াহণা সতপাঅন্' লিলি ক্কাহশরন্াখবসতমালনা, কাহজক্সাসহালতনা ল। 
জাত ' ঘথা__ঘতাহিক সলি জনাজলমীযাহিন্ললললাপিক্কাতাদ্‌ | ভঙ্গ জাত ঘলল 
অব ক্কাহতাভ কনাক্তমঁসীযাহনক্ষবিমনূ নাকি স্ামলিহক্নি | ন্লিকীদ থা 
ঘন্ন লি ক্নাল্ভনললললানিক্কাহাম্‌ | হনবালজঘাহিন্ধর সলি অলনাবিক্কাহ্ণা 
ঘন লল্ত কত্বাকফনজস্স হ্ক্ষকিনল্‌ ক্রা্টি সংসাজলিহহিবি। লখাজ ন্ল্তিল্‌ 
অমলাঘজনল্লন, নন্দিত কল্র-লনামি-মননত-যন্রল্পননি ককিলীগস্: | 
হল জ্কা্টী্ষাব-ক্রাহতা-ক্াথাঁল্সবহ সংকাবলতা অমলামিব্যাহঘী সষাজল্' 
ক্কাহ্তা বানাহিমিলঅলন্বামিক্কাহতামলিলি জানান্ধ্ছা অহনজিলল। আঙ্ঘা 
লমলানিক্যাহপাঅসলানিক্যাহতাক্মা নং লিল ক্ষাহণা ঘঁতীন লিদিঅন্কাহঘা- 
মিত্র: ॥ £-৫দ ॥ 

কারণত্ব কাহাকে বলে? এই আশঙ্কা সমাধানের জন্য বিশ্বনাথ কারিকায় 
বলিলেন--“অন্তথা” ইত্যাদি গ্রন্থ । যাহা অন্যথাপিদ্ধি শৃন্ট হইয়া কারধ্যোত- 
পত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণাবচ্ছেদে কাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে কার্ধ্যাধিকরণে 
কারণতাবচ্ছেদক সন্ধে নিয়ত বর্ধমান থাকে তাহারহ কারণ*্জ বলিয়া 
ত্বীরুত হয় ইহাই কারণত্তের সামান্য লক্ষণ তাহার কারণত্বের ॥ ১৬ ॥ 

তত্র ইতি । সেই সমবাধ়িকারণে প্রত্যাসনধ অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট যে কারণ 


৫৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


তাহাই দ্বিতীয় কারণ অসমবায়ী নামক । এই অসমবায়ি কারণের লক্ষণটি 
এইভাবে স্বীকার করিলে যদিও পটের প্রতি তুরী ও তন্ত সংযোগের অসমবায়ি 
কারণত্তবের উৎপত্তি হয়, এবং অতিঘাত ও নোদনের প্রতি বেগ ও ম্পশের 
যথাক্রমে অসমবায়িকারণতা হয়, এবং ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির প্রতি জ্ঞান ও ইচ্ছার 
যথাক্রমে অসমবায়িকারণতা হয়। তথাপি পটের অসমবাধ়িকারণ লক্ষণে 
তুরী-তন্তপংযোগভিত্নত্ব এই বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে অর্থাৎ পটের 
সমবায়িকারণে তন্থতে তন্থসযোগ সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া তুরী ও তন্ত 
সংযোগ পটের অসমবায়ি কারণ হইতে পারে, কিন্তু বস্তঃ তুপী ও ৩ম্সংযোগকে 
পটের অমমবায়িকারণরূপে স্বীকার কর। যায় না। কারণ “অসমবায়িকারণনাশে 
কার্ধানাশ হয়” ইহাই নিয়ম । কিন্তু তুর্বী-তশ্ব সংযোগের নাশের পর পটরূপ 
কাধ্যের নাশ পরিলক্ষিত হয় না, এই কারণেই তুরী-তন্তসংযোগ পটের 
অসখবায়িকারণ বপিযা। স্বীকুত হয় না। এই অভিপ্রায়েই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন 
_পটের অস্মবায়িকারণের লক্ষণে তুরী-তন্ত সংযোগভিন্নত্ব নিবেশ করিতে 
হইবে । তুরীতন্তসংযোগ কিন্তু তুবী ও পট সংযোগে প্রতি অসমবারি 
কারণ হইবেই । কারণ তুরী-তন্ধ সংযোগের নাশ হইলে তুত্রী ও পটে 
সংযোগ বিন হয়। 

এইরূপ বেগ জন্য বেগের প্রতি এবং বেগ জন্য স্পন্দনের প্রতি বেগাদিও 
অসমবারি কারণ হইবেই | যেহেতু বেগাধির নাশ হইলে উক্ত কাধ্যসমূহ্রেও 
নাশ হইয়া থাকে । অতএব এ সমস্ত কাধ্যের অর্থাৎ অভিঘাত, নোদন, ইচ্ছ। ও 
প্রবৃত্তি প্রভৃতির অসমবায়িকারণের পক্ষণে ৩২ তৎ ভেদ অর্থাত বেগ, স্পর্শ, 
জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতির ভেদ নিবেশ করিতে হইবে । অর্থাৎ যদিও অভিঘাতের 
প্রতি বেগ অসমবায্িকারণ হয়, নোদনের প্রতি স্পর্শ অসমবাযিকারণ হয়, 
ইচ্ছার প্রতি জ্ঞান অসমবায়িকারণ হয়, এবং প্রবৃত্তির 'প্রতি ইচ্ছা অসমবায়ি- 
কারণ হয়। তথাপি উক্ত অসমবায়িকারণের লক্ষণে যথাক্রমে বেগভিন্নতে 
সতি, স্পর্শভিপ্জতে সতি, জ্ঞ।নভিন্নতে সতি, ইচ্ছাভিননতে সতি, এইরূপ বিশেষণ 
পদ নিবেশ করিতে হইবে । যেহেতু “অসমবায়িকারণ নাশে কাধ্য নাশ হয়” 
এরূপ ব্যাপ্তি ই সকল স্থানে পরিলক্ষিত হয় না । কিন্তু আত্মার জ্ঞান ইচ্ছ। 
প্রভৃতি বিশেষ গুণগুপির কোন কাধ্যের প্রতিই অপমবায়িকারণত্ব নাই, এইজন্য 
অসমবায়িকারণের সামান্ত লক্ষণে “আত্মবিশেষগ্তণতিন্বত্বে পতি” এইরূপ 
বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে । 


প্রত্যক্ষথণ্ডম্‌ নি 


অসমবায়িকারণস্থলে সমবায়িকারণে প্রত্যাসত্তি--সম্বন্ধ দুই প্রকার হয়। 
যথা কার্ষ্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অর্থাৎ যে কারণটি কার্যের সহিত একই অধিকরণে-- 
সমবায়িকারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়। কাধ্য উৎপন্ন করে সেই কারণটিকে প্রথম 
অসমবায়িকারণ বলা হয়। উদাহরণরূপে বলা হইয়াছে--ঘটাদির প্রতি 
কপালসংযোগাধি অপমবায়িকারণ । এখানে কপালসংযোগরূপ কারণটি ঘটাত্মক 
কাধ্যের সহিত একই অধিকরণে--সমবায়িকারণে কপালে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া 
ঘটাত্মক কার্য উৎপন্ন করিতেছে । 

কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অর্থাৎ যে কারণটি কারণের সহিত একই অধিকরণে 
( সমবায়িকারণে ) স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকিয়1 কাধ্য উৎপন্ন করে তাহাকে 
দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলে। উদ্দাহরণরূপে বলা হ্ইয়াছে--ঘটরিপের প্রতি 
কপালরূপ অসমবায়িকারণ। ঘটগণরূপের প্রতি ঘট সমবায়িকারণ, সেই 
সমবায়িকারণীভূত ঘটের সহিত কপালরপের একই অধিকরণে কপালে 
প্রত্যাপত্তি আছে । এই প্রত্যাসত্তি সপ্বন্ধ হইল স্বসমবায়িসমবেতত্ব । ন্বপদের 
দ্বারা কপালরূপ গৃহীত হয় স্বসমবায়ী হইল কপাল, কপালে সমবেত ঘট, 
তাদৃশসমবেতত্ব ঘটে থাকায় “সন্থন্ধসত্বে সম্বদ্ধিসত্বা” এই নিয়মবশতঃ ম্বসমবায়ি- 
সমবেত সম্বন্ধে কপালরপ, কাধাতৃত ঘটরূপের সমধারিকারণীভূতে ঘটে আছে। 
আর কপালরূপ স্বসমবার্সিকারণে কপালে সমবায় সম্বন্ধে থাকে | 

যে কারণটি ব্বসমবায়িকারণে সমবায় সন্বেন্ধ থাকিয়া এবং স্বকাধ্যের 
সমবায়ীভূত কারণে স্বসমবায়ি সমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকিয়া কাধ্য উৎপর করে সেই 
কারণটি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়া! পরিগণিত হয়; ইহাই ফণিতার্থ । এই 
দ্বিতীয় অসমবায়িকারণের লক্ষণটি না করিলে ঘটরূপের প্রতি কপালরূপের 
অসমবায়িকারণত্বের অন্থপপত্তি হইত । কোনস্থলে প্রথম অসমবায়িকারণ- 
স্থলে সমবায় সম্বন্ধে স্বকার্ধের সমবায়িকারণে বুত্তিমান্‌ পদার্থই অসমবায়িকারণ 
এবং দ্বিতীয় অসমবায়িকারণস্থলে স্বসমবায়িসমবেতত্ব স্বন্ধে স্বকাধ্যের সমবায়ি- 
কারণে বৃত্তিমান্‌ পদার্থই অসমবায়িকারণ, ইহাই ভাবার্থ:। এইরূপ কাধ্যৈকার্থ 
ও কারণৈকার্থ এই দুইয়ের অন্ততবসম্বন্ধে সমবাধিকাপণে প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ 
সন্বন্ধবিশিষ্ঠ আত্মার জ্ঞানাদি বিশেষ গুণ ভিন্ন কারণকে অসমবায়িকারণ বলে 
ইহাই সমবাধিকারণের সামান্য লক্ষণরূপে অভিহিত হইল । সমবায়িকারণত্ব ও 
অসমবায়িকারণত্ব এই ছুই প্রকার কারণত্ব ভিন্ন তৃতীয় কারণন্বই হইল 
বি২২৩-৯৬১২১১ ৬ 


৫৮ 


ভাষাপরিচ্ছেদ ও কানিকাবলী 


ধল অন্ত ঘচ্নমান:, ক্কাংআলাহাষ লা মভ্যা। 

অল্প সলি ঘুর্গীমান জাতী অবৃত্রজ্গীলানলিক্লালম্‌ ॥ ₹২ ॥ 
জনন সলি বুক্লনলিলামঘবিজ্লায ল মত মুল । 
জবিবিজিলশাদি অভুনলিসবানহসক দুল মানিল: || ২০ ॥ 
তল পস্্রান্সালিভ্া ভতভকলাহ্নিলাহিলমূ। 

জন্াহী ন্যতহনাহি ভ্রিবীঘলদি হুহাবল্‌ ॥ ২৫ ॥ 

বৃবীঘন্তু ননহু ল্সীম জ্ুকাক-অলন্কীত্মং: | 

অন্থরলী হাবলাবি: হসাববচনানহযন্ধকনী ॥ ২২ ॥ 


বিশ্বনাথ অন্যথাসিদ্ধঘটিত কারণের সামান্য লক্ষণ বলিয়া অন্তথাসিদ্ধ পদার্থ 
সমূহের পরিচয় দিতেছেন_-“যেন সহ” ইত্যাদি কারিকা দ্বারা । 

যাহার সহিত কারণের পূর্বভাব অর্থাৎ যাহার সহিতই যে কাধ্যের প্রতি 
যাহার যাহার পর্ববৃতিত্বের জ্ঞান হয় সেই কাধ্যেও প্রতি সেই সেই পদার্থ 
অন্তথাসিদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। 

কারণকে গ্রহণ করিয়াই অর্থাৎ কাধ্যের কারণীভৃত পদার্থকে দ্বার করিয়াই 
যাহার বা ষে ঘে পদার্থের কাধ্যের প্রতি পূর্ববভাব- পূর্নবৃত্তিত্বের জ্ঞান হয়, 
সেই কাধ্যের প্রতি সেই সেই পদার্থ অন্যথ| সিদ্ধ বলিয়৷ গণ্য হয়। 

কারোর প্রতি ষাহার পুর্বজ্ঞান, অন্যের প্রতি পূর্বরভাবজ্ঞানের- পূর্ববৃত্তিত্ব- 
জ্ঞানের পর হয় অর্থাৎ যে কাধ্যের প্রতি যে পদার্থের নিয়তপূর্ববৃ্তিত্বজ্ঞান 
অন্তকোন কাধ্যের নিয়তপর্ববৃত্তিত্ব জ্ঞানের পরই অবগত হওয়া যায়, 
সেই পদার্থ সেই কার্য্েব প্রতি অন্তথাপিদ্ধ বলিয়৷ অভিহিত হয়। 

কারণের প্রতি পূর্বববন্তিতা অবগত না হইয়া যাহার কাধ্যের প্রতি পূর্বব- 
বৃত্তিতা গৃহীত না হয় তাহাকে সেই কাধ্যের প্রতি অন্তথাপিদ্ধ বলে। যাহার 
নিয়ত বা নিয়মিত আবশ্তক পূর্ববন্ধী অর্থা২ কাধ্যের উৎপত্তিতে যে সকল 
পদার্থ নিয়তপূর্ববৃত্তি হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা অবস্ত কষপ্র তাহারা কাধ্যের 
কারণ হয়, তদ্ভিন্ন পদার্থসমূহ অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া! পরিগণিত হয় । এই পাচটি 
অন্যথাপিদ্ধ। দগুত্বাদি প্রথম অন্যথাসিদ্ধ। ঘটাদির প্রতি দণ্ডরূপাি দ্বিতীয় 
অন্যথাপিদ্ধ, আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ, কুস্তকারের পিতা চতুর্থ অন্যথাপিদ্ধ। 
ঘটাদি নিষ্মাণের নিমিত্ত মৃত্তিকাদি আনয়নে নিযুক্ত রাসভাদি পঞ্চম অল্যথা- 
পিদ্ধ। উক্ত পচটি অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধিটিই আবশ্তক অর্থা২ 


৫০৯১ 


প্রত্যক্ষগুম্‌ 


পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের দ্বারাই কারণেতর পদার্থ সমূহ বোধিত হইবে ॥১৯-২২| 

হুত্বানীনন্মশালিজুন ক্ষিঘলা হাতা লহা্-_লিলি | অত জাত সলি 
ন্ধাতাতয ঘুক্বললিলা হল ভদতা মুকলি, জব ক্ষাহ্' সবি লন্র.ঘলল্মখালিন্রদিতখ: | 
অশা ঘন্র সলি নুভ্ততজ্বমলিলি। লিীমলন্সশাজিভ্তলা__ক্ষাহগলিনি । মহ 
হনালনস্টগা জল্নত-ভ্নলিন্তী ন হব: ক্কিল্ত্‌ ক্ষাহতালাভাঘনর অন্নম-্যলিবকী যুক্ত ল, 
অহন্াপ্াজিভুম্‌ | অথা হ্তভনদ্‌। নীলা জন্দ সর্বীলি। জন্দ সবি 
ঘৃল্বনলিত্ বানতীববন অভ অল্‌ ক্কাত্ৰ' সলি দুক্শনভিত মৃক্তান, লজ লল্‌ কাত" সনি 
আন্মশালিভ্ুলল্‌। অথা আতাবিনট সবি আক্কাহাহন । লঙ্ন্র তি ঘতাহিন সনি 
ন্বাতাত্লাল্গাহাবিলনভ্সাল্‌ । জাক্কাহাত্ ছি হাল্লমলাহিল্যাহতাক্ম্‌ | ঘৃন্ভল লজ 
হাওর সলি ক্কাহতাক্জ বন্ধন ঘতাহিক্ সলি অলন্ধত্ সান্ানলভ্বহল্মঘালিত্তম্‌। 

লন্‌ হান্ছাপ্মতল লঙ্্ জ্াহঘাত ক্কা অন্মঘালিক্রিহিনি নল? নভন্বমীলি 
নাত । লন্‌ জান্কাহাভ্স হান্ব সলি অলন্ধত ক্ষিলনস্টহন্ধমিলি শন । ননতভাহিন 
নিহীন্বঘহাথনিলি | 

অবৃনন্ষখাজিভ্রলা-__অলঙ্ক সলীলি । বল্ক্ধাতণজলন। সলি অত্বনভিতন ল্রা 
ঘুনুভিতর্ম মুক্তীতন অভ্ঘ লব ন্কাতয' সলি ঘৃত্লনৃতিংন লা বুভ্বনলিতল মৃল্তাল, লভ্য 
ল্‌ ক্ষান্ত" সনি অন্মশাবিলতলদ্‌। অখা নুজাতণিবৃঘ্ত সলি, লত্যন্তি ভুক্তান্ত- 
ঘিনু্ল ঘত্রসলি অলকৃত্রওল্নশালিভ্রি:, কুল বত অনন্ত নৃ হুষ্ানলি:, 
স্ুক্াকরমান্গশুয ঘন্ত সলি অলব্কত্নান্‌। 

নভ্লমন্ঘালিক্রমান্__জলিহিকলিলি । অন্বহসন্বলুঘ-লিমল-ঘু্ননিল হ্ন্ব 
লাতমকমনন লক্িনলন্সধাবিজুলিতখ: । লহ সংমধী মনত ক্কাহ্ঘাম্‌, আলন্ক- 
লুতসলমন্যখালিভম্‌। লঙতি লভতঅলনহমললূঘ ; বলানকন্রন্মতলন্মশানিভুদ্‌। নল 
নন্ববীনী ক্কি নিলিমলক্ষমিলি নাল্সম্‌। মনুতত্রআাউ: কাবতাবানস্টনবক্ধতী ভাঘলান্‌। 
হাজাহিহিনি । অনক্ষেক্ষি সবি হাজত লিমলঘৃত্নলবিংলভিনা, লঙ্গাদি হাহঘত 
আলী সি জিুকাহণমানকৃণঘভাহিলিই লতি জজমন হাঝমীওল্সথাবিতু 
হবি মান: ॥ হেঘ্‌ হলি । হল ঘভ্ববু অল্দঘালিভ্র ঘূ লভতী নভন্্লীওন্সখাবিলু 
আনহযক্ধতবীনীল নবমা ল্বহিলাখব্লাল্‌। লখান্তি হভ্তাহিমিহনহযনগনূুমলিষবঘুক্- 
অলিলিইন ক্কাতঘলজ্মন হগ্তলাবিক্লন্মঘালিতুস্‌ । ল  অনহীত ক্কি নিলিমলক্ক- 
মিলি নান্তমদূ | ভুতত্ুভস্ ল্যান হঘভঘত্রিল-নহজ্হামা; অফল্মতব্দভ্নল 
বীহন্বান | হনলন্তামদি অনন্ত ল্বহিলাখ অকমনলি ॥ ২২ ॥ 


অন্যথাসিদ্ধির জ্ঞান না থাকিলে কারণেব সামান্যলক্ষণের ঘটক অন্যথা- 


ঃ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


সিদ্ধিশৃন্যের বা অন্থাথাসিদ্ধাভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। যেতেন 
অভাবজ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগী জ্ঞান কারণ হয়। সুতরাং কারণীভৃত 
প্রতিযোগী অন্যথাসিদ্ধির জ্ঞান ব্যতীত উক্ত অভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। 
এই নিমিত্তই বিশ্বনাথ “ইদানী” মিত্যাদি গ্রস্থের দ্বারা কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ 
অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া গণ্য তাহাই বলিতেছেন । 

যে কারধ্যের প্রতি কারণের পুর্ববৃত্তিতা যেরূপে অর্থাৎ যে ধণ্ম পুরস্কারে 
গৃহীত হয়, সেই ধশ্মই সেই কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। 
যেমন ঘটাত্মক কাধ্যের প্রতি দণ্ুত্ব প্রথম অন্তথাসিদ্ধ। যেহেতু ঘটকাধ্যের 
প্রতি দপ্তত্বরূপেই দণ্ড কারণ হয়, কিন্তু দ্রব্যত্ব বা পদার্থত্বাদিরপে দণ্ড কারণ 
ব্লিয়। স্বীকৃত হয় নী, কারণ অন্যনানতিবিক্বৃত্তি ধন্মই অবচ্ছেদক হইয়! 
থাকে । অতএব কারণাবচ্ছেদক ধর্্মসমৃহই প্রথম অনাথাসিদ্ধ হয়। 

দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিতেছেন-“কারণ” মিত্যাদি গ্রন্থের দ্বার | 
যাহার ম্বতশ্রভাবে_ নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ অন্যকে অপেক্ষা না করিয়] 
কাষ্যের প্রতি অন্বয় ব্যতিরেক নাই, কিন্তু স্বকারণকে অপেক্ষা বা দ্বার 
করিয়া কাধ্যের প্রতি অন্বয় বাতিরেকশালী হয় অর্থাৎ /য পদার্থটি নিজের 
কারণীভূত পদার্থটি থাকিলেই থাকে, আর নিজের কারণীভূত বস্তুটি না 
থাকিলে থাকে না, সেই পদার্থটি স্বকারণ জনা পদার্থাত্বক কাযোর প্রতি দ্বিতীয় 
অনাথাসিদ্ধ হয়। যেমন ঘটের প্রতি দগুরূপাঁদি। দণ্ড থাকিলে ঘট উৎপন্ন 
হয় (অন্বয়) দণ্ড না থাকিলে ঘট উৎপন্ন হয় না (ব্যতিরেক)। অতএব 
দণ্ডের ঘটের সহিত নিরপেক্ষভাবে অন্বয়-বাতিরেক আছে, দণ্ডের অন্থয় 
ব্যতিরেক আছে বলিয়াই দণ্ুরূপেরও অন্বয়-ব্যতিরেক হইতেছে । অতএব 
দেখা যাইতেছে যে-দণ্ড যদ্দি অন্বয়-ব্যাতিরেকশালী হয়, তাহা হইলে দণ্ড- 
রূপও অন্য ব্যতিরেকশালী হইবে । স্থতরাং দগুরূপ দগ্ডকে আশ্রয় বা 
দ্বার করিয়াই ঘটের সহিত অন্বয় ব্যতিরেকশালী হয়, নিরপেক্ষভাবে হয় না। 
এই কারণে দণ্ডরূপ ঘটের প্রতি দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয় । 
তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিতেছেন--“অন্যং প্রতি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বাৰা । প্রথমে 
অন্যের অর্থাৎ প্রকৃত ঘটাদ্দি কাধ্যভিন্ন কাধ্যান্তরের প্রতি যে পদার্থের 
ূ্ববৃত্তিত্ব বা কারণত্ব গ্রহণ করিয়া পরে ঘটাদি কার্য্ের প্রতি উক্ত পদাথের 
ূর্ববৃত্তিত্ব গৃহীত হয়, সেই পদার্থ ঘটাদি কাধ্যের প্রতি তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ 
বলিয়! পরিগণিত হয়। যেমন ঘটাদ্দি কাধ্যের প্রতি আকাশ তৃতীয় অনাথা- 
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সিদ্ধ। যেহেতু 'প্রথমে প্ররুত ঘটাদি কার্ধা ভিন্ন কাধ্যাস্তরভূত শব্দের প্রতি 
আকাশের শব্দ সমবায়িকারণত্বরূপে বা আকাশত্বরূপে পু্ববৃত্তিত্ব বা কারণত্ব 
গ্রহণ করিয়া পরে ঘটাদি কার্যোর প্রতি আকাশের পূর্ববৃত্তিস্ব বা কারণত্ 
গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘটাদি কাধ্যের প্রতি আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ 
হইল | ঘটের প্রতি শব্দের সমবায়িকারণত্বরূপে আকাশের কারণত্ব স্বীরুত 
না হইয়া শবাশ্রয়ত্বরূপে আকাশের কারণত্ব স্বীকুত হইলে আকাশ কোন্‌ 
অন্যথাসিদ্ধ হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন - য্দি 
আকাশ শব্দের সমবায়িকারণ বলিয়] স্বীকৃত না হইয়া কেবল শব্দাশ্রয় বলিয় 
স্বীরুত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত ঘটাদি কাধ্য ভিন্ন কাধ্যন্তর- শব্দের প্রতি 
কারণত্ব গৃহীত না হওয়ায় আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে 
না কিন্তু পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইবে । যদ্দি বল শব্দের প্রতি 
আকাশ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে এ কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম কোন্‌ 
পদার্থ হইবে? অর্থাৎ কারণত! কিঞ্চিদ্‌ ধর্মাবচ্ছিন্ন হয়, নিরবচ্ছিন্ন কারণতা 
হয় না। এখন আকাশ নিষ্টকারণতা কিঞ্চ্দি ধন্মাবচ্ছিন্ন নহে একপ যদি 
বল তাহ! হইলে আকাশে শব্দের কারণতা থাকিতে পারে না, যেহেতু 
নিরবচ্ছিন্ন কারণতা৷ গৃহীত বা স্বীরুত হইলে অন্য পদার্থ হইতেও শব! উৎপন্ন 
হইতে পারিত | এবং “কেবল শবের প্রতি আকাশই কারণ” এরূপ কারণের 
নিয়ম বা ব্যাপ্তিও থাকিত না, কিন্ত উক্তনিয়ম নৈয়াধ়িকগণ স্বীকার করেন। 
অতএব শবের প্রতি আকাশের কারণন্ স্বীকৃত হইলে এ কাঁরণতার অবচ্ছেদক 
ধর্ম কোন্‌ পদার্থ হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রস্থকার বলিতেছেন 
আকাশে “ক” প্রভৃতি ধবন্যাত্রক শব্সকল বা ব্ণসকল থাকে বলিয়। 
আকাশ কবান্‌ খবান্‌ ইত্যািরূপে কথিত হয় বলিয়া কবত্ব, খবত্ব বা “ক 
“” ই সেই কারণতার অবচ্ছেদক ধম্ম। বর্পকল অনেক হেতু আকাশ 
কবান্‌ খবান্‌ প্রভৃতি প্রয়োগবশতঃ কবত্ব খবত্ব প্রভৃতি ধশ্মসমূহ উহার 
অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হইলে গৌরব দোষ হয় এবং বর্ণসমৃহ অনিত্যবশতঃ 
সার্বকালিক হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন বিশেষ পদার্থ অর্থাৎ 
আকাশব্যক্তিত্ব বা আকাশগত পরম মহত্বরূপ গুণবিশেষ অথবা আকাশগত 
তদেকত্বরূপ সংখ্যাবিশেষই অবচ্ছেদক ধন্ম বলিয়া! পরিগণিত হইবে। চতুর্থ 
অন্যথাসিদ্বের বিষয় বলিতেছেন--“জনকং প্রতি” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । 
যে কার্যের কারণীভূত পদার্থের প্রতি যে পদার্থের পূর্ববৃত্তিত্জ্ঞান বা 
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কারণত্ব জ্ঞান গৃহীত হওয়ায় কার্ধোর প্রতি সেই পদার্থের পূর্বববৃত্তিতজ্ঞান বা 
কারণত্জ্ঞান গৃহীত হয় সেই কাধ্যের প্রতি সেই পদার্থ চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ 
বলিয়া কথিত হয়। যেমন ঘটকার্যের প্রতি কুস্তকারের পিতা অন্যথাসিদ্ধ | 
যেহেতু এখানে ঘটকার্য্যের কারণ কুস্তাকারের প্রতি কুম্তকার পিতার পূর্ববৃত্তিত্ব- 
জ্ঞান বা কারণত্বজ্ঞান গৃহীত হওয়ায় ঘটকাধ্যের প্রতি কুস্তকার পিতার পূর্বধ- 
বৃত্তিত্বজ্ঞান গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং ঘটকার্য্যের প্রতি কুস্তকার পিতা অন্যথাসিদ্ধ 
হইয়াছে । ঘটকাধোর প্রতি কুলালপিতৃত্বরূপে কুলালপিতার কারণত্ব গৃহীত 
বা স্বীকৃত হইলে ঘটের প্রতি কুলালপিতা। অন্যথাসিদ্ধ হয় । কিন্তু ঘটের প্রতি 
কুলালত্বরূপে কুলালপিতার কারণত্ব গৃহীত হইলে ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ কুলালত্বরূপে 
কুলালপিতার ঘটকাধ্যের প্রতি কারণত্বসিদ্ধ আছে যেহেতু কুলাল মাত্রই ঘটের 
প্রতি কারণ বলিয়। স্বীরূত হয়। 

পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের কথ! বলিতেছেন-_-“অতিবিক্তমি”তাদি গ্রন্থের দ্বারা । 
যে পদার্থের কারধ্যের প্রতি নিয়তপূর্ধবৃত্তিত্ব অবশ্ঠই পরিলক্ষিত হয় এবং 
যে পদার্থের নিয়তপূর্ববৃত্তিস্ব স্বীকৃত না হইলে কার্য্যোৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় না, 
সেই অবশ্ঠ স্বীকৃত নিয়ত পূর্বববত্তী পদার্থ ভিন্ন সকল পদার্থই পঞ্চম অন্যথা- 
সিদ্ধ বলিয়। অভিহিত হয়। অতএব অর্থাৎ অবশ্থস্বীকুতনিয়তপূরবর্ধ বৃত্তিভিন্ন 
পদার্থের অন্তথাসিদ্ধত্ব স্বীরুত হওয়ায় প্রতক্ষের প্রতি মহত্ব কারণরূপে অবশ্থয 
স্বীরুত হয় এবং অনেক দ্রবাত্ব অর্থাৎ অথুতিন্ন দ্রবাস্ব অন্তথাসিদ্ধ বলিয়। 
গণ্য হয়। মহত্ব ও অনেক ভ্রব্ত্ব-_অণুভিন্ন দ্রব্ত্ব সমানাধিকরণ বৃত্তি বলিয়' 
অনেক দ্রব্ত্বকে কারণরূপে স্বীকারে ক্ষতি কি? এই শঙ্কা বারণের নিমিত্ত 
“নচ” ইত্যাদি গ্রন্থের বিষয় উপস্থাপিত করিতেছেন । উক্ত উক্তির বৈপরীত্যে 
কি বিনিগমনী আছে? অর্থাৎ প্রত্যক্ষের প্রতি অনেক দ্রব্যত্ব কারণ 
এবং মহত্ব অন্যথাসিদ্ধ এপ না বলিয়া প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ, আর 
অনেক দ্রব্যত্ব_অণুভিন্ন দ্রব্ত্ব এরূপ বিপরীত কথনবিষয়ে একপক্ষ সাধিকা কি 
যুক্তি আছে? কোন যুক্তি তে পরিলক্ষিত হয় না । এরূপ শঙ্কা করিতে পারা 
যায় না। যেহেতু মৃহত্ব কারণরূপে স্বীকৃত হইলে মহত্বত্ব কারণতাবচ্ছেদক 
ধম্ম ভয় আর অনেক ত্রব্যস্ব কারণ বলিয়] ্বীরুত হইলে কারণতাবচ্ছেদক ধশ্ম 
অনেক দ্রব্যত্বত্ব হয় । মহবন্ব, অনেক ভ্রব্যত্বত্ব অপেক্ষা শরীররুতলঘুধম্ম অর্থাৎ 
অনেক দ্রব্যত্বত্ব ধর্মটি অনেকত্ব ঘটিত হওয়ায় একত্বভেদ প্রভৃতি পদার্থস্তরের 
্রব্য্বত্বাংশে ভান হওয়ায় অনেক দ্রব্যত্বত্ব কারণরূপে স্বীকত হইলে গৌরব 
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পোষ হয়। আর মহত্ব কারণ বলিয়া গণ্য হইলে লাঘব হয়। ইহাই এখানে 
একপক্ষসাধিকণ যুক্তি । 

রাসভাদি ইতি--যে ঘটবিশেষের প্রতি রাসভের বা গদ্দভের নিয়ত- 
পুর্ববৃত্তিতা আছে সেখানেও সেই ঘটজাতীয় কার্যোযর অর্থাৎ ঘটসাধারণের 
প্রতি কারণ বলিয় সিদ্ধ ব! নিশ্চিত দণ্ড প্রভৃতির দ্বারাই সেই ঘটব্যক্তিরও 
উৎপত্তি সম্ভব হয় বলিয়া! রাসভাদি অন্যথাসিদ্ধ হয় ইহাই ভাবার্থ বা 
ফলিতার্থ। 

এই পাঁচটি অন্যথাসিদ্ধেরে মধ্যে পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ অবশ্তই স্বীকাধ্য 
বস্ত। যেহেতু এই পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের দ্বারাই অপর চারিটি অন্যথাসিদ্ধ 
সংগৃহীত হয়। যেমন কারণরূপে অবঙ্ঠ ম্বীকার্য কার্ে্যর নিয়তপুরব্ববৃত্তি 
দণ্ডাদি দ্বারাই ঘটাদি কার্য্যর উৎপত্তি সম্ভব হয় বলিয় দণ্ডত্বাদি অন্যথা সিদ্ধ 
রূপে স্বীকৃত হয়। 

যদি বল উক্ত উক্তির বিপরীতভাবে কথনে কি বিনিগমনা আছে? অর্থাৎ 
ঘটাদি কার্ষোর প্রতি দগুত্ব কারণ আর দণ্ড অন্তথাসিদ্ধ এইভাবে না৷ বলিয়া 
ঘটাদি কার্য্যের প্রতি দণ্ড কারণ আর দগুত্ব অন্যথাসিদ্ধ এইভাবে কখনে 
একপক্ষ সাধিক1 যুক্তি তো পরিলক্ষিত হয় নাঁ। এরূপ বলিতে পার না। 
কারণ ঘটের প্রতি দণ্ড যে সম্বন্ধে কারণ হয়, ঘটের প্রতি দণ্ুত্ব তাহা অপেক্ষা 
গুরুতর সম্বন্ধে কারণ হয়। অতএব দণ্ডত্ব ঘটাদি কার্যে প্রতি কারণ বলিয় 
স্বীকৃত হইলে দওঘটিত গুরুতর পরম্পর৷ সম্বন্ধ কল্পনাজন্য গৌরব দোষ হয়। 
তথাহি সমবায় সঙ্থদ্ধে ঘটের প্রতি দণ্ড স্বজন] ভ্রমিমত্ব সঙ্ধন্ধে অথবা স্বজন্য চক্র- 
ভ্রমণজন্ত-কপালদ্বয়াশয়ত্ব সম্বন্ধে কারণ হয়। আর সমবায় সম্বন্ধে ঘটের 
প্রতি দত্ত স্বাশ্রয় জন্য ভ্রমিমত্ব সম্বন্ধে অথবা স্বাশ্রয় দণ্ডজন্য _ চক্র ভ্রমণ জন্য- 
কপালছয়াশ্রয়ত্ব সন্তে কারণ হয়। অতএব দণ্ডের কারণত্ব স্বীকারে 
কারণতা৷ ঘটক সম্বন্ধ লঘু বা লাঘব হয় বলিয়া দণ্ডই ঘটের প্রতি কারণ বলিয়া 
অবশ্তই স্বীকৃত হইয়াছে । এবং দণুত্বের ঘটের প্রতি কারণত্ব স্বীকারে 
কারণতাঘটক স্ন্ধ জন্য গৌরবদৌষ হয় বলিয়া দণ্ডত্বইই ঘটকার্ষেযর অন্যথা- 
সিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপ বিনিগমনা এখানে পরিদৃষ্ট হয়। 
এইভাবে পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের দ্বারাই অপর অন্যথাসিদ্ধ সমূহের চরিতার্থতা 
পরিলক্ষিত হয়। উক্ত কারণতাঘটক স্বপদের দ্বারা যথাক্রমে দও ও দওত্ব 
গৃহীত তয় ॥ ১৯-২২॥ 
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লি 


অলত8হজোতি লল্মহসইলিনিহীঘম্‌। 
মৃঘকম্পলা্গনৃলি হীঘলখাচ্মঅমনামি ইন্ুলম্‌ ॥ ই ॥ 


“যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্য সমবায়িকারণ 
হয় ।” ইহার দ্বারা বোধিত হয় যে সমবায়িকারণত্ব কেবল ভ্রব্যেরই সাধশ্ম্য 
হয় অর্থাৎ দ্রব্ই সমবায়িকারণ হয়, অন্য পদার্থ সমবাধিকারণ হয় না। 
যে দ্রবো সমবায় সম্বন্ধে কার্ধ্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্ধাধিকরণে দ্রব্যে তাদাত্ম্য 
সম্বন্ধে যে থাকে তাহাই সমবায়িকারণ বলিয়া কখিত হয়। অতএব 
দ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থ সমবায়িকারণ হইতে পারে ন1। 


যে কারণটি স্বকার্যের সহিত অথব' স্বকাধ্যের সমবায়িকারণের সহিত একই 
অধিকরণে--ম্ব-সমবায়িকারণে থাকে তাহাকে অসমবায়িকারণ বলে। নিত্য- 
গ্ুণভিন্ন সকল গুণ হইল ভাবাত্মক কাধ্যগুণ এবং কর্শযাত্রই ভাবাত্মক কাধ্য । 
এই ভাবাত্মক কাধ্যগুণ দুই প্রকার_ কারণগুণোত্পন্ন ও অকারণগুণোতপন্ । 
যেসকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়-_-সমবায়িকারণীভূতদ্রব্গত গুণের দ্বার] 
উতপন্ন হয় তাহাদিগকে কারণগুণোতৎপনন গুণ কহে। যেমন তন্তরূপাদির 
দ্বারা পটরূপাঁদি উৎপন্ন হয় বলিয়া পটরূপাদি হইল কারণগুণোতৎপন্নগুণ । 
আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়__সমবায়িকারণীভূতদ্রব্গত গুণের দ্বারা 
উৎ্পন্ধ হয় না তাহাদিগকে অকারণগুণোতৎপন্ন গুণ বলা হয়। যেমন-_-ঘটের- 
পাকজরূপের প্রতি পাক হইল অসমবায়িকারণ। পাকজরূপের আশ্রয়_সম- 
বায়িকারণীভূত ঘটাত্মকত্রব্গতশ্ঠামগ্ডণের দ্বারা উৎপন্ন হয় না বলিয়! পাঁকজ- 
রূপকে অকারণগুণোতৎ্পন্ধ গুণ বলে। এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও শব্দ এই গুণগুলির 
আশ্রয়ভূত দ্রব্য আত্মা ও আকাশ নিত্য পদার্থ বলিয়! উহার! কাহারও প্রতি- 
সমবায়িকারণ হয় না, এইজন্য জ্ঞানাদিগুণসমূহ অকারণগুণোতৎপন্ন বলিয়া 
গণ্য হয়। 


অসমবায়িকারণত্ব কেবল গুণ ও কম্মের সাধশ্ম্য অর্থাৎ কেবল ভাবাত্মক 
কার্ধ্যগুণ ও কর্ম অসমবায়িকারণ হয়। কারণগুণোতপন্ম গুণের অসমবায়ি- 
কারণত্বের উপপত্তির জন্যই যে কারণটি স্বকার্য্যের সমবাম্িকারণের সহিত একই 
অধিকরণে_ম্বসমবায়িকারণে থাকে তাহাকে অসমবায়িকারণ বলিয়! স্বীকার 
কর। হয় | এইরূপ সমবায়িকারণের দ্বিতীয় লক্ষণ কর হইল । এখানে স্বকার্যের 
সমবাধ়িকারণীভূত দ্রব্য পটাদিতে অসমবায়িকারণটি স্বসমবায়িসমবেতত্সম্বদ্ধে 


প্রত্যক্ষবণ্ডম্‌ ৬৫ 
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থাকে, এবং একই অধিকরণে_-স্বসমবায়িকারণীভূৃতদ্রব্যে তস্তপ্রভৃতিতে 
অসমবায়িকারণটি ও স্বকার্যের সমবায়িকারণীভূত পটাদি সমবায় সঙন্ব্ধে 
থাকে ॥ ২৩ ॥ 


অসনার্ষীবি । হসছল্‌। নৃণক্কমলি | অজমনাধিকাংণাত্র যৃতা-কক্মমিসালা 
অন্য, ল বৃ য্ত-কচ্মণী: জাঘম্ঘতিত্ঙ্গ লাজ্নত্ৰদ্‌। আখন্া অবসবাঘিক্কাহগা- 
নৃলিবলামিম্সআালিলতন লহ: । বীল জানাহীনামযসনামিক্কাহআবননিহইগন (নল 
হালি: ) লা্সামি ॥ হই ॥ 


“গুণকম্মশি ইত্যাদি গ্রস্থের তাতপধ্যার্থ_অসমবায়িকারণত্ব গুণ ও কর্ম্ম ভিন 
সকল পদার্থের বৈধন্ম্য কিন্তু গুণ ও কম্মের সাধম্ম্য নহে । অর্থাৎ অপমবায়ি- 
কারণত্ব গুণ ও কম্ম ভিন্ন যাবতীয় পদার্থে থাকিবে না, কিন্তু সকল গুণ ও কম্মে 
থাকিবে এইরূপ অভিমতও নৈয়ায়িকের নহে । সাধন্ম্যপ্রকরণে বৈধন্মযকথন 
অসঙ্গত, এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“অথবেশতি গ্রস্থ । অসমবায়িকারণ যে 
সকল বিশেষ গুণ ও কর্্মবিশেষ তাহাতে বর্তমান যে সত্বাভিন্ন গুণত্ব ও কর্ম্মত্‌ 
জাতি সেই জাতিমত্থই অসমবায়িকারণত্ব শব্দের পারিভাষিক অর্থ। অতএব 
আত্মাদির বিশেষ গুণ নিত্যপদার্থ জানাদি ও গগনপরিমাণে অসমবায়িকারণত্ব 
সাধারণতঃ না থাকিলেও উক্ত সাধন্ময লক্ষণে অব্যাঞ্চি হইল ন|।। যেহেতু 
গগনপরিমাণও আত্মাদির বিশেষ গুণ জ্ঞানাদিতে উক্ত পারিভাষিক অসমবায়ি- 
কারণত্ব আছে । কারণ গগনপরিমাণও আত্মার্দির বিশেষ গুণ জ্ঞানাদি গুণ- 
পদার্থ হেতু গুণত্বজাতিবিশিষ্ট হইয়াছে । স্তরাৎ গগনপরিমাণ ও আত্মাদির 
বিশেষ গুণ জ্ঞানাদিতে অব্যাঞ্টিবারণের জন্য অসমবায়িকারণত্বের উক্ত পারি 
ভাষিক অর্থ কথিত হইল । উক্ত লক্ষণের ঘটক বৃত্তিত্ব ও জাতিমত্ত সমবায় 
সম্থদ্ধে বলিতে হইবে । অন্যথায় কালিক সম্বদ্ধে দ্রব্যত্বাদি লইয়া দ্রব্যে অতি- 
ব্যাপ্তি হইবে ॥ ২৩ ॥ 


অন্নস্গ নিট্ঘরুল্পজ্স আগ্গিবননিতীজ্ঘণী | 
হিহঘাহীলা লন্বালাল্তু বল্সর-মূনীমিরা ॥ ২৮ ॥ 


অন্তর অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বাধুর পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্‌, 
আত্মা ও মন এই নিত্য দ্রব্যগুলি ভিন্ন যাবতীয় পদার্থের আশ্রিতত্ব সাধন্ম্য | 
কালিকবিশেষণতা ভিন্ন সমবায়াদি যে কোন সম্বন্ধে বৃত্তিমত্ইই আশ্রিতত্ব শব্দের 
অর্থ। অন্যথায় কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে সকল বস্তই কালে থাকে এই নিয়ম- 
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বশতঃই উক্ত নিতাদ্রব্যসমৃহও কালিকবিশেষণতাদি সম্বন্ধে কালাদিতে থাকে 
বলিয়! আশ্রিতত্ব নিত্যব্রব্যেরও সাধন্ম্য হইয়া পড়ে । 

ক্ষিত্যাদি গ্রশ্থের দ্বারা বিশেষ করিয়া দ্রব্যের সাধম্ম্যের কথা বলিতেছেন-__ 
পৃথিবী প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বা দ্রব্যত্ববত্ব ও গুণযোগিত্ব অর্থাৎ আশ্রিতত্ব 
বাঁ গুণবত্ব সাধন্মস্য। গুণসমানাধিকরণ-্রব্যত্বব্যাপ্যপৃথিবীত্বাদি-জাতিমত্বই 
গুণবত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ । অতএব উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছিন্ন ঘটাদিতে গুণবত্ব 
রূপ সাধন্মেযর অব্যাপ্তি হইল ন1 ২৪ 


অল্মঙ্লি | নিত্ৰপ্ভ্সাগি নহমাধ্নাল্াহার্ীলি লিন্তান আগস্সিলতব জামজ্য- 
মিঘঘ: । আগ্সিলত্বল্ত অলবামাহিঙ্করল্ধল নুলিলতর, নিহীঘগলযা লিতঘালামঘি 
না্তাহী নৃলী: | হুহানী বর্মন ন্িহাচঘ আাঘজন”লনবৃলাহমন-_-হিতঘাহীলা- 
লিলি । হজম । ২৫ ॥ 


পৃথিবী, জল, তেজ; ও বাষুর পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্মা ও মন এই 
সকল নিত্যদ্রব্য ভিন্ন যাবতীয় (সকল) বস্তরই আশ্রিতত্ব সাধন্ম্য। সমবায়াদি 
সম্বন্ধে বুত্তিমত্ই আশ্রিতত্বশব্দের অর্থ । অন্যথায় কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে 
নিত্যত্রব্য ও কালাদিতে থাকায় নিত্যদ্রব্যেরও আশ্রিতত্ব সাধ্ম্য হইয়। পড়ে। 
এখন বিশেষ করিয়া দ্রব্যের সাধন্ম্যের কথা বলিতে আরম্ভ করিতেছেন _ 
“ক্ষিত্যাদি” গ্রন্থের দ্বার! । ইহার অর্থ স্থখবোধ্য হেতু স্থম্পষ্ট ॥২৪| 
ফিনিজল্ত খা লজ: ঘললী মল হল । 
অহা-ঘহল-মুলতল-ক্ষিদা-যাপ্সলা অলী ॥ ২৭ ॥ 


পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি দ্রব্যের পরত্ববত্ব, অপরত্ববত্ব, 
ূর্তত্ব, ক্রিয়াবত্ব ও বেগব্ত্ব বা বেগাশ্রয়ত্ব এইগুলি সাধন্্য বলিয়া কথিত। 
ূর্তত্ব শব্দের অর্থ__অপকরষ্পরিমাণব্ত্। যে পরিমাণের সীমা আছে, সেই 
পরিমাণকে অপকষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিমাণ বলে । আকাশ, কাল, আত্মা ও দিক্‌ 
ইহাদের পরিমাণের সীমা নাই বলিয়া! উহার অপরুষ্ট পরিমাণবান্‌ নহে । এই 
নিমিত্ত উহার! মূর্তপদার্থ বলিয়৷ অভিহিত হইল না ॥২৫। 

হ্লিনিহিলি ৷ ঘৃখিজ্সঘ্বীজীন্াধূললজা ঘহহ্লাঘহলতন মৃ্ীত্ৰ ্ষিালতত লহা- 
লঙ্লভল্্র জাঘচ্ণম্‌। ল নদ অগ ঘতাহী নহবনলঘহ্আ লা লীল্ঘদ্প', লঙ্গাল্যান্িবিলি 
নান্যম্‌ । নহআাহিঅনানাঘিকঘা-ব্ন্সতঅল্যাঘআলিলত্লভ্য নিনহিলতনাল্‌ | মৃতীত্- 
মণক্ৃ্নহিমাঘানত্লল্‌। লক্ন লীঘাঈন, বালালানিতবিলাতাভ ন্ুলীগ্ি আদনৃপ্তনা- 


প্রত্যক্ষবগ্ম ৬৭ 


মাম্বান। নুতবলব্ কমন কক্মবলালািকহতা-্রভ্যঅভ্মাত্ম-আলিমত্অম্‌ | 
বগানংন নলনহ্-বৃলি-্ল্সত্বল্সাঘ্-জালিমতঅভন্্ ীভযম্‌ ॥ ২8 | 

ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চদ্রব্যের সাধশ্মের কথা! বলিতেছেন-__-“ক্ষিতি” ইত্যাদি 
গ্রন্থের দ্বারা । পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি দ্রবোর পরস্থবত্ব, 
অপরত্ববত্ব, মূর্তত্ব, ক্রিয়াবন্ধ ও বেগবত্ব সাধন্ম্য। পরত্ব ছুই প্রকার--দৈশিক 
পরত্ব অর্থাৎ দূরত্ব, আর কালিক পরত্ব অর্থাৎ জ্োষ্ঠত্ব। এইভাবে অপরত্বও দুই 
প্রকার-দৈশিক অপরত্ব অর্থাৎ সন্বিকষ্টত্ব আর কালিক অপরত্ব অর্থাৎ 
কনিষ্টত্ব । যদি ব্ল যে ঘটাদিতে কালিক পরত্ব ও অপরত্ব উৎপন্ন হয় নাই সেই 
ঘটাদিতে কালরুত পরত্ব ও অপরত্ব রূপ সাধশ্ম্ের অব্যাপ্তি হয়। এবূ্‌প 
বলিতে পার না। কারণ পরত্বাদির সমানাধিকরণ অর্থাৎ পরত্বাদির সহিত 
একাধিকরণে বর্তমান যে দ্রবাত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্ব, ঘটত্বাদি জাতি, তাদৃশ জাতি- 
মত্বই পরত্বাপরত্ববত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ । উক্ত ঘটে পরত্বাদির অভাব 
থাকিলেও তাদৃশজাতিমত্ব থাকায় লক্ষণসমন্বয়হেতু অব্যাপ্টি হইল নী। “পর- 
ত্বাদিসমানাধিকরণদ্রবাত্বব্যাপ্জাতিমত্্র এখানে “সমানাধিকরণ” পদার্থের 
ঘটক “বৃত্তি” ও “জাতিমত্ব” সমবায় সম্বন্ধে বলিতে হইবে । অন্যথা আত্মস্থ 
কালকত পরত্বাধিকরণে ঘটাদিতে কালিকবিশেষণতা৷ সম্বন্ধে বৃত্তি করে অথচ 
আত্মস্ব দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি বলিয়! গ্রাহা হওয়ায় এবং আত্মস্ববত্ধ বাঁ আত্মত 
আত্মাতে থাকায় আত্মাতে উক্ত পারিভাষিক পরত্বরূপ সাধন্ম্যের অতিব্যাপ্তি 
হয়। কিন্ত সমবায় সম্বদ্ধে বৃত্তি এরূপ বলিলে আত্মত্ব ভ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি 
হইলেও পরত্বাধিকরণে পৃথিব্যাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করে না বলিয়া উক্ত 
অতিব্যাপ্তি দূরীভূত হইল বা হয় না। এবং সমবায় সম্বন্ধে “জাতিমত্ব” এইবপ 
না বলিলে জন্তগুণার্দিতে উক্ত পারিভাষিক সাধন্ম্যের অতিব্যাপ্তি হয়) 
যেহেতু প্রস্বাধিকরণে পৃথিব্যাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান অথচ প্রব্যত্বব্যাপা- 
জাতি ঘটত্বাদি হইয়াছে, সেই ঘটত্ববত্ব কালিক সম্বন্ধে জন্যগুণাদিতে 
থাকে । এখন সমবায় সম্বন্ধে “জাতিমত” এরূপ বলিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় 
না। কারণ তাদৃশ পারিভাষিক জাতিমত্ব অর্থাৎ ঘটত্ববত্ত সমবায় সম্বন্ধে 
জন্যগুণাদিতে থাকে না, কিন্তু ঘটাত্মক পৃথিবীতে থাকে । “জন্যানাং জনকো। 
কালঃ” এই কারিকাঙ্গসারতঃ নিত্য ও অনিত্য সকল বস্তই কালিক সম্বন্ধে 
জন্ঘপদার্থে ও মহাকালে বর্তমান করে। এই নিমিত্বই “জন্তগুণাদিতেই” 
অতিব্যাপ্তি প্রদাশিত হইয়াছে । 


৬৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


ূর্তত্ব শবের অর্থ--অপকষ্টপরিমাণবন্ধ। যে পরিমাণের সীমা আছে, 
সেই পরিমাণকেই অপকষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিমাণ বলে। সেই অপকৃষ্ট পরিমাণবত্ব 
পৃথিবী, জল, তেজ:, বায়ু ও মনের সাধন্্্য বলিয়া অভিহিত হয়। আকাশ, 
কাল, আত্মা, দিক্‌ ও পরমাণু এইসকল বিতুপদার্থের পরিমাণ পৃথিবী প্রভৃতি 
জন্তপদার্থগত পরিমাণ অপেক্ষা অপকুষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্র নহে বলিয়া আকাশাণি 
পরিমাণ অপকৃষ্ট পরিমাণবৎ নহে | 

পরমমহতৎপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থই বিভু বলিয়া কথিত হয়। স্থতরাং 
আকাশাদি বি মূর্তপদার্থ বলিয়া গণ্য হইল নাঁ। অতএব অপরুষ্টপরিমাণবন্ 
শব্দের অর্থ- অবিূবৃত্তিপরিঘাণবত্ । এইজন্য বিভূ পদার্থে মৃর্তত্বরূপ সাধন্মেতির 
অতিব্যাঞ্চি হইল না । যে ঘটাদিতে ক্রিয়া উৎপর হয় নাই বা মৃষলাধিতে বেগ 
উৎপর় হয় নাই, সেইস্থলে অবাাপ্তিবারণের জন্য গ্রন্থকার-_“পূর্বববৎ* ইত্যাদি 
রন্থসংবাদ উপস্থাপিত করিতেছেন । পূর্বববৎ অর্থাৎ পরত্বাদিবত্বস্থলে বিবক্ষিত 
অর্থের মত। কর্মের সমানাধিকরণ অর্থাৎ কর্মের সহিত একাধিকরণে বর্তমান 
যে ভ্ধ্যতধ্যাপ্য পৃথিবীত্বাদিজাতি তাদৃশ জাতিমত্বই কর্মবত্ধ শব্দের বিবক্ষিত 
অর্থ। অতএব তাদৃশ ঘটাদিতে ক্রিয়ার অভাব থাকিলেও তাদৃশ জাতি 
থাকায় উৎ্পত্তিক্ষণাবচ্ছিন্জ ঘটাদিতে কর্ম্মবন্বরূপ সাধন্মেযর অব্যাপ্তি হইল না। 
বেগবত্বশব্দের অর্থ-__বেগবিশিষ্ট পদার্থে বর্তমান যে ভ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাণি 
জাতি তাদৃশ জাতিমত্ব। অতএব মুষলীদিতে বেগের অভাব থাকিলেও উক্ত 
পারিভাষিক বেগবত্ব বা তাদৃশজাতিমন্ত থাকার মুষলািতে বেগবত্বরূপ 
সাধশ্দোর অব্যাপ্তি হয় না ॥ ২৫ ॥ 

ক্লালগাবিহাঁ জভ্লযাবতত' ঘর মনু 
ছানি ঘত্ত মুনালি ন্বত্রাহি অলল্নন্তি॥ ২৭ ॥ 

কাল, আকাশ, আত্ম! ও দিক্‌ এই বিভু পদার্থসমূহের ক্ষিতি, জল, তেজঃ, 
বাস্ধু ও মন এই সর্ব মূর্ভপদার্থের সহিত সংযোগ থাকামম এবং পরমমহ* 
পরিমাণ থাকায় উক্ত বিভু পদার্থ গুপির সর্বগতত্ব অর্থাৎ সর্বমূর্তসংযোগিত্ব ও 
পরমমহত্ববন্ব বা পরমমহৎপরিমাণবৰ সাধন্ম্য। ক্ষিতি, জলঃ তেজ: বা ও 
আকাশ এই পাচটি ভ্রব্য ভূতপদার্থ বলিয়া ভূতত্ব উহাদের সাধন্ময। আর 
ক্ষিতি, জল, তেজ; ও বামু ইহারা ম্পর্শবান্‌ দ্রব্য বলিয়া স্পর্শবনত্ব উহাদের 
সাঁধর্ময। ভূঙত্ব শের অর্থ- আত্ম ভিন্ন হইয়া বিশেষ গুণবন্ধ ॥ ২৬॥ 


প্রত্যক্ষখণ্ডম্‌ ৬৪ 


ক্ধাটনি । ক্লাক্াক্ষাহাতনব্হা অন্মলত্ন হলেলইংআভ্ন জাঘফযম্‌। অভ 
মাল অভ্নমূীঘনীমিবমূ, নহমলনত্ত্র আলিনিহীঘ: অনন্ীলাম্সঘনহ্লাতত্ব বা। 
হিংলান্ীত্ি। ঘৃথিত্সন্বীলীনাতত্াক্কাহালা মূলতবদ্‌। বর্ন নন্িথিন্দিঘ-ান্থা- 
নিহীনমৃতানংবম্‌। অন স্ান্জীত্ত লীন্কিক্ষসতহাভতীযব্র বীভঘম্‌। বল জালী 
অহ হুতসারি সংঘহ্নী জালভ্ঘাছি ওলীবলালনিঘঘবলান্‌ লন্তনি জাতমলি লাবিভ্ানি:। 
লনা সত্বধ্ানিঘঘ্মাহিলনি অহমাথনান্রী অন্যান: কনা ভনজ্মনীন্যতন্বাল্‌, 
সহতনতধাতকাজাল্তবাললিমালান্লা ল সতহত । জখনলা জাংলানুলিলিহীন্ব- 
যুতননমূ। ন্বব্তীলি । ঘৃঘিভ্যন্লীআলায্লা ভহানতনল্‌ ॥ ২৭ | 

কাল, আকাশ, আত্মা ও দিকের সর্ধগতত্ব ও পরমমহত্ব হইল সাধন্ম | 
সর্বগতত্ব শব্দের অর্থ সর্ববমূর্তপংযোগিত্ব, যেহেতু উক্ত কালাদি বিভূ পদার্থ 
সমূহের ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এইসকল মূর্তপদার্থের সহিত সংযোগ 
আছেঁ। পরমমহত্বত্ব জাতিবিশেষ বা অপকর্ষ পরিমাণত্বের অর্থাৎ ক্ষুদ্র 
পরিমাণত্বের অনাশ্রয়--পরমমহত্পরিমাণত্থের আশ্রয় যে পরিমাণতত্ব। 

ক্ষিত্যাদি_ পৃথিবী, জল, তেজঃ, বাফু ও আকাশ এই পাঁচটি ভ্রব্ভৃতপদার্থ 
বলিয়। ভূতত্ব উহার্ধের সাধন্ম্য । ভূতত্ব শব্দের অর্থ বা লক্ষণ_ চক্ষুরাি পঞ্চ 
বহিরিক্ছ্িয়ের ছারা গ্রাহ্থ_ প্রত্যক্ষযোগ্য যে বূপার্দিবিশেষগ্তণ তদ্বত্ব। এইট 
ভূতত্বলক্ষণের ঘটক “বহিঃ” পদান্ুপাধানে মনোগ্রাহুজ্ঞানািবিশেষগুণবিশিষ্টে 
আত্মাতে ভূতত্ব লক্ষণের অতিব্যাঞ্চি হয় । এবং পরমাণুর কপ প্রত্/ক্ষযোগ্য 
নহে বলিয়া বহিরিন্্রিয়গ্রাহবিশেষগুণবন্ধ পরমাণুতে অবৃত্তিহেতু পরমাণুতে 
ভূতত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, এই অব্যাপ্তিবারণের জন্ বহিরিক্দিয়গ্রাহ্হ জাতি- 
মদ্বিশেষগুণবত্বই ভূতত্তের স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে । এখন রপত্বজাতি গ্রহণ 
করিয়া পরমাণুরূপে লক্ষণসমন্য় হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল । 
বহিরিক্দিয়গ্রাহজাতিমসংযোগ[দিবিশিষ্টে কালাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের 
জন্য উক্ত ভূতত্ব লক্ষণে “বিশেষ” শব সন্িবিষ্ট হইয়াছে । "জ্ঞাত ঘট” 
জ্ঞানবিশিষ্ট ঘট একূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ঘটের সহিত লৌকিকসংযোগ সন্বদ্ধে 
বহিরিক্রিয়চক্ষুঃ সম্বন্ধ বাঁ সংযুক্ত হওয়ায় ঘটের লৌকিকপ্রত্যক্ষ হয়, আর 
চক্ষুঃসংযুক্ত-মন:সংযুক্তাত্বসমবেতজ্ঞানবিষয়ত্বরূপ অলৌকি কজ্ঞানলক্ষণসম্বন্ধে 
জ্ঞানের সহিত বহিরিক্জরিয়চক্ষুঃ সম্বন্ধ হওয়ায় জ্ঞানের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। 
অথব1 চক্ষুঃসংযুক্ত- মন:সংযুক্তাত্মসমবেত-জ্ঞানরূপ-অলৌকিক জ্ঞানলক্ষণ সন্বদ্ধে 
ঘটের বিশেষণীভৃত-জ্ঞানের ও বহিরিক্টিয় চক্ষুঃগ্রান্থ বা বহিবিক্তরিয়জন্য, 


ও ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


অথচ জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণও বটে, স্থতরাৎ বহিরিক্জিয়গ্রাহ-জ্ঞানরূপ- 
বিশেষগুণবত্ব আত্মাতে থাকায় আত্মাতে ভূতত্বলক্ষণের অতিব্যাঞ্ি হয়। এই 
অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিলেন-_“অত্র-গ্রাহত্ব* ইত্যাদি । এই 
ভতত্ব লক্ষণের ঘটক গ্রাহ্ৃত্ব শব্দের অর্থ--লৌকিকপ্রত্যক্ষের স্বরূপযোগ্যত্ 
বুঝিতে হইবে । এখন “জ্ঞাত ঘট” জ্ঞানবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
ঘটের বিশেষণ-জ্ঞান চক্ষুরিক্টিয়ের গ্রাহ্থবস্ত নহে বলিয়া জ্ঞানের সংযোগাদি 
লৌকিক সমন্ধে চক্ষুরিক্র্িয়ের সহিত সধ্ন্ধ হয় নাই, স্থতরাৎ ঘটে বিশেষণীভূত 
জ্ঞান বাহিরিক্দ্রিয় জন্য হইলেও বাহিরিন্দ্রিয় জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপযো গ্য 
বিশেষগ্ুণ নয় বলিয়া! আত্মাতে ভূতত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না । এবং 
প্রত্যক্ষের অবিষয় যে বূপাপি সেই রূপাদিবিশি্ই পরমাণু প্রভৃতিতেও অব্যা্চি 
অপসারিত হইল । যেহেতু পরমাণুগতরূপেরও স্বরূপযোগ্যতা আছে, কেবল 
মহত্বরূপ প্রত্যক্ষের অন্ততম কারণের অসন্জিধান বা অবিদ্যমানবশতঃই পরমাণুর 
প্রত্যক্ষ হয় না। অথবা আত্মাতে অবিদ্মীন যে বিশেষগুণ, সেই বিশেষ 
গুণবত্বই ভূতত্বের লক্ষণ বা অর্থ। দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব গ্রহণ করিয়া মনে 
অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য এই কল্পে “ততত্ব” লক্ষণের ঘটক “বিশেষ-গুণ” এই 
অংশ নিবিষ্ট হইয়াছে । পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বাযু এই চারিটি ভ্রব্যের 
স্পর্শগুণ বলিয়! স্পর্শবন্ত উহাদের সাধর্্্য ॥ ২৬ ॥ 


বল্মালক্নুঘূ জাহ্ঘান্কাহা হাহীবিতআাম্‌। 

অভ্ঞাচ্ননুলি: জতিন্ী নিহীনমূ বুচ্ণী ॥ হও ।॥ 
পৃথিবী, জল, তেজ: ও বাু এই চারিটি দ্রব্য হইতে যাবতীয় (সকল) জন্তাদ্রব্য 
উৎপন্ন হয় বলিয়া ভ্রব্যারস্তকত্ব বা দ্রব্জনকত্-দ্রব্যের সমবায়িকারণত্থ উক্ত 
দ্রব্যচতুষ্টয়ের সাধন্ম্য । আকাশের বিশেষগুণ_শব ও আত্মার বিশেষগুণ-_ 
জ্ঞানাদি অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ এবং ক্ষণিক, এইজন্য অব্যাপ্যবৃত্তিবিশেষগুণবত্ব ও 
ক্ষণিক বিশেষগুণবত্ব আকাশ আত্মার সাধন্দ্য । যে পদার্থ একই অধিকরণে 
একদেশে থাকে এবং অপরদেশে তাহার অভাব থাকে, অথবা এক সময়ে থাকে 
এবং অন্ত সময়ে তাহার অভাব থাকে তাহা অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ বলিয়া! অভিহিত 
হয়। যথা কপিসংযোগ বৃক্ষের অগশ্রদেশে আছে এবং বৃক্ষের মূলদেশে কপি- 
ংযোগের অভাব আছে বলিয়া কপিসংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া কথিত 
হয়। সেইরূপ যে শব্ধ শ্রোত্রাকাশে থাকে, পটাকাশে সেই শব্দের অভাব 


গ্রতাক্ষথ গম ৭৯ 


থাকে বলিয়া শব্দ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া গণ্য হয়। আত্মাতে যে জ্ঞানা্দ 
এক সময়ে উৎপন্ন হয়, অন্ত সময়ে আত্মাতে সেই জ্ঞানাদির অভাব থাকে, 
আবার যে জ্ঞানাদি যে শরীরাবচ্ছেদে থাকে, অন্য শরীরাবচ্ছেদে সেই 
জ্ঞানাদ্ির অভাব থাকে বলিয়। জ্ঞানার্দিও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া! পরিগণিত হয় । 
নৈয়ায়িক অব্যাপ্যবৃত্তির লক্ষণ করিয়াছেন--স্বাধিকরণবৃত্যতান্তাভা বপ্রতি- 
যোগিত্বমব্যাপ্যবৃত্ভিত্বম্‌। 

যাহা দ্বিতীয় ক্ষণের অধিক সময় থাকে না তাহাকে ক্ষণিক বলে ॥ ২৭ ॥ 

রাজন হলি । ঘৃঘিভ্মন্বিজীনাযৃঘ্‌ লব লন্যাহনজংলম্‌ । ল ল্ল রালা- 
হজম ঘতাবী অভ্যামি:, ব্ঘবলন্াধিক্কাবগনুি-রল্সতজ্নাত্আালিলংনভ্ৰ লিলফিব- 
বান্ব। জখান্ধাহা হাতীহিজালিলি । আক্লাহাংলনামভ্াত্ষবুলি-হাতিক্স লিহীত্ব- 
ন্যনন জাঘজ্দমিত্যর্থ: | আক্কাহাত্য নিহীনযৃঘা: হাজ্ছ: | অ ল্বাভ্ান্ঘনুলি: । মহা 
ব্ষিভিিবক্জ্ইল হাজ্ছ ভর্তি, হা অন্যান্তস্তইল বহ্মাবভনাদি অতজান্‌। হ্জিন্ক- 
তত্র নুলীষধাতানুলিভ্বজস্রলিনীঝিতলম্‌। নীব্যমনিমৃলিহীঘ-ৃত্ালা হনীহনুলি- 
নিহাঅযূঘালাহঘত্ান্‌ সথমহাভ্হভস ভ্রিবীঘহাজ্ইন লাহা: । হনব লানাহ্বীলামঘি । 
মানাবিনদ তি অহা ল্লাললিলিী হাহীহানল্ভহইলীব্ঘল্রব, লহা গত্ান্তনষ্্ইল লহু- 
মানগত । হব জালাহিকলনি জগনুমানভশাছি । হুতঘভল্ অভ্সাবুলিবিহান 
মৃত জাঘিকবিহীন্বমৃঘাবত্নভল্লার্থ: | ঘৃথিন্সানী কৃনাবিবিহানয্জীওজবীবসবীও 
কসাত্মনুলীত্যুকদ্‌ । ঘৃখিত্যানী অল্যাত্যনুলি: অনীবাহিহ্হর্লীনি নিহান-ব্তাত্বুকদ্‌ । 
ল  জবান্বীলালনি কহান্ছিন্‌ নুবীমধাতা লাহাজ্মলাল্‌ ধতিন্ববিহাণম্ঘানত দ্লিতদাতী 
অলিভ্যা্লিনি আাহ্ষম্‌ ; ভ্ববৃ:ঘাজনুলিজন্দানুজিজালিসন্িহীঘমূতা্ংনহঘ লহখজাল্‌ । 
অথন্নানূত্রি: পদ্য লিজ্তলি, প্রাগান্নবৃছযল্ত ল কিলঘ্বি অন্যললালাহিলক লিচতলি, 
হঘংলাহিনল্তু হাতালবৃ্ শ্ঘানিন্সদি কদানী অর্তবি হবি লহ্ন্মুহাত: | হুপ্বহ- 
মালভঘ লবৃ্বঘনুলিত্বাহু মালতনভ্ন লহ্লুজিত্বান্__অল্ন্যৃক্ষদ্‌ | অহি জান্গাহা- 
আীলাতনী: আমজ্ন্‌, হা অন্পাবি ন ইন ॥ লু অংব্রাহিক্ষলাহাঘ ভহ্ঘাজলল্লঘাল্‌ । 
অহলমন্্ত্ভয আার্হা মৃতলাল্‌, লবৃখর্রণা র্রিতাবীলা লাহাম্যৃন্বনলা্‌ স্তিলান্ীলালঘি 
বখাত্লান্‌ লত্নাহতাননিহাঘলি । শ্গি্তানুলিতন না নান্সন্‌। হুছভ্তাতল্রাহিক্ষনাহায 
জর্মলি তথাতাতলল্লব: ॥ ৩ ॥ 


পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বাসু এই চাবিটি দ্রব্য দ্রব্যের সমবায়িকারণ বপিয়া 
উক্ত দ্রব্যচতুষ্টয়ের ভ্রব্যারস্তকত্ব বা দ্রব্যের সমবাস্িকারণত্ব হইল সাধন্ম্য। 
যি বল পাধিব দ্রব্য ঘট হইতে ভ্ব্যাস্তরের উৎপত্তি হয় লা বলিয়! দ্রব্যের 


৭২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


অনারস্তক ঘটাদিতে পৃথিবীগত ভ্রব্যারস্তকত্ব লক্ষণের অব্যান্তি হয়। এরূপ 
বলিতে পার না। কারণ দ্রব্যের সমবার়িকারণীভূতে পৃথিবী, জল, তেজ: ও 
ৰাঘু এই ভ্রব্যচতুষ্টয়ে বর্তমান যে ভ্রব্যত্বব্যাপ্য--পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজত্ব ও 
বাুত্ব জাতি সেই জাতিমত্বই ভ্রব্যারস্তকত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ । ঘটাদি 
দ্রব্যের পমবায়িকারণীভূত দ্রব্যে কপালাদিতে বর্তমান যে ভ্ব্যত্বব্যাপ্য 
পৃথিবীত্বাদি জাতি, তাদৃশ জাতিমত্্ ঘটা দিতে থাকায় উক্ত অব্যাপ্ডি হয় না। 

অথাকাশ ইতি । আকাশ ও সকল জীবাত্মার সাধন্দ্য অব্যাপ্যবৃত্ভি-বিশেষ 
গুণবত্ধ এবং ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ব। আকাশের বিশেষগুণ হইল শব্দ, শব্ধ 
অব্যাপ্যবৃত্তি, যেহেতু সে সময়ে আকাশের যে দেশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই 
সময়ে আকাশের অন্যদেশে সেই শব্দের অভাব থাকে । দ্বিতীয়ক্ষণে যে 
পদার্থ বিনষ্ট হয় সেই পদার্থ ক্ষণিক এই কথ বৌদ্ধরা বলিয়া থাকেন। 
কিন্ত ন্যায় বৈশেধষিকগণ উক্ত বৌদ্ধমূত স্বীকার করেন না। এইজন্য বিশ্বনাথ 
“ক্ষণিক” শৰের অর্থ বলিতেছেন-_-“ক্ষণিকতচ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 

যে ব্স্তর ব৷ পদার্থের ধ্বংস তৃতীয়ক্ষণে বৃত্তি করে, সেই ধ্বংসের প্রতিযোগী 
ক্ষণিক বলিয়া কথিত হয়। যে পদার্থ দ্বিতীয়ক্ষণের অধিক সময় থাকে না 
তাহাই ক্ষণিক বলিয়। গণ্য ইহাই ফলিতার্থ। কাল, আকাশ ও আত্ম! এই 
বিতু দ্রব্যের প্রত্যক্ষষোগ্য-বিশেষগুণসমূহ নিজের অব্যবহিত পরক্ষণে ( উৎপর ) 
ভাবিপ্রত্যক্ষযোগ্যবিশেষগুণাস্তর ছারা নাশ্ঠ বলিয়া তীয় শব্দের ছার প্রথম 
শবেব নাশ হয়। এইরূপ জ্ঞান ইচ্ছ। প্রভৃতিও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া বুঝিতে 
হইবে । কারণ যে সময়ে বিতু-_জীবাত্মাতে শরীরাবচ্ছেদে যে জ্ঞান ইচ্ছা 
প্রভৃতি বিশেষগুণসমূহ উৎপন্ন হয় সেই সময়ে ঘটাদিঅবচ্ছেদে জীবাত্মাতে সেই 
জ্ঞান ইচ্ছ। প্রভৃতি বিশেষগুণগুলির অভাব থাকে । এবং জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি 
শিতু দ্রব্যের বিশেষ গুণসমৃহও ছ্িক্ষণস্থায়ী হয়। এইরূপে শব ও জ্ঞানাদির 
অব্যাপ্যবৃত্তিত্ ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় আকাশ ও আত্মার অব্যাপ্যবৃত্তি 
বিশেষগুণবন্থ এবং ক্ষণিকবিশেষ-গুণবত্ব সাধন্ম্যসিদ্ধ হইল। যদি আকাশ ও 
আত্মার সাধশ্ম্য কেবল বিশেষ-গুণবত্ব এইরূপ কথিত হইত, তাহা! হইলে পৃথিবী 
প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হইত। এইজন্ত “অব্যাপ্যবৃত্তি এই বিশেষণাংশ 
বিশেম্তীভূতবিশেষগুণে প্রদত্ত হইয়াছে । তথাচ পৃথিব্যািগতরূপার্দি বিশেষ- 
গুণসমৃহব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়৷ অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবহেতু পৃথিবী প্রসতিতে অব্যাপ্য- 
বৃত্তিবিশেষগুণবত্ধ না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইল নাঁ। যদি আকাশ ও আত্মার 


প্রত্যক্ষগুম্‌ ৩ 


সাধন্শ্য অব্যাপ্যবৃত্তি-গুণবত্ব এইরূপ বলা হইত, তাহা হইলে: পৃথিব্যাদিতে 
অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিগুণ থাকায় পৃথিব্যাদিতে উক্ত সাধন্্য লক্ষণের অতি- 
ব্যাপ্তি হইত। স্থতরাং এই অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত “বিশেষগুণ” এই কথা 
উক্ত সাধশ্ম্যলক্ষণে বলা হইয়াছে । পৃথিব্যাপ্দিবৃত্তি সংযোগাদিগুণসমূহ 
অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও বিশেষগুণপদবাচ্য নহে বলিয়! পৃথিবী প্রভৃতিতে অতি- 
ব্যাঞ্চি হইল না। যধি বল রূপ, রস প্রভাতি বিশেষগুণসমূহের কোন সময়ে 
তৃতীয়ক্ষণে বিনাশ সম্ভবহেতু ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ব পৃথিবী প্রত্ততিতে থাকায় 
পৃথিব্যাদিতে উক্ত সাধশ্ম্যলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এইরূপ বলিতে পার না । 
কারণ চতুর্থক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী যে সকল জন্যপদার্থ ঘটপটাদি, সেই সকল জন্ত- 
পদার্থ ঘটপটাদিতে অবর্তমান যে জ্ঞানত্বাদিজাতি, সেই জ্ঞানত্বাদিজা তিবিশিষ্ট 
যে বিশেষগুণজ্ঞানাদি তাদৃশবিশেষগ্ুণবত্ইই ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ব শব্দের 
পারিভাষিক অর্থ । “অয়মেকঃ অয়মেক” অর্থাৎ ইহা একটি ইহা একটি. 
ইত্যাকার জ্ঞান দ্বার! যে দ্বিত্বাদিসংখ্যা উৎপন্ন হয় তাহাই অপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়। 
কথিত হয়। এই অপেক্ষাবুদ্ধি ত্রিক্ষণস্থায়ী। কোন জন্যজ্ঞানাদি ক্ষণচতুষ্টয়- 
স্থায়ী হয় না। এই নিমিত্ত “ত্রিক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃত্তিজাতি” ইত্যাপদিভাবে 
কথিত হইলে জ্ঞানত্বাদি জাতি সংগৃহীত হয় না বপিয়৷ “চতুংক্ষণ বৃত্তিজন্যাবৃত্তি 
জাতি ইত্যার্দিভাবে উত্ত হইয়াছে । অতএব চতুর্থক্ষণস্থায়ী যে সকল জন্ত- 
পদার্থ ঘটপটাদি, সেইসকল জন্যপদার্থ ঘটপটাদিতে অবর্তমান জাতিপদের 
দ্বারা জ্ঞানতাদি বোধিত বাঁ গৃহীত হয়। কিন্তু রূপত্বাদিজাতি চতুর্থক্ষণ- 
স্থায়িবপািতে বর্তমান করে বলিয়া চতুংক্ষণবৃত্তি-জন্যাবৃন্তি জাতি পদের 
দ্বারা রূপত্বাদি জাতি বোধিত বা গৃহীত হয় না বলিয়া উক্ত পারিভাষিক 
ক্ষণিকবিশেষগুণবন্থ পৃথিবী প্রভৃতিতে অবৃত্তি বা অবর্ঠমানহেতু পূর্বোক্ত 
পৃথিব্যাদিতে অতিব্যাপ্তি দুরীভৃত হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান ক্ষণচতুষটয়্থায়ী 
বা চতুর্থক্ষণবৃত্তি এবং জ্ঞানত্ব ঈশ্বরবৃতিজ্ঞানেও থাকে বলিয়া উক্ত 
সাধশ্ম্য লক্ষণে “জন্য” শব্ধ প্রদত্ত হইয়াছে । জন্য শব্ধ নিবেশ না করিলে 
আত্মাতে অব্যাঞ্চি হয়। কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি গুণসমূহ চতুর্থক্ষণ- 
বৃত্তি বলিয়া চতুর্থক্ষণবৃত্তি পদ্দার্থ যে উত্তজ্ঞানাি, সেই জ্ঞানািপদার্থে অবুত্তি- 
জাতিপদের ছ্বার। জ্ঞানত্বাদি জাতি গৃহীত হইল না, কিন্ত ছেষতাি জাতি 
গৃহীত হয়, তদ্দিশিষ্টত্ব বা ছ্বেষত্ববত্ধ ঈশ্বরে থাকে না। উক্ত সাধন্ধু্য লক্ষণে 
জন্য” শব্দ নিবেশ করিলে আত্মাতে উক্ত সাধশ্ম্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। 


৭৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান জন্তপদার্থ নয় বলিয়া চতুংক্ষণবৃত্তিজন্তাবৃত্তিজাতিপদের 
দ্বার! জ্ঞানত্বাদি সংগৃহীত হইল এবং সেই জ্ঞানত্বাদিবত্ধ আত্মাতে থাকে । 


যদি ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ব আকাশ ও জীবাজ্মার সাধশ্ম্য হয়, তাহা হইলে 
পারিভাষিক ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ব লক্ষণের ঘটক “জন্য” শব্ধ নিবেশের প্রয়োজন 
করে না। কারণ দ্বেষ ঈশ্বরে না থাকিলেও জীবাত্মাতে আছে। সেই 
দ্বেষস্বাদি জাতিকে লইয়! লক্ষণসমন্থয় হইবে । ঈশ্বরের জ্ঞানাদি ক্ষণচতুষ্ট়স্থায়ী 
বলিয়া চতুর্থক্ষণবৃত্তি পদার্থে অবর্তমান জাতিশবের দ্বার জ্ঞানত্বাদিজাতি সংগৃহীত 
হয় না। কিন্তু ঈশ্বরে দ্বেষ না থাকায় চতুর্থক্ষণবৃত্তি পদার্থে অবর্তমান জাতি 
শবের দ্বার দ্বেষত্বাদি জাতি গৃহীত হয়, তথিশিষ্ট বিশেধগুণ জীবাত্মাতে থাকায় 
লক্ষণ সঙ্গতি হয়। ইহাই ফলিতার্থ । 

পারিভাষিক ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ব লক্ষণের ঘটক “বিশেষ” শব্দটির ব্যাবৃ্তি 
বিশ্বনাথ, দেখাইতেছেন--“পরমমহত্র” ইত্যাদি গ্রন্থঘধারা। চতুর্ঘক্ষণবৃত্তি যে 
জন্য দ্রব্য ঘটপটাদি, সেই জন্য দ্রব্য ঘটপটাদিতে অবর্ভমান যে জাতি পরমমহত্বত 
তাদৃশজাতি মদ্গুণ পরমমহত্ব, সেই পরমমহত্ব দিক ও কালে থাকে বলিয়। দিক্‌ 
ও কালে উক্ত সাধন্ম্যলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় এবং ধাহারা দ্বিত্ব ত্রিহ্ব প্রভৃতি 
সংখ্যাসমূহের চতুর্থক্ষণে ধ্বংস স্বীকাৰ করেন, তাহাদের মতে চতুর্থক্ষণবৃত্তি- 
জন্যাবৃত্তি জাতিমৎ পদের দ্বার দিত্বািগুণসকল সংগৃহীত হয়, এবং সেই দ্বিত্বাদি- 
গুণগুলি ঘটপটাদিতে থাকায় ঘটপটাদিতে উক্ত সাধশ্ম্যলক্ষণের অতিব্যাপ্তি 
হয়। এখন উক্ত পাপ্রিভাধিক সাধন্মযলক্ষণে “বিশেষ” শবনিবেশ করিলে উক্ত 
অতিব্যাপ্তিদ্বয তিরোহি৩ হইবে । কারণ পরমমহত্বও দ্বেষত্বাদি সংখ্যাসমূহ 
“বিশেষণ্ডণ” পদবাচ্য নহে বলিয়া চতুর্থক্ষণ বৃত্তিজগ্া বৃত্তিজাতিমদ্বিশেষগ্ডণ শবের 
দ্বারা পরমমহত্ব ও দ্বিত্বাদি সংখ্যাসমূহ গৃভী৩ হইল না। অথবা উক্ত সাধশ্ব্য- 
লক্ষণে “চতুংক্ষণবৃত্তি” স্থলে “ত্রিক্ষণবৃত্তি” নিবেশ করিয়। লক্ষণ বলিতে হইবে। 
“ত্রিক্ষণবৃত্তিজন্তা বৃত্তিজাতিমদ্বিশেষগুণবত্ব” এরূপ উক্ত সাধন্ম্যলক্ষণ বলিতে 
হইবে । তাদৃশজাতিপদের দ্বারা জ্ঞানত্ব ইচ্ছাত্ব প্রভৃতি সংগৃহীত হইল এবং 
তাদৃশজাতিমদ্বিশেষগুণবত্ব বা জ্ঞানেচ্ছাপ্িত্ব আত্মাতে খাকায় উক্ত সাধন্ম্য- 
লক্ষণের সর্তি হইল ॥ ২৭ ॥ 


ঘ-পনতল-সংঘহানীনি জানু সখলঙ্গিক্ধমূ। 
মহতী উ হী ভ্রধীর্নলিলিন্ধী বল: ॥ 2৫ ॥ 


এ্রত্যক্ষথ গুম ৭৫ 


পৃথিবী, জল ও তেজ: এই প্রথম তিনটি দ্রব্য রূপবদ্‌ দ্রবত্ববৎ ও প্রত্যক্ষের 
বিষয় বলিয়া বূপবত্ব, দ্রবত্ববত্ব ও প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব উক্ত দ্রব্ত্রয়ের সাধশ্ম্য | 
পৃথিবী ও জল এই ছুইটি দ্রব্যে গুরু ও রস থাকে বলিয়া উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের 
সাধশ্ম্য গুরুত্ব ও রসবত্ব । পৃথিবী ও তেজঃ (বহ্ছি ) এই দুইটি দ্রব্যের দ্রবত্ব, 


নিমিত্ত বা কারণজন্ত হয় বলিয়া উক্ত ত্রব্যদ্ধয়ের সাধন্ম্য নৈমিতিক-দ্রবত্বস্ত 
॥ ২৮ 


কলি । ঘৃথিত্মদ্বীঅলা মনত লভ্সতবভ্্র সত্ঘধালিম্নংলভ্টত্তর্থ:। লন্ব 
অহ্নৃহা্বীনা মতঅল-ন্নাভভ-বল্রী ঘ্লগাহন্ন ভননত্বী ক্ষি মালমিলি বান্মম্‌ ? লঙ্গাদি 
বীঅবীল হানৃলালাল্‌ | হ্ন লাহনালীনঘৃঘিলীজঅবীজীমাযানালনি ঘৃথিনীতলাহিলা 
কলানৃসাল নীম । ল নব ঘত্রাহী রুলঘুবলাহিমি বললি নল রনল্ববংলমন্া্- 
মিরি নাল্সদ্‌। রনন্বনহ্নুলি-রন্ত্জ্সাঘ্ঘআালিনত্বভ্স নিনজিলংআান। ঘুলকীক্ত- 
সমূলিঘূ ঘৃখিত্বীন অকঘু লুলবুনআাঁবী উীঅতি  লনতবন্নার্‌ লঙ্গ ল ঘৃথিনীতনাহি- ' 
জাল লহাহাম অত্ন্গ ভহাগজামল্ন: । ল  সত্মঞনিত্বত্ নবলাণ্াহী 
অন্যান, অবিত্মামভ্নন নাবী হুলি নান্মন্, লাহঘভীন্দিকসত্ঘঘাতিত্বননুলি- 
বল্যতভ্যান্ঘসালিলবভৰ নিনধিববান। আহ্লন্মবিজ্যামিবাহতাম় ল্বাহৃঘলি । 
মৃষ্গী হলি । মৃষ্বনতত্র হতনতভ্ন দৃথিনীজজমীহিত্ষর্থ: । নল লাণীল্রিা- 
কীনা নাহলানীল-নাথিাহিলানালাভন হ্াহিলতন্র ন্ধি লাললিলি ন্বাহ্সনূ, ঙ্গাণি 
ঘুঘিব্রীংনাহিলা লহুনূলানাল্‌ । ন্রমীহিলি।  নৃঘিন্বী-ীঅলীহিতখ:। ন ন্তব 
নমিলিক্ব-রন্তব্রল_ ঘন্রাবীলন্ট্ঘাহী ল্লান্যানলিলি লাক্সম্‌ ; লঁমিলিন্ধ-রুত- 
অলানাঘিন্হঘা রল্সলজ্না্সসাবিলংনজ্ নিনধিলজান্‌ ॥ ২5 ॥ 

পৃথিবী, জল ও তেজ: এই তিনটি দ্রব্যের সাধন্্র্য হইল রূপবন্ব, দ্রবস্থবত্ব ও 
প্রত্যক্ষব্ষয়ত্ব। যধি পল অক্ষিগোলকান্তর্গততেজ:ন্বরূপ চক্ষুরিক্দ্রির। যে 
মুন্ময় পাত্রে দ্রব্য ভাজ হয় সেই মুন্সয় পাত্রস্থিত বহ্ছি ও বাম্প এই তিনটি দ্রব্যে 
যেরূপ আছে সে বিষয়ে প্রমাণ কি? কোন প্রমাণই তে পরিলক্ষিত হয় না। 
এরূপ কথা বলিতে পার না । কারণ চক্ষুরিক্রিয় রূপবান্‌ যেহেতু উা তেজ:- 
পদার্থ, যেমন বহ্িতে রূপ আছে খলিয়া বঞ্ছি রূপবান এই অঙ্গমানের দ্বারা 
চক্ষুরিক্্িয়ে রূপের সিদ্ধি হয়। এইরূপে বায়ুর দ্বারা আনীত অর্থাৎ বাযুতে 
ভাসমান পৃথিবী, জল ও তেজঃকণারূপবিশিষ্ট, যেহেতু উহাদের ডিওবে 
পৃথিবীত্, জলত্ব ও তেজন্তব ধর্ম আছে এইরূপ অনুমানের দ্বারা পৃথিবী, জল ও 
তেজোভাগের রূপের সিদ্ধি বোধিত হয়। যদি বল ঘটাদি দ্রব্যে এবং গলিত 
সবর্ণাদি ভিন্ন তিজঃ পদার্থে দ্রবত্ব না থাকার ঘটাপি দ্রব্যের গলিত স্বর্ণপি 


৭৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কাগিকাবলী 


ভিন্ন তেজ:পদার্থের সাধন্খ্য প্রবত্ববত্ব হয় না, স্তরাং পৃথিবী ও তেজ: পদার্থে 
দ্রবত্ববত্ববূপ সাধশ্ম্যের অব্যাঞ্চি হয়। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ 
দ্রবত্থবিশিষ্টে ঘুততৈলাদি ক্ষিতিতে, জলে, ও গলিত স্বর্ণাদি তেজ:পদার্থে বর্তমান 
যে জ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদিজাতি, তাদৃশজাতিমত্বই দ্রবস্ববত্ব শব্দের বিবক্ষিত 
অর্থ। স্বৃততৈলাদি পৃথিবীতে, জলে ও গলিত স্ত্বর্ণাদি তেজঃপদার্থে দ্রবস্ব 
থাকায় এবং ভ্রবত্ববিশিষ্টে পৃথিব্যাদি সেইসকল পদার্থে বর্তমান যে ভ্রব্যত্বব্যাপ্য 
পৃথিবীত্বাদিজাতি, সেই পৃথিবীত্বাদিজাতিমত্ত্ ঘটা্ি দ্রব্যে এবং গলিত স্বর্ণা 
ভিন্ন তেজঃপদার্থে থাকায় ঘটাদ্দিতে ও গলিত স্বর্ণ ভিন্ন তেজংপদার্থে উক্ত 
সাধশ্ম্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল না। যদি বল অপ্রত্যক্ষভূত পরমাণু ও দ্বাগুক 
দ্রব্যে প্রত্যক্ষ বিষয়ত্ব থাকে না বলিয়। পৃথিব্যাদি দ্রব্যে উক্ত সাধন্ম্যলক্ষণের 
অব্যাপ্তি হয় এবং অদ্রব্য রাপ ও রস প্রভৃতি গুণ পদার্থে প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব থাকায় 
উক্ত গুণপদার্থে উক্ত সাধশ্মালক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এরূপ কথা বলিতে 
পার না। কারণ চাক্ষুষলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় যে ঘটপটাদি দ্রব্য, সেই 
ঘটপটাদি দ্রব্যে বর্তমান যে দ্রব্যত্থব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদিজাতি তাদৃশজতিমত্বই 
প্রত্যক্ষবিষয়ত্বশব্দের বিবক্ষিত অর্থ। অতএব অগ্রত্যক্ষভূত পরমাণু ও দ্বযণুক 
প্রভৃতি দ্রব্যে তাদৃশপৃথিবীত্বাদিজাতিমত্্ থাকায় অপ্রত্যক্ষভৃত পরমাণু প্রভৃতি 
দ্রব্যে উক্ত পারিভাষিক সাধশ্ম্যলক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। এবং অদ্রব্যভৃতে 
রূপরসাদিগুণপদার্থে তাদৃশপৃথিবীত্বাদিজাতিমত্ব না থাকায় অদ্রব্ভূতরূপরসাদি- 
গুণে উক্ত সাধশ্মালক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু রূপত্বাদি দ্রব্যত্বব্যাপয 
জাতি বলিয়া পরিগণিত নহে । পারিভাষিক প্রত্যক্ষবিয়বত্ব লক্ষণের ঘটক 
প্চক্ষুমলৌকিক” শব্দটি নিবেশ না করিয়া প্রত্যক্ষবিষয়বৃতি-্রব্যত্বব্যাপ্য- 
জাতিমত্্ এরূপ বলিলে মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় যে আত্মা, সেই আত্মাতে বত্তমান 
যে দ্রবাত্ববাপ্য আত্মত্বজাতি, সেই আত্মত্বজাতিমত্ত আত্মাতে থাকায় আত্মাতে 
উক্ত পারিভাষিক প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব রূপ সাধশ্ম্যলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই 
আত্মাতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত পারিভাষিক সাধম্ম্যলক্ষণে “চাক্ষুষ- 
লৌকিক” এই অংশ সন্িবেশিত হইয়াছে । চাক্ষুষলৌকিকপ্রত্যক্ষের 
বিষয়বৃত্তি-দ্রব্ত্ববাপ্যজাতিপদের দ্বারা আত্মত্ব গৃহীত হইল না। কিন্ত 
পৃথিবীত্বাদি গৃহীত হইল, এ পৃথিবীত্বাদিজাতি আত্মাতে না থাকায় আত্মাতে 
উক্ত পারিভাষিক সাধর্ম্যলক্ষণ সমস্থয় না হওয়ায় আত্মাতে অতিব্যাঞ্চি 
হইল না। | 


প্রত্যক্ষধগুম্‌ ৫ 


উক্ত পারিভাষিক সাধনম্ম্যলক্ষণে “লৌকিক” এই অংশ নিবেশ না করিলে 
বাযুতে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ অলৌকিকসন্নিকবজন্য বা জ্ঞানলক্ষণাজন্য 
“ঘট বায়ুবিশিষ্ট” ইত্যাকারক বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষস্থলে তাদৃশ প্রত্যক্ষবিষয়বৃত্তি 
দ্রব্যত্বব্যাপাজাতি পদের দ্বার] বায়ুত্ব গৃহীত হয়, এ বামুত্বজাতি বামুতে থাকে । 
কিন্তু “লৌকিক” এই অংশ নিবেশ করিলে বাযুতে অতিব্যাঞ্তি হয় না। কারণ 
লৌকিক-প্রতাক্ষবিষয়বৃত্তি-দ্রবাত্ব্যাপ্যজাতি পদের দ্বারা বাধুস্ব গৃহীত হয় না, 
কিন্তু পৃথিবীত্বাদি গৃহীত হয়, এ পৃথিবীত্বাদিজাতি বায়ুতে না থাকায় লক্ষণ 
সমন্থয় হয় না। 


গুরণীইতি ৷ গুরুত্ববত্ব ও রসবত্ব পৃথিবী ও জলের সাধন্দ্য। যদি বল 
ভ্রাণেক্ছরিয়ে, রসনেক্ড্িয়ে, বাষু দ্বারা আনীত অর্থাৎ বাযুতে ভাসমান পাথিব- 
ভাগে ও জলভাগে যে রস আছে সে বিষয়ে প্রমাণ কি? অর্থাৎ ভ্রাণেক্ডিয়, 
রসনেক্দিয়, বায়ু দ্বারা আনীত পাথিবভাগ ও জলভাগ ইহাদিগের রসবিশিষ্টত্ে 
প্রমাণ কি? কোন প্রমাণই তো পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ শঙ্কা করিতে 
পার না। কারণ দ্রাণেন্দরিয়াদিস্থলেও পৃথিবীত্বাদিহেতুদ্ারা রস অনুমিত হয়। 
“দ্রাণেন্দ্রিয়ার্দি রসবৎ পৃথিব্যাদিত্বাৎ” অর্থাৎ প্রাণেক্িয়াদিতে রস আছে, 
যেহেতু উক্ত পদার্থসমূহে পৃথিবীত্বাদি ধম্ম থাকে । ছ্বয়োরিতি। পৃথিবীও 
তেজঃ পদার্থের সাধন্মা নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববত্ব। যদি বল নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববস্ব 
ঘটাদিও বহ্যাদিতে ন! থাকায় পৃথিবী ও তেজঃ পদার্থে উক্ত সাধশ্মের অব্যাপ্তি 
হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ নৈমিত্তিক-দ্রবত্বাধিকরণে ঘ্বততৈলাদি- 
পৃথিব্যাদিতে বর্তমান অথচ ব্রব্যত্বব্যাপ্য যে পৃথিবীত্বাদি জাতি, তাদৃশ জাতি- 
মত্বই নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববত্ধ শব্দের বিবক্ষিত অর্থ । তথাচ নৈমিত্তিক দ্রবত্বাধি- 
করণে দ্বৃততৈলাদি পৃথিবীতে এবং গলিত স্থবর্ণাদি তেজ্জঃপদার্থে বর্তমান অথচ 
দরব্যত্বব্যাপাজাতি পৃথিবীত্ব, তেজন্বাদিজাতি তাদৃশজাতিমত্ব ঘটাদিতে ও 
বহ্যাদিতে থাকায় উক্ত লক্ষণসমন্বয়হেতু উক্ত অব্যাপ্তি হইল ন1!॥ ২৮ ॥ 


জাজ্লালী নৃজননাঁম্ব নিহাম-মৃত-সীমিল: | 
হুক হস জাজ ন ঘজ্লিবহত্ন ল।। ২২ ॥ 


আত্মা ও পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজ, বামু ও আকাশ ইহারা বিশেষ 
গুণযোগী অর্থাৎ ইহাদের বিশেষ গুণ থাকায় উচ্বাদের সাধশ্ম্য হইল বিশেষগুণ- 
বৃত্ব। যে ধন্ম যাহার সম্বন্ধে সাধঙ্খ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই পশ্ম অন্যের 


৭৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


সম্বন্ধে বৈধন্ম্য বলিয়া পরিগণিত । যেমন গুণবত্ব ভ্রব্যের সাধন্দ্য, কিস্তু গুণা- 
দির বৈধশ্ম্য বলিয়া! গণ্য ॥ ২৯ ॥ 


জংলান হুলি। ঘৃঘিল্সঘ্বজীন্বাতাক্ষাহাত্ললা নিহীন-য্তনতঅলিতশ: | 
স্কলিলি । বীযত্বাহিনী নিভ্তা হুলি ন্রীচঘম্। লু ল কতসাছি ব্য, 
ঈন্জান্নমিলাল্‌ | নৃত্ুবাহিঅতুদ হঘহাল্লা: লন: জাজিক্তিক্ষী রন: | অন্ভে-মানলা- 
হান্যা আমী নহানিক্কায্তা: ] 0 ৎছ॥ 

রূপ, রস, গন্ধ ও পাকজম্পর্শ এইগুলি পৃথিবীর বিশেষ গুণ । অভাম্বর 
শুক্ুবূপ, শীতল স্পর্শ, মধুর রস, ন্সেহ ও সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ত এইগুলি জলের 
বিশেষ গুণ । ভাস্বর শুরুন্ূপ, উষ্ণ স্পর্শ ইহার! হইল তেজের (বহ্ছির) বিশেষ গুণ । 
অপাকজ অনুষ্ণ।শীত স্পর্শ বায়ুর বিশেষ গুণ । শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ । 
জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ। যত, ধর্ম, অধশ্ম ও ভাবনা এইগুলি আত্মার 
বিশেষ গুণ । 

অতএব পৃথিবী, জল, তেজঃ, বাধু, আকাশ 'ও আত্মার সাধশ্ম্য বিশেষ 
গুণবত্ধ। জ্ঞেয়ত্বা্দি ব্যতীত যে ধম্ম যে পদার্থসম্ঘদ্ধে সাধশ্ম্য বলিয়া উত্ত 
হইয়াছে, সেই ধশ্ম অন্ত পদার্থসন্বন্ধে বৈধশ্মা বলিয়া পরিগণিত হইবে । জ্ঞেয়ত্ব, 
প্রমেয়ত্ব, ও বাচ্যত্ব প্রভৃতি ধন্মগুলি কেবলাম্বয়ী অর্থাৎ অভাবের অপ্রতিযোগী 
যাহার অভাব কোথাও থাকে না বা নাই, স্থতরাং সাতটি পদার্থেই বর্তমান 
করে বলিয়! উহার কাহারও বৈধন্মা হয় না, কিন্তু সাধশ্ম্য হয় ॥ ২৯ ॥ 


জহযাহিতীওী লাভ: অঁক্ষাহী সহবীব্লা:। 
আষ্ঠী জহাহনী ফন রনীল্যাস্গ জলি ॥ ২০ ॥ 
অনহাহসীস্তী লাক নৃহত্ত বনবব্ষল। 

ভর ₹জজনঘা জী নাহিঘ্ল লনুরহা ॥ ই ॥ 
ল্তীলা বাল্নম্বলা: ছিলালিল অনুরুহা। 
নুক্রসাহিততল অনাহি-স্তর্ক লানলা তমা ॥ ইং ॥ 
অজ্লাঘিজ্নী যূজা হব জাল: জম্রনহা। 
অঁতাহি-নত্বুন ক্কাকহ্হা: হাল্হপ্বন লজ ॥ ইহ ॥ 
অঁভনাহস: অস্রনৃক্তিবি্ত্ঞা স্লী5দিন্রহনই। 
নহানহত্ন অজ্সাঘআা: নস্ত্রনবাস্ লালজ ॥ ২৫ ॥ 


প্রত্যক্ষথণ্ডম্‌ দর 


[বামীলনক্কাহহা উজজীম্তা:, জজিলিপাগামূলা ব্বনৃত'হা । 
হিন্‌ ন্কাক্তমী: নভল্ত অভ্ুন্াহ্নই, মইম্রইওস্টী মলঅহবখবল 
হবি সান্ধীল ক্কাহিক্ষা ] 


গ্রন্থকার বায়ু প্রভৃতি দ্রব্যের সাধারণ গুণের পরিচয় বলিতেছেন-_ম্পর্শী- 
দয়” ইত্যাদি কারিক! দ্বারা । বায়ুর সাধারণ গুণ--ম্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, 
পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগাখ্য সংস্কার এই নয়টি । 
তেজের সাধারণ গুণ--স্পর্শ হইতে অপরত্ব পর্ধ্স্ত আটটি এবং রূপ, নৈমিত্তিক 
দ্রব্য ও বেগ এই এগারটি । জলের সাধারণ গুণ--স্পর্শ হইতে অপরত্ব পর্য্যন্ত 
আটটি এবং বেগ, গুরুত্ব, ভ্রবত্ব, রূপ, রস ও ন্মেহ এই চতুর্দশ । পৃথিবীর 
সাধারণ গুণ-_ম্পর্শ হইতে অপরত্ব পর্যন্ত আটটি, বেগ, গুরুত্ব, ভ্রবত্ধ, রূপ, রস, 
গন্ধ এই চতুদ্দিশ। আত্মার__জীবাত্মার সাধারণ গুণ-বুদ্ধি, সুখ, দুখে, ইচ্ছা, 
দ্বেষ, যত্বু, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনাখ্যসংস্কার, ধণ্ম 
ও অধশ্ম এই চতুর্দশ । কাল ও দিকের সাধারণ গুণ--সংখ্যা, পরিমীণ, 
পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, এই পাঁচটি। আকাশের সাধারণ গুণ-_-সংখ্যাদি 
পাচটি ও শব্দ এই ছয়টি। ঈশ্বরের-পরমাত্মার সাধারণ গুণ-সংখ্যাি 
পাঁচটি, বুদ্ধি, ইচ্ছা ও যত্বু এই আটটি । মনের সাধারণ গুণ--পরত্থ, অপরত্ধ, 
সংখ্যাদি পাঁচটি ও বেগ এই আটটি। 

প্রাচীন কারিকায়ও সাধারণ গুণের পরিচয় পরিলক্ষিত হয় যে-বাযুর নয়টি 
গুণ, তেজের একাদশ গুণ, জল, পৃথিবী ও জীবাত্মার চতুদ্দিশ গুণ, দিক্‌ ও 
কালের পাচটি গুণ, আকাশের ছয়টি গুণ, পরমাত্মার আটটি গুণ এবং মনের 
আটটি গু৭ ॥ 

হহাহিঘ হলি | লী ল অন্সাহুম: নজ্ল। জী জাক্কাহা ॥ ২০-২৮॥ 


সেই সংখ্যাদি পাচটি অর্থাৎ সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ 
এবং শব্ধ এই ছয়টি গুণ আকাশে থাকে ॥ ৩০--৩৪ ॥ 


অঙ্গহিলিশল্অক্ন্বনালাফননবী মলা | 

অভুনিঘজ্বু হতহঙ্গ বাল্নভ্বু ভ্রিলিলী মল: 1 ই | 
আত্মা ও মন হইল অস্তর্গতত্রব্য বাঁ স্থক্দ্রব্য, এতদ্তিন্ন সকল দ্রব্য হইল বাহাদ্রবা 
বাঁ স্থুলপ্রব্য । সেই স্থুলদ্রব্যগুলির মধ্যে পৃথিবী সর্বাপেক্ষা স্ুলদ্রব্য বলিয়া 
্রস্থাকার প্রথমে পৃথিবীর পরিচয় দিতেছেন--“তত্রক্ষিতি” ইত্যাদি গ্রস্থের 


৮৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


হ্বারা। তঙ্জর--নয়টি দ্রব্যের মধ্যে । পৃথিবীর লক্ষণ বলিতেছেন -গন্ধের হেতু-_ 
সমবায়িকারণীভূত ভ্রবাই পৃথিবী বলিয়া অভিহিত হয় । এবং নানারূপ অর্থাৎ 
শুরু, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে সাত প্রকার রূপ পৃথিবীতে 
আছে । এবং পৃথিবীতে মধুর, অল্প, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত এই ছয় প্রকার 
রস আছে । গন্ধ দুই প্রকার__সৌরভ বা স্থরভি ও অসৌরভ | 

মাঘচম্ঘ-ঈঅল্চঘ লিয়ে অজসনি সত্তা তুঘিভ্নাহিল লিষতলি-_ল্র ছ্বিনি- 
কিহযাহ্িলা ॥ বাল্তইবৃতিনি | লন্লঅমনাঘিন্যাতালিত্ৰত: | যল্রঘি হাল্লনত্্লাঙগ 
ঘুখিভ্সা জথ্পামুন্নিত, লখাণি ঘৃখিবীতজালী সলাজীনল্নালা ন্গাহতাততমুষন্হাম্‌। 
লখান্বি-_ঘ্খিরীতৰ বল্নঅমনানিকাহ্তলাভ্হক্ঘা বিভনলি, অন্ষতা যাল্মলতনা- 
হ্ভিত্মভ্ৰ আক্ষভিনন্দতলাঘন্ী: | ল  নান্াগাতী যাল্নালানাহ্‌ যান্ননবলভ্যার্মমিনি 
ন্াহতদ্‌, লঙ্গাদি বান্না । অন্নকন্নিভ্বু অনৃত্ক্ত্জলানি ও্ঘত্রনী, ক্রখলন্সতা 
অনুমভমলি বল্ল ত্ভক্কযন ? মভ্ললীনি ঘামাতচননঅন্মংলাল্‌ াাজীনালালীঘা- 
ইমন লিজুষলি, অহ রভ্ম অহ্‌ বভ্সচ্বলজন্য্‌, ললব্ঘাহালীঘাইমলিজি ভযাতী:; 
তজ্ললল্‌ অথ লল্তাণত্চন্রঅলী | হুত্খভল্র নাঘাজঘবলাগী: ঘৃঘিবীতনান্‌ 
লঙল্য-নানাতাভ্ঘানি ঘৃশিকীতত, লশ্বান্ন লভ্লাণি শল্মন্বত্ ন্রাক্কামান: | লাললি । 
হারুনীকাহিমইল লালাজাবীয কথ বৃথিজ্যামৰ অর্লবী, ল ন্‌ অক্তাহী, ভঙ্গ হৃরুত্যা 
অতআাল্‌ । ঘৃথিভ্সাল্তু হক্ষভিলতি অফিলজি বান্ষনহীল লালাজঘঅকমনান। লন ঙ্গ 
লালা লীল্ঘন্স' লঙ্গাভ্সাধিবিলি আান্তসম্‌, কযন্রনঅননুনি-রভসতল্সান্আলিমত্তভ্য 
লিনলিলতলান্‌, ফঘলাহানতরনুনি-রল্বত্র ন্যাত্ঘআানিমতভয না নান্তসজাল্‌ । ব্রহীমিক- 
লম ঘৃথিনীঘহলাতী ফঘলাহাজন ভঘাল্লহভন নব অন্আাল্‌, ল্ঘালম আশ্রাহাদি জন্ু- 
অনম্বাতহাতালনন্লঘ: | অভতবিঘ হলি | মঘূহ-কতু-কম্াঘাহি-ঈহইল অ: নত ন্বিনীত্ব:) 
জ ঘৃথিচ্ঘাম্ । জলি স্ব অ্তৃহ ত্র হজ: | অঙ্গাঘি ঘৃঙ্দনহ হজনুঘনহ্নুলি-রভ্মত- 
হযাঘসজালিলত্নম্‌ ভত্ঘণাশাওনজীম: | বাল্নফিনি__ত্রিনিন হলি নতবৃজ্ঘিলিলাঙ্গ। ন 
বব ভ্রিনিঘঘল্মবত্ব কঙাঘা ; ভ্রিবিঘতভ্য ভ্যান । ভ্রঁবিছ আল জীহমাজীবম- 
ইল নীছদন্‌ 1ই২॥ 

সাধন্ম্য ও বৈধম্ম্য নিরূপণ করিয়া অধুন| পৃথিবী প্রভৃতি 'প্রত্যেক দ্রব্য নিরূপণ 
করিতেছেন । বাহ্‌ বা স্থুল প্রবাসমূহের মধ্যে পৃথিবী সর্বাপেক্ষা স্কুল দ্রব্য 
বলিয়! গ্রন্থকার প্রথমে পৃথিবীর পরিচয় প্রদ্দান করিতেছেন--“তত্রক্ষিতি” 
ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । তত্র--নয়টি দ্রব্যের মধ্যে । গন্ধহেতু ইতি । গন্ধের 
হেতু সমবায়িকারণ পৃথিবী অর্থাৎ যে ভ্রব্য গন্ধের সমবায়িকারণ হয় সেই 


প্রত্যক্ষখণ্ডম্‌ ৮১ 
ব. বি /ভাষাপরিচ্ছেদ/৩৭-৬ 


রব্যই পৃথিবী বলিয়া অভিহিত হয় । পৃথিবীর এইরূপ লক্ষণ করায় উতৎপত্তি- 
কালীন গন্ধহীন পৃথিবীতে অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু উৎপত্তিকালীন পৃথিবী 
গন্ধহীন হইলেও দ্বিতীয় ক্ষণে পৃথিবীতে গন্ধ উৎপর হয়, অতএব উৎপত্তিকালীন 
গন্ধহীন পৃথিবীর গন্ধের প্রতি সমবায়িকারণতা ব্যাহত হয় না। যদিও 
“গন্ধবত্ধ মাত্রই পৃথিবী” এরূপ পৃথিবীর লক্ষণ করা উচিত ছিল, তথাপি 
প্রমাণের দ্বার পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধের নিমিত্ত পৃথিবী গন্ধের সমবাধিকারণরূপে 
ক্বীকৃত হইয়াছে । কারণতা কিক্িছ্বপ্মীবচ্ছিন্ন হয় ইহাই নিয়ম | স্থতরাং “গন্ধের 
কারণতা কিব্ষিদ্ধন্মীবচ্ছিক্ন! “কারণত্বাৎ” এই অন্গমানের দ্বারা গন্ধের সমবায়ি- 
কারণতার অবচ্ছেদকরূপে পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। অন্তথ] অর্থাৎ গন্ধের 
প্রতি পৃথিবী সমবায়িকারণ নয় এইরূপ স্বীকৃত হইলে গন্ধমাত্রই কারণ 
ব্যাতিরেকেই উৎপর হউক্‌ এইরূপ আপত্তি হয় অর্থাৎ গন্ধের প্রতি কোন নিয়ত 
কারণ নাই এই আপত্তি হইয়! উঠে । যদি বল পাষাণ প্রভৃতি দ্রব্যে গন্ধের প্রত্যক্ষ 
হয় না বলিয়! পৃথিবীতে গন্ধবত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এব্প বলিতে পার 
না। যেহেতু পাষাণাদি দ্রব্যে গন্ধ আছে, কিন্তু এ গন্ধ অশ্নংকট বাঁ অহ্ুদ্ভূত 
বলিয়া উহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না । কিন্তু পৃথিবীত্ব ভেতুর ঘ্বার1 পাষাণাদি- 
দ্রব্য-গত গন্ধ অনুমিত হয় । অন্যথা অর্থাৎ পাষাণাদিদ্রব্য পাথিব বস্ত বলিয়া 
স্বীকৃত না হইলে কেমন করিয়া পাষাণের ভক্মে গন্ধের উপলব্ধি বা প্রতাক্ষ 
সম্ভব হয়। যে দ্রব্য যে দ্রব্যের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্য সেই 
দ্রবোর আরস্ভৰ্ক বা উৎপাদক দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয় | এই ব্যাপ্সি বা নিয়মবশতঃ 
পাষাণভনম্ম পাষাণের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া পাষাণভন্ম পাষাণের 
আরস্ভক অবয়ব পৃথিবী হইতে উৎপ্প হয়। অতএব পাষাণভম্ম পাষাণের 
অবয়ব এই ছুইটি বন্তই পৃথিবী । পাষাণভন্মের আরস্তভক অবয়ব এবং পাষাণের 
অবয়ব একই পদার্থ বলিয়! পাধাণভশ্মের আরম্ভক অবয়বে পৃথিবীত্ব সিদ্ধি 
দ্বার] পাধাণের অবয়ব হইতে উৎপন্ন পাষাণেরও পৃথিবীত্ব সিদ্ধি হয়। তথা 
ক্ষুদ্র বস্ত্রের ভন্ম বুহৎ বন্ধের পবংস হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়। ক্ষুদ্র বন্ধ বুহৎ- 
বন্্রের উপাদানের দ্বার! নিম্মিত এইরূপ উপাদান-উপাদেয়ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
এইভাবে পাষাণের পরমাণু পৃথিবী বলিয়া! পাষাণের পরমাশখু হইতে উৎপন্ন 
পাষাণেরও পৃথিবীত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব পাধাণেরও গন্ধবত্ধ বিষয়ে কোন 
প্রতিবন্ধক বাঁ সংশয় থাকিল ন]1। 

যদি পাষাণে গন্ধ ন! থাকিত, তাহা হইলে পাষাণের ভস্মেও গন্ধ থাকিত 


৮২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


না বা উপলব্ধ বা! প্রত্যক্ষ হইত না। সমবায়িকারণীভূতপ্রব্য-গত-গুণ কার্ধ্ে 
সংক্রমিত হয় ইহাই নিয়ম । পাষাণের গন্ধ অন্থুংকট-_উৎকট নয় বলিয়া 
পাষাণ-গত গচ্গের প্রত্যক্ষ বাঁ উপলব্ধি হয় না, কিন্তু অনুমিত হয় । স্থতরাং 
পাষাণাদি দ্রবো গন্ধ আছে ইহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে । পাকের দ্বারা 
গন্ধের উৎকটতা। বা উদ্ভূততা৷ উৎপন্ন হয় বলিয়া পাষাণের ভম্মে গন্ধের 
উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয়। 

নানেতি | শুক্র, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে সাত 
প্রকার রূপ পৃথিবীতে থাকে । কিন্তু জলাদিতে উক্ত সঞ্চবিধরূপ থাকে 
না, যেহেতু সেখানে কেবল শুরু রূপই থাকে । কিন্তু পৃথিবীতে এই 
ধন্্ীতে -ঘটাদিতে পাকের দ্বারা নানারূপের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি 
বল যে পৃথিবীতে বাঁ পাথিব পদার্থে নানারূপ উৎপন্ন হয় নাই, তাদৃশ 
পৃথিবীতে নানারূপবত্বরূপ লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। 
কারণ রূপদ্ধয় বিশিষ্টে ঘটপটাদিদ্রবো বন্তমান যে ভ্্রব্যত্ব ব্যাপ্য জাতি 
পৃথিবীত্বার্দি তাদৃশ জাতিমত্বই নানারূপবত্বশবের বিবক্ষিত অর্থ । পৃথিবীত্ব- 
জাতিমত্ব নানারূপবিহীনে ঘটাদিদ্রব্যে বর্তমান থাকায় উক্ত অব্যাপ্টি দূরীভূত 
হইল | “ব্নপদ্ধয়বদ্বৃত্তিজাতিমত্ত্ঁ নানারপবত্ব শব্দের পারিভাষিক-অর্থ বলিয়। 
স্বীকৃত হইলে রূপদ্বয়বিশিষ্টে ঘটপটাদিদ্রব্যে বর্তমান যে জাতি সত্বা, 
সেই সত্তাবন্ব গুণ ও কন্মে থাকায় গুণ ও কন্মে নানারূপবন্বের উক্ত পারিভাষিক 
লক্ষণের অতিব্যাঞ্ধি হয় । এই অতিব্যাপ্িবারণের জন্য নানারূপবন্ধের পারি- 
ভাষিক লক্ষণে “দ্রবত্ববযাপ্য” এই অংশ সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । তথাচ পন্রবাতব- 
ব্যাপ্যজাতিমত্্” এরূপ লক্ষণ স্বীকার করিলে জ্রব্ত্বব্যাপাজাতি যে জলম্বাদি, 
সেই জলত্বাদিজাতিমত্ব জলাদিতে থাকায় উক্ত লক্ষণের জলাদিতে অতিব্যাপ্তি 
হয়। এই অভতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে “বূপদ্ধয়বদ্বৃত্তি” এই অংশ 
কথিত হইয়াছে । ভ্্রব্যস্থব্যাপ্য যে বায়ুজলান্যতরত্ব, তাদুশান্যতরত্ববত্ব জলাদিতে 
থাকায় জলাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়, এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে 
“জাতি” এই অংশ কথিত হইয়াছে । বরূপদ্বয়বদবৃত্তি ইত্যাদি প্রথম কল্পোক্ত 
লক্ষণটি _ রূপদ্ধয়-_কৃপনিষ্টদ্বিতব, সুতরাং অপেক্ষাবুদ্ধি বিশেষ-বিষয়ত্বরূপ দ্বিত 
ঘটিত হওয়ায় গৌরব দোষ হয় বলিয়া বিশ্বনাথ--“রূপনাশবদ্বৃর্তি” ইত্যাদি 
দ্বিতীয় কল্পের কথা বলিতেছেন । রূপনাশবিশিষ্ট যে পদার্থ সেই পদার্থে 
বত্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ) পৃথিবীত্বাদিজাতি সেই পৃথিবীত্বজাতিমত্বই নানারপ- 


প্রতাক্ষথণ্ডম্‌ ৮৩ 


বত্বশব্দের পারিভাষিক অর্থ । বৈশেষিক মতে পৃথিবীর পরমাণুতে বূপনাশ 
ও রূপান্তর থাকায় এবং ন্তায়মতে ঘটাদিতেও রূপনাশ ও রূপাস্তর থাকায় 
লক্ষ্যে লক্ষণসঙ্জতি হইল | 
ষড়বিধ ইতি ।-_মধুর, অক, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত এই ছয় প্রকার 

রস পৃথিবীতে থাকে । জলে কেবল মধুর রস থাকে । এখানেও পূর্বের মত 
--অর্থাৎ যে পৃথিবীতে বা পাখিব দ্রব্যে ছয় প্রকার রস নাই, সেই দ্রব্যে 
ষড়রসবত্বরূপ লক্ষণ সঙ্গতির জন্য বলিতেছেন-__রসদ্বয়বিশিষ্টে দ্রব্যে বর্তমান 
যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্ব জাতি, তাদৃশ জাতিমত্বই ষড়বিধরসবত্বশব্দের পারি- 
ভাষিক অর্থ বা লক্ষণ বলিয়া বোধিত হয়। পৃথিবীতে সৌরভ ও অসৌরভ 
এই ছুই প্রকার গন্ধ আছে, এই কথাটাই বুঝাইবার নিঘিত্ত “দ্বিবিধ” এই শব্দ 
প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু “দ্বিবিধ-গন্ধবন্ব” এরূপ পৃথিবীর লক্ষণ নহে। যেহেতু 
“দ্বিবিধ” এই বিশেষণ পদটির কোন সার্থঘকত। পরিলক্ষিত হয় না) গগ্ধবস্ত 
পৃথিবী এইরূপ বলিলেই কাধ্যসিদ্ধ হইবে । সৌরভ -_স্থুগন্ধ, অসৌরভ-_ 
হুগন্ধ ভেদে গন্ধ ছুই প্রকার বলিয়া বুঝিবে ॥ ৩৫ ॥ 

অহাহবহ্সাভ্তু নিহীতী ভত্গাহীব-ঘাকল:। 

নি্যানিতঘা ল জা ভুঘা লিনা জানালা ॥ ই ॥। 

অলিচ্ঘা নু লহুল্পা ভ্যালু জনানসননীনিজী | 

মান্তঙ্গিনা লনহৃ ইন্তলিন্রি নিঅযভবাতা ॥ হ৩॥। 

সেই পৃথিবীর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ উষ্ণ নহে, শীতলও নহে, এবং 

পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ বলিয়া বোধিত হয় বাঁ বুঝিতে হইবে । সেই পৃথিবী 
ছুই গ্রকার-_-নিত্যা ও অনিতা। । যাহার প্বংসও নাই এবং উৎপত্তিও নাই 
সেই পদার্থ নিত্য বলিয়া কথিত হয়। পরমাণুবপা পৃথিবী নিতাা। যে পদার্থ 
ধ্বংসের প্রতিযোগী হয়, সেই পদার্থ অনিত্য বলিয়া অভিহিত হয়। 
পরমাথুরূপাভিন্না পৃথিবী অনিত্যা । অর্থাৎ পরমাণুর দ্বারা উৎপন্না পুথিবী 
অনিত্যা। এই অনিত্যা পৃথিবী অণু ও মহৎ ভেদে ছুই প্রকার। যে পৃথিবী 
ছুইটি পরমাণুর সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং যাহাকে দ্বযণুক ব্লা হয়, 
সেই পৃথিবী অণু। যে পৃথিবী তিনটি ছ্বাুকের সংযোগ ছারা! উৎপন্ন হয় 
এবং যাহাকে ত্রসরেণু বল! হয়, সেই পৃথিবী ও অপর সকল পৃথিবী মহত্। 
দ্বাগুক হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পাথিব দ্রব্যই অনিত্য। দ্বাুক অনিত্য 
পৃথিবী হইলেও অণু বলিয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। 


৮৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


এই অনিত্যা পৃথিবীর অবয়ব আছে। দেহ, ইন্ড্রিয়ও বিষয়ভেদে সেই জন্তা 
ব1! অনিত্যা পৃথিবী তিন প্রকার । পাথিৰব শরীর- মনুস্ত, পশু, পক্গী, বৃক্ষ 
প্রভৃতি । পাথিব ইন্দ্রিয় -_গন্ধগ্রাহক ভ্রাণ। পাথিব বিষয়-_মৃৎপিগড ও পাষাণ 
প্রভৃতি ॥ ৩৬-৩৭ ॥ 


হঘহা হলি । লহযা: ঘৃঘিভ্মা: | অন্্মাহীল-তহানভ্ব ভাঘীহঘি অর্ণীল হুতূক 
_ দাক্ধঅহুলি | হুতযভ্ন ঘৃখিভ্ৰা: হহাচল্ঘ্জাহীব হলি জাঘনার্থ' অবৃকম্‌। নত 
জব ঘাকঅং্নহীরন্রসার্গ ভঙ্লআম্‌, অধিক্ষভন লযাখাত্‌ । অত্রণি নাক্কঅজ্ঘহাঁ নহাহী 
লাহিব, নখাণি নাক্ধঅং্হানহ্নুলি-রুল্স্ন্যা্রালিলতভ্রলঘী” নীচ: ॥ লিতীকি। 
ঝা ঘৃথির্লী ন্িব্িশানিতসালিতসানত্রর্থ: | অনুজ ঘহলাণ্ণা ঘৃশিজীলিতঘা ॥8 | 


বন্যা হমাঘূলিলসা ঘৃখিনী নুযতৃক্কাহিঘা ঝভ্বানি অলিতবতঘর্থ:। অ্বালিতযা 
ঘৃঘিবী হন জনযনলীত্ষঘ: | লল্‌ জন্বযনিনি ক্কি লালম্‌ ? ঘহান্ঘৃতইনীদ্ম্বল: | 
ল ন্ন নহমাঞুলালতীন্লিতলাহু ঘতাহীনা সততা ল ভ্নাহিলি নাচ্ঘল্‌। হ্কভয 
অহলাজীহসতঘহ্বতগনি বব্মূত্তভ্ন সত্মঘালক্মত্বান্। খা ঘৃক্তত্য হহাকস 
কুওসব্ম্লতরগনি অন্যমূল্ সত্মহাত্ম্‌। লক্ষী ঘন: ভঘুক হলি নু হন্দ্বলিবিলি 
্রা্ঘদূ। ঘৃন্ধী মন্তান্‌ আান্যহাহাবিনিনবৃঘঘল: । মদ ঘহলাজীহবীল্িঘতল লব 
লনূত্ভ্সাঘি সত্মহ্নতামীমাল্‌ নুহজ্ঘকীহাভব্‌ লান্ীল্রিষ:, লিলালি লঙ্ঘন সত্মহ্গালাল্‌ । 
ল ল্জ লহালী' কৃহযঘহলাগ্ঘৃভ্জভ্দীন্যন্সংলাল্‌ ল সংযঘ্াঅঘি নিহীঘ হলি ন্বাক্ঘম্‌। 
অত্হমতজ হহযান্তাহালতলান্‌, অল্মা লঙ্গৃঘতলানিজন্তব: কহান্দিহু হেত সব্ান। 
ল স্থালিলন্বক্তাহী কখমহেতহ্লজন্বলক হযনুলীত্ঘলিহিলি ভ্রান্ত । লিঙ্গ লহল্ন:- 
নানিশিরহমনন্ুলানজল: ভথুনুনুলীল্তল বালান । ল ভ্বারহল প্যঘক্ধল ক 
₹হতঙ্রলইজীফল্ঘলিবিলিবান্সদ্‌ । অলী ল (অয ) কৃহমত্অলকৃহলত্ন লা ক্জসন্থিক্‌ 
কনমানাভান্বহমট্, কিন্তু লন্বীহমূলন্বাহি-ক্কাহতা-জনুহাযললী কৃহযত্ব। লনা 
নাহ্হমতজল্‌ । লঘা ল্ল স্গঅংলীর্মত্তনাল্‌ সত্বঙ্কাতন, ল নত ভঘঘূন্দাইভবহমালাল্‌। লন্ি 
হল্মলগনি হু অঙমনবি নহলাতী মভ্ূুতনামানাল্‌ | হংঅভ্ল অনযবিবিভী লীনামুত্- 
নাহুনিলাহানী: সত্ফবিব্রত্বাহুলিত্ঘত্ল্‌। লা ল্বানঘনঘাহাা আলল্ন ঈহ- 
অখত্বনীহনি আক্মসবর্্রং । অল: ল্বতন্িহ নিগ্সামী নান: | অঙ্গ ল লিক্মালহবজ্সা- 
লিল অজসববক্াহ্যন্িলিসলর্সান্ লভ্ম লিতষতজল্‌। লন্ত্ত্বিলাঘাবাহজ্গত্ৰ 
বাবানাহী বিগ্পান্লতজবলিন অণুতহিমাঘানাহতিজ্সভ্যাঘি নিন নিস্সাল্লতলত্্বীলি লভন 
নহমাত্ভ্রবিত্রি: । ল নব স্গলংগী নিগ্সালীস্ীলি আন্ঘম্। কবজ: জানযন- 
হন্দাধুঘ-রন্মতলাহু ছতলবিবমনৃমালিল লহনযলবিতী, স্লংলীহলযনা: বান্না মনহা- 


প্রত্যক্ষথ গুম্‌ ৮৫ 


হ্পক্ব্ান কদাতনহিব্সনূলালল লহনযনজিভ: | নল হহুসসঘীঅন্কমূ, অবকৃষ্ভমন 
সবি অনব্রভ্মনরভস সবীঅনলা্‌ । লল্গ্ক্ষঘা লহলযন্মাহাদি িন্তুধাহিলি 
নাচছনম্‌। জলনভঘামহল হিক্ হিলি । জা ন্ব লিঘলি। জা ল্ান্ঘঁকনা ঘৃঘিনী 
হাকীইন্রিঅ-নিঅঅ-ঈহাহিতত: ॥২৩। 

স্পর্শ ইতি। তাহার--পৃথিবীর । অন্ুষ্চ ও অশীত স্পর্শগুণ বাযুতেও 
আছে বলিয়া! “পাকজ” পদটি স্পর্শের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । পৃথিবীর 
স্পর্শ যে অনুষ্ণ ও অশীত এই বিষয় বাঁ বক্তার আশয়টি পরিম্ষুট করিবার 
নিমিত্বই “অনুষ্তাশীত” এই পদটি স্পর্শের বিশেষণরূপে কথিত হইয়াছে, লক্ষণার্থে 
উক্ত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে পাকজ-ম্পর্শবত্বমাত্রই পৃথিবীর লক্ষণ বলিয়। গণ), 
যেহেতু “অহ্ুষ্াশীত” এই বিশেষণ পদটি পৃথিবী লক্ষণের অঘটক হওয়ায় লক্ষণ- 
বিষয়ে নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে বা হয়। যদিও পাকজ স্পর্শ পটাদিতে 
নাই বলিয়া অব্যাঞ্তি হয়, তথাপি পাকজ স্পর্শ বিশিষ্ট .য পৃথিবী, সেই 
পৃথিবীতে বর্মন যে পৃথিবীত্বজাতি, সেই প্ৃথিবীত্বজাতিমত্বই পাকজ স্পশবত 
শব্দের বিবক্ষিত অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে । অতএব পটাদিতে পাকজ 
স্পর্শ না থাকিলেও তাদৃশ পৃথিবীত্বজাতিমত্্ পটাতে বন্তমান করা পটাদিতে 
অব্যাপ্ি দূরীভূত হইল । 

সেই পৃথিবী ছুই প্রকাপ_নিত্য। ও অনিত্যা । অথুলক্ষণ।__ অণুস্বরূপা! অর্থাৎ 
পরমাণুবপা। পৃথিবী নিত্যা। ॥ ৩৬ ॥ 


তদন্য।_-পরমাণুভিন্না পৃথিবী এবং দ্বাণুকািরূপা সকল পৃথিবী ও অর্থাৎ দ্বাণুক 
হইতে আস্ত করিয়া সকল পৃথিবী অনিত্যা | ইভাই ফলিতার্থ। চস অনিত্য। 
বা জন্যা পৃথিবীরই অবয়ব আছে, কিন্তু নিত্য পৃথিবীর অবয়ব নাই | 


ধাহারা অবয়ব ব্যতীত অবয়বী স্বীকার করেন না, তাহাদের যুক্তিপুর্বব- 
পক্ষরূপে গ্রন্থকার বিশ্বনাথ উত্থাপন বা উপস্থাপিত করিতেছেন--“ন্” ইত্যাদি 
গ্রন্থের দ্বারা । অবয্বব ব্যতিরেকে অবয়বীর সত্তাবিষয়ে কোন প্রমাণ পৰিলক্ষিত 
হয় নী। যেহেতু পরমাণুপুর্ত দ্বারাই “ইহা ঘট” এক্প প্রতীতি ব৷ প্রত্যয় 
উৎপন্ন হয় । অতএব ঘট পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে, পরমাণুপুঞ্কই 
ঘট বলিয়। অভিহিত । 


যদি বল ঘটাদি পরমা ণুপুঙ্ধ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নয়, তাহা হইলে 
পরমীণুসমূহ অতীক্িযহেতু ঘটাদিও চাক্ষষলৌকিকপ্রত্যক্ষের অগোচর বা 


৮৬ ভাষাপবিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


অবিষয় হউক্‌। এরূপ বলিতে পার না। কারণ একটি পরমাণু চাক্ষষ- 
লৌকিকপ্রত্যক্ষের অবিষয় হইলেও পরমাণুসমূহ চাক্ষুষলৌকিকপ্রত্যক্ষের বিষয়- 
রূপে সম্ভব বা গণ্য হইতে পারে । যেমন দৃরস্থিত একটি কেশ চাক্ষুষগ্রত্যক্ষের 
বিষয় না হইলেও বা অবিষয় হইলেও কেশগুচ্ছ বা কেশসমূত চাক্ষুষলৌকিক- 
প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া গণ্য হয় । 


ষধি বল ঘট পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত পণার্থরূপে স্বীকৃত হইলে “একটি 
স্থুল বা “বিশাল ঘট” ইত্যাকারক প্রতীতির অন্পপত্তি হয় । এরূপ বলিতে ।পার 
না। কারণ যেমন একটি “বিশাল ধান্যরাশি” ইত্যাকারক প্রতীতির উদয় হয়, 
“সইব্ূপ “একটি মহান্‌ ঘট” ইত্যাকারক প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়া থাকে । 


অবয়বিবাদীর এ সকল উক্তির যুক্তি খণ্ডন বা নিরাশ করিবার নিমিত্ত 
অবয়বিবাদী বলিতেছেন _“মৈবম্‌” ইত্যাপি গ্রন্থ । এরূপ কথা বলিতে পার 
না। যেহেতু দুরস্থিত বা নিকটস্থিত প্রত্যেক পরমাণু স্বভাবশঃই অতীক্দ্রিয 
অর্থাৎ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় নহে বলিয়া পরমাণুসমূহও চাক্ষষপ্রত্যক্ষের 
যোগ্য বিষয় হইতে পারে না। দুরস্থিত কেশ স্বভাবতঃ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের অবিষয় 
বা অতীন্্রিয় নয়, .যহেতু নিকটবতী কেশই চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে । 
কেশ স্বভাবতঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়, কেবল দুরত্বার্দিদোষবশতঃই উহ্‌! প্রত্যঙ্গ 
হয় না। সুতরাং পূর্বোক্ত "তামার উক্তি যুক্তিহীন। 


বিশ্বনাথ পরমাণুর উৎপৰ্ভিবিষয়ে পুর্ববপক্ষের অভিমত উত্ধাপিত করিতেছেন 
_-নচ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । যদি বল ঘটাদির প্রত্যক্ষ পূর্বেবে আনৃষ্ত 
পরমাণুপুঞ্ক হইতে দুশ্ত পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হয় বলিয়া উভার প্রতাক্ষেও কোন 
বাধা বা প্রতিবন্ধক থাকে না। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু অদৃশ্য 
পদার্থ দৃশ্যপদার্থের উপাদান বা কারণসামগ্রী হইতে পারে না, কারণ কারণী- 
তত দ্রব্য-গত-গুণ কাধ্যে সংক্রমিত হয় এরপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে। অন্যথা 
অর্থাৎ অনৃশ্ঠবস্ত হইতে দৃশ্ঠবস্ত উৎপন্ন হয় ইহা স্বীকৃত হইলে অদৃশ্ব অক্ষি- 
গোলকের মধ্যবন্তী তেজ:পদার্থন্বরূপ চক্ষুঃসমূহ এবং অদুষ্ঠ উদ্মাসস্ততিরও কোন 
সময়ে প্রতাক্ষ হইতে পারিত, উক্ত চক্ষুঃ ও উম্মা হইল আনৃষ্বস্ত, যেহেতু অবৃষ্ঠ 
তেজংপুঞ্জাদি উহাদের উপাদান। যি অদৃশ্যপদার্থ দৃষ্কুপদার্থের উপাদান না 
হয় অর্থাৎ অদৃষ্ঠবস্ত হইতে দৃশ্তবস্ত উৎপন্ন না হয়। তাহা হইলে যখন তৈল 
ঘুতাদি কটাহে অতিতপ্চ হইয়। প্রজ্ঞপিত হয়, তখন অতিতগ্চ-৩ৈল-ঘ্বৃতাদির 


প্রত্যক্ষবগুম্‌ ৮৭ 


অভ্যন্তরস্থিত অনৃশ্তবহি হইতে কেমন করিয়া দৃশ্ঠবহি উৎপন্ন হয়? বা 
তাদুশ অনুশ্ঠবন্ি হইতে দৃশ্তবহ্ির উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়, ইহা কিরূপে সম্ভব 
হয়? এরূপ বলিতে পারা যায় নী । যেহেতু সেখানে অতিতপ্ত তৈল ঘ্বতাদ্ির 
অভ্যন্তরস্থিত দৃশ্য শ্ুস্্রবহ্ররি অবয়ব হইতে স্থুলবহ্ছির উৎপত্তি স্বীকার বা 
কল্পনা করা হয় । 

যি বল অদৃশ্য দ্বযণুক হইতে দৃশ্ ভ্রসরেণুর অর্থাৎ তিনটি সমষ্টিগত দ্বযণুকের 
উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ 
আমরা দৃষ্ত্ব বা অদৃশ্যত্বকে কোন বস্তর স্বভাবগত ধন্ম বলিয়া স্বীকার করি 
ন1। কিন্তু মহত্ব, উদ্ভৃতরূপ ও আলোকসংযোগ প্রভৃতি কারণ কুটবিশিষ্ট 
পদার্থ দৃশ্য এবং এ কারণ কুটাভাববিশিষ্ট পদার্থ অপৃষ্ত বলিয়া পরিগণিত বা 
স্বীকৃত হয়। অতএব ত্রসরেণুর মহত্ব আছে বলিয়া উহার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় 
এবং দ্বণুকাদির মহত্ব না থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হ্য় না। তোমার ( বৌদ্ধের ) 
মতে ও পরমাণুতে মহত্ব না থাকায় উহা! পপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। 
এইভাবে অবয়বী সিদ্ধ হইলে উহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্গ সিদ্ধ 
হওয়ায় অবয়বী ঘটপটাদি অনিত্যন্রবা ব্লিয়া পরিগণিত হইল । উহাদের 
অব্য়বধার। অসংখ্য ব। অনন্ত বলিয়া স্বীকার করিলে অর্থাৎ অধয়বিমাত্রেরই 
যদি অবয়ব স্বীকার করাঁ যায় এবং অবয়বের অবয়ব, সেই অবয়বের 
আবার অবয়ব এইভাবে যদি অধয়ববিভাগধারার কোথা বিশ্রাম স্বীকার 
করা না হয়, তাহ। হইলে সুমের পর্বত ও সর্প এই উভয়ের অনস্ত 
অবয়ব থাকায় স্থমের পর্বত ও সর্পের পরিমাণের কোন তারতম্য ব1 তেদ 
পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া উহাদের তুল্যত্বের-পরিমাণগণ্ সাদৃশ্তের আপত্তি 
হয়। যেহেতু অবয়বগত সংখ্যাই পরিমাণের জনক, যার এ সংখ্যা উয় 
স্থলেই অনস্ত ধলিয়া উহাদের পরিমাণগত সাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হয়। অঙএব 
উক্ত আপত্তিবারণের নিমিত্ত কোন একস্থানে অবয়ববিভাগধারার বিশ্রাম বা 
সমাঞ্চি হ্বীকার করিতে হইবে । যেখানে অবয়ববিভাগধারার বিশ্রাম স্বীকার 
করা হইবে, সেই পদার্থটি যদি নিত্য না হর, তাহা হইলে তাহা কাধ্য বা! জন্য 
পদ্দার্থ বলি স্বীকৃত হইলে উহা সমবায় সম্বন্ধে কোথাও বা কোন স্থানে 
বৃত্তিমান্‌ বলিতে হইবে | কিন্তু উহার অবয়ব না থাকায় উহা সমবেত হইতে 
পারে না, অথচ ভাব কাধ্য কখনও অপমবেত হয় না। স্তরাং উহাকে নিত্য 
পদার্থ বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে । 


রি ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


আকাশ, কাল, দিক্‌ ও আত্মাতে যেমন মহৎ্পরিমাণের তারতম্যের 
বিশ্রাম অর্থাৎ আকাশাদি পরম মহৎ, উহাদের অপেক্ষা মহৎ আর কেহ নাই, 
আকাশ, কাল, দিক ও আত্মা ইহারা পরিমাণগত মহতের শেষ সীম! । 
সেইরূপ অনুগত পরিমাণের তারতম্যের শেষ কোন একস্থানে স্বীকার করিতে 
হইবে । যেখানে অণুপরিমাণ শেষ হইয়াছে তাহারই পরমাণুত্ব সিদ্ধ হয় 
অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা অণু আর হইতে পারে না, সেই পদার্থই পরমাণু বলিয়া 
গণ্য হয়। 

য্দি বল জ্রসরেণুতেই অবয়ববিভাগধারার বিশ্রাম হউক্‌। এবপ শঙ্কা 
করিতে পার না। কারণ ত্রসরেণু সাবয়ব যেহেতু উহা! চাক্ষুষ দ্রব্য, যেমন 
ঘটাদি এই অনুমানের দ্বার! ত্রসরেণুর অবয়ব সিদ্ধ হইলে পর, ত্রসরেণুর 
অবযুব সকল অর্থাৎ সমষ্টিগত দ্বাগুক, সাবয়ব, যেহেতু উহারা মহৎ্পরিমাণ- 
বিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদক, যথা কপাল ইত্যাকারক অঙ্গমান্র দ্বারা ভ্রসব্রেণুর 
অবয়বসমূহের অবয়ব সিদ্ধ হয়। 

যি বল পূর্বোক্ত সাবয়বসাধক অস্থমান দুইটি অপ্রয়োজক অর্থাৎ অন্গুকুল 
তর্কশূন্ত । এরূপ বলিতে পার না । কারণ অপরুষ্টমহত্বের অর্থাৎ ক্ষদ্রমহত্বের 
প্রতি অনেক ত্রব্যবত্থ_-সাবয়ব-দ্রব্যধত্থ কারণরূপে গণ্য হয়। অর্থাৎ যে বস্ত 
অপরুষ্ট বা! ক্ষুদ্র মহৎ অর্থাৎ পরম মহৎ নয় তাহা সাবয়ব দ্রব্য অর্থাৎ তাহার 
অবয়ব আছে। ম্থওরাং ভ্রসরেণু অপকৃষ্ট মহৎ বলিয়া উহার অবয়ব আছে। 
ত্রসরেণু সাবয়ব না হইলে উহা চাক্ষৃষপ্রত্যক্ষের বিষয় হইত না, যেহেতু দ্রব্য 
গ্রঙ্যঙ্ষের প্রতি মহত্ব কারণ, এবং মহত্বের প্রতি সাবয়বত্ব কারণ হয়। 

যি বল এইবূপ ক্রমে অর্থাৎ দ্যণুকের অবয়ব সকল--সকল পরমাণু 
সাবয়ব যেহেতু উহার! দ্রব্যের উৎপাদক ইত্যাকারক অন্মানের দ্বারা পরমাণুর 
অবয়ব সকণের ও অধযুব্ধারা অর্থাৎ অবয়বের অবয়ব, সেই অবয়বের আবার 
অবয়ব এইভাবে পরমাণুর অবয়ববিভাগধারাও পিদ্ধ হউক্‌। এরূপ শঙ্কা করিতে 
পার না। কারণ পূর্ববকথিত অঙ্ুমান দ্বারী পরমাণুর অবয়ব সিদ্ধ হইলে 
অপর কোন অনুমানের দ্বারা পরমাণুর অবয়বের আবার অবয়ব সিদ্ধি হইতে 
পারে, এইভাবে তাহ।রও অবয়বসিদ্ধি হইলে অবয়বধারার সমাঞ্চি বা শেষ 
না হওয়ায় অনবস্থাদোষ হয় বলিয়। পরমাণুর অবয়বধাব1 সিদ্ধ হয় না। 

সেই কাধ্যব্ূপা বা অনিত্যা পৃথিবী শরীর, ইন্ত্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন 
প্রকার ॥ ৩৭ ॥ 


প্রত্যক্ষখ গুম্‌ রী 


মীলিজাবিসননু ইহল্রি্য দাজহামামূ। 
নিঅনীন্রযতাকাহিল্ৰ ইা্ভাল্ল তভান্ল: ॥ ২৫ ॥ 


পাথিব শরীর--যোনিজ ও অযোনিজ ভেদে ছুই প্রকার । মনুষ্যাদদির শরীর 
পাথিব যোনিজ শরীর এবং বৃক্ষ লতাদির শরীর পাধিব অযষোনিজ শরীর । 
পাথিব শরীরের প্রতি পৃথিবী সমবায়িকারণ এবং জল, তেজ:, বাু ও আকাশ 
পাথিব শরীরের প্রতি নিমিত্তকারণ। যেহেতু এক জাতীয় ভ্রব্যেই উপাদান- 
উপাদেয়ভাব ( কার্য্যকারণভাব ) সমুৎপন্ন হয়। ভদ্রাণ বা নাসিকাই হইল 
শরীরাশ্রিত পাথিব ইন্দ্রিয়। দ্বণুক হইতে ব্রন্ষাণ্ডের যাবতীয় বস্তই পাথিব 
বিষয় বলিয়। কখিত ॥ ৩৮ ॥ 


বঙ্গ ইন্ুমুবান্ংবি-___মীলিআাতীনি । আীলিঅনসীলিজভ্বতশ্ব: | ঘীলিঅমঘি 
প্রিবিন অহাযুমগ্তজত্নি । জঅহামুজ লানৃনাত্রীনান্‌। অন্ন অঘান্বীলাম্‌। 
জমীলিঅ হন্রহুআীক্িতলাহিকল্‌। কৰহুজা: ক্সিত্হাজআা: | ত্রিআহলহ্যৃকসাজা: | 
লাহক্ষিজা হাকীহলদি জযীলিঅম্‌ । ল ন্্ লাল্নান্রিহাতীহাঘা ঘাঘিনত ক্কি লালমিলি 
লাল । বান্নাহিলহলহনন সমাঘাতলান । ন ল লহীচলাইহনলজমাহাত্মংনাহিক্কমণি 
ভ্যাহিলি নান্যম্‌। ভা ললি জন্তত-ঘৃতিল্বীকলাহিলা ক্কুবসবক্পান। লন্নলাতি 
অল্ীঘব্লাহিক্ষলনাকব ন তব ঘাধিনবল্লিলি লান্্ল্‌। অ্িহা্ীনা নিলাহীওনি হাহীহ- 
উল সত্ঘপিজালাল্‌ বান্তাত্.ঘল্ৰহন্ব ঘৃখিীতলিভ: | নীল নাখিলাভিহাতীই অক্কা- 
বীনা লিমিলত্লাঙ্গ লীভঘল্‌ | হাহীহত্রল্বু ল জালি:, ঘৃপ্ধির্বীতাহিলা জাজ্ঞুতসাল্‌, 
ক্ষিল্ন্‌ বা্সঘত্বম্‌ । লুলাভীলামঘি শষ্তা্সজত্ালাভ্যাল্ি: | ল নল লুজার্বীলা হাবীহজ্ব 
ক্কি লালদিলি লান্দম্‌। জাগ্নাবিসন্-নাযৃ-লকনল্্রণ সলাঘাত্নান। লন ক্ষি মাল- 
লিলি অন্‌, নছাল-লহীন্গারিলা লহুনূলালাল্‌ । ঘহি ভুভলান্ী হাহীহন্্লন্তাবী 
ল মলি লহাল্যা্রঘলিজ্ৰল নিহীঘর্ীতম্‌ । ল  ঘরঙ্গ হাহীইলষ্ভা ন লালা নঙ্গা- 
ন্মার্মিবিলি লাহ্যমূ। লানহা সমাআামানাল | আশত্বা উষ্ানভলসানঅনিনুলিলজ্য- 
ন্াত্জানিলতত্ব ; জল্নানসনিলাঙ্গনুলি-এষ্ভানহ্নুনলি-আলিমকভ লা ন্‌ । নানৃনতন- 
উঙ্গত্ারিজালিমান্বার জঙ্তাললল্নঘ: । ল  লৃিনহাহীই নর্থ ভঙ্গণমন্নয: ? লঙ্গ 
নৃবিত্নক্ষতসক্ি-নুলিলমা আনিক্লামানান্, অঙ্গীঘবীজঘ-হাীহ-বুলিলমা ইন্ন- 
₹পাঘি জালিব্বাসানাহিলি নান্সল্‌ ) ন্বকলমহল লুিন্হাবীহ্জ্ নালাজজল নৃজিন্- 
আহা ভঙ্ঘাললল্নমাল্‌ | হুন্রিমমিনি । দাজন্িঘ নাঘিবনিত্র্থ: । নাঘিনজ্ 
বষ্ষমিলি নহিত্দ্‌। লাঘান্রি নাতি কাবিন লগগী লল্লভ্ঘনামিজ্ৰভ্অন্তবাল্‌, 


৯০ ভাষাপরিচ্ছেদ্দ ও কারিকাবলী 


কুক ল-ান্নামিভচ্অঙ-ী-ঘুবনক্‌ | ল নন হু্াল্দী ভর্বীয়কনানি-ভ্যভজন্দ-আহবিত্তি- 
হিলি নাচ্ছষম্‌। ঘহক্ষীবন্ছনান্রভ্সভকববভম লহ্খতরাল। ল নস লনহাহান-বাল্স- 
যতজন জলক্ষান্বিক্রমিবি ন্ান্মন্। লঙ্য অন্তৃতঘালিত্মস্লকংান্‌। অনা 
অহক্ষীতলি ন ইঘল্‌, নাম্ঘলীল-ুংমি-মাবাহস হভান্বতবমমনাল্‌। নল লাহান্দিস 
ছিন্ন অন্ধ্মাঙ্গামি ভ্যভ্জক্ষতনান অঙ্গ তমলিলাহ হলি নাক্দমদ; হল্মল 
ঝলীবিনিহীনঞ্জাব্‌ । নিহীঘলাত্-__বিত্ব হুলি। তল্বমীযাবাজল নিত্বয: | অনলি 
হি ্ধাত্াঁজনমন্ষ্ভা্ধীলম্‌ | অল্‌ কাত অততৃষ্ভাীন ল্নক্ত্ঘীণ জাহাল্‌ বহম্ছবযা 
না অলমংঘল | ল ছি নীঅস্যীজলাষ্সা নিলা ক্হযলিতুত্ত্বলিহফিল | লল নুষগ্ক্ষাি- 
আল্লাতভাল্ৰ অল্রলন নিঘতী মন্ললি | হাহীবন্লিষযীলিম্বঅব্বগনি সন্াহান্নহআীঘন্মাল: 
হাত্রনুত্তিলহাতার: ॥ই 51 

তিন প্রকার অনিত্যা পৃথিবীর মধ্যে শরীরের বিষয় বিশদভাবে বলিতেছেন 
-*যোনিজাদি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । পাথিব দেহ দুই গ্রকার-যোনিজ ও 
অযোনিজ | পাধিব যোনিজ শরীরও ছুই প্রকার--জরাযজ 'ও অগুজ। মনুষু 
প্রভৃতির দেহ পাথিৰ জরামুজ এবং সর্প, পক্ষী ও মত্স্ প্রভৃতির দেহ পাথিব 
অগুজ। ম্বেদজ, উদ্ভিজ্ঞ ও দেবতী! প্রভৃতির দেহ অযোনিজ | কৃমি, মশক ও 
ডাস প্রভৃতির শরীর পাথিব অযোনিজ ন্বেদজ দেহ বলিয়া কথিত । বৃক্ষ, 
ওকুলতা। প্রভৃতির শরীর পাথিব অযোনিজ উদ্চিজ্ঞ দেহ বলিয়। পরিগণিত | 
নরকবাসীপিগের শরীরও অযোনিজ বলিয়া খ্যাত। যর্দি বল মনুষ্য প্রভৃতির 
শরীর যে পাথিব, সে বিষয়ে প্রমাণ কি % কোন প্রমাণই তো পরিলক্ষিত হয় 
না। এপ বলিতে পার না। যেহেতু মনুষ্তাদির শরীরে গন্ধাদি আছে বলিয়া 
ন্গয্যাদির শরীর পাধিব বলিয়া কথিত, স্থওরাং গন্ধদিমন্ব হেতুর দ্বারা মন্ুত্যাদি 
শরীরে পাথিবহ্ধ অনুমিত হয়। যর্দি বল যেমন মনুষ্যাদি শরীরে গন্ধাদির 
উপলব্হেতু মনুষ্যাধির শরীর পাখিৰ বলিয়া অভিহিত হয়, সেইকপ মনুষ্যাির 
শরীরে জল উদ্মা-তেজ:, বাু ও আকাশের উপলন্ধিহেতু মনুষ্যাদির শরীর, 
জলীয়, তৈজস, বায়বীয় প্রভৃতি বলিয়া কথিত হউক্‌ । 


এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু মন্ষ্যাদির শরীর জলীয়াধিরূপে স্বীকৃত 
হইলে জলব্-পথিবীত্যাদ্দির সাঙ্কধ্যে৫র আপত্তি হয় বলিয়। মনুষ্তাদি শরীর জলীয় 
ব। পাথিব প্রভৃতি কিছুই বলিতে পারা যায় না। রি বল মনুষ্তাির 
শরীর পাথিব না হউক, কিন্তু জলীয় বা তৈজস হউক্‌। এরূপ কথা বলিতে 
পার না। কারণ ক্েদাদি ব। জলীয়াংশাদি বিনষ্ট হইলেও শরীরত্রূপে 


প্রত্যক্ষথগ্ুম্‌ ৯১ 


শরীরের “সেই এই শরীর” এবূপ প্রত্যভিজ্ঞা উৎপর হয়, স্থুতরাং মনুষ্যা্দির 
শরীর যদি জলীয় বা তৈজস হইত, তাহা হইলে সেই জলাদি বিনষ্ট হইলে 
শরীরও বিনষ্ট হইত, কিন্তু তাহা হয় না। পরস্ত “সেই এই শরীর” এইরূপ 
প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয় এবং শরীরের ধ্বংস পর্ধ্যস্ত গন্ধাদির উপলব্ষিহেতু মনুত্যাদি 
শরীরের পৃথিবীত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ মনুষ্যাদি শরীর পাথিব বলিয়া অভিহিত হয়, 
জলীয় বা তৈজস বলিয়া কথিত হয় না। অতএব মন্তষ্যাদির শরীর পাথিব । 
পাথিব শরীরে পৃথিবী সমবায়িকারণ হয় এবং জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ 
এ শরীরের প্রতি নিমিত্তকারণমাত্র ভয় । যেহেতু এক জাতীয় দ্রব্যেই উপাদান- 
উপাদেয়ভাব সমুৎপরূ হয়| বিজাতীয় দ্রব্য যি উপাপানকারণ হয় তাহা 
হইলে উপাদেয় কাখ্য একবিধ বণিয়া স্বীকৃত হয় না। মন্ুষ্যাদির শরীর যদি 
পৃথিবী, জল প্রভৃতি বিজাতীয় ভূত দ্রব্যের দ্বার নিমিত এরূপ স্বীকার করা 
ষায়, তাহা হইলে উক্ত শরীরে পৃথিবীত্ব ও জলত্বাদি বিজাতীয় ধশ্মসমূহের অন্তিত 
স্বীকার করিতে হয় । অথচ একই অধিকরণে পৃথিবীত্ব € জলহাদি ধম্মগুলি 
বর্তমান থাকিলে উক্ত ধর্মাসমূহ বিজাতীয় ধম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। 
তাহার ফলে দ্রব্যকে নয় প্রকারে বিভক্ত করা অন্ুপপন্ন হইয়া! পড়ে। 
প্রকৃতপক্ষে শরীরের সর্বাংশেই পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধের উপলব্ধি হয় বলিয়া 
মনুষ্যাির শরীর পাধিব শরীর বলিয়াই অভিঠিত সঙ্গত হয় । 

পৃথিবীত্বাদি সিদ্ধ জাতির দ্বার। সাস্কর্যের আপনি হয় বলিয়। শরীর স্ব অনুগত 
ধর্ম হইলেও জাতি বলিম্বা স্বীকৃত ঠইল ন!। 

“ন্বসামানাধিকরণ্য-স্বাভাববদ,ত্তিত্ব-ন্বসমানাধিকবণাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত” 
_-এই সঙ্বন্ধত্রয় বারা সন্বন্ধবিশিষ্ট ধম্ম সন্কর বলিয়া অভিভিত হয় । ৩থাহি 
মন্ুষ্যাপি শরীরে পৃথিবীত্ব ও শরীরত্ব থাকায় স্বসামানাধিকরণয আছে, জলীয়াপি 
শরীরে শরীরত্ব আছে কিন্তু পৃথিবীত্ব নাই এবং ঘটাদিতে পৃথিবীত্ব আছে, 
কিন্তু শরীরত্ব নাই, সুতরাৎ জলীয়াি শত্রীরে এবং ঘটাপিতে স্বাভাব- 
বছত্তিত্ব ও ম্বসমানাধিকরণাত্যন্তভাবপ্রতিযোগিত্ব থাকায় পৃথিবীতে সহিত 
শরীরত্বের সাহ্র্ধয হয় । শরীরত্তের দ্বার] সাঙ্করধ্য হয় বলিয়া পথিবীত্ব জাঙি- 
রূপে কেমন করিয়া স্বীকূত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 
কারণতা৷ অবশ্তই কিঞ্চিদ্ম্মের- কোন এক ধন্মেরি দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা নিয়ন্ত্রিত 
হয়, যেহেতু সে কারণতা! “পৃথিবীনিষ্ঠাগন্ধ সমবায়িকারণতা৷ কিঞ্ছন্মাবচ্ছিরা 
কারণস্বাৎ* ষ্ত্যাকারক অশ্মান প্রমাণের দ্বারা পৃথিবীত্বে জাতির উপপত্তি 


্র ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


হয়। অতএব শরীরত্ব দ্বার] সাস্কর্ষ্য হইলেও পৃথিবীত্ব জাতির অন্থপপত্তি হয় না। 
কিন্তু চেষ্টার আশ্রয় শরীর বলিয়া কথিত। বৃক্ষ গ্রভৃতিও চেষ্টার আশ্রয় 
বলিয়] বুক্ষাদিতে শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। যদি বল বুক্ষাদি যে শরীর, 
সে বিষয়ে তো কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার না। 
কারণ বৃক্ষাদি শরীর যেহেতু সেখানে প্রাণবায়ুর সম্বন্ধ আছে এই অনুমানের 
দ্বার! বৃক্ষাদি শরীরের উপপত্তি হয়। যদি বল বৃক্ষাদি শরীরে ষে প্রাণবামুর সম্বন্ধ 
আছে সে বিষয়ে তো কোন প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না। এরূপ কথা বলা সঙ্গত 
নহে। কারণ বৃক্ষশরীরে প্রাণবায়ু আছে যেহেতু ছেদন জন্য ক্ষত অংশ পুরণ 
হইয়া পূর্ববাবস্থ! প্রাঞ্চ হয় এবং উহার বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি আছে এই অহ্মানের 
দ্বার! বুক্ষাদি শরীরে প্রাণবাযুর সম্বন্ধ অনুমিত হয়। যদি হন্ত পদ প্রতৃতি 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গসমূহ “শরীর” বলিয়া ব্যবহৃত না হয়, তাহা হইলে শরীর লক্ষণে 
“অক্ত্যাবয়বিত্ব” এই বিশেষণ পদটি নিবেশ করিয়া “অস্তাবয়বিত্বেসতি 
চেষ্টাশ্রয়ত্বং অথব। চেষ্টাবদস্ত্যাবয়বিত্বং শবীরত্বম” এরূপ শরীরের লক্ষণ বলিতে 
হইবে । অন্যথা কেবল “চেষ্টাশ্রয়হ” শরীরের লক্ষণ বলিলে হম্তপদার্দিও চেষ্টার 
আশ্রয়হেতু তস্তপদাদিরও শরীন্রত্বের আপত্তি হয়। অন্ত্যাবয়বিত্ব শকের 
অর্থ-দ্রবোর অনারভ্তকত্রবাত্ব অর্থাৎ যে শেষ অবয়বী তইতে অন্ত কোন 
অবয়বীর উৎপত্তি হয় নাই তাদৃশ অবয়বিত্ব। হন্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গসমূহ 
শরীরের আরস্ভক বা উৎপাদক উপাদান বলিয়া উভ্তারা অস্ত্যাবয়বী নহে। 
অতএব হস্য, পদ প্রভৃতি অঙ্গসমূহ অন্ত্যাবয়বী নয় বলিয়া হম্তপদাদি শরীর 
নহে । যদি বল যে শরীরে চেষ্ট|! জন্মায় নাই বা উৎপক্ন হয় নাই, সেই শরীরে 
চেষ্টাপ্রয়্র না থাকায় চেষ্টাশ্রয়ত্ববূপ শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এবপ 
বলিতে পার না। কারণ তাদৃশ শরীরের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত 
হয় ন।| পাষাণ-মধ্যবর্তিচেষ্টাহীনভেকশরীরাদিতে এবং মৃতশরীরে শরীর 
লক্ষণের অব্যাপ্টি হয় বলিয়। বিশ্বনাথ লক্ষণাস্তর বলিতেছেন--“অথবা” ইত্যাদি 
গ্রন্থ দ্বারা । চেষ্টার অধিকরণ যে অস্ত্যাবয়বী, সেই অস্ত্যাবয়বীতে বর্তমান ষে 
দ্রব্ত্বব্যাপাজাতি চৈত্রত্বা্দি, সেই জাতিমত্বই শরীরত্ব । ঘটত্ব গ্রহণ করিয়া ঘটে 
অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য শরীরের লক্ষণে “চেষ্টাবং” এই অংশে নিবেশিত 
হইয়াছে । হস্তপদাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত “অস্তাবয়বি” এই অংশে 
উক্ত লক্ষণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

তাদৃশ পুথিবীত্বরূপজাতিমত্ব ঘটাতে থাকায় ঘটাদিতে অতিব্যার্থি 


প্রত্যক্ষথণ্ডম্‌ ৯৩ 


বারণের নিমিত্ত গ্রন্থকার লক্ষণাস্তর বলিতেছেন_-“অস্ত্যাবয়বিমাজবৃত্তি- 
চেষ্টাবৎবুত্তিজাতিমত্বই শরীর | অর্থাৎ অন্তযাবয়বিমাত্রে বর্তমান অথচ 
চেষ্টাধিকরণে বর্তমান যে জাতি মনুস্তহাদি তাদৃশজাতিমত্বই শরীরত্ব । পৃথিবীত্ 
অবয়বের অবয়বীতে থাকিলেও অস্ত্যাবয্বিমাত্রবৃত্তি নয় বলিয়া ঘটাদিতে উক্ত 
শরীরলক্ষণের অতিব্যাঞ্চি হইল না । মন্ুষত্ব, বা চৈত্রত্ব মৈজ্রস্থাদি জাতি গ্রহণ 
করিয়া লক্ষণসঙ্গতি হইবে । যদি বল নুসিংহ শরীরে উক্ত শরীর লক্ষণের সময় 
ন] হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়, যেহেতু নৃসিংহত্ব ধন্ম একমাত্র ব্যক্তি বৃত্তি বলিয়া উহা 
জাতিরূপে গৃহীত হইবে না । আর জলীয় ও তৈজস শরীরে বর্তমান থাকে 
বলিয়া জলত্বাির সহিত -সাক্কর্যবশত:ঃ নুসিংহ-গত দেবত্বও জাতিরূপে স্বীকৃত 
হইবে না। লক্ষ্যে নুসিংভশরীরে কেমন করিয়া শরীর লক্ষণের সঙ্গতি হইবে? 
অতএব শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এরূপ বলিতে পার না। কারণ কল্পভেদে 
নৃসিংহ শরীর অনেক বা ভিন্নভিন্ন বলিয়া নুসিংহত্ব অনুগত ধণ্মটি জাতি বলিয়! 
স্বীকৃত হওয়ায় নৃসিংহত্ব জাতি গ্রহণ করিয়! লক্ষণ সঙ্গতি ভয়। সুতরাং 
উক্ত অব্যাঞ্চি হইবে না। 

শরীরাশ্রিত দ্রাণেন্দিয় পাখিববস্ত । যদি বল ভ্রাণেন্দ্রিয যে পাখিববস্ত 
সে বিষয়ে “কান প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না । এপ বলিতে পার নাঁ। কারণ 
দ্রাণেন্দ্রিয় পাথিববস্ত যেহেতু উহা রূপাদির মধ্যে কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্জক, যেমন 
গব্যদ্বত কুঙ্কুমগন্ধের অভিব্যঞ্ক এই অন্মানের দ্বারা দ্রাণেক্রিয়ের পাথিবহসিচ্ধ 
হয়। জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় ইন্দ্রিয় বলিয়া অভিভিত ভয় | গন্ধো- 
পলব্ধির কারণই দ্রাণ। যখন “কোন স্থগন্ধ বা দুগন্ধ দ্রব্যের অংশের সহিত 
ঘ্রাণেন্দ্িয়ের সংযোগ হয় এবং এ সংযোগের ফলে গন্ধের সহিত সংযুক্ত 
সমবায় সন্গিকর্ষ হয়, তাহার ফলেই গন্ধের উপলব্ধি হয়। গন্ধবান্‌ দ্রব্যের 
নিকটে ভ্রাণ গমন করে না। বাধুর দ্বারা আনীত গন্ধবান্‌ দ্রব্যের অশ ভ্রাণের 
নিকট উপস্থিত হয়। উক্তপ্রকারে সন্কিকষ্ট হইয়া প্রত্াক্ষ তয়। ঘ্রানেন্দিয় 
কখন দ্রব্কে গ্রহণ করিতে পারে না। ভ্ত্রাণেন্ত্রির পাথিব পরমাণুর দ্বার! 
নিশ্মিত। এই নিমিত্ত পৃথিবীর সকল বিশেষগুণ ভ্রাণেন্দ্রিয়েত আছে । কিন্ত 
অদৃষ্টবশতঃ দ্রাণেক্দিয়স্থিত বিশেষগুণ অন্থভৃত হয়, প্রত্যক্ষষোগ্য হয় না। 
কোন একটি দ্রব্যে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি অনেকগুণ থাকিলেও গপ্রাণেক্দ্িয় 
কেবল গন্ধকেই গ্রহণ করে, রূপাদদিকে গ্রহণ করে না। দ্রাণেত্দ্রিয় পাখিব, 
যেহেতু রূপাি থাকিলেও গন্ধের গ্রাহক হয় অথবা ভ্রাণেক্দ্রিয় গন্ধাশ্রয়, যেহেতু 
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গন্ধ-গ্রাহক বাহ ইন্দ্রিয় এই অন্্মাণের দ্বার! স্ৰাণেক্ত্িয়ের পাখিবহ সিদ্ধ হয়। 
যে বাহ্ছেন্্রিয় যে ষে গুণের গ্রাহক হয়, সে তংজাতীয় আশ্রয় হয় । স্রাণেন্দ্রিয 
যদি গন্ধগ্রাহকবশতঃ গদ্ধাশ্রয় হয়, তাহা হইলে গদ্ধাশ্যয়ত্বহেতুক পাখিবন্থও 
স্রাণেন্দ্িয়ে অনুমিত হইবে | 

যদি বল দৃষ্টাস্তে গব্াঘ্বত স্বীয়র্ূপের ব্যঞ্তক বলিয়া অসিদ্ধি। একথা 
বলিতে পার না। কারণ পাখিব ভ্ত্রাণেন্দ্রিয় কেবল গদ্ধেরই ব্যঞ্জক হয়, 
পরকীয়রূ্পাদির অব্যঞ্ক উহাই গন্ধের “ই” এই প্রকারের অর্থ। যেমন 
গব্যঘ্বত স্বকীয়রূপের ব্যগ্ক এবং পরকীয় কুস্কমাদিরপের অব্যঞ্চক হওয়ায় 
প্রকৃতস্থলে পূর্বোক্ত অসিদ্ধ দোষ হইল ন1। যর্দি বল নৃতন শরাবগন্ধের ব্যগ্তক 
নবশরাবস্থিত জলে অনৈকাস্তিক স্ব অর্থাৎ নৃতন শরাবস্থিত জল পাথিব নয় অথচ 
উক্ত জল পরকীয়রূপার্দির অবাঞ্ক হইয়া নৃতন শরাবগত গন্ধের ব্যপক 
হইয়াছে । অতএব জল হেতুটি এ লক্ষণের ম্বাভাববদ্বৃতিস্বূপ ব্যভিচারী । 
এরূপ বলিতে পার নাঁ। কারণ নৃতন শরাবস্থিত জল কবল গন্ধেরই 
অভিব্যঞ্কক নভে, পরস্ত উহা! আবার শক্ত,রসেরও ব্যঞজক বলিয়া জলে পাখিব 
লক্ষণের নাতিবাপ্ধি। অথবা বাধুর দ্বারা আনীত স্থক্্রপাথিব বস্তু কেবল 
নিজের গন্ধেরই অভিব্যগ্ুক হেতু উহ। দৃষ্টাস্ত হইতে পারে বলিয়া লাঘব হেতু 
“পরকীয়” এই বিশেষণ পদটি নিবেশের প্রয়োজন নাই । কারণ উহা পূপাদির 
মধ্যে গন্ধেরই বাঞ্জক বলিয়া ব্যভিচার ব] দৃষ্টান্তে স্বরূপাঁসিদ্ধি হয় না। যদি 
বল পাখিব বস্তর সহিত দ্রাণেন্িয়ের সন্ষিকষ গন্ধমাত্রের ব্ঞ্ক বলিয়! 
স্বাণেক্্ি সন্নিকর্ষে ব্যভিচার হয়। কারণ পাথিবস্বরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণে 
সংযুক্তসমবায়রূপস্িকর্ষে - রূপাগ্যব্যগকসমানাধিকরণ - গন্ধব্যঞ্জকত্বরূপহেতু থাকায় 
ব্যভিচার হয় । এরূপ বলিতে পার না। কারণ “প্রব্যত্বেসতি” এই বিশেষণ 
পদটি হেতৃতে নিবেশ করিতেহইবে | অর্থাত্‌ দ্াণেন্দ্রিয় পাথিব যেহেতু উহা! দ্রব্য 
হইয়া! কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্ক এইরূপ বলিতে হইবে । অতএব ভ্রাণেশ্দ্রিয়ের 
সন্ত্রিকধ রূপাদির 'অব্যঞ্ক হইয়া কেবল গন্ধের ব্যঞ্ক হইলেও উহা! গুণপদার্থহেতু 
দ্রব্য পদার্থ নয় বলিয়া! উক্ত ব্যভিচার দুরীভূত হইল। 

পাখিব বিষয়ের পরিচয় দিতেছেন--“বিষয়” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । শরীর 
ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন যাবতীয় প্রব্য-বিষয় | দ্ধগুক হইতে আরম্ত করিয়। ব্রহ্াগ্াস্ত 
অর্থাৎ ত্রহ্ধাণ্ডের যাবতীয় পাথিৰ দ্রব্য ব্ষয়রূপে পরিগণিত । 

উপভোগের সাধন বা হেতু পাথিৰ বিষয় বলিয়া কথিত। বিশ্বে যত 
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কার্ধ্য উৎপন্ন হয়, সকল কার্ধ্ের প্রতি অদুষ্ট নিমিত্ত কারণ ৷ যে পদার্থটি যে 
ব্যক্তির অনৃষ্ট দ্বারা উৎপন্ন, সেই পদার্থঘটি সেই ব্যক্তির উপভোগের সাধন 
হইবে । মেঘসঞ্চার, ভূমিকম্প প্রভৃতি কার্যে অদুষ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ। 
অদৃষ্ট কাধ্যমাত্রের প্রতি কারণ হইলেও সর্বত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ হয় না। 
দৃষ্টকারণসমূহের সমীধানের দ্বারাই অদৃষ্টকারণ হয়। সামগ্রীর উপস্থিতিতে 
অদৃষ্টবিলম্বে কাধ্যবিলম্ব হয় না, এই নিমিত্ত অৃষ্ই পরম্পরাসম্বন্ধে কারণ 
বলিয়া স্বীকৃত হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--যে কাধ্য যে পুরুষের 
আনৃষ্ট দ্বারা উৎপর হয়, সেই কাধ্য সেই পুরুষের কোথাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
কোথাও বা পরম্পর1 সম্বন্ধে উপভোগ উৎপন্ন করে । যদিও দ্বাণুক প্রত্যক্ষের 
বিষয় নহে তথাপি পরম্পরা সন্বদ্ধে উপভোগের সাধন হয়। যেহেতু কারণও 
গ্রয়োজন ব্যতীত কোন বস্তই উৎপন্ন হয় না। সুতরাং যাবতীয় কার্ধ্যই সাক্ষাৎ 
ব1 পরম্পর1 সম্বন্ধে কোন না কোন ব্যক্তির উপভোগের সাধন হয় বলিয়। দ্ব্যপুক 
হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রদ্মাণ্ডের সকল পাখিব পদার্থ বা দ্রব্য বিষয়রূপে 
গণ্য তয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় এই উভয়বস্ত বিষয় হইলেও শিহ্যপদিগের বুদ্ধি 
বিকাশের নিমিত্ত পৃথকৃভাবে প্রদদশিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥ 
নতা-হাৃক্ীতব-অহাঁ অক্ট মঘৃহ-হীলভী । 
হলনুতবঙ্গ নত নু আালিত্তিক্মূহাউলেলূ ॥। ২ 
গ্রন্থকার দ্বিতীয় দ্রব্য জলের পরিচয় বলিতেছেন_-“বণঃ শুরু” ইত্যাদি গ্রস্থ- 
দ্বারা । যেমন গন্ধের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক বলিয়া পথিবীত্ব জাতি সিদ্ধ 
হইয়াছে, সেইরূপ জন্য শীতম্পর্শের সমবায়িকীরণতাবচ্ছেদকরূপে বা ন্মেতে 
সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক বলিয়া জলন্ব জাতি সিদ্ধ হয় । 
শুরু বর্ণ, মধুর রস, শীতম্পর্শ, স্নেহ ও স্বাভাবিক-_-অনৈমিত্তিক দ্রবত্ 
এইগুলি জলের বিশেষ গুণ বলিয়া কথিত । পৃথিবীর মত জলেও চতুর্দশ 
সাধারণ গুণ থাকে । জলের জন্যই পাথিব দ্রব্যে ও বায়ুতে শৈত্যের 'প্রতীতি 
হয়। নিত্য ও অনিত্য ভেদে শীতম্পর্শাদিও ছুই প্রকার । যাহার উৎপত্তি ও 
বিনাশ নাই তাহাই নিভা বলিয়া কথিত । আর যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ 
আছে, তাহাই অনিত্য বলিয়া অভিহিত । পরমাণুর শীতম্পর্শাদি নিত্য । 
পরমাণুভিন্ন জলে শীতস্পর্শাদি অনিত্য । সমবায় সম্বন্ধে জন্য শীতম্পর্শাদির 
প্রতি তাদাত্মযসঙ্থন্ধে জন্য জল কারণ। নিত্য ও অনিত্যভেদে জল দুই প্রকার 
|৩৯| 
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অন্ত লিষ্কঘঘলি-_শ্রগ: হারু হবি । জব্-অলন্ামিক্কাহতাবাবভ্হকবষা অত্র 
আবিবিত্তি: । যল্রি ন্তত লিহঘানিত্-নুিলষা ল ক্গার্সলাবজ্জটহক, লাথি 
জল্যবলত্ৰ লখাতরীভযম্‌। জখ অহ্লাতী অভব্জ ল হযাল্‌, লঙ্গ জন্ষবনিন্তাানবান্‌, 
নহ্ঘ নব লিত্সজ্ৰ হলজযীবসত্রী কল্তানহযলাব-লিযমাহিনি শিল্প । অল্মতলন্তঅলক্- 
ললাজ্টবকলমা অন্মজক্তত্বআান: জি্রী লহবজ্িমললক্ষবানস্টহ্কলযা অভ্তজ্বসালি- 
বিত্তি: | হৃক্লভনমন অভব্ইলি হুহা"ঘিবৃযৃক্__ অর: হার হলি । ল ন্‌ হারুভবনত্জ 
জথবতাম। জলা নলিভিজরুনতবহনুলি-ভঘ্নীল-লল্যব্বাধধান তম্বােআাবি- 
মংনম্। অমাহহ-হাননহঘাজলালাছিকবা-কঘনহ্নুলি-প্রভ্যত জাভা ভ্যাত্য 
আলিনতন না জ্ঘ: । ( বল-ক্ষতিক্ষাহী লালিভ্যানি: ॥ ) হলজ্ৰহাঁনিলি । অন্তত 
মঘৃহ হব হজ:, হাল হন হমহা:। লিলবকন্ববনুলি-লসৃহহযনহ্নুলি-রল্সতজাধ্াহু 
বায় আলিমতন তহর্থ: | তীল হান্ধহাহী লালিভ্যানি: । নন্‌ হৃক্লভঘ-(বহ্) মন্ববি 
কুন: ? ক্ষাক্তিন্থীঅ্তান্বী লীক্তিমীনলন্রহিলি অঙ্গ । লীতঅলক্ষলানজ্তহিক্কাযা: 
ঘতিন্নীত্ব আবীব্মালাহ্‌ অক লীতফমাকমনান্‌। ক্ষা্তিল্ীঅক্ট লীল্বত্্সর্বীলি- 
ভত্বাগ্নঘীথাঘিলী | আবহ বিসলি-নিধাদ অন্জিনীঘভন্নি: । অথ অক্টি মাতে 
ক্কি' মালদ্‌? ন তি সত্যহীগ বীচি হভব্ান্মৃষল । ল ্ নাহিক্রিতজাহী 
মাধৃত্মৃঘকম্মন হলি বা্ঘম্‌ ;) লভ্ঘান্সমীদ্বাঘিক্ষতআাল্‌ । আন্সথা অক্ষীহ- 
(ক্ষংনীহ)-অক্তান্রান্চক্তান্িহমীত্বকভগ্রহাচক্তাহি-(হচতাহি)-নত্রলণি ভয়াহিলি অপ । 
ভুধীলন্বযান্বিমঘাঘাতন অক্তহবভভ্জক্ষকনান্‌ | ল ন্দ ভুবীলবঘাঈৰ অজীতর্ষযীবার, 
(অজীঘ্তাবঘীমাহ ) হ্মাল্নতীন্যলিহিলি ভাক্সম্ কল্নলাশীহল্গান। দৃষির্বীত- 
শঘামতাল্রিঅলববান্টহুন্তাক্ল অক্ট লাঙ্াহিক্ষম্‌ । অঙলীহ-হজাহী লাগঘী- 
নালিক্ী লিখা সকীলি: ॥ ঘ্ত্র অন্যহাীলভ্নহাঁজলন্ধলা অন্ন অন্মঅতত্অ অহবছ্ভিল- 
অনন্ধনানভ্উহক অন্তত নীদমম্‌। পুষ্ভ-অ্হনান্ী বু হাঁআীঘভল্নিহন্বল্হলান্নরীতি- 
হাললহ-অভিত্কল । উজ: অঁঘীযাহু অক্ট ত্জ সবীলিহীঘাপিক্ী হদুতন, লঙ্গ 
নাক্ষাঅমমন্রাল । বল্-জ্বঙ্গনি । ঘুলাহানমি লহল্র্জীলি-সভব অনু: অভ 
হনতৃ-্লবাঘিক্ষাহজাতাল্‌ । বল অন্ত হত জু হলি দল্লল্ঘম্। লল্মতলিনি। 
আিত্তিকদ্নতন্বত্ব আলিনিহাঅ: সব্মহ্াজিব্রহলন্বজ্তিম-জলন্কনানক্টহকালঘি লইনলি 
মাল: | বীভাহাঘি অধীন রবজ্ব। জি্-সক্ধখতা জ হইলানৃনুকতমিলি হলি 18২| 


গ্রন্থকার দ্বিতীয় দ্রব্য জল নিরূপণ করিতেছেন--“বণশুরু” ইত্যাদি গ্রস্থের 
হারা । শেহের সমবাধিকারণতাবচ্ছেদকরূপে জলত্বজাতি সিদ্ধ হয়। যদিও 
ন্েহত্ব-ধশ্ম নিতা ও অনিত্য উভ্ভয় প্রকার ন্মেহ পদার্থে বর্তমান থাকায় স্রেহত 


পত্যক্ষধ গুম্‌ ৯৭ 
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কার্ধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হওয়1 অস্থবিধাজনক অর্থাৎ নিত্যজলবৃত্তি- 
ন্মেহ নিত্য পদার্থ, এই নিত্য ম্মেহেও স্েহত্ব আছে, কিন্ত নিত্য স্সেহে কাধ্যতা 
না থাকায় নেহত্ব কার্ধ্যতাবচ্ছেদকধণ্মরূপে পরিগণিত হয় না । যেহেতু অন্যনা- 
নতিরিক্তদেশবৃত্তিধর্মই অধচ্ছেদক বলিয়া গণ্য হয় । অতএব ন্মেহত্বাবচ্ছিন্ম ন্মেহ 
অপ্রসিদ্ধবশত: জলে সমবায়িকারণতাও অগপ্রসিদ্ধ হয়। স্থতরাং ন্মেহের 
সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জলত্বজাতি সিদ্ধ হয় না। তথাপি অনিত্য- 
ন্রেহমাত্রবৃত্তিন্বেহত্ব কার্ধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম বলিয়! গণ্য হইবে । যদি বল জন্য 
স্মেহের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে জন্তজলত্বের সিদ্ধি হইলেও জল- 
পরমাণুতে জলত্ব থাকে না, যেহেতু জলপরমাণুতে জন্য স্সেহ নাই। সেই 
নিতাজলপরমাণুর স্বরূপযোগ্যতা অর্থাৎ কারণতাবচ্ছেদকধন্মবত্তবরূপ কারণতা 
থাকিলে বা স্বীকার করিলে ফলের বা কার্যের অর্থাৎ ন্েহোৎপত্তির অবশ্বাস্তাব 
নিয়ম অর্থাৎ জলপরমাণু হইতে কোন না কোন সময়ে অবশ্য স্েহবূপ কাধ্য 
উৎপর্ হইবে । এরূপ বলিতে পার না। কারণ জন্তন্মেহের জনকতাবচ্ছেদক- 
রূপে জন্যজলহ্বজাতি অর্থাৎ জন্তজলবৃত্তিজল্ব জাতিসিদ্ধ হইলে জন্যাজলত্বাবচ্ছি় 
জগ্যজলের কারণতার অবচ্ছেদরূপে জলত্বজাতি সিদ্ধ হয়। শুকুরপই জলের 
বিশেষগুণ ইহা দেখাইবার জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন_ “বর্ণ শুরু” ইতি । 
কিন্তু শুরুরূপবন্ধ জলের লক্ষণ নহে । কারণ পৃথিবীও তেজঃপদার্থে অতিব্যাপ্তি 
হয়। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন--“অথবা” ইত্যাদি । নৈমিত্তিক 
দ্রবন্থাধিকরণে পৃথিবী ও তেজ: পদার্থে অবর্তমান অথচ রূপাধিকরণে জলে 
বর্তমান যে দ্রব্যত্ত্র সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জলত্ব জাতি, তাদৃশ জাতিমত্বই শুরুবূপবত্ব 
শব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। পৃথিবীত্বাদিজাতি গ্রহণ করিয়া 
পৃথিব্যাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে 
“নৈমিত্তিকপ্রবত্ববদবৃত্তি” এই অংশ সন্গিবিষ্ট হইয়াছে। ভ্রব্যত্বব্যাপ্য বায়ুত্ব- 
জাতি লইয়া বায়ুতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত জললক্ষণে “রূপবদ্বৃত্তি” 
এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । তাদৃশ পটত্বাদি জাতি গ্রহণ করিয়া পটাদিতে 
অতিব্যাঞ্চিবারণের জন্য উক্ত জললক্ষণে “সাক্ষাৎ” এই অংশ সন্গিবেশিত 
হইয়াছে । জল-পটান্যতরত্ব গ্রহণ করিয়া পটাদিতে অতিব্যাপ্তি নিরাসের নিমিত্ত 
উক্ত জললক্ষণে “জাতি” এই অংশ সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । উদক্ষরত্বের আপত্তি 
নিরাসের জন্য লক্ষণাস্তর বলিতেছেন - “অভাম্বর” ইত্যাদি । অভাস্বর শুরুবূপ 
ভিন্ন যে ভাস্বর শুরু রূপাদি, তাহাদের অসমানাধিকরণ অথচ রূপাধিকরণীভূত- 


৯৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


পদার্থে বর্তমান যে দ্রব্যন্তের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জলত্বজাঁতি তাদৃশজাতিমত্বই 
শুকুরূ্পবন্ধ শব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। দ্রব্ত্ব সাক্ষাদ্ব্যাপ্য বামুত্ব 
জাতি গ্রহণ করিয়1 বাফুতে অতিব্যাপ্তিবারশের নিমিত্ত উক্ত পারিভাষিক জল- 
লক্ষণে “রূপবদ্বৃত্তি” এই অংশ প্রদত্ব হইয়াছে? তাদৃশ প্টত্বাদি জাতি গ্রহণ 
করিয়া পটার্দিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্তু উক্ত জললক্ষণে “সাক্ষাদ্‌ব্যাপা" 
এই অংশ সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । পৃথিবীত্বজাতি গ্রহণ করিয়া পৃথিব্যাদিতে 
অতিব্যাণ্চিনিরাসের জন্য উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে “অসমানাধিকরণাস্ত” 
পদ সম্িবেশিত হইয়াছে । জলত্বজাতিতে শুরুরূপের সামানাধিকরণ্য থাকায় 
উক্ত জললক্ষণের অসম্ভবদোষহেতু উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে “শুক্লেতর” 
এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে তেজন্ত্জাতিগ্রহণ করিয়া তেজঃপদার্থে অতিব্যাঞ্ধি- 
বারণের নিমিত্ত উক্ত জললক্ষণে “অভাস্বর” এই অংশ নিবেশিত হইয়াছে 
তাদৃশজাতিমত্বই শুক্লুরূপবত্ব শব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ হওয়ায় 
স্কটিকাদিতে অতিব্যাপ্তি হইল নাঁ। কারণ স্কটিকাদি দ্রব্ত্ের সাক্ষাদব্যাপ্য 
জাতি নহে। জলের মধুর রসও স্পর্শশীতল বিশেষগুণ হওয়ায় পাখিব দ্রব্য 
ও বায়ুতে শৈত্যের 'প্রতীতি হয়। মধুররসবত্ব জলের দাধর্ম্য । মধুররসব্ত্ব 
শর্করাদিতেও থাকে বলিয়া শর্করাদিতে অতিব্প্চিবারণের জন্য জাতিঘটিত 
লক্ষণীস্তর করিতেছেন-_ “তিক্তরস” ইত্যাদি । তিক্তরসাধিকরণে পৃথিবীতে 
অবর্তমান এবং মধুররসাধিকরণে জলে বর্তমান যে দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য জলত্ব- 
জাতি, তাদৃশজাতিমত্বই মধুররসবত্বশব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। মধুর- 
রসবত্বশব্দের এতাদৃশ অর্থ করায় শর্করাদিতে অতিব্যাপ্তি হইল না। কারণ 
শর্করাদিতে মধুররসবত্ধ থাকিলেও তিক্তরসাধিকরণীভূত পদার্থে অবর্তমান এবং 
মধুররসাধিকরণে বর্তমান যে দ্রবাত্ের সাক্ষাদ্‌ বাপ্যজাতি, তাদৃশজাতি শর্করা- 
দিতে থাকে না। পৃথিবীত্বকে গ্রহণ করিয়। পৃথিব্যাদিতে মধুররসবত্বশব্দের 
উক্ত পারিভাষিক-লক্ষণে অতিব্যাপ্থিবারণের জঙ্ “তিক্তরসবদবৃত্তি” এই অংশ 
সঙ্ষিবিষ্ট হইয়াছে । তেজন্তজাতি গ্রহণ করিয়া তেজ:পদার্থে উক্ত পারিভাষিক- 
লক্ষণের অতিব্যাঞ্থিবারণের নিমিত্ত মধুররসবত্বশব্ের পারিভাধিকলক্ষণে 
“মধুররসবদবৃত্তি” এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । শর্করাত্ গ্রহণ করিয়! শর্কবাতে 
অভিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে “সাক্ষাদ্” এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । যদি 
বল জলে কেবল শুক্ুক্ূপই থাকে, অন্য কোন রূপ থাকে না, এইরূপ কথা 
কীরূপে সম্ভব হয়? কারণ যমুনানদীর জলা্দিতে নীলরূপের উপলব্ধি হয়। 
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এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ নীলরূপের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক 
পৃথিবীত্বজাতি যমুনীজলে না থাকায় যমুনাজলে নীলরূপের অবস্থিতি সম্ভব 
নহে। কিন্তু স্বসমবায়িসংযোগসম্বদ্ধে পৃথিবী জলে থাকে বলিয়া! নীলবূপের 
আশ্রয় যে পৃথিবী, সেই পৃথিবীর সহিত যমুনা! জলের সংযোগ থাকায় 
যমুনার জলে পৃথিবী-বৃত্তি নীলরূপের উপলব্ধি ব1 প্রতীতি হইয়া থাকে । 
বস্ততঃ যমুনার জলের স্বাভাবিক রূপ নীল নহে । অতএব আকাশে যমুনার 
জল নিক্ষেপ করিলে এ জল শুরুবূপ বলিয়] প্রতীত হয়, কারণ তখন পৃথিবীর 
সহিত যমুনা জলের স্বসমবায়িসংযোগরূপ সম্বন্ধ থাকে না। 

জলের রস মধুর এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না কারণ 
রসনেক্জ্রিয়ের দ্বারা জলে কোন রসেরই উপলব্ধি বা প্রত্াক্ষ হয় না। যদি বল্ল 
রসনেজ্দ্িয় ছারা নারিকেল জলাদিতে মাধুর্ধ্যরসের উপলব্ধি হয় । এরূপ কথা 
বলিতে পার না। কারণ এ মাধূর্যা আশয়ৌপাধিক অর্থাৎ মধুররসের আশ্রয় 
নারিকেল, সেই নারিকেলের সহিত জলের সংযোগবশতঃই নারিকেল-গত- 
মাধুর্য নারিকেল জলে প্রতীত হয়। অন্যথা অর্থাৎ উত্তসংযোগবশত:ই 
নারিকেল জলে নারিকেল-গত মাধূধ্যোর প্রতীতি হয়, একথা স্বীকার না করিলে 
জন্বীর জলাদিতে অয্লাদিরসের উপলব্ধি হত্র বলিয়া! অস্জাদিরসবত্বও জলের 
সাধন্মায হউক | এরূপ আপত্তি করা যায় না। কারণ হরীতকী প্রড়াতি 
তক্ষণই জল-গতরসের ব্যগ্ক বা প্রকাশক বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় জলের 
মাধুর্য সিদ্ধ হয়। অতএব হরীতকী ভক্ষণের পর জলপান করিলে জল মধুর 
প্রতীত হয়। 

অপাকজ রসের আশ্রয়হেতু রসনাকে জলীয় বস্ত বলা হয়। পাথিব দ্রবা 
শর্কর] প্রভৃতি রস পাকজ ব| তেজঃসংযোগজন্য এই কারণে পাখিব রস পরি- 
বস্তিত হয়, কিন্তু জলীয় রস সর্ব এক প্রকারই থাকে । “রস্তাতে অনেন ইতি 
রসনম” অর্থাৎ যাহার স্বারী রস আন্বাদিত হয় তাহাকেই রপনা বলে। রসের 
আশ্রয়হেতু রসনেক্দ্িয়কে জলীয় বলা হয়। এই রসনেন্ত্রিয় জিহ্বার 
অগ্রদেশে থাকে । যখন কোন রসবিশিষ্ট দ্রব্য জিহ্বার সহিত সংযুক্ত হয়, 
তখন এ জিহ্বার অগ্রভাগে অবস্থিত রসনেক্দিয়ের সহিতও এ দ্রব্যের 
যোগ হয়। 

তাহার ফলে এ দ্রব্যে অবস্থিত রসের সহিতি রসনেন্দ্রিয়ের সংযুক্ত-সমবায়- 
সরিকর্ষ হয়। তাদৃশসঙ্মিক্ষের দ্বারা জিহ্বাস্থিত প্রব্যরসের প্রত্যক্ষ হয়। 
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রসনেন্দ্রিয় কখন রসবিশিষ্ট ভ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। যে ইন্রিয় 
কেবল রসের গ্রাহক তাহাকেই রসনেন্দ্িয় বলে। এই বসনেক্রিয়ের ছার 
রস, রসহৃবজাতি, রসত্বব্যাপ্যজাতি মধুরত্বাদি ও রসাভাব গৃহীত হয় । 

যদি বল ব্দনগতজলের সহিত ব্দনগত-উদ্মার ( উষ্তার ) সংযোগবশতঃই 
হরীতকী বা আমলকীতে রসাস্তরের অর্থাৎ মাধুর্যের উৎপত্তি হয়। এপ 
বলিতে পার না। যেহেতু কল্পনা জনিত গৌরব দোষ হয় অর্থাৎ রসোৎপত্তির 
প্রতি অবয়বের রস ও অগ্নিসংযোগ এই ছুইটি কারণ প্রপিদ্ধবস্ত । এখন জল- 
ংযোগকেও মাধুধ্যের প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে রসোৎপত্তিত 
তিনটি কারণ বা কারণন্রয় স্বীকারজনিত গৌরব দোষ হয় । পৃথিবীত্ব অঙ্জাদি- 
বসের জনকতাবচ্ছেদ্ক ধশ্ম বলিয়া জলে পৃথিবীত্ব অবিদ্যমানহেতু জলে 
অঙ্লাদিরসপ থাকিতে পারে না। জলে জস্বীর-গত অক্নরসের যে প্রতীতি হয়, 
তাহা জন্বীর সংযোগরূপ দোষ জন্য হইয়া থাকে । এইরূপ শীতম্পর্শের 
জনকতাবচ্ছেদক ধশ্ম জন্যজলত্ব, সেই জন্যজলত্বাবচ্ছিন্ন-জন্যজলের অবচ্ছেদক 
জলত্ব ইহাই বুঝিতে হইবে । এইভাবে এখানে জপত্বজাতিসিদ্ধিবিষয়ে 
গ্রমাণাস্তর প্রদশিত হইণ । 

ধদি বল জলেরই কেবল স্পর্শ শৈত্য হয়, তাহা! হইলে ঘধিত বা ঘা 
চন্দনার্দিতে জল নাই অথচ স্পর্শে কমন করিয়া শৈত্যের উপলব্ধি হয়। 
প্ররুতপক্ষে চন্দনে শৈত্য নাই । এই আশঙ্কার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_- 
ঘধষিত চন্দন প্রভৃতি বস্ততে ষে শৈত্যের বা শীতলের উপলব্ধি হয়, তাহ! 
চন্দনের মধ্যস্থিত শীততর জলেরই উপলব্ধি, বস্ততঃ চন্দনের শৈত্য নাই। 
বহ্ছির সংযোগবশত: জলে যে উঞ্জচের প্রতীতি হয়, তাহা বহ্িরই উঞ্ণতাই 
জলে প্রতিভাত বা প্রতীত হয়, যেহেতু জলে পাক নাই । কেবল পৃথিবীতেই 
রূপ, রন, গন্ধ ও স্পর্শের পরিবঞ্তন পাকজন্ত হইয়। থাকে, একথা বিশ্বনাথ 
পরে বলিবেন। 

ল্েহ ইত্যাদি । স্বতগ্রভৃতিতেও যে ম্মেহ পরিলক্ষিত হয়, সেই ম্মেহ 
ঘৃতের অন্তবন্তি জলেরই | জল স্নেহের সমবায়িকারণ বলিয়। কেবল জলেই 
স্েহ সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং ঘ্বতািতে ন্েহ সমবায় সন্গন্ধে থাকে না। 
কিন্তু বস্তত: ন্ৈহ দ্বৃতাদিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না থাকিলেও দ্বৃতা্দির মধ্যে 
জলীয়া'শ থাকে বলিয়া স্বাশ্রয়সংযোগরূপ পরম্পরাসন্বদ্ধে স্নেহ ঘ্বৃতাদিতে 
থাকে । দ্রবন্ধ ইতি । জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক অর্থাৎ অনৈমিত্িক বা 
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ংসিদ্ধিক বলিয়া অভিহিত | সেই সাংপিদ্ধিক বা স্বাভাবিক ত্রবস্ত্ব প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণের দ্বার সিদ্ধ ও জাতিবিশেষ | সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বত্বাবচ্ছিপ্ন সাংসিদ্ধিক- 
প্রবন্তেরে জনকতাবচ্ছেদক জন্য জলত্ব। তৈল দত্বৃতাদিতেও পতৈলদ্বতাদ্ির 
মধ্যস্থিত বা অন্তর্বত্তি জলীয়াংশেরই ভ্রবত্থবের উপলব্ধি হয়। তৈল ঘ্বতা্দি 
প্রকৃষ্ট ন্েহবশতঃ দাহের বা দহনের অন্থকুল, একথা। বিশ্বনাথ প্নেহনিরূপণ 
প্রকরণে বিশদভাবে আলোচনা করিবেন ॥ ৩৯ ॥ 


লিতনলাহি সখলনলূ কিল ইন্লঘীলিঅম্‌। 
হল্রি্ হন কিন্ত ছিনাবিবিঅযী মত: ॥ ৫০ ॥ 


পৃথিবীর মত জল নিত্য ও অনিত্যভেদে দুই প্রকার । পরমাণুরূপ জল- 
নিত্য, পরমাণুভিনন অর্থাৎ পরমাণুর দ্বার! উৎপন্ন সকল জলই অনিত্য বা কাধ্য। 
নিত্যজলবৃত্তি রূপ, রস, স্নেহ, স্পর্শ, একত্ব সংখ্যা, পরিমাণ, একপৃথক্ত্ব, গুরুত্ব, 
প্রবত্ব এই গুণগুলিও নিত্যপদার্থ বলিয়া বোধিত হয় । নিত্য জলে দৈশিক পরত 
ও অপরত্ব থাকে, কিন্তু কালিক পরত্ব ও অপরত্ব থাকে না। অনিত্য জলে 
দৈশিক ও কালিক উভয়বিধ পরত্ব ও অপরত্ব থাকে । অনিত্য পৃথিবীর মত 
অনিত্য জলও শরীর, ইন্দ্রিয়, ব্যিয়ভেদে তিন প্রকার । জলীয় শরীর 
অযোনিজ বরুণলোকে প্রসিদ্ধ। বরুণ জলের অধিষ্ঠাতা, বরুণলোকে থে 
সকল প্রাণী আছে, তাহাদের শরীর জলীয় । এই জলীয় শরীর জলপবমাণুর 
দ্বারা নিশ্মিত। জলীয়পরমাণুসমূতই সমবায়িকারণ। এই জলীয় শরীরে 
পৃথিব্যাদির অংশও নিমিত্তকারণ রূপেবিদ্যমান থাকে । জলীয় ইন্দ্রিয় হইল 
রসনা । এই রসগ্রাহক রসনেক্িয় জলীয় পরমাণুর দ্বার] নিশ্মিত। “বস্যতে 
অনেন ইতি রসনম্” অর্থাৎ যাহার দ্বার] রস আস্বাদিত হয়, তাহাকে রসন বা 
রসনা বলে। রসনেন্দ্রিয় জলীয়, যেহেতু উহা! গন্ধাদির অব্যক্তক হইয়। 
রসেরই ব্যঞক হয়। অথবা রসনেন্দ্রিয় জলীয়, যেহেতু উহা রসাশ্রয় এই 
অন্মান প্রমাণের দ্বারা-রসনেজ্জিয় জলীয়পরমাণু দ্বারা নিশম্মিত ইহা অন্কুমিত 
হয়। রসনেক্্রিয় রসাশ্রয় বলিয়া রস, স্পর্শ প্রভৃতি গুণসমূহের মধ্যে রসেরই 
গ্রাহক হয়। এবং রসাশ্রয় হেতু রসনেন্দ্রিয় জলীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। 
রূনেক্দ্রিয়ে জলের অভাস্বর শুরুরূপ, শীতস্পর্শ ; মধুর রস, ন্েহ ও সাংসিক্ষিক 
দ্রবস্ব এই বিশেষগুণগুলি থাকে | রসনেঞ্রিয় কখন রসবিশিষ্র দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ 
করিতে পারে না। 


উর ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


রসনেক্জিয় দ্বার! রস, রসত্বজাতি, রসত্ববের ব্যাপ্য জাতি--মধুরত্ব, কষায়ত্ব, লবণত্, 
তিক্তত্ব, অঙ্রহ্ প্রভৃতি এবং রসাভাব গৃহীত ভয় | নদী, সমুদ্র, হিম_-শিশির 
বা তুষার, করক1-_পাথর প্রভৃতি পদার্থ জলীয় বিষয় ॥ 

সথলনহিনি । নৃথিভ্যা হুনত্তর্খ: । বথাছি অভ ভ্িত্রি-__নিত্যমলিত্ঘভ্ । 
নহমাঘৃষণ নিত, ভ্রমজুব্ধাহিক্ক অভ্নললিংঘলবযবলমববভ্ন । জলিতমলন্দি লগিবিন 
_ হাবীংল্দি-নিত্বস-ঈিভাল । ঘৃথির্বীলী ঘী বিহীঘকলমলাই-_ক্িল্বিনি । ইন্ুলমী- 
নিজম্‌ অনীনিজমনত্দর্থ: । অভগীম হাবীহমযীনিব, নফজকীক সবিভ্ুম। হুল্দিয- 
নিবি । অকীমলিতয: | শান্তি হন অ্গীঘ, বল্লাঅন্রস্সন্ধতিকলি হজভ্ৰভ্জব্- 
বানু বক্তবামিভ্সভন্ধীহন্ধনল্‌ ॥ হ্জলন্প্িষ-বছগিনত্ব ভ্রমিলাহলাহতআায বন্য 
ইন । বিন ভহাঁবি__বিল্নন্নাহিহিনি । কিল্মু: অনু: | ভিন বৃমাহ:। 
আহিনিবান অবিন্-ন্ধাাহ-ন্হককাহি: অভ্নী'5ঘি সান্তা: । ল হি ছিল-নহক্ষমী; 
ক্ষহিনন্বান াথিনত্রমিলি লান্নমূ ত্চ্মলা নিক্তীলভ্স লন অবন্্ভ্ম সতমধ্ধা- 
নিন্ুত্ান। অহ রহ অহ রনভক্জন্মমিনি ভ্যাতর্জীবাত্াানীঘাইযবন্বলিত্ত: | 
অ্ছেনিহীম্ব্ণ হত সবিবীঘাল্‌ নহন্ধান্বীলা কাতিথ্মসত্মভ্স 'সান্নতলাক্‌ ॥৫০। 

পৃথিবীর মত। পৃথিবীর মত জলও দুই প্রকার -নিত্য ও অনিত্য। 
পরমাণুবূপ জণ শিত্য পদার্থ । আর দ্বাণুক হইতে আস্ত করিয়া ব্রন্মাণ্ডের 
যাবতীয় জল অনিত্য পদার্থ ও অবয়বে সমবেত । অনিত্য বা জন্য জলও 
শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষ্য়ভেদে তিন প্রকার । পৃথিবী অর্থাৎ পাথিব শরীর 
এবং পাথিব ইন্দ্রিয় হইতে জলীয় শরার ও ইন্দ্রিয়ের যাহা বিশেধত্ব ব1 বৈশিষ্ট্য 
আছে, বিশ্বনাথ তাহ। বলিতেছেন -“কিন্ত” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । পাখিৰ 
শরীর যোনিজ ও অধোনিজ হয় | কিন্তু জলীয় শরীর কেবল অযোনিজই হয়, 
কোন সময়েই জলীয় শরীর ফোনিজ হয় না। অযোনিজ জলীয় শরীর বরুণ- 
(লাকে প্রসিদ্ধ। বরুণ হইল জলের অধিষ্ঠাতা দেবতা, বরুণলোকে যে সকল 
প্রাণী আছেন, তাহাদের সকলের শরীর জলীয় ও অযোনিজ । এই অধোনিজ 
জলীয় শরীর জলপরমাণুর দ্বার নিশ্মিত, জলীয় পরমাণুসমূহই সমবায়িকারণ। 
পথিব্যার্দির অংশও জলীয় শরীরে এবং জলীয় রসনেক্দ্রিয়ে নিমিত্বকারণর্ূপে 
বিরাজ করে। জলের ইন্দ্রিয় জলীয়। রস্থতে অনেন ইতি রসনম্-যাহার 
দ্বারা বুদ আন্বাদিত হয়, তাহা রসনেন্ত্রিয় বলিয়া কথিত হয়। রসন বা 
রসনা ইন্দ্রিয় জপীয় যেহেতু উহ গন্ধাদির অব্যঞুক হইয়া রসেরই ব্যঞক বা 
প্রকাশক হয় । যেমন জল সক্তু,রসের অভিব্যঞধক এই অন্্মানপ্রমাণের দ্বারা 


প্রত্যক্ষখগুম্‌ টিটি 


রসনেন্দ্িয়ের জলীয়ত্ব সিদ্ধ হয়। রসনেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্গিকর্ষ বা 
সম্বন্ধ ও গ্ধাির অব্যঞুক হইয়! কেবল এসেই ব্যঞঙক হগ্ন বলিয়া উক্ত সঙ্্ি- 
কর্ষেরও জলীয়ত্বাপত্তি হম । এই আপত্তি বা ব্যভিচারবারণের নিমিত্ত 
দদ্রেব্যত্বেতি” বিশেষণপদ্দ নিবেশ করিতে হইবে । তাহা হইলে আর উক্ত 
ব্যাভিচার হইবে না, কারণ রসনেক্িয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ গন্ধাির 
অব্যঞ্রক হইয়া রসের ব্যঞ্ক হইলেও প্রব্যপদার্থ নহে বলিয়। উক্ত সঙ্গিকর্ষে 
রসনেন্দ্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্ডি হয় না। 


্রস্থকার জলীয় বিষয়ের পরিচয় বলিতেছেন--“সিন্ধুপ্তিমাদি ইত্যাদি 
গ্রন্থের দ্বারা । সিদ্ধু শের অর্থ সমুদ্র, হিম শবের অর্থ তুষার বা বরফ | আর্দি 
শবের দ্বারা নদী, সরোবর, করকা -পাথর প্রভৃতি সকল পদার্থও জলীয় বিষয় 
বলিয়া পরিগণিত হয়। 

যদি বল হিম--তুধার ও করকা--পাথর এই ভ্রব্যদ্বয় কঠিন পদার্থহেতু 
পাখির বস্ত বলিয়া পরিগণিত হউক্‌। একপ বলিতে পার না। যেহেতু উষ্ণ 
বা বন্ছি সংযোগের দ্বারা তুষার ও করকা গলিত ঝা! দ্রব হয় ধলিয়া উহাদের 
জলত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ । যে জ্রব্য যে দ্রব্যের ধ্বংসজন্য ধ্বংস হইতে উৎপন্ন 
হয়, সেইভ্রব্য সেই দ্রব্যের উপাদানে কার্ধয হয় এই ব্যাপ্তি দ্বারা তুযার ও করকা- 
দির নাশ হইতে উৎপন্ন ভ্রব্যাস্তরে জলে জলত্তবের প্রত্যক্ষসিদ্ধীঙ হেতু তুষার ও 
করকার্দিতেও জলত্তের সিদ্ধি হয় | 


যদি বল--তুযার ও করক। দ্রবপদার্থ জল বলিয়া স্বীকৃত হইলে তুষার ও 
করকাদিতে কেমন করিয়া কাঠিন্তে উৎপত্তি সম্ভব হয়? এই শঙ্কানিরাসের 
নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন-__অদৃষ্টবিশেষতঃ “ভীম-উষ্ণসংযোগবশ ৩: দিব 
তেজ: সংযোগ দ্বাপা জলীয় পরমাণুর দ্রবত্ব প্রতিরোধ হইলে সেই জলীয় 
পরমাণু হইতে কঠিন ঘ্বাণুক উৎপন্ন হয়, আবার সেই ছ্যণুক হইতে তাদৃশ ভ্রসরেণু 
প্রভৃতির উৎপত্তিক্রমে স্থলাকার কঠিন তুষার ও করকাদি উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 

তুষার ও করকাদি পদার্থ কঠিন পদার্থরূপে প্রতিভাত হইলেও বম্তঙ: 
উহারা জলেরই অবস্থান্তর বা রূপান্তর | এইজন্যই বিশ্বনাথ বলিতেছেশ-_ 
করকাদি কঠিন পদার্থ এই জ্ঞান শ্রমাত্সক ॥ ৪০ | 


অজ্মহতিবিঅঅভ্ত জ্আাদ্থহাক-লাহমৃ। 
লমিলিন তন্তু লিতনাহিল বুনন ॥ ৩৫ ॥ 


১০৪ ভাষাপর্রিচ্ছেদ ও কার্িকাবলী 


হন্রি্ লন নল্লিহ্বলাহিনিমমীলল: | 
অঘান্ধীএমূষ্গাহীল: হনহাজ্নু নল লল: ॥ ৮২ 1 

এখন তৃতীয় ভ্রব্য তেজের পরিচয্াদি দিতেছেন । তেজন্্বজাতি যাহাতে 
থাকে তাহাই তেজ: ভ্ত্রব্য বলিয়া অভিহিত হয়। উষ্ঞম্পর্শও ভাস্বর__দীপ্থি- 
বিশিষ্ট শুক্ুবূপ তেজের বিশেষগুণ বলিম্বা কথিত । উষ্ণম্পর্শ দুই প্রকার-_- 
নিত্য ও অনিত্য | নিত্য উষ্ণম্পর্শ পরমাণুতে থাকে । জন্য বা অনিত্য 
উষ্ণস্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জন্যতেজন্্জাতিসিদ্ধ হয় । জন্ততেজে 
জন্যতেজন্বজাতি থাকে । জন্ততেজের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে তেজন্বব- 
জ[তিসিদ্ধ হয়। পুর্ববোন্ত জলত্বজাতিপিদ্ধির নিয়ম ব! প্রক্রিয়া অন্ুসার তই 
তেজন্বজাতিসিদ্ধি বুঝিতে হইবে । তেজের সহিত জলের সম্বন্ধ হইলে জল 
উষ্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় আর তেজের সহিত জলের সম্বন্ধ না থাকিলে জলের 
উষ্ণতা প্রতীত হয় না। রূপ, স্পর্শ, সংখ্য।, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 
পরত, অপরত্ব, নৈমিত্তিকন্ত্রবত্ব ও বেগাখ্যসংস্কার এই এগারটি তেজের নাধারণ 
গুণ বলিয়া স্বীকৃত। জলের মত তেজ নিত্য ও অনিত্য ভেদে ছুই প্রকার। 
পর্মাণুরূপ তেজ নিত্য, পরমাণু ভিন্নস কল তেজই অন্িত্য বা জন্য । অনিত্য 
তেজ তিন প্রকাণ -শরীর, ইন্দ্রি্ ও বিষয় । তৈজস শরীর স্র্ধলোকে প্রসিদ্ধ । 
তঠৈজন শরীর তৈজল পরমাণুর ছ্বার৷ নিশ্মিত, কিন্তু পৃথিব্যাদি পরমাণু তৈজস 
শরীরের প্রতি সহকারিকারণ বা নিখিত্তকারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়, যেহেতু 
উক্ত শরীর উপভোগের ষোগ্য বস্তু হইয়া থাকে | "চষ্টে অনেন ইতি চক্ষুঃ” এই 
ব্যুৎ্পত্তিবশতঃ যাহার দ্বার! রূপের প্রত্যক্ষ হয় তাহাকেই চক্ষুিকজ্দিয় বলে। 
চক্ষরিক্ড্রিয় তৈজস পরমাণুর দ্বার! নিশ্মিত বলিয়। নয়ন বা চক্ষুকে তৈজস ইন্ত্রিয় 
বলে। অন্ভৃতগুণসমূহ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। একটি দ্রব্যে 
রূপ, রস প্রভৃতি গুণ সমূহ বর্তমান থাকিলেও চঙ্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা কেবল রূপই 
গৃহীত হয় বলিয়া চক্ষু তৈজস ইন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত হয়। উদ্ভৃতরূপ, 
উদ্তুতরূপবদ দ্রব্য, উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট ভ্্ব্যাশ্রিত সংখ্যা, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 
পবত্ব, অপরন্ধ, স্নেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্রিয়া, রূপত্বজাতি, রক্তত্বাদিজাতি, 
সমবায় ও রূপাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। ত্রাণ, শ্রবণ ও রসন। প্রভৃতি ইন্দ্রিক 
অপেক্ষা এই চক্ষুরিস্দ্রিয়টির কিছু বৈশিষ্ট্য বা অধিক যোগ্যতা পরিলক্ষিত 
হয়। যেহেতু দ্রাণ, শ্রবণ ও রসনা প্রভৃতি কেবল নিজ নিজ যোগ্য গুণ- 
গুলিকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, গুণাশ্রর দ্রব্যকে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। 


প্রওাক্ষৰ গুম্‌ ১০৫ 


কিন্তু চক্ষুরিক্ড্িয়ের দ্বারা গুণ--রূপ ও গুণী--বূপবিশিষ্ট ভ্রব্য গৃহীত হয়। 
চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস পদার্থ বলিয়া উহাতে কিরণ বা জ্যোতি থাকে । অদ্ধকারাদি 
কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে চক্ষরিক্জিয়স্থিত কিরণ বহির্গত হইন্বা অগ্রবর্তী 
প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যের নিকটে গমন করে। চক্ষুরিক্্রিয়স্থিত কিরণের দ্বার চক্ষু- 
রিক্জিয়ের সহিত তাদৃশ প্রব্যের সংযোগ সম্বন্ধ হয়, আর তাদৃশ ত্রব্যস্থিত 
রূপার্দির সংযুক্তসমবায় সম্বন্ধ হয়। প্রথম সম্বদ্ধের দ্বারা ভ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় 
আর দ্বিতীয় সম্বদ্ধের দ্বার! রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় | জ্রাণাদি ইঞ্জ্িয় নিজ নিজ স্থানে 
থাকিয়া গন্ধাদি বিষয় গ্রহণ করে। কিন্তু চক্ষু বিষয় স্থানে বা প্রত্যক্ষযোগ্য 
বিষয়ের নিকটে গমন করিয়া ম্ববিষয়কে গ্রহণ করে । তেজের বিষয় হইল-_ 
ভৌমতেজ-_-বহ্ছি, দিব্যতেজ _ বিদ্যুৎ, স্রধ্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি, উপরধ্যতেজ-_ 
জঠরাগ্রি, ও আকরজ তেজ-_স্বর্ণ, রত প্রভৃতি । 

নিত্যপদার্থ তৈজসপরমাণুবৃত্তি রূপ, স্পর্শ, একত্ব সংখ্যা, পরিমাণ, একপুথকৃত্ব 
এই গুণসমূহ নিত্য । অবশিষ্ট জন্যতেজবৃত্তি সকল গুণই অনিতা । বাঘুতে 
অপাকজ অনুষ্চ ও অশীত স্পর্শ থাকে । 

রূপহীন অপাকজ-অনুষ্ণাশীতবিশিষ্ট দ্রব্ই বায়ু বলিয়া অভিহিত । 
শরূপহীন” এই কথা বলায় পৃথিবী, জল ৪ -৩জে অতিব্যাঞ্চি হইল না, কারণ 
উহার! স্পর্শবিশিষ্ট হইলেও বূপহীন নহে । 

পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ অহ্ষ্ণাশীত, কিন্তু বাসর স্পর্ণ অপাকজ অঠষ্কাশীত 

॥ ৪১৪৭ ॥ 

বজীনিকনঘলি-_ওুত্গ হলি! জ্ঞাত হহালিজ্ভী আলিনিহান: সতমহাজিু: | 
হুকঘভল্ল অন্যীত্আাহ্হা-মনাঘিকাহ্াবালভ্ভহন্কী বীজজর্ন জালিবিহীত্ব: | হম 
অবলাগুবৃলিত তু অভ্ততভালানৃলল্ঘল্‌। লল্দীভ্ঘাত্নহানতল অন্রক্ষিহতাহী অভ্যা্ম- 
লিবি ত্রান্ঘম্‌। লঙ্গানি ভতপাতকণ ভাল । কিন্তু লহন্নঘালিজলত্নহালামি- 
'নন্বাহয়ই: | হন হ্ক্ষিতগোহী লব আাণিন শহালালিলনা্‌ ন্ব্ৃহাহী লানূতলু নাহ - 
সন্ত: | ঘঘলিবঘাতি: | অন্লালং লহকরক্ষিগাহী ভর নাথিনকবগালিললান্‌ হুরূকথা- 
সন: ॥ আখ লুনা অহিদলী5ঘি লাহঘত্ৰ ল হমাছিলি উল । অন্দর্বীমহদলানি 
অচ্বিঘীয়ভুলমমলাল্‌, হান্তভইীন দিলছিলিস্া | অন্ত ভু হুক ফন লামিমূলল্‌, হ্ষিল্ন 
বীর হৃন্বতত্বলমিমূলমিত্যল্টী । লমিভিক্ষলিলি | অুনত্াবিকঈ বীজবি লভ্ন্আান্‌। 
নল ্ লমিলিকবত্ৰ ( বত) হুলাহী অল্যা্ ঘুবাবী অবিল্দান্্থবি আাছদম্‌ । 
ঘৃঘিত্য-নৃলি-নমিলিক-রনত্ব-বহ্বুলি-রভ্সতবাহ্বাবভ্সাত্ঘআানিললভ্মা নিনহ্িল- 


টা ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


তান । নুর্মহিবি ৷ অভ্তভ্দবতর্ণ: | খানি ন্‌ ভ্রিবির্ণ লিতঘিললিত্যভ্ৰ । লিভ 
নংমোজ্কর্ণ, লহুন্যহলিতষলনঅন্বিন্ন | লভ্লঙ্গিঘা- হাহীইল্রিযবিঘঘমহ্বাল ॥ ছাবীহ- 
মমীলিজমন | লল্ ভুহঘকীকাহী সবিতম্‌ 1৫1 


লঙ্গ যীনিহীঘভবমান্ত ।-__হুল্দিযলিলি | লন্‌ ল্বহৃমীঅজত ক্রি মানলিি শব, 
নহৃতবীজ ঘহন্দীঘ-হহাভিনভ্জক্ধতনী ববি নহকীঘফলতসভকতআাত্‌, সহীঘবক্‌। 
সন ভলীমভ্নহান্যভজন্ধতাল । অঙ্গ নৃষভান্নীতভ্সানি-বাহজান সঘম নহঙ্গীতিলি । 
ঘতাব: ভীঘমভ্সভ্জন্গতবাহ্‌ ভসমিন্নাহ নাহআামন্িবীঘ ঘহক্ষীধলি | অথলা সমাধা 
তোন্বতলচলবাহাত্র' ঘহক্ষীধলি ইঘদ্‌। ন্লধা:িকর্ধ ভমিল্াহ-াবজার তত 
ইমল্‌। নিঘর্য হুহামবি-__বট্টীলি লল্‌ ভূর তীজজলী কি মানমিলি বম । 
ভু বীজ অবরি সলিনল্নক্কী অত্রন্লানভর্ষমীন জত্যদি আল্ভ্ভিত্রমালরবত্নাল্‌, 
ঘন্তা্ব তল্দৰ যথা ঘৃখিন্বীনি । ল জাসঘীঅ্, ঘুখিতীরনলজন অন্মঅভরনহঅভা 
তন্বাসিমীমলাহমংলানূ । লন্‌ ঘীজিলমৃজ্ত্ভ্াগি লহানী ুলতবান্‌, উল ভ্মমিল্তাহ 
হলি ঈল। অল্মচযতঘনমীহলীহনল্‌ লহযাদুলত্বাল। অঘব্ত্ব অীলিলা-সঘজনা- 
তন্জাদিমমাশীগনি ুক্লভনান্বহালুলিহহালান্‌ লল্সলিবল্থ্্ ন্বিজালীমররত্য ন্ধত্যবি । 
বখান্তি জত্ঘল্ভাফিলমীনী নীলিলযৃহ্তনাদ্সস: নিজার্বীঘকতসলিনল্তন্ষ-লনরজ্যর্শযুক: 
অহন্বাসিলঘীলী অত্যনি নুভ্বভনবিজাীমফঘানঘিল্গবথাতলান্, অভলছতখ-নীল- 
লন্বক্বল্‌। বস অর ঘৃখিবী অশিম্সহস লজহব্বলিবমার্‌ ॥ 

নাধূলিফনযবি-_অন্বাকজ হলি | অনৃঙ্গাহাীজ্মহাভ্য ঘৃঘিবসালনি অলাহুক্ষম- 
নাজ হলি । অনান্ধঅঙ্মহাভ্ৰ অভ্াহানছি জংআাতুকদনৃল্ঘাহীনীলি | হল ভ্বাযন্বীঘী 
নিজালীমভ্বহী' হুহান: | লঙ্জলন্দলানস্ভুল লাযূতলিলি মান: ॥৫৩॥ 


গ্রন্থকার তৃতীয় দ্রব্য তেজঃ নিরূপণ করিতেছেন “উষ্ণ” ইত্যাণি গ্রন্থ দ্বারা । 
তেজেন একটি গুণ উষ্ণ স্পর্শ, উষ্ণম্পর্শ তেজোদ্রব্যেই থাকে, অন্যত্র থাকে না। 
তেজের স্পশগুণে উষ্ণন্ব থাকে, উষ্ণত্ব জাতি বিশেষ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
বাবা উহা! সিদ্ধ হয়। এইরূপ জন্ত-উষ্ণম্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক- 
তেজন্ব জাতিবিশেষ । সেই তেজস্ত্ের পরমাণুবুত্তিতা জলের মত বুঝিতে 
হইবে | অর্থাৎ যেমন জন্যন্েহের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জন্যজলত্ব- 
জাতির সিদ্ধির পর জন্যজলত্বাবচ্ছির-জনকতাবচ্ছেদকরূপে জলপর্মাণৃতে 
জলত্বজাতি সিদ্ধ হয়। সেইরূপ জন্যউষ্ণস্পর্শের সমবায়িকারণ তাবচ্ছেদকরূপে 
জন্যন্তেজন্বজাতির সিদ্ির পর জন্ততেজন্তাবচ্ছিন্-পমবায়িকারণ তাবচ্ছেদকরূপে 
তৈজ:পরমাণুতে তেজন্বজাতি সিদ্ধ হয়। 


গ্রত্যক্ষথগুম্‌ ৪৭ 


উষ্ম্পর্শবত্ব তেজন্বেই তেজের লক্ষণ। যদি বল চন্দ্রকিরণ, মরকত রত্বের 
কিরণ প্রভৃতিতে উষ্ঞ্পর্শবন্ব অবিষ্যমানহেতু চন্দ্রকিরণাদিতে তেজ:লক্ষণের 
অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ চন্দ্রকিরণেরও উষ্ণস্পর্শবত্ব 
আছে। কিন্তু চন্দ্রমগুলস্থিত জলরাশির অর্থাৎ “চন্দ্রসলিলময়” এই আঞ্চবাক্য- 
মতে চন্দ্রের অন্তর্বত্তি জলের শীতলসম্পর্শের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় চক্দ্রকিবণস্থিত 
উষ্স্পর্শের প্রতীতি বা ভান হয় না। এইজন্য চন্দ্রকিরণ শীতল বলিয়। 
অনুগত হয় । বস্তৃতঃ চক্জ্রমগুলের নিজন্ব কোন তেজ: নাই স্ধ্যম গুলের তেজের 
দ্বারাই চন্দ্রমগুলের তেজজ্তবসিদ্ধি হয় । তেজের সহিত সম্বন্ধ বশতঃই জল উষ্ণ 
বলিয়া প্রতীত বা! প্রত্যয় হয়। তেজের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে উষ্ণতা 
প্রতীত বা প্রতিভাত হয় না। এবং রত্বুকিরণাদির মধ্যস্থিত পাখিব স্পর্শের 
ছার! রত্ুকিরণাদিতে অবস্থিত উষ্ণস্পর্শ অভিভূত হয় বলিয়া রত্বুকিরণাদিস্থিত 
উষ্ণম্পর্শব্ত্বের উপলব্ধি হয় না । এবং চক্ষুঃ প্রভৃতির উষ্ণস্পর্শ অনুংকট বলিয়া 
উহার প্রত্যক্ষ হয় না। স্তরাং চন্ত্রকিরণািতে উষ্ণস্পর্শবন্ধ থাকায় তেজ: 
লক্ষণের অব্যাঞ্চি হয় না। 

রূপ ইত্যাদি । বঞ্ছি ও. মরকতমণির কিরণাদিতে শুরুবূপ থাকিলেও 
উহাদের মধ্যস্থিত পাখিবরূপের দ্বার] অভিভূত হওয়ায় উক্ত শুরুবপের উপলব্ধি 
বাভান হয় না। যদি বল বহ্যাির মধ্যস্থিও পাঁথিবরূপের দ্বার বহ্্যাদির পপ 
অভিভূত হওয়ায় ব্যাদিরপের অন্ুপলব্ধিহেতু সেই রূপের আশ্রয়ভূত বহার 
গ্রব্যেরও প্রত্যক্ষ না হউক্‌ এবং উক্ত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ না হইলে উক্ত বন্থ্যাপ্ি- 
্রব্যাশ্রয় গুণাপিরও অপ্রত্যক্ষাপত্তি। এরূপ পঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু 
পাঁথিবরূপের দ্বারাও বহ্্যার্দির প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন পিত্বগঙ- 
পীতিমা! দ্বার! শঙ্ঘের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়। থাকে, 
সেইরূপ পািবরূপের দ্বারাও বহ্যাির প্রত্যক্ষাত্বক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । কেহ কেহ- বর্ধমানোপাধ্যায়-শঙ্করমিশ্রপ্রমুখ বলেন--পাখিবরীপের 
দ্বারা বহর ভান্বর শুক্ুরপ অভিভূত হয় না, কিন্ত সেই শুর্ুরূপগণ শুকুত 
অভিভূত হয়। অতএব বহ্ছির ভাস্বর শুুূপ পাখিব রূপের দ্বারা অভিভূত 
না হওয়ায় ব্টবি বা তেজের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে কোন প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত 
হয় না। 

বস্ততস্ত আমাদের চক্ষুবিজ্রিয়ের দ্বার! গুণ-_-রূপ, গুণী-_রূপবিশিষ্ট দ্রব্য এই 
উভয় বস্তই গৃহীত হয় । আমাদের শরীরে অবস্থিত চক্ষু নামক অবয়বের মধ্যে 


১০৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


ষে কৃষ্ণবর্ণ তারকা পরিলক্ষিত হয়, তাহারই অগ্রদেশে চক্ষুরিজ্জিয় বর্তমান 
করে। এই চক্ষুরিজ্রিয় তৈজস পরমাথুর দ্বার! নিম্মিত বলিয়া! ইহা! তৈজস 
ইন্দিয় নামে অভিহিত | চক্ষুরিন্ডিয়তৈজস পদার্থ বা দ্রব্য বলিয়া ইহাতে 
কিরণ বা রশ্মি আছে। অন্ধকার প্রভৃতি প্রতিবন্ধকীভূত কোন পদার্থ না 
থাকিলে চক্ষরিক্দ্রিয়ে অবস্থিত উক্ত কিরণ বা রশ্মি বহির্গত হইয় অগ্রস্থিত 
প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যের নিকটে গমন করে বা উক্ত রশ্মি হারা প্রত্যক্ষষোগা 
দ্রবোর সহিত চক্ষবিক্দিয়ের সংযোগসন্বন্ধ উৎপন্ন হয়। এবং রশ্মি দ্বারা উক্ত 
দ্রব্যাশ্রিতরূপাদি-গুণের সহিত চক্ষুরিজ্িয়ের সংযুক্তসমবায়সন্ষিকর্ষ হয়। 
স্বতরাং প্রথম সপ্রিকর্ষের দ্বার! দ্রবোর প্রতাক্ষ হয় এবং দ্বিতীয় সঙ্নিকর্ষের দ্বার! 
দ্রব্যগত রূপাদি গুণের প্রত্যক্ষ হয়। অতএব রূপাদিগুণাশ্রয়দ্রব্য ও ভ্রব্যাশ্রিত 
রূপাদিগুণের প্রত্যক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সন্বন্ধ পরিলক্ষিত হওয়ায় বহ্ণাদি দ্রব্য ও 
তদ্গত রূপাদিগুণের প্রতাক্ষ বিষয়ে সথন্ধ-অবলম্বনে অনবয়-ব্যতিরেকব্যা্চি 
স্বীকায় করা যায় না। ইহাই হইল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে বৈশিষ্ট্য । 
নৈমিত্তিক ইত্যাদি । নৈষিত্তিকপ্রবত্ব স্বর্ণাদি তেজঃ পদার্থে থাকায় 
নৈথিত্তিকদ্রবত্ববত্ব তেজের অপর লক্ষণ। যদি বল নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বহ্ছি 
প্রভৃতি তেজঃ পদার্থে অবিদ্যমান থাকায় তেজ: লক্ষণের বহ্যাদিতে অব্যাপ্তি 
এবং নৈমিত্তিকত্রবত্ব দ্বৃতাদিতে বিদ্যমান থাকায় তেজঃলক্ষণের দ্বতাদিতে 
অতিব্যাঞ্তি হয়, এরূপ বলিতে পার না। কারণ পৃথিবীতে অবিষ্যমান 
অথচ নৈমিত্তিকদ্রবত্বাধিকরণে তেজংপদার্থে বিদ্যমান যে ভ্রব্যস্তের 
সাক্ষাদ্ব্যাপ্য তেজন্বাদিজাতি তাদৃশ জাতিমত্বই নৈমিত্তিকদ্রবত্ত শবের 
বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। পৃথিবীর দ্রবন্ধ অত্যান্তবহি-সংযোগে অবশ্যই 
বিনষ্ট হয় । যদি প্রতিবন্ধকীভৃত জলাদি না থাকে । এইজন্য দ্বতাদি পাখিব 
দ্রব্য যদি জলের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে অত্যস্তবন্ছি সংযোগেও দ্বৃত বিনষ্ট 
হয় না, জলই উহার প্রতিবন্ধক। কিন্তু স্থবর্ণের দ্রবত্ধ অত্যন্ত বহ্িসংষোগ 
হইলেও বিনষ্ট হয় না। সুবর্ণের দ্রবন্ধ বহি বা তেজের সংযোগের ভ্বারাই 
উৎপন্ন হয় বলিয়া! স্থবর্ণকে তৈজস বলা হয়। স্থবর্ণের অংশ ছুইটি, একটি 
অংশ হইল পীতবর্ণ পাঘ্িব অংশ, অপর অংশটি হইল দ্রবন্তবান্‌ অপাধিব 
অংশ। এই অপাথিব অংশ থাকার জন্তই অগ্নিসংযোগেও স্বর্ণের পাখিব 
ংশের রূপের পরিবর্তন হয় না। এই অপাথিব অংশ তেজঃ ভিন অন্য বস্ত 
নহে। স্থবর্ণ অপাকজ তৈজদ ত্রবা। পূর্ববর্দিতি। জ্ঞলের মত অর্থাৎ 


প্রত্যক্ষধণ্তম্‌ চিত 


জলের মত তেজঃপদার্থও নিত্য এবং অনিত্যভেদে দুই প্রকার । পরমাণুরূপ 
তেজ: নিত্যদ্রব্য, তদ্‌ভিক্স যাবতীয় তেজঃ অনিত্য ব1 জন্ত । অনিত্যতেজের 
অবয়ব আছে। সেইজন্ত তেজ: তিন প্রকার-_-শরীর, ইঞ্জ্িয় ও বিষয়। এই 
তৈজস শরীর অযোনিজ | ্্যাদিলোকে তৈজস শরীর প্রসিদ্ধ ॥ ৪১ ॥ 

এই অনিত্য ব জন্য তেজোত্রব্যসন্বদ্ধে যাহ! বিশেষ আছে, গ্রস্থকার তাহ! 
বলিতেছেন - “ইন্ডরিয়” ইত্যাদি গ্রস্থের দ্বারা । যদি বল চক্ষুঃ তৈজস বস্ত বলিয়! 
কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এবূপ বলিতে পার না । কারণ চক্ষ:ঃ তৈজস 
দ্রব্য, বাঁ পদার্থ, যেহেতু উহা! পরকীয় স্পর্শাদিগুণের অব্যঞ্রক বা অপ্রকাশক 
হইয়া পরকীয় রূপমাত্রের ব্যপক বা প্রকাশক হয়। যেমন প্রদীপ পরকীয় 
স্পর্শাদিগুণের অবাঞ্জক হইয়। পরকীয় রূপমাজ্জের ব্যঞুক বা প্রকাশক হয় এই. 
অনুমানের দ্বার! “চক্ষুঃ তৈজস বস্ত বা পদার্থ । এরূপ অন্কমিত হয়। প্রদীপ ৃ 
স্বকীয় স্পর্শাদিগুণের ব্যঞ্ক বা প্রকাশক বলিয়া স্পর্শাদির অব্যঞক 
হয় নাঁ। স্কৃতরাং দৃষ্টাস্তভৃতে প্রদীপে উক্তলক্ষণের অব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত 
“স্পর্শাদ্যব্যগকত্বেসতি” এই হেত্বংশে “পরকীয়” শব বিশেষণরূপে সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে । ঘটাদিদ্রব্য পরকীয় স্পর্শাদিগুণের অব্যঞগক হইয়া! স্বকীয় কূপের 
ব্যঙক হয়। অতএব ঘটাদিদ্রব্যে উক্ত তৈজস লক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণের 
জন্য হেতুতে দ্বিতীয় পরকীয় শব প্রদত্ত হইয়াছে । তৈজস পদার্থের প্রমাণী- 
ভূত অন্থমানের দৃষ্টান্তভৃতে প্রদীপে অব্যাঞ্চিনিরাসের জন্য হেতুতে প্রথম 
পরকীয় শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে । এখন প্রভ। দৃষ্টাস্তরূপে গৃহীত হইলে 
হেতুতে প্রথম পরকীয় শব্দ নিবেশ করিবার প্রয়োজন করে না। যেহেতু 
প্রভা স্বকীয় অথব1 পরকীয় অর্থাৎ স্পর্শাদিগুণমাত্রেরই স্বভাবতঃই অব্যঞ্ক 
হইয়া থাকে । স্থতরাং অস্থমানের হেতুটাও লঘু হইল। কিন্তু ঘটাদি 
বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসন্গিকর্ষে উক্ত হেতু বর্তমান থাকায় উক্ত সন্ষিকর্ষে অতি- 
ব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্তহেতৃতে “দ্রব্যত্বে সতি” এই বিশেষণ পদ প্রদত্ত 
হইয়াছে । উক্ত সন্গিকধ হইল গুণপদার্থ, দ্রব্য নহে । গ্রস্থকার তৈজস বিষয়ের 
পরিচয় দিতেছেন--“বহি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা তৈজস বিষয় বহ্ছি-_ 
অর্থাৎ ভৌমতেজ বঙ্ছি প্রভৃতি, দ্রিব্যতেজ _বিদ্যুৎ, স্থধ্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি, 
ও উদর্ধ্যতেজ- জঠরাগ্নি এবং আকরতেজ-_স্বর্ণ ও মরকত রত্ব প্রভৃতি । 

যদি বল স্থ্বর্ণযে তৈজস, সে বিষয়ে প্রমাণ কি? অথবা স্বর্ণ পৃথিবী 
এনপ স্বীকারে ক্ষতি কি? এরূপ বলিতে পার না । 


১৯১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


স্থবর্ণ পৃথিবী হইতে পারে না। পাথখিব দ্রব্যে যদি অত্স্তায়িসংযোগ হয়, 
তাহা হইলে তাহার পূর্ববূপ বিনষ্ট হয় এবং রূপাস্তরের উৎপত্তি হয়। উত্ত- 
পাথিব দ্রব্যের গুরুত্বের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। স্বর্ণে যে পীত ও গুরুভাগ 
আছে, তাহা অবশ্যই পাঁথিব অংশ । কিন্তু অত্যস্তাগ্রিসংযোগেও তাহার রূপ 
কোন ভাবেই বিনষ্ট হয় না। অতএব অন্থমিত হয় যে--স্থবর্ণের পীত ও 
গুরুভাগে এমন কোন দ্রবদ্রব্য সংযুক্ত হইয়াছে, যাহার ফলে অতাস্তাগ্রি- 
সংযোগেও উক্ত পীতরূপ নষ্ট হয় না । পাথিব দ্রব্যের সহিত অতাস্তাগ্রিসংষোগ 
হইলেও যদি তাহার রূপ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সেখানে 
অবশ্যই কোন প্রতিবন্ধকীভূত দ্রবদ্রবা আছে। 

এই কারণে বিশ্বনাথ স্থ্বর্ণ তৈজস, পৃথিবী নহে” এই বিষয় অবগতির 
নিমিত্ত সবিশদ পরিচয় দিতেছেন _+স্থবর্ণণ তৈজসং” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার । 
স্বর্ণ তৈজস যেহেতু উহ। কোন প্রতিবন্ধকীভূত দ্রবদ্ব্য না থাকিলে অত্যন্তাগ্রি- 
সংযোগে উহার দ্রবত্ব নষ্ট হয় না। যে সকল বস্তু এইরূপ নহে তাহার! স্থবণ 
বলিয়াও পরিগণিত হয় না, যেমন পৃথিবী । অথব। যে সকল পদার্থ তৈজস 
নহে, প্রতিবন্ধকীভূত কোন পদার্থ বা বস্ত্ব না থাকিলে অত্ন্তাগ্রিসংযোগে ও 
তাহাদের ভ্রবত্ব থাকে না, যথ] পৃথিবী । যদি বল “যগ্স্ৈবং তন্গৈবং” অর্থাৎ যে 
বস্ত তৈজস নহে, প্রতিবন্ধকীভৃত কোন বস্ত না থাকিলে অত্যন্তাগ্রিসংযোগেও 
তাহা অন্গচ্ছি্যঘান দ্রবত্ের অধিকরণ হয় ন। এই ব্যাঞ্ধি স্বর্ণের তৈজসন্তবের 
অগ্রাহক অঙ্কুলতর্কশন্ত হইয়াছে । এরূপ বলিতে পার না। কারণ পৃথিবীর 
দ্রবত্থ এবং জন্য-জলের দ্রবত্ব অত্যন্তবহিসংযোগের দ্বারা বিনষ্ট হয়। কিন্ত 
স্থবর্ণের জ্বত্ব অত্যন্তবহিসংযোগেও বিনষ্ট হয় না। যদি পৃথিবীর ও জন্ত- 
জলের দ্রবন্তের অতান্তাগ্রিসংযোগ দ্বার বিনাশ না হইত, তাহা হইলে পূর্বক থিত 
ব্যাপ্তি দু বা ব্যভিচারী হইত এবং স্বর্ণ তৈজস ইহা অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত 
বা অনুমিত হইত নী । “্থবর্ণৎ যদি তৈজসং ন স্যাংতহিঅত্যন্তবহিসংযোগেহপি 
অহ্ুচ্ছিদ্যমান-দ্রবত্বাধিকরণং ন স্তাৎ যথ] পৃথিবী” ইহাই হইল উক্ত অঙ্মানের 
ব্যাভিচারিশঙ্কানিবর্তক অন্্কূলতর্ক। যদি বল পীতিমাও গুরুত্বের আশ্রয় 
স্থবর্ণাস্তবর্তি-পাখিবভাগ ও অত্যন্ত বহ্িসংযোগে গলিত হয়, কিন্তু সেই পাখিব 
দ্রবন্ত বিনষ্ট হয় না, ও উহাতে সাধ্য তৈজসত্ব নাই অথচ উক্ত হেতু আছে 
অর্থাৎ তৈজসত্বাভাবাধিকরণে তাদৃশ পাঁথিবভাঁগে অন্চ্ছিদ্যমানপ্রবস্ব থাকে 
বলিয়। ব্যভিচার দোষ হয়। একথা বলিতে পার না। কারণ জলমধ্যস্থিত 


প্রত্যক্ষবগুম্‌ ১১১ 


মসীচূর্ণের মত পীতিমাও গুরুত্বের আশ্রয় স্বর্ণের অন্তর্বত্তি পাধিবস্ভাগ গলিত 
হয় না। অতএব গলিত স্বর্ণের দ্রবস্ব তেজেরই ভ্রবত্ব বলিয়া বুঝিতে 
হইবে । 

কিন্তু অপরে-স্থ্বর্ণ যে তৈজস পদার্থ, তাহা এইভাৰে প্রতিপন্ন করিয়া 
থাকেন-_স্থবর্ণে পীতরূপবিশিষ্ট ও গুরুত্ববিশিষ্ট পাঁধিবাংশ আছে । শীত- 
রূপের আশ্রয় স্থবণীস্তর্বত্তি পাধিবভাগের পীতরূপ অত্যন্তবহ্িসংযোগেও পরি- 
বন্তিত হয় ন! বলিয়া পীতরূপের পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকীভূত কোন বিজাতীয় 
দ্রবন্রব্য কল্পিত বা অনুমিত হয়। তথাহি অত্যন্তবহ্িসংযোগবিশিষ্ট পীতরূপ 
ও গুরুত্বের আশ্রয় স্থবর্ণাস্তবন্তি পাধিবভাগ, বিজাতীয় শ্টামাদিরূপের প্রতি- 
বন্ধকীভূত দ্রবদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু উহা 
অত্যন্তবহি্দংষোগেও পীতরূপের বিজাতীয় শ্টামাদিরূপের অধিকবণ হয় না। 
যেমন জলের মধ্যে পীতবপ্ধ ক্ষেপণের পর জলে অগ্নিসংযোগ করিলে ও পটস্থিত 
পীতরূপ পরিবন্তিত হয় না বলিয়৷ পীতপটন্থলে জলকে বিজাতীয় ভ্রবদ্রব্য 
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ পীতরূপ ও গুরুত্বের আশ্রয় স্থবর্ণযধ্যস্থিত 
পাখিবদ্রব্যের অত্যন্তবহি সংযোগেও পীতরূপের পরিবর্তন হয় না বলিয়। 
প্রতিবন্ধকীভূত কোন বিজাতীয় ্রবন্রব্য স্বীকার করিতে হইবে এই অনুমানের 
দ্বারা বিজাতীয় দ্রবন্রব্য সিদ্ধ। সেই দ্রবদ্রব্পদার্থ পৃথিবী বলিয়া গণ্য হয় 
না এবং জলও বলিয়া অভিহিত হয় নী । যেহেতু স্থবর্ণপ্রবকালে জল থাকিতে 
পারে না। স্তরাৎ উহ] নিয়মতঃ তেজংপদার্থ । 

গ্রন্থকার চতুর্থদ্রবা বাযু নিরূপণ করিতেছেন-অপাকজ ইতাদি গ্রস্থের 
দ্বারা । যে দ্রব্টটি রূপহীন অথচ অপাকজ অন্ষ্াশীত স্পর্শবিশিষ্ট তাহাই 
বায়ুদ্রব্য বলিয়া! কথিত । পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ অন্ুষ্ণাশীত, স্থবতরা" পৃথিবীতে 
অতিবাঞ্থিবারণের জন্য “অপাঁকজ” এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । জল ও 
তেজের স্পর্শ অপাকজ, স্ৃতরাং জল ও ভেজে অতিব্যাপ্রিবারণের নিমিত্ত 
অহুষ্ণাশীত এই পদ সংযোজিত ভইয়াছে। আকাশাদিতে অতিব্যাপ্থিবারণের 
জন্ট স্পর্শবিশিষ্ট এই পদ কথিত হইয়াছে । পৃথিবী, জল ও তেজে অতিব্যাপ্ধি- 
বারণের জন্য রূপহীন এইপ্দ প্রদত্ত হইয়াছে । বায়ুর স্পর্শ অপাকজ, অনুষণও 
অশীত এরূপ কথিত হুয়ায় পৃথিব্যাদিদ্রব্য হইতে বাধুদ্রব্যের বৈলক্ষণ্য 
প্রদশিত হইল । অপাকজ অনুষ্ণাশীত স্পশেরি কারণতাবচ্ছেদকরূপে বাযুত্ব- 
সিদ্ধ হয় ॥ ৪২॥ 


১১২ ভাষাপর্রিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


সা 


নিভ্ন অলললালন ষঘ: অহাহিকিল্ন: | 
ঘুললল্লিত্ঘজাতুন্ন' ইন্ন্সাদি হলশিল্দিমম্‌ ।। ই ॥। 
সালাহিজলু মন্তানানৃঘতীললীনিঅমীলল: | 
জাক্কাহাজ নু লিন: হাহী অ হীঘিক্টীমৃজ: | ৮৫ ॥ 


বায়ুর গতি বক্র, স্পর্শাদি হেতুর দ্বার! বাষু অনুমিত হয় । পৃথিব্যার্দির মত 
বাফুও নিত্য এবং অনিত্য ভেদে দুই প্রকার । পরমাণুম্বরূপ বামু নিত্য, তদ্‌ং 
ভিন্ন বাফু অনিত্য বা জন্য বলিয়া কথিত । অনিত্য বাযুর অবয়ব আছে। 
অনিত্য বায়ু--শরীর, ইন্ড্িয় ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার । বায়ুপরমাণুর দ্বার! 
নিশ্মিত বায়বীয় শরীর বাযুলোকে প্রসিদ্ধ । এবং এই বায়বীয় শরীর 
অফোনিজ । বায়বীয় ইঞ্জ্রিয় সর্বশরীরব্যাপী, এবং সর্ববশরীরব্যাপীহেতু 
শরীব্ের অভ্যন্তরেও ত্বগিজ্দ্িয়ের অস্থিত্ব স্বীকৃত হয়। শরীরের অভ্যন্তরস্থিত 
কেবলমাত্র পুরীতৎ নামক নাড়ীতে ত্বগিক্দ্িয় নাই । দ্রব্যে রূপাদি থাকিলেও 
ত্বগিক্দিয় দ্বারা স্পর্শমাত্র গৃহীত হয় বলিয়। ত্বক্‌ বাষুনিশ্মিত। অন্যান্য ইন্দিয়ের 
মত ত্বগিকজ্র্িযও অতীন্দ্রিয়হেতু অস্কুমান প্রমাণের দ্বারা অনুমেয় বা অস্মিত 
হয়। শরীরমধ্যে সঞ্চরণশীল বাষুই প্রাণ । এই প্রাণবাফু স্থানভেদে প্রাণ, 
অপান, ব্যান, সমান ও উদ্দান এই পাচ প্রকার । হৃদয়ে অবস্থিত বায়ুকে 
প্রাণবাফু, নিম়গীমী বাযুকে অপানবাযু, নাভিস্থিত বাষুকে সমানবায়ু, 
ক$দেশস্থিত বাঘুকে উদানবাযু এবং সর্বশরীরে সঞ্চরণশীল বাষুকে ব্যান- 
বায়ু কহে। প্রাণবাধু হইতে মহাবাফু পর্যন্ত বস্ত্র হইল বায়বীয় বিষয়। 
শব্দ আকাশের বিশেষগ্ডণ বলিয়া অভিহিত বা বোধিত হয় । আকাশত্ব জাতি 
নহে। বিভুদ্রব্য কোন দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় না। যেহেতু কারণীভূত 
দ্রবোর পরিমাণ কাধ্যভূত দ্রবো উৎকৃষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন করে । কিন্তু আকাশাদি 
বিভূদ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিমাণ না থাকায় আকাশের পরিমীণ 
অন্ত কোন পরিমাণের (জনক) কারণ হয়না । অতএব আকাশাদি বিতুপদার্থ 
কোন দ্রব্যের জনক হয় না। এইজন্ব কোন শরীরের প্রতি আকাশ 
সমবায়িকারণ হয় । আকাশ, কাল, দিক ও আস্মায় সমবায় সম্বন্ধে কোন দ্রব্য 
থাকে না। কিন্ত ব্রব্ত্বজাতি ও সত্ব! থাকে ॥ ৪৩-৪৪ ॥ 


হম বামু:, জহাহিভিভন্ধ: | বাহু ভনহাহান্বঘুলি-কম্হ্নৃমীযল | নিজালীয় 
জ্বহা ল, নিম হাজইল, নুাহীলা ছুতণা, হাল্ৰাভীলা নজ্ঘলল ভব ন্বাযীতুলালা্‌। 
প্রত্যক্ষখগুম্‌ ১১৩ 
ব. বি,/ভাষাপরিচ্ছেদ/পু.৩৭-৮ 


যা জু নামী সত্ৰজভলশাস অহসবী | ঘৃ্নলহিলি । ন্াধুন্তিনিমা নিতসীওলিত্যহল্ | 
নহলাঝুফঘীলিতনভ্বনন্মীগলিত্: অনযনজমবলহন্দ । লীগমি গ্গিবিঘ: হাকীইন্লিয- 
বিমান । লঙ্গ হাতীমযীলিজম্‌ দিহান্বাীলা । নহল্ত অ্ীয-বীঅব-নাযলীয- 
হাকীহাা আাথিবমাবীনজমাভ্মীবম্ামতন অভ্ঞান্বীনা সামান্সাতল্গীতব্লাহিক্ষমিলি | 

অগ নী লিহীনভবলা__ইন্ভ্যানীলি | হাহীহত্সাঘন হাম়ান্কষমিল্িন তন, 
লজ্ন লাযনীযা কযািঘূ মঙ্গী হহাভ্রামিন্মত্সকক্লাল্‌ । অক্রঅর্তিঅতিতহাসামি- 
ম্বভ্জক্ক-অলঘববলবল্‌ ॥ ই 

বিঘ্ হহাষলি-_ __সাাভিহিলি । যত্রদ্ি অলিত্যী নাধূহলবৃবিঘজ্লভ্য নববী 
নিঘা সাগাহিহিত্ুকলান্ধই, বঘানি অহীনাইন ঙগন্িচনসুকম্‌। সাততবু হক 
হাহ লালাভ্পালনহযান্মুভ্লিখললান্রি-লালাক্গিযাহাভ্ল লালাঅলা ভমব | আক্াহা 
লিযনি আান্কাহাভপীলি । আন্কাহান্াকন্িহা ঈনদীন্দতক্ষিন্ম-নান্বাক্কাহাবলাহিক্৯ ল 
আনি: িল্নু আক্াহাত্র হান্বা্পঘত্বম্‌ । নহীনিক্য হুলি কল বৃ নিহীন-বৃতান্তাহ- 
নভ্টহায় । হ্বীল সলাঘালঘি হাহাতল্‌। লথান্থি হাজ্হীমূতহন্বছই্গানীরনন্তি- 
হিল্িয-ান্ীজালিলত্ান্‌ হ্যহা'নল্‌। হান্বী দুল্সঅমনলীমৃতাতলাব্‌ অঁঘীবানতিতমনৃ- 
মানল হান রন্অমন্রত্নবিভু , হালহী ল হবহালভনিহীমমূতা:, অন্িঘমীমাজলন্বামি- 
ক্কাহতান্তামানী লি জক্কাৰ্তা-নৃঘাদুক্ছ সততার ভজন । নাক্অজঘাহী 
হরমিলাহ-নাহতান জত্যন্লম্‌ । ঘতঘাহী ভলিন্বাহ-নাহজাম অন্কাহজঘৃাঘৃত্ক্লি | 
অকঘহ্নাগুঘানী ভ্যমি্লাববাহতান সত্ঘধীনি। হাত্বী ন হিন্ক্াতললা ঘৃতা: 
নিহীন্যা্ান্ ভনব্‌ | লাদনিহীঘব্হা: অন্তিবিল্রিষস্মাস্াল্াল্‌ ঘন্রল। রৃত্ঘজ্ন 
হান্হাঘিকহণ নলর্ম পল্ঘ ম্যানাতমন্ন জিভ্তঘলি | ল ল নাতলনমলঘূ অুমহাল্ছক্ষমল 
ন্বাী ক্ষাহজা-নৃতাঘুত্ক্ধ: হাওর তন্নত্রলালিলি আাভম্‌, অযানভ্রস্মমানিতবিল লাযী- 
নিহীন্ব-মাঘা্ামনানাল্‌ 0৮৮1 

বাযু স্পর্শাদিহেতু দ্বারা অনুমেয় অর্থাৎ বায়ুন্রব্য, স্পর্শ, শব, ধৃতি ও কম্প 
দ্বারা অনুমিত হয় । বিজাতীয় স্পর্শশব্ের অর্থ-অপাকজ অনুষ্ণাশীতম্পর্শ। 
অপাকজ অন্ুষ্ণাশীতম্পর্শ অবশ্ঠই কোন দ্রব্যে আশ্রিত যেহেতু অপাকজ 
অহ্থষ্তাশীতস্পর্শরূপাদি (রত) বিশেষগ্ূণ ইত্যাকারক অপাঁকজ অনুষ্ণাশীত- 
স্পর্শাত্মকহেতুর ছার! তাদৃশস্পর্শীশ্রয় বায়ু অঙ্থমিত হয়, এবং সেইরূপ বিলক্ষণ 
শব্দের দ্বার অর্থাৎ রুদ্বগৃহের মধ্যে থাকিয়া ঝড়ের সময়ে সৌ মৌ শব্দ শ্রবণ 
স্বার, এবং রূপবিশিষ্ট্রবযর অভিঘাত হইতে অন্কুৎপন্ন ও পত্রাদি হইতে উৎপক্ন 
শব্দের ছারা বাযু অনুমিত হয়। এবং তৃণাদির ধারণের ছারা অর্থাৎ নিরালম্ব 
একটি শুর তৃণ ব1 একখপ্ড তুলা বা মুড়ি প্রভৃতি হাল্ক। জাতীয় বস্ত আকাশে 


১১৪ ভাষাপরিচ্ছ্্দ ও কারিকাবলী 


উড়াইয়া দিলে উহারা আকাশ হইতে পড়িয়া যায় অথবা! চলমান অবস্থায় 
আকাশে ভাসিতে থাকে, ইত্যাদি প্রকারে বাষু অন্গমিত হয়। এবং বৃক্ষের 
শাখার বা পত্রের কম্পন দ্বারা বায়ু অনুমিত হয়। বায়ুর ষে চাক্ষষগ্রত্যক্ষ হয় 
না গ্রন্থকার সে বিষয়ে পরে-__আত্মনিরূপণ প্রকরণে প্রসঙ্গক্রমে বিশদভাবে 
বলিবেন। পূর্বের মত-_পৃথিব্যাদির মত বাধু ছুই প্রকার--নিত্য ও অনিত্য। 
পরমাণুবূপ বাষু নিত্য, এবং তদ্ভিম্প বা অনিতা ব! জন্য, এবং অনিত্য বায়ুর 
অবয়ব আছে। অর্থাৎ অবয়বীরূপ অনিত্য বায়ু স্বাবয়বে সমবেত--সমবায় 
সগ্বদ্ধে বৃত্তিমান। সেই অনিত্য বাযুও তিন প্রকার--শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। 
তাহার মধ্যে বায়বীয় শরীর অযোনিজ, এবং পিশাচাদির শরীর হইল বায়বীয় । 
কিন্তু জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমূহ পাথিবাংশের সংযোগবশতঃই 
উপভোগের সাধন বাঁ সক্ষম হয়, এইজন্য পৃথিবী নিষিত্তকারণ বলিয়া! অভিহিত 
হয়। এবং জলীয় শরীরে জল, তৈজস শরীরে তেজঃ, এবং বায়বীয় শরীরে 
বাঘু প্রধান বলিয়া বা সমবাষিকারণহেতু উহার! যথাক্রমে জলীয় শরীর, 
তৈজস শরীর ও বায়বীয় শরীর বলিয়! কথিত হয়। 

এই বায়বীয়ইন্দ্রিয়বিষয়ে যাহা বিশেষ বক্তব্য আছে, বিশ্বনাথ তাহ 
বলিতেছেন--“দেহব্যাপী” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । যে ইন্দ্রিয়টি সর্ববশরীরব্যাপী 
ও স্পর্শগুণকে গ্রহণ করে, সেই ইন্দ্রিয় ত্বক বলিয়া অভিহিত হয় । এই ইন্জিয় 
সর্বশরীরব্যাপীহেতু শরীরের অভ্যন্তরেও ত্গিক্রিয়ের সত্তা স্বীরুত হয়। যে 
নাড়ী নির্ববাত, বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না এবং স্বযুপ্তিকালে মন যাহাতে 
অবস্থান করে, তাহার নাম পুরীততনাড়ী। কেবল শরীরাভ্যন্তরস্থিত পুরীতৎ 
নামক নাড়ীতেই ত্বগিক্ট্িয় নাই । ত্বকূমনঃসংযোগ জ্ঞান সামান্তের গ্রতি কারণ। 
আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে 
সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষাত্মুকজ্ঞানসামান্যে আত্মমনঃত্বক্‌- 
সংযোগ নামক অসমবায়িকারণের আশ্রয় হইল মন। স্থযুপ্তিকালে মনের 
সহিত ত্বগিক্দিয়ের সংষোগ হয় না বলিয়। জ্ঞানের উৎপত্তি হয়না । যন যখন 
পুরীততনাড়ীব্যতিরিক্ত শরীরদেশে আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া ত্গিন্ডরিয়ের 
সহিত সংযুক্ত হয়, তখন আত্মমনঃত্বক্সংযোগ জ্ঞানসামান্তের অস্মবায়ি- 
কারণ হয়। 

সেই ত্গিক্জিয় বায়বীয়, যেহেতু উহা! ত্বগিক্জিয় রূপাদিগুণের মধ্যে 
কেবল স্পর্শগুণেরই ব্যঞ্নক, যেমন ব্যজন অর্থাৎ পাখার বাতাস বা বাঘু 


গ্রত্যক্ষণ্ডম্‌ ১১৫ 


শরীরস্থিত জলগতশৈত্যের অভিবাঞ্তক এই অন্থমান প্রমাণের দ্বার তবশিক্দিয়ের 
বায়বীয়ত্ব অন্মিত হয় ॥ ৪৩ ॥ 


গ্রশ্থকার বায়বীয় বিষয় দেখাইতেছেন বা বলিতেছেন _-প্প্রাণারদি” ইতাদি 
গ্রন্থের দ্বারা । যদিও জন্য বাযু-শরীর, ইঙ্জিয়, বিষয় ও প্রাণভেদে চারি 
প্রকার । এবং চতুর্থ প্রকার প্রাণাদি ইহা' প্রশস্তপাদভাষ্যে কথিত হইয়াছে । 
তথাপি ভাষাপরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ সংক্ষেপে শরীর, ইজ্জিয় ও বিষয়ভেদে তিন 
প্রকার অনিতাবায়ুর কথা বলিয়াছেন । কিন্ত্ত শরীরমধ্যে সঞ্চরণশীল প্রাণ 
বাযু এক হইলেও হৃদয়াদি নানাস্থানভেদে এবং মুখনির্গমনাদি নানাক্রিয়াভেদে 
নানা সংজ্ঞাবা নামে পরিচিত | অর্থাৎ হৃদয়স্থিত বাধু প্রাণ, নিক্নগামী, বায়ু 
অপান, নাভিম্থিত বাযু সমান, কঠদেশস্থিত বায়ু উপান ও সর্বশরীর সঞ্চারী 
বায়ু ব্যান নামে পরিচিত । 

আকাশ নিরূপণ করিতেছেন--"আকাশ” ইত্যাদি গ্রস্থের দ্বারা । আকাশ, 
কাল ও দিক ইহারা এক একটি ব্যক্তি বলিয়া আকাশত্ব, কালত্ব ও দিকৃত্ব 
জাতি বলিয়। পরিগণিত হইল নাঁ। কিন্তু শব্ধাশ্রয়ত্ব আকাশত্ব বলিয়া কথিত। 
আক্যশের শব্বাতিরিক্ত অন্ত বিশেষ গুণ নাই এই বিষয়টি বা আশয়টি প্রকাশ 
করিবার নিমিত্বই “কারিকায়” “বৈশেষিক” এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে । 
শব্ই আকাশের বিশেষগুণ এই কথা বলায় শব্দ পৃথিব্যাদি-অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত 
স্রবাশ্রিত, যেহেতু অষ্টদ্রব্যে অনাশ্রিত হইয় ভ্রব্যাশ্রিত হইয়াছে ইত্যাকারক 
অনুমান প্রমাণও প্রদশিত হইল । যথা শব্ধ বিশেষগুণ, যেহেতু উহা বহিরিক্দরিয়- 
চাক্ষষ-প্রত্যক্ষ বিষয়ের অযোগ্য হইয়! বহিরিক্দিয়-শ্রাবণপ্রত্যক্ষের যোগ্য- 
বিশেষগুণ-শবত্বজাতিমত্, যেমন অপাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ বায়ুর বিশেষগুণ। 
শব দ্রব্য--আকাশে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্থদ্ধে বৃত্তিমান, যেহেতু উহা 
আকাশের বিশেষগ্ডণ, সংযোগের মত অর্থাৎ সংযোগগুণপনার্থ বলিয়! যেমন 
পৃথিব্যাদি দ্রব্য সমবেত হয়, সেইরূপ শব্দও গুণপদার্থ বলিয় দ্রব্যে আকাশে 
সমবেত হয় এই অস্থ্মানের দ্বার? শব্দের সমবেতত্বসিদ্ধ হইলে পর শব্দ স্পর্শ- 
বিশিষ্ট দ্রব্যের অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ.) তেজ; ও বায়ুর বিশেষগ্ডণ নহে, যেহেতু 
উহা--শব্ধ অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবায়িকারণ জন্য না হইয়া অথচ অকারণগুণ- 
পূর্বক অর্থাৎ স্বাশ্রয়কারণগুণাভন্য হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, যেমন স্থখাদি অগ্নি- 
সংযোগস্বরূপ-অসমবায়িকারণাজন্য হইয়| অথচ স্বাশ্রয়কারণগুণাজন্য হইয়া প্রত্যক্ষ 
হয় এই অনুমানের দ্বারা শব্দ পৃথিব্যাদিপ্রব্য চতুষ্টর়ের বিশেষগ্ুণ হইল না । 


১১৬ ভাষাপরিচ্ছেদে ও কারিকাবলী 


"অগ্রিসংযোগাসমবাস্বিকাবণকত্বাভাবে সতি অকারণগুণপূর্ববকপ্রত্যক্ষত্বাৎ” 
এই হেতৃতে সত্যন্তদল না দিয়া কেবল বিশেম্!ংশ “অকারণগ্ুণপূর্ববক- 
প্রত্যক্ষত্বাৎ” অর্থাৎ স্থাশ্রয়কারণগ্ডপাজন্তও প্রত্যক্ষ এইব্ূপ বলিলে ঘটাদির 
পাকজরূপে অতিব্যাঞণ্চি হয়। যেহেতু ঘটার পাকজরূপ স্বাশ্রয়কারণ ত-গুণ 
হইতে অনুৎপন্ন হইয়। প্রত্যক্ষ হয়। এখন সত্যন্তদ্ল নিবেশ করিলে উক্ত 
অতিব্যাপ্তি হয় না । যেহেতু ঘটাদির পাকজরূপ, অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবাক্ি- 
কারণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় অগ্রিসংযোগরূপ-অসমবায়িকারণাজন্য হয় নাই 
বলিয়া! লক্ষণসমন্থয় হইল না। পটর্পা্দিতে ব্যভিচার বাঁ অতিব্যাপ্তিবারণের- 
নিমিভ্ত “অকারণগুণপৃবর্বক অর্থাৎ স্বাশ্রয়-কারণ-গুণাজন্ত” এই অংশ বলিতে 
হইবে । কারণ পটরপাদি ম্ব-পটরূুপের আশ্রয় পট, তাহার কারণ তস্ত, 
তন্ধর গুণরূপ, তন্তরূপ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় স্বাশ্রয়কারণগুণাজন্ত না৷ হওয়ায় 
অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু “অকারণগুণপূর্ববক” এই অংশ পরিত্যাগ করিলে 
পটরূপার্দি অগ্রিসংযোগরপ-অপমবায়্িকাণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া 
অগ্রিসংযোগাসমবায়িকারণাজন্তও প্রত্যক্ষ হইয়াছে । জলপরমাণু 'প্রভৃতিতে 
ব্যভিচারবারণের জন্য উক্ত হেতুতে “প্রত্যক্ষ” এই অংশ নিবেশ করিতে 
হইয়াছে । যেহেতু পরমাণু প্রত্যক্ষযোগ্যবস্ত্ব নহে । শব, দিক্‌, কাল ও মনের 
গুণ নয় খেহেতু শব আকাশের বিশেষগুণ। যেমন পপ, দিক কাল ও মনের 
গুণ নহে এই অনুমানের দ্বারা শব, দিক্‌, কাল ও মনের গুণ নহে ইহ 
প্রমাণিত বা সিদ্ধ হইল । শব্দ আত্মার বিশেষগুণ নহে যেহেতু শব্দ শ্রবণাত্মক 
বহিপ্রিজ্িয়ের দ্বার শ্রাবণপ্রত্যক্ষের যোগ্যবস্ত, যেমন রূপ আত্মার বিশেষগ্ডণ 
নহে এই অনুমানের দ্বারা শব্দ আত্মার গুণ নহে ইহা প্রমাণিত বা সিদ্ধ হইল। 
এইভাবে শব্দ পৃথিব্যাদদি আটটি দ্রব্যে অনাশ্রিতরূপে সিদ্ধ হইলে শব্ধাশ্রয় নবম 
ভ্রব্য আকাশ বা গগন সিদ্ধ হইল । 

য্দি বল বামুর অবয়বসমূহে উৎপন্ন ন্থন্্ম শব্ধ দ্বার] স্কুল বাযুতে কারণগুণ- 
পূর্বক অর্থাৎ স্বাশ্রয়কারণগুণজন্য বাঁ ক্যরণগত গুণের দ্বারা উপর শবের 
উৎপত্তি হউক্‌। এরূপ কথা বলিতে পার না । কারণ শব্ধ অধাবদদ্রব্য ভাবী- 
গুণহেতু বাষুর গুণ বলিয়! গণ্য হইতে পারে না। যাবদৃদ্রব্যভাবী শব্দের অর্থ-_ 
স্বাশয়নাশজন্য-নাশপ্রতিযোগী | ন্বপদের দ্বার! ম্পর্শাদি আটটি গুণ, বেগাখ্য 
স্কার, সংখ্যা ও পরিমাণাদিগুণসমূহ গৃহীত হয়। এ সকল গুণের আশ্রয়- 
ভূত দ্রব্যের নাশ হইলেই উক্ত গুণাবলীবও পাশ হইরে, স্থুতরা এই নাশের 


প্রত্যক্ষথ গুম ১৯৭ 


প্রতিষোগী হইল উক্ত গুণসমৃহ। অতএব উক্ত গুণসকল যাবদ্দ্রব্যভাবীগুণ 
শবের ছার] গৃহীত হয় । যে গুণ ষাবদ্দ্রব্ভাবী নহে সেই গুণ অযাবদদ্রব্যভাবী 
বলিয়া পরিগণিত বাঁ অভিহিত হয়। শব্দের আশ্রয়ভূত দ্রব্য আকাশ, এ 
আকাশ বিভূ নিত্যদ্রব্য বলিয়া উহার নাশ নাই। অতএব স্বাশ্রয়নাশজন্ত 
প্রতিযোগীপদের দ্বার গৃহীত হয় না বলিয়া শব্দ অযাবদদ্রব্ভ্যবীগুণহেতু 
বায়ুর বিশেষ গুণ বলিয়! পরিগণিত হয় না। বামুর গুণসমূহ হইল যাবদ্‌- 
জ্রব্যভাবী ॥ ৪৪ ॥ 


হুল্রিঘল্লু সনভজীঙ্গল্ধ: অলত্স্ঘাগিব: | 


জল্নালা অলক: ন্যাক্তী জবালাসমীলন: ॥ ৬২ ॥। 


বা 


এখন গ্রন্থকার পঞ্চমদ্রব্য আকাশের বিষয় বলিতেছেন । পূর্ববকারিকায় 
শব আকাশের বিশেষগ্ুণ ইহ কথিত হইয়াছে । অতএব শব্ধ নাক বিশেষ- 
গুণ যে দ্রব্যে থাকে, সেই ভ্রব্ই আকাশ বলিয়া অভিহিত হয়। কেবল 
শব্বাশ্রয়কে আকাশের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলে কাল ও পিকে আকাশ- 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু শব্ষ কালিক সম্বপ্ধে কালে এবং দৈশিক 
সম্বন্ধে দিকে থাকে । শব্ধ জন্তপদার্থ, এই নিমিত্ত শব্ধ কালে ও দিকে আশ্রিত 
হয়। কিন্তু শব্গুণক আকাশ এরূপ বলিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। 
যেহেতু শব্ধ গুণরূপে সমবায় সম্বন্ধে আকাশে থাকে বলিয়া সমবায় সম্বন্ধে 
শঝের আশ্রয় আকাশই হয়, কিন্ত সমবায় সম্বন্ধে শব্ধের আশ্রয় কাল বা 
দিকৃহয় না। অসাধারণ ধন্মই লক্ষণ বলিয়া! পরিগণিত হয় এবং লক্ষণ লক্ষ্যে 
সর্ববদাই বর্তমান করে । যদি ব্ল-_শব্দগুণকত্ব আকাশের লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত 
হইলে মহাপ্রলয়কালে আকাশে শব্ধ থাকে না, কারণ মহাপ্রলয় সময়ে কোন 
পদার্থই উৎপন্ন হয় না বা কোন উৎপন্ন পদার্থ বিদ্যমান করে না। স্থতরাং 
মহাপ্রলয়কালে অ/কাশে শব্দগুণকত্ব না থাকায় আকাশ লক্ষণের অব্যাপ্তি 
হয়। এরূপ বলিতে পার না। প্রতিষোগিব্যধিকরণাভাবাবত্বই আকাশের 
লক্ষণ । শব্দাভাবের প্রতিযোগী শব্ধ আকাশে কোন সময়ে তো সমবায় সম্বন্ধে 
বৃত্তিমান্‌ হয়, এই নিমিত্ত শব্দাভাব আকাশে কখনও প্রতিযোগিব্যধিকরণী- 
ভাব বলিয়। স্বীরূত হয় না, অতএব প্রতিযোগিব্যধিকরণ শব্ধাভাবের অভাব 
আকাশে ব। গগনে সকল সময়েই থাকে । অভাবের অভাব প্রতিযোগীস্বরূপ 
হয়। অতএব অব্যাপ্তি হয় না। আকাশে শব্দ, সংখা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, 


১১৮ ভাষাপরিচ্ছ্্দ ও কারিকাবলী 


সংযোগ ও বিভাগ এই ছয়টি গুণ থাকে । এই গুণগুলির মধ্যে শব্ধ বিশেষগ্তণ 
আর সংখ্যাদি পাঁচটি সামান্গুণ। আকাশের একত্বসংখ্যা, পরিমাণ ও 
একপৃথকৃত্ব এই তিনটি নিত্যগুণ আর অবশিষ্ট গুণসমূহ অনিত্যগুণ বলিয়া 
পরিগণিত । 

আকাশ বিতু পদার্থ । বিভূ শব্জের অর্থ--ব্যাপক অর্থাৎ পরমমহৎ পরিমাপ- 
বিশি্ই। মূর্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকায় আকাশাদি ভ্রব্য বিভূু বা পরম- 
মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। শব্গগুণের সমবায়িকারণ আকাশ 
য্দি সর্বত্র না থাকিত, তাহা হইলে সকল স্থানে শব্দ উৎপন্ন হইতে পারিত 
না। এই কারণে আকাশ ব্যাপক পদার্থহেতু বিতু বলিয়া গণ্য হইয়াছে । 
শব জন্যগুণহেতু শব্দের সমবায়িকারণ আকাশ । আকাশনিষ্টসমবায়িকারণতার 
অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তক অনুগত ধশ্ম আকাশত্ব হইতে পারে না। কিন্তু শব্দ- 
সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক বিশেষ পদার্থ । 

আকাশের ইন্দ্রিয় হইল শব্দগ্রাহক শ্রবণ বা শ্রোত্র। আকাশ এক হইলেও 
উপাধিভেদে-- শ্রাজ্জাকাশ, পটাকাশ, ঘটাকাশ ইত্যার্দিতেদে ভিন্ন ভিন্ন পাপে 
প্রতীত হয়। 

কাল এক হইলেও কালে আশ্রিত পদার্থের ক্রিয়ার জন্য কাল অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিয়া কথিত হয়। কালের সহিত শরীরের সংযোগ 
সমবায়িকারণ | স্বধ্যক্রিয়ার সহিত শরীরের সন্বন্ধজ্ঞান নিমিত্তকারণ। উক্ত 
সম্বন্ধ হইল ন্বাশ্রয়সংযুক্তসংযোগ | ম্বপদের দ্বারা স্থধ্যক্রিয়া গৃহীত হয়, স্থধ্য- 
ক্রিয়াসমবায়সন্বন্ধে সর্ষ্যে থাকে, স্যর সহিত সংযুক্তকাল এবং কালের সহিত 
শরীরের সংযোত্মক সম্বদ্ধ হয়। অতএব কাল এক হইলেও এখন পটার্দি 
আছে, পরে পটাদি থাকিবে, পূর্বে পটার্দি ছিল এই সকল ব্যবহারে 
জন্যগাব পদার্থ পটার্দির সহিত ক্ধ্যক্রিয়ার সম্বন্কনিমিত্ত বর্তমান ভবিষ্তাৎ ও 
অতীতরূপে কাল প্রতীত হয়। 

ক্ষণ, মৃূর্ত, প্রহর ও দিন প্রসৃতি ভেদ ব্যবহারের দ্বারাও কালের একত্ব 
বিদ্রিত হয় না। ও সকল ভেদ ব্যবহার প্রপাধিক । কাল জন্তভাবপদার্থ- 
সমূহের নিমিত্তকারণ এবং জগতের আশ্রয় বলিয়া প্রসিদ্ধ বা সকলের 
অভিমত। নিত্য ও অনিত্য উভয়বিধ বস্তই কালিক সম্বন্ধে জন্তপদার্থে ও 
মহাকালে থাকে | যেহেতু কাল সকল বস্তর আধার বা আশ্রয়রূপে কখিত 
হইয়াছে এবং কাল সকল ভাবকাধ্যের প্রতি নিমিত্তকারণ ॥ ৪৫ ॥ 


প্রত্যক্ষ গুম্‌ ১১৯ 


অঙ্গ তল হাীহ্জ্য জিম্ববভ্ৰ আামানাহিন্রিয ভহাঁথনি- হুম্রিঘলিকি । ললৃ 
আান্কাহা ভাঘলাহক্ক জিলুমূ, গীঙ্গল্ত ঘৃষমাহ লিন্স', ক্ধঘনাক্কাহা জ্যাহিলিন্বলঙ্গান 
কবি । আক্াহা হক: ঘলমি তথা: কণাহাতকুীমহাহ মিম" পীঙ্গাদ 
মন্বলীতর্থ: | কষা নিভঘঘলি-_ _অন্মালামিলি | ভঙ্গ সমাতা হ্হামিত্লাই- _আবাবা- 
মা্সঘ হুলি | ছুহালী' ঘন হৃতসাহি সলীলি: ভুতঘ্বিজ্মল্ছানিনন অহা বিনঘীক্কবীলি 
বা অৃভ্ঘতিজ্বল্বাছিলা তাই; ভকন্পী লাক্স: জল জজনমল্ন: অঁঘীমাহি ল 
অঙমলবীলি ক্যাকত্ন অজনল্নঘকে: কত্ন | হংখভ্ন ল্বাপ্পনতমিন অ্যন্ধ ॥%॥ 

পঞ্চমদ্রব্য আকাশের শবীর ও বিষয় না থাকায় গ্রন্থকার আকাশের 
ইঞ্জিয়ের কথা বলিতেছেন বাঁ দেখাইতেছেন- ইন্দ্রিয় ইত্যাদি গ্রস্থের দ্বারা । 
আকাশ এক ও বিভূ পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত না হইলে দশাস্তরে শব্দ প্রত্যক্ষেব 
নিমিত্ত শবাশ্রয়রূপে ভিন্ন ভিন্ন আকাশ কল্পনা বা স্বীকার করিতে হয়। 
সুতরাং বিভূ-ব্যাপক এক আকাশের দ্বারা যদি পর্ধবত্রই শব্ধ প্রত্যক্ষ 
যোগ্য হয়, তাহা হইলে কর্ণবিব্রাবচ্ছিন্ন, বদনাবচ্ছিন্ন, ঘট বচ্ছিন্ন, পটাবচ্ছিনর 
প্রভৃতি এইভাবে অনেক আকাশ কল্পনাজশিত গৌরবদোষ হ্য়। এইজন্য 
লাঘববশত:ঃ আক।শ সাধক প্রমাণের দ্বারা এক আকাশ পিদ্ধ হইয়াছে। 
কিন্তু শ্রোত্র বা কর্ণ ইন্দ্রিয় শবঝের আশ্রয়, যেহেতু শ্রবণেশ্দ্রিয় শবের 
গ্রাহক, অতএব শ্রোত্র পুরুষ ভেদে তিন্ন ভিন বলিয়া উহার। কীভাবে 
আকাশ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে? এরূপ শঙ্ক! করিতে পার ন1। কাপ্ণ 
আকাশ হইল এক, অনেক আকাশ স্বীকারে প্রমাণ বা প্রয়োজন নাই । একটি 
আকাশ স্বীকার ন1 করিয়া অনেক আকাশ ম্বীকার করিলে অসঙ্গতিই হইবে। 
বক্তার বদনবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশ, এবং আোতার কর্ণবিবরাবচ্ছির আকাশ 
পরম্পর ভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত হইলে শব্ধ শ্রবণের অন্কুপপত্তি হয়। গুণ কখনও 
নিজ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অপর আশ্রয়ভৃতত্রব্যে থাকিতে পারে শা । 
যেমন এইঘটে আশ্রিত রূপ অন্যঘটে থাকিতে পাবে না। অতএব বক্তার 
বদনবিব্রাবচ্ছিন্ন আকাশে সমবেত শব্দ শ্রোতার শ্রবণগেচর কীভাবে সমুৎপন্ন 
হইতে পারে? কিন্তু এখন আকাশ এক বলিয়! স্বীকৃত হইলে উক্ত অনুপপত্তি 
হয় না। কারণ একই আকাশে উৎপি পরম্পরাক্রমে শব্ধের তরঙ্গ হইয়। 
শ্রোতার শ্রবণগোচর হইতে কোন অস্থুবিধ! বা প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত হয় না। 
আকাশত্ব জাতি নহে, যেহেতু আকাশ একব্যক্তি বলিয়া একব্যক্তিমাত্রবৃত্তি 
ধম্ম জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় না, অনেকাধিকরণে সমবেত ধশ্ম জাতি বপিয়। 


১২০ ভাষাপবিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


স্বীকৃত হয়। সত্তা ও দ্রব্যত্বজাতি আকাশে থাকে বলিয়া আকাশত্ব জাতি 
অন্বীকৃত হইলেও আকাশ জাতিহীন নহে। আকাশের ব্যাবর্তক ধন্ম হইল 
বিশেষ পদার্থ । আকাশ বিতৃপদার্থ। বিতু শবের অর্থ ব্যাপক অর্থাৎ পরম 
মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট । যে দ্রব্য সকল মূর্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকে তাহাই 
ব্যাপক অর্থাৎ বিভু বা পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়। অভিহিত হয়। 
আকাশ যদি এক ও বিতু বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্ববকজ্রই শব্ধ 
উৎপন্ন হয় তাহা হইলে এ সকল স্থানেই আকাশের সত্তা অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । এমন কোন স্থান পরিদৃষ্ট হয় না, যেখানে আকাশের অভাব 
পরিলক্ষিত হয় । শবের সমবায়িকারণ আকাশ যদ্দি সর্বত্র না থাকে, তাহা! 
হইলে সর্বত্র শব্দোৎপন্নের অন্ুপপত্তি হয়; এইজন্য আকাশ বিভূ- ব্যাপক 
পদার্থ বলিয়। স্বীরুত হইয়াছে । আকাশ জন্দ্রব্য বলিয়! স্বীরুত হইলে উহার 
পরমাণুও স্বীকার করিতে হইবে । পরমাণু হইতে উৎপন্ন দ্রব্য অধুপরিমাণ 
বিশিষ্ট বা মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট 
হইতে পারে নী। ছ্ধ্যণুক অনুপরিমাণপিশিষ্ট, ত্রসরেণু প্রভৃতি মহত .পরিমাণ- 
বিশিষ্ট । আকাশ উক্ত উভয় প্রকার পরিমাণ হইতে ভির হওয়ায় আকাশ 
পরমাণুজন্য একথ। বলিতে পারা খায় না । পরমাণু ব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন 
হইতে পারে না, স্থতরাৎ আকাশ অন্ুৎপন্ধ দ্রব্য । অন্ুৎপন্ন ভাব পদার্থ মাত্রই 
অবিনাশী বা নিত্য। স্থৃতরাং আকাশও নিত্য । আকাশ নিত্যদ্রবা বলিয়া 
উহার কোন ভেদ প্রদশিত ভয় নাই । 

বিভুপ্রব্য কোন দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় না, যেহেতু কারণীভৃত দ্রব্যের 
পরিমাণ কাধ্যতৃঙদ্রব্যে উতরষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন করে ইহাই নিয়ম । আকাশের 
পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিমাণ না থাকায় আকাশের পরিমাণ কোন 
পরিমাণের কারণ হয় না। অত৩এব ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে আকাশ কোন 
দ্রব্যের জনক হয় না অর্থাৎ সমবায়িকারণ হয় না। আকাশের বিষয়ও হয় 
না। কিন্তু আকাশের ইন্দ্রিয়ূপ তেদ আছে। যদিও চক্ষুরাদি ইস্্রিয় 
যেমন তেজঃ প্রভৃতি দ্রব্য হইতে উতপক্প হয়, তথাপি শ্রবণেক্র্িয় সেইভাবে 
আকাশ হইতে উতৎ্পরূ হয় না। কিন্তু আকাশই শ্রবণেন্ত্িয় । “শ্রয়তে 
অনেন” এই বু[ৎ্পত্তিবশতঃ যাহার দ্বারা শ্রবণ করা হয় তাহাই শ্রবণেন্্রিয 
বলিয়া অভিহিত হয়। শ্রবণেক্দ্িয়ের দ্বারা শব, শব্ত্বাদিজাতি ও শব্দাভাব 
গৃহীত হয় । আমাদের কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রধণেত্্রিয়। শ্রবণেক্জরিয় 
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আকাশাত্মক, যেহেতু শ্রবণেক্দ্িয় শব্দের আশ্রয় এই অস্থমান প্রমাণের দ্বারা 
শ্রবণেঞ্জিয়ের আকাশাত্মকত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দের আশ্রয়, যেহেতু 
শ্রবণ শের গ্রাহক এই অঙ্ুমান দ্বার] শ্রবণেজ্ত্িয়ের শব্দাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয়। 


এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন--আকাশ এক হইলেও কর্ণশঞ্ুলী প্রভৃতি 
উপাধিভেদে ভিন্জ বলিয়। প্রতিভাত হয় কিন্তু বস্ততঃ আকাশ শ্রোন্রাত্মক ব৷ 
আকাশই শ্রবণেক্দ্রিয় ইহাই ভাবার্থ। 


গ্রন্থকার কাল নিরূপণ করিতেছেন _“জন্যানাং* ইত্যাদি গ্রস্থের দ্বারা । 
ষষ্ঠ দ্রব্য হইল কাল। আকাশের মত কালও এক, বিভুও নিত্য । বর্তমান, 
অতীত, ভবিস্তৎ, জ্যেষ্ঠ ও ও কনিষ্ঠ এরূপ ব্যবহার কাল দ্বারাই সমুৎপন্ন হয়।, 
কাল জগতের আশ্রয় বা আধার এবং সকল কাধ্যের নিমিত্তকারণ । 


বিশ্বনাথ কালের সত্বাবিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন--“জগ তামা শ্রয়” 
ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। কাল সমন্ত জগতের আধার ইত্যাকারক প্রতীতি 
স্বারাই জগদাধারত্বরূপে কাল পিদ্ধ হয়। যদি বল উক্ত প্রতীতি দিগংবিষয়িণী, 
উহা কালবিষয্িণী নহে । এইজন্য বিশ্বনাথ কালসিদ্ছির নিমিত্ত প্রমাণান্তয 
দেখাইতেছেন-_-“ইদানীং ঘট” ইত্যাদি গ্রস্থদ্বা্া । পরত্ব-জ্ঞোষ্ঠত্, অপরত্থ 
কনিষ্ঠত্ব কালের অন্্মাপক বলিয়! কালিক পরত্ব এবং কালিক অপরত্ব বলা 
হয়। সেইরূপ পরহ-দৃরত্ব, অপরত্ব- নিকটত্ব দিকের অন্নুমাপক বালিয়া 
দৈশিক পরত্ব এবং দৈশিক অপরত্ব বলা হয়। যে ব্যক্তি গ্রথমে উৎপন্ন হয় 
তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলে। আর যে ব্যক্তি তাহার পরে উৎপর হয় তাহাকে 
তৎপূর্ক্বোৎপন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা কনিষ্ঠ ধলা হয়। এইভাবে জ্যেষ্ঠে পরত্ব ও কনিষ্টে 
অপরত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই পরত্ব ও অপরত্ব জন্যভাবপদার্থ । জন্ততাব- 
পদার্থের উৎপভ্িতে সমবায্িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ_ এই 
তিন প্রকার কারণেরই অপেক্ষা করে। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির শরীর পরত্বের এবং 
কনিষ্ঠ ব্যক্তির শরীর অপরত্বে সমবায়িকারণ। কালের সহিত শরীরের 
ংষোগ অসমবায়িকারণ। অধিক ও অঞ্প স্ু্যক্রিয়ার সহিত শরীরের সন্বদ্ধ 
জ্ঞান নিমিত্তকারণ। 

ইদানীং, তদানীং, জোষ্ঠ, কনিষ্ঠ, বর্তমান, অতীত ও ভবিশ্বুৎ প্রভৃতি 
ব্যবহার বা প্রয়োগ হ্্য্যের ক্রিয়া বা গতিকে লক্ষ্য করিয়া হইয়া থাকে । 
“রাম-জ্যে্ট” এক্জপ বলিতে হূর্যের অধিক পরিমাণ গতি বা ক্রিয়া বোধিত হয় 
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বা অধিক ক্র্ধ্যক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধ বোধিত হয়। সেইরূপ “হবিকনিষ্ট” 
এরূপ বলিতে সুর্যের অল্প পরিমাণ গতি বা ক্রিয়া বোধিত হয় অথবা অল্লস্্ধ্য- 
ক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধ বোধিত হয়। “ইদানীং ঘট” এখানে “এখন” 
এই কথা বলিতে এততক্ষণ হইতে হ্ুর্য্যের কিয়ৎপরিমাণ গতি বা ক্রিয়া! বোধিত 
হয়, এইবপ সর্বত্রই সুর্যের গতি বা ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই তাদৃশ ব্যবহার ব1 
প্রয়োগ হইয়া থাকে । এখন কালকে অস্বীকার কৰিলে কালের সহিত 
শরীরের বা ঘটার সংযোগ সম্বন্ধবূপ অসমবায়িকারণের অন্ুপপত্তি হয় এবং 
পরত্বাপরত্থের নিমিত্ত কারণতার অন্থুৎপত্তি হয়। স্ুর্যক্রিয়ার সহিত শরীরের 
বা ঘটার্দির সাক্ষাংভাবে কোন সপ্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় না। ন্ুধ্যের ক্রিয়া 
সমবায় সম্বন্ধে সুর্ধ্যে থাকে । সূর্যের ক্রিয়া শরীরে বা ঘটাদিতে সমবায় 
সম্বন্ধে বা সংযোগ সম্বন্ধে থাকে ন॥ যেহেতু কণ্ম কদাপি কোন স্থানে 
সংযোগ সম্বন্ধে থাকে না। অথচ ুধ্য ক্রিয়ার সহিত শরীর ও ঘটাদ্দির একটি 
সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অগত্যা স্থধ্যক্রিয়ার সহিত ঘট শরীরাদির 
পরম্পরা সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে । সেই সম্বন্ধ হইল স্থাশ্রয়সংযুক্তসংযোগ | 
ন্বপদের ছার। হূর্যযক্রিয়া গৃহীত হয়, তাহার জাশ্রয় কূধ্য, সেই হৃূর্্যের সহিত 
সংযুক্ত কাল, কালের সংযোগ শরীরে ও ঘটাদ্দিতে আছে। এই পরম্পরা 
সম্বদ্ধের ঘটকরূপে কালসিদ্ধ হয়। এবং পরত্বাপরত্তবের প্রতি সৃুর্ধ্যক্রিয়ার 
জ্ঞান-কাল নিমিভ্তকারণ হয়। এখন ঘট আছে, পূর্বেবে ঘট ছিল, পরে ঘট 
থাকিবে এই .সকল ব্যবহারেও স্বধ্যক্রিয়ার সহিত ঘটের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে 
হয়। কাল নিজন্বরূপে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি হয় না। এই জন্য 
পরম্পরাসম্বদ্ধের ঘটকরূপে কালের সত্বা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কালে 
আশ্রিত পদার্ধের-_ন্র্ধ্যের ক্রিয়া দ্বার! কাল এরূপ হয়। কাল একই বা অথগ্ড 
অথচ এঁ সকল ক্রিয়ার জন্য কাল, বর্তমানাদিরূপে কথিত হয়| 

অথব। ম্বসমবায়ি-সংযুক্ত-সংযোগি-সমবেতত্বসন্বদ্ধে বা ম্বসংযোগি-সংযুক্ত- 
তপনাশ্রিতত্বসন্বন্ধে স্ধ্যক্রিয়াতে শরীর-ঘটাদি থাকে | ন্বপদের দ্বারা শরীরাদি 
গৃহীত হয়। তংসমবায়ী উহাদ্দের অবয়ব, তৎ্সংযুক্ত কাল, ততৎসংযোগী সূর্য্য, 
তৎসমবেত ক্থধ্যক্রিয়া, তত্সমবেতত্ব সূর্যযক্রিয়াতে থাকে, এ সম্বন্ধে শরীরাদিও 
হুর্ধ্যক্রিয়াতে থাকে | “সম্বন্ধ সত্বে সন্বদ্ধি সত্তা” এই নিয়ম বশতঃ। দ্বিতীয় 
কল্পে স্বপদের দ্বারা শরীরাদি গৃহীত হয়, তত্সংযোগী কাল, তৎসংযুক্ত তপন, 
তদাশ্রিতন্থধ্যক্রিয়া, তদাশ্রিতত্ব স্ধ্যক্রিয়াতে থাকে | এ সম্বন্ধে শরীরাদিও নু্ধয 
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ক্রিয়াতে থাকে । এইভাবে পরম্পর1 সম্বন্ধের ঘটকরূপে কাল সিদ্ধ হইলে 
তাহার অর্থাৎ জগতের আশ্রয় বা আধার উৎপন্ন হইল ॥ ৪৫ ॥ 
নহানহলীইতু: হাহ: জআবুনাঘিল: | 
বুহান্লিকাৰির্সীইনুইক্কালিতঘাবিযুক্মবী | ৬ ॥ 

কাল, পরত্ব-_জন্টত্ব ও অপরত্ব--কনিষ্ঠত্ব বুদ্ধির প্রতি কারণ-_নিমিত্ত 
কারণ। ক্ষণ, প্রহর, মুহূর্ত, দিন ও মাস প্রভৃতি ভেদব্যবহার গুপাধিক, যেহেতু 
উক্ত ভেদ বাবহারের দ্বারাও কালের একত্ বিস্সিত বা ব্যহত হয় না। কাশী 
হইতে মথুরা, প্রয়াগ অপেক্ষ! দূর_-পর, কাশী হইতে প্রয়াগ, মথুরা অপেক্ষা 
নিকট _অপর। দিকের দ্বার! দুরত্ব ও নিকটত্ব ও ব্যবহারের উপপত্তি হয় বলিয়া, 
ম্যায়বৈশেষিক ভাষায় দৈশিক পরত্বদুরত্ব, দৈশিক অপবত্ব_নিকটত্ব বল! 
হয়। এই দৈশিক পরত্ব দুরত্ব এবং দৈশিক অপরত্ব - নিকটত্থ বুদ্ধির প্রতি দিক্‌ 
অসাধারণ কারণ । দিক্‌ এক, বিভু ও নিত্য দ্রব্য বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪৬ ॥ 

সমাঘান্বং হহাঁঘলি-__নহাঘহঞ্জবি নহতনাঘব্আাহিবুক্র হযাপাহা নিলি জ্কা 
হল । নহতবাঘহহযীহলললামিক্কাহঘালযীমাগপঘী াঘনাহুলিবি: জ্কাতর কধল্মল 
হুলি মানব: | লন্‌ হেক্রভন ক্কাভ্ৰ বিত্তী লপাহিন-লাজ-বাবি-লমমসীহ্থী ল ভ্বাহুল 
সাই _হ্জাবিহিলি। ক্কাতভবু হক্ীওনি ভত্বাঘিমহাল্‌ ধআান্িভ্বনাহন্বিঘ: | 
তাঘিজবু হবঅন্মনিমাযাসামলানান্বজ্ভিম্স' লক, বুর্নবতীবানভ্নিলবিমানী লা বু 
লঁমীযালাহানছি্তলীলহযীযসাযামানী বা ভলহযীমারজ্তিস' কর্ম বা। ল 
ন্বীলব্মীবালল্নং পাঘাল্সনন্রাহী ন ভ্ঘাহিলি ত্বান্তম্‌। কজনান্লি্বানি লআা- 
[হিলি । মন্তাসলহই হাতাহিভ্ৰনভাহী অন্রভিন, লহা চলললীঘঘাহলীয হলি | হিনাহি- 
ন্নলাহহব্‌ ললব্লজন্ৃততিলি । 

হিহা লিভ্ঘঘলি__ভুান্িকনি | নৃহত্রলন্বিকবভ্ন হহান্ট নহহলথহবর 
ব্রীভ্নম্‌॥ লবনৃত্ত ₹আাঘাহতা ভীতি | হহাকঘহআনহবনীহবলভামিন্বাহতা- 
অমীযাপ্সযলঘা ভাঘন্বাইন্ষা হি ঝিভুষলীলি মান: ॥৬হ॥ 

্রস্থকার কালসিদ্ধির নিমিত্ত পপ্রমাণাস্তর দেখাইতেছেন--“পরাপরত্ব 
ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । রাম চৈজ্র অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ইহাই রামের জোষ্টে পরত্ব- 
বুদ্ধি এবং চৈত্র রাম অপেক্ষ। কনিষ্ঠ ইহাই চৈত্রের কনিষ্টে অপরত্ব বুদ্ধি। কাল 
এই পরত্থব ও অপরত্ব বুদ্ধি প্রতি অসাধারণ ব! নিমিত্ত কারণ । কালিক পরস্থ 
ও অপরত্ব অসমবায়িকারণ কালপিগুসংযোগজন্ত যেহেতু উহারা ভাবকার্ধ্য। 
যেমন কপালদয়সংযোগ ঘটেএ অসমবায়িকারণ এই অস্মানের দ্বারা পরস্থ 


১২৪ ভাষাপব্িচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


ও অপরত্তের অসমবায়িকারণরূপে কালপিগুসংযোগ সিদ্ধ হইল। সেই পরস্থ 
ও অপরত্বের অসমবায়িকারণীভূত কালপিগুসংযোগের আশয়রূপে লাঘব- 
বশতঃ অতিরিক্ত ষষ্টদ্রব্য কালই কল্লিত হয় ইহাই ভাবার্থ। 

যর্দি বল কালত্ব ধশ্ম পুরস্কারে কাল এক বা অখণ্ড বলিয়। স্বীরূত বা সিদ্ধ হইলে 
ক্ষণ, দিন, মাস ও বৎসর প্রভৃতি কালের ভেদ ব্যবহার কীরূপে সমৃৎ্পন্প হইতে 
পারে? অতএব উক্ত প্রকার কালের ভেদ না হউক? এরূপ শঙ্কা বা আপত্তির 
উত্তরে গ্রস্থকার বলিতেছেন--“ক্ষণার্দি” ইত্যাদি গ্রন্থ । কাল এক বা অখগ্ড 
হইলেও উপাধিভেদবশতঃ ক্ষণ, মুহুর্ত, প্রহর, দিন, মাস ও বধ প্রভৃতি ব্যবহারের 
বিষয় হয় অর্থাৎ উক্ত ভেদ ব্যবহার দ্বারাও কালের একত্ব বিদ্বিত বা ব্যাহত হয় 
না। এই সকল ভেদব্যবহার শুপাধিক | কিন্তু সেই উপাধি - শ্বজন্-বিভাগপ্রাগ 
ভাবাবচ্ছিন্নকম্ম অর্থাৎ স্ুধ্য ক্রিয়াকে অবলম্ধন ব1 লক্ষ্য করিয়াই ক্ষণ, দিন, 
মাস, বধ প্রভৃতি বাবহারের বিষয় হয়। ক্রিয়া বিভাগের কারণ, কারণের 
প্রাকসত্বা। নিয়ম । অতএব ক্রিয়ারস্তের কিছুক্ষণ পর্য্যস্ত কাধ্য বিভাগ উৎপন্ন 
হয় না, স্থৃতরাং কাধ্যভূত এ বিভাগের প্রাগভাব আছে। সেই স্ব-( ক্রিয়া) জদ্য 
বিভাগের যে প্রাগভাব, সেই প্রাগভাবের অধিকরণীভূত কালই প্রথম ক্ষণ বা 
প্রথম উপাধি বলিয়া! অভিহিত | পরে সেই বিভাগ উৎপন্ন হয়, সেই বিভাগ পূর্ব 
সংযোগনাশের কারণ, কারণের প্রাক্সত্বানিয়মবশতঃ কিয়তক্ষণ বা কিছুকাল 
কারণীভূত বিভাগ ছিল, অথচ পূর্ববসংযোগনাশরূপ কাধ্য উৎপন্ন হয় নাই, সেই 
পূর্বসংযোগাবচ্ছিন্নবিভাগ অর্থাৎ কাধ্যভূত পূর্বসংযোগনাশের প্রাগভাবই 
দ্বিতীয় ক্ষণ বা দ্বিতীয় উপাধি বলিয়া কথিত হয়। পরে সেই পূর্ববসংযোগ- 
নাশ উৎপন্ন হয়, পূর্ববসংযোগনাশ উত্তরসংযোগনাশোৎপত্তির প্রতি কারণ, 
কারণের প্রাক্সত্ব৷ নিয়মবশতঃ কারণীভূত পূর্ববসংযোগনাশের পর কিয়ৎক্ষণ 
পধ্যস্ত কাধ্ভৃত উত্তরসংযোগের অবর্তমানহেতু উত্তরসংযোগের প্রাগভাব 
স্বীকার করিতে হইবে, সেই উত্তরসংযোৌগের প্রাগভাবাধিকরণ কালই তৃতীয়- 
ক্ষণ বা তৃতীয় উপাধি বলিয়া গণ্য । পূর্ববসংযোগনাশের পরে উত্তরসংযোগ 
উৎপন্ন হয়, সেই উত্তরসংযোগ বিশিষ্ট ক্রিয়াই চতুর্থক্ষণ বা চতুর্থ উপাধি । 
যদি বল--উত্তর সংযোগের পর ক্ষণার্দি ব্যবহার না হউক। এরূপ আপত্তি 
করিতে পার নী। যেহেতু সেই উত্তরসংযোগ ক্রিয়ার নাশকালে অন্ত ক্রিয়া 
বিদ্ঠমান আছে, স্থতরাৎ ক্রিয়াস্তর বাঁ কশ্মাস্তরকে অবলম্বন করিয়াই ক্ষণাদি 
কল্পিত বা ব্যবহৃত হয়। যদিও মহাপ্রলয়ে ক্ষণা্দি ব্যবহার হয় তথাপি যে 


প্রত্যক্ষব্ডম্‌ ১২৫ 


কালে প্রলয়ের উৎপত্তি হইবে, সেই প্রলয়কালে বর্তমান যে ধ্বংস, সেই ধ্বংসের 
যে যে পদার্থ প্রতিযোগী হয়, সেই সকল পদার্থ প্রতিযোগিকধ্বংসের 
অধিকরণীভূত সময়ই প্রলয়ক্ষণ বলিয়া অভিহিত । সেই সেই ক্ষণসমূহ ছারাই 
কিন্ত দিন, মাঁস, বৎসর প্রভৃতি ব্যবহার হয় । 


বিশ্বনাথ দিক্‌ নিরূপণ করিতেছেন “দুরাস্তিক” ইত্যাদি গ্রস্থের দ্বার] । 
দুরত্ব ও অস্তিকত্ব শব্দের অর্থ দৈশিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্ব বলিয়া বোধিত 
হয়। যেহেতু এই প্রকরণে পরস্থাপরত্ববৃদ্ধি দিগবিষয়িণী। সেই দৈশিক 
পরত্ব ও দৈশিক অপরত্ব বুদ্ধির অসাধারণ কারণ দিকৃই । দৈশিক পরত্ব ও 
দৈশিক অপরত্তের অসমবায়িকারণীভূত দিক্‌ পিগুসংযোগের আশ্রয়রূপে লাঘব- 
বশত: এক অখগ্ড বিভূ ও নিত্য দিক্‌ সিদ্ধ হয় ইহাই ভাবার্থ॥ ৪৬ ॥ | 


ত্বাঘিনবাইক্াদি সাল্সাহিজ্ৰনহহামান। 
সাজ্সল্টিসান্রণিভালা কত্ত ছি অক্রতী-নমূ ॥॥ ও ॥। 
হাহীহ্হ্ ল ল্য মুল্ঘ মিল্লাহল: | 

নাল ইন্রিাজামূঘঘান নখ ভমুলি: || ৫৫ | 
মলীগি ল লা ফালাভ্রলভমহ্র লহা মনলূ। 
পজলাঘিজ্লাসিনীস্হলী লিহাঘযুজমীযল: | ৮ || 
সনুজ্নাত্রলূলনীগ হঘযাজ্া আাহখি:। 
অনুজ্ঞাফাসঘীড্ন মলীলাঙ্গজন নীন্মহ: ॥ 4০ ॥ 


দিক্‌ এক হইলেও উপাধিভেদবশতঃ পুর্ববদিক্‌, পশ্চিমদিক্‌, উত্তরদিক ও 
দক্ষিণদিক্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয় । বস্ততঃ উহা এক। দৈশিক 
স্বরূপসম্বদ্ধে সকল মূর্ত দ্রব্যই মহাদিকে থাকে । 


বিশ্বনাথ আত্মা নিরূপণ করিতেছেন_ আত্েক্দিয় ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । 
ভাষাপরিচ্ছেদ সম্মত নয়টি দ্রব্যের মধ্যে আত্ম হইল অষ্টম দ্রব্য। জ্ঞানাধি- 
করণ আত্মা । আত্মা ছুই প্রকার- জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মার জ্ঞান 
অনিত্য, বছ ও প্রত্যক্ষ । পরমাত্মার জ্ঞান নিতা, এক ও প্রত্যক্ষ । জীবাত্মা 
প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন, বিভু ও নিত্য । পরমাত্মা, ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ ও এক । 
জীবাত্মায় জ্ঞান, স্থখ, দুঃখ, ঈচ্ছা, প্রত, ছ্েষ, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার এইগুলি 
বিশেষগুণ ৷ জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ব ভিন্ন উক্ত অবশিষ্ট গুণসমূহ পরমাত্মাতে 


১২৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


থাকে না। জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ব পরমাত্মীর বিশেষগ্ণ | বুদ্ধি প্রভৃতি ছয়টি, 
সংখ্যাদি পাঁচটি ভাবনাখ্য সংস্কার, ধশ্ম ও অধর্মা এই চতুর্দশ জীবাজ্মার 
সাধারণগুণ | সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও 
প্রত্ব এই আটটি পরমাত্মার সাধারণগুণ। যাহার দ্বারা পদার্থের যথার্থ 
প্রত্যক্ষাত্মক অনুভব হয়, তাহাই প্রতাক্ষ প্রমাণ বলিয়া কথিত । ইন্জ্রিয়ই 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ । ইন্দ্রিয় দুই প্রকার- বহিরিক্জিয় ও অস্তরিক্িয় । চক্ষঃ) কর্ণ, 
নাসিকা, রসন ও ত্বক এই পাঁচটি বহিরিক্্িয়। মন: অস্তরিজ্দিয়। চক্ষুঃ ও 
ত্বগিজ্িয় ছার] উদ্ভুত রূপবিশিষ্ট দ্রব্য গৃহীত হয়। কর্ণ, নাসিকা ও রসনা 
ইন্ছরিয়ের দ্বারা অব্য কদাপি গৃহীত হয় না। অস্তরিক্্িয় মনের দ্বার! জ্ঞান, 
স্থখ, দুখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ব এই গুণসমূহ গৃহীত হয় বলিয়া জীবাত্মা এ 
সকল গুণের আশ্রয়রূপে মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। কিন্তু ঈশ্বর বা পরমাত্মা 
মানস প্রত্যক্ষেরও অগোচর | 

আত্মা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ্র অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ পরম্পরা সঙ্্ধে 
চৈতন্তসম্পাদক । যেহেতু করণ কর্তী ব্যতীত বা ব্যতিরেকে ফলোপধায়ক 
হয় না। চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ্রে দ্বারা পদার্থ প্রত্যক্ষ করা হয়, কিন্ত যিনি 
প্রতাক্ষ করেন, তিনিই আত্মা । অর্থাৎ “কার্ধং কতৃজন্যং কার্ধত্বাৎ” কার্ষ্য 
কর্তা দ্বারা উৎপন্ন হয়। পর্বত, চন্দ্র, স্থর্ধ্য, নক্ষত্র ও সমুদ্র প্রভৃতি অনস্ত 
পদার্থবিশিষ্ট বিশাল বিশ্বের পরিচালক ব1 কর্তা যিনি, তিনি সপ্তপদার্থের 
সকলকারণজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, সকল কার্যযবিষয়ক-ইচ্ছাময়, ও সকল কার্ধ সাধনে 
সর্ববশক্তিমান্‌ ॥ ৪৭ ॥ 


যদি বল শরীরই কর্তী এবং শরীরই প্রত্যক্ষ করে। এরূপ বলিতে 
পার না। কারণ শরীরের চৈতন্য বা শরীর কর্তা বলিয়। স্বীকৃত হয় না, 
যেহেতু ম্বৃত শরীরে ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ শরীর আত্মা বলিয়া 
স্বীকৃত হইলে হন্তপদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাশে শরীরের নাশ হওয়ায় 
আত্মারও বিনাশ স্বীকার করিতে হয় এবং বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য- 
ত্বেদদে শরীর ভিন্ন হওয়ায় আত্মাকেও ভিন্ন বলিয়। স্বীকার করিতে হয়। 
অথচ আত্মা ভিম্ম বলিয়! স্বীরুত হয় না, যেহেতু বাল্যের আত্মাও পরবস্বী 
অবস্থার আত্মা অভিন্ন বলিয়া স্বীরুত হয়। অন্তথ্য বাল্যে অঙ্ুতৃত পদার্থের 
পরবর্তাঁ অবস্থায় স্মরণ কদাপি হইবে না। কারণ যে পূর্বে অন্ভব করে, 
পরবস্তীকালে তদ্বিষয়ক স্থতি তাহারই হয় এই ব্যাপ্তি অনস্থীকাধ্যবস্ত, কিন্ত 
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শরীরকে আত্ম! বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত ব্যাপ্তি বা নিয়ম বিদ্রিত বা 
ব্যাহত হয়। 

এইজন্য ইঞ্জিয়কেও কর্তী'বলিতে পার না ব1 ইন্জ্রিয়ের স্বাতস্থ্যভাবে চৈতন্য 
পরিলক্ষিত হয় না। কারণ ইন্দ্রিয় নাশের পরও তত্তদিক্দিয়ান্ভূত স্মরণ 
হইয়া থাকে । ইন্দ্রিয় 'যদ্দি কর্তা হইত, তাহ! হইলে ইশ্ট্রিয় নাশের পর সেই 
সেই ইন্দ্রিয়ান্থভৃত বস্তুর স্বতি হইত না। অতএব ইন্জরিয়কে কর্তা বা আত্মা 
বলিয়। স্বীকার কর। যায়-ন] ॥ ৪৮ ॥ 

মনও কর্তা নহে, যেহেতু মনকে কর্তী বা আত্মা! বলিয়! স্বীকার করিলে 
মনকে জ্ঞানার্দির আশ্রয় বলিয়া অবশ্টই স্বীকার করিতে হয়। পদার্থ 
প্রত্যক্ষের প্রতি তদাশ্রযগত মহত্ব হইল কারণ। কিন্তু জ্ঞানার্দির আশ্রয়ভূত 
মন অঙ্গ বলিয়া মনেতে মতত্ব নাই, স্ুুতরাতৎ জ্ঞানার্দির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
আত্মা ধ্ম ও অধশ্মের আশ্রয় । জ্ঞান, স্থ প্রভৃতি যোগ্যবিশেষগুণের সন্বস্ধ- 
বশত: আত্মার প্রত্ক্ষ হয় ॥ ৪৯ ॥ 

যেমন রথের গতি দ্বারা রথের সারথি অন্কমিত হয়, সেইরূপ চেষ্টা প্রভৃতি 
দ্বারা পরদেহে আত্মা অনুমিত হয়। আত্ম--জীবাত্ম। অহঙ্কারের আশ্রয় 
বাবিষয়। আত্মা একমাত্র মানস প্রত্যক্ষের বিষয় যে পরিমাণের আশ্রয়ভূত 
দ্রব্য সাবয়ব হয়, সেই পরিমাণ জন্যপদার্থ বলিয়া গণা হয়। পরম মহৎ" 
পরিমাণের আশ্রয়ভৃত দ্রবা-আত্ম, আকাশ, কাল ও দিক্‌ ইহারা সাবয়ব 
নহে বলিয়া আত্মাদির পরিমাণ জন্যগুণ নয়। এই নিমিত্ত পরমমহৎ পরিমাণ 
নিতাগুণ, এই নিত্যগুণের আশ্রয়ভূত দ্রব্য আত্ম। ও নিত্য, এক, বিভু-ব্যাপক 
বলিয়া পরিগণিত । আত্মাতে নিতাগুণসমূহ সর্ববদ1 বর্তমান থাকিলেও আত্মার 
নিকটে অনভিব্যক্ত থাকে । কিন্তু বৈষয়িক স্থথ দুঃখ-ভোগক্ষম শরীরের সহিত 
আত্যন্তিক সন্বন্ধ বিনষ্ট হইলে আত্মার নিকটে উহার অভিবাক্ত হয় ॥ ৫০ ॥ 

নন্‌ যত্ন ছিন্ন, শহ্থা সান্লী-সলীন্সাহি-ন্যবন্থাহ: কখমূঘঘত্রল হুত্যল আন্ত-__ 
তত্বামিমহাহিলি | অ্‌ নৃঅভ্ৰ তহযবিহ্িল্সিন্থিলা ঘা হি, তা লজ্ঘৃহভ্ন সানী । 
তেমুহযঝিবিত্যনন্িলা আা জিক্কু লা সরীন্নী । হত অত বৃহমভ্য জুিহযদিন্িলা যা 
হিন্ধু জীতীল্্ী, লহ্ভ্ঘনন্থিলা ল্িতান্্ী । অভাব বাতা ঈষহলহল: হ্শিল হলি 
লিষলান্‌। 

আত্মা লিফঘঘলি__জজল্দ্িইলি । জালংজালিত্ব ভুত্জন্াহি-ালনাি- 
কাহ্তালানজ্উহকলতা বিলি । ভক্তি লা জালিবজতত, অন্ষ্ঠাহ্িফন-কাহআা- 
আাবাল ভুজহ্্ভাতল্ঘলি:, লিত্ভন হবজ্বযীযঘজ্য জতালহমজলাব্রলিল হত্সভঘা- 


১২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


সঘীঅক্তাল্‌ । ই ন্‌ হ্পং জা আলিনাভ্তন সলাজানানাল্‌ । লগ হুহামন্রজ্মতা- 
ঘলি:, ক্বালন্রতজন ন্িমজলাহিতঘান্ত: । হল্রিযাত্রঘিস্তানা__হুল্রিযাা হাবীহ্হ্য নন 
ঘহম্যতমা জন্মবম্ঘাহক: | অত্রঘি আত্মলি “অই লুজ্জীত্:ভীত্যাহি”, সত্সহানিময- 
হঅলভতীন, বানি নিসলিঘ্স' সলি সমল হব হাকীহাহিলিলভবাব্‌ স্লীলিলীন্মহ হলি 
সলিঘাহতিব' ন হারঘবী হত্ঘল: সলাান্লং ভরহানি-__ক্ষহজলিলি । ক্কুতাহাতীলা 
ভিহাহিক্ষহজালা ক্রতাহমল্লইল ক্ষকানৃমান ভেদ্‌, হেত লঙ্ৃহান্ীলা লালন্বহতালা- 
মঘি কষতীঘঘাল নলাহমলল্নইত লীদঘজ্রল কুত্ঘলিহিক্ক: কলা কমল 1৩1 

লন্‌ হাহীহমীন নবু"লহব অল আন্ত-__হাকীহ্ভবীবি । লল্‌ জন্য জালাহিন্দ- 
মব্ব মুক্তাললা জন্ম হুন মুলহাহীহাগামঘি লহু'মান ক্ষা হালি: ? সাজামানল 
লালামানভ বিভহিলি বল | হাহীহ জন্ম নাকী নিলীক্ষিবজ্য ভ্ঘনিং ভমহআা- 
ন্ঘ্জী:, হাহীহাগালনমনীনন্সাঘন্নবী ফত্ঘান্িলাহাহাতিবনান। ল নন ঘুত্- 
হাকীবীনৃঘলঅভক্কাইজ ভ্রিীঘহাহীই অঁভন্কাহ তন্াত্রত হলি নান্ভঘদ্‌। অলল্নর্জভক্কাহ- 
ন্ষত্বলি বীহবান্‌। হবে হাবীহজ্য জন্ম নাব্য জবন্মত্বাল সনূলিলভনাল্‌, হু 
অাঘনলালালভ লত্ীনৃাভ্‌, লহালীমিসজাঘ্লত্ান্সালক্ালানান্‌। অন্সব 
অল্নান্বাযান্ম্নঝানতন লহালী' হলহুতাইল সনূজি: | ল ন্ব অন্মান্লহানূধূল- 
মন্যবঘি হলহ্খালালিলি লাক্যন্‌, তন্ীপকামানান্‌। অঙ্গ বৃ অনাঘত্ঘা আবলাতৃছ- 
মনীন্লীঘন ন্ককসবী ॥ হুতভল্ত ভঁতক্ষাবহসানাহিবমা আত্মলীওলাহিতিবিত্রী অলাবি- 
মান্য লাহাজম্মনাল্‌ নিত্য অঙ্মনীলি নীভযন্‌। লল্‌ লঙ্গৃহাহবীলামৰ লালাবিক 
সলি কতা কল জান, নিবীঘ জাছক্ষাসানাহল আ্-_লঘাতনলিলি | লঘাত- 
নন্ৰন্‌। ত্থঘাবী লাহী অলি অখাভলহ্বৃহান্ীলার | খভদূলি: ? ঘু্ব অঙ্থা 
ঝাহাব্নুবানা ল্ধৃহসার ভমহঘা ন ব্যান, অনৃমনিবৃহমানান্‌ । জল্দীলান্মূলভম 
অল্ান হলহ্তাজল্মনান্, অন্মব-কমহ্ঘাযী: আালালাপিক্কহঘ্ীল ক্ষা্য-ন্যাহা- 
মানাহিলি মান: || 

লল্‌ অঙ্্াহাহীলাঁ অবল্নলাহবু, লনযতবূ নিত্য লল্য হ্যা, জল জান্ব__ 
মলীওীলি । ল লখা- _ল শীললম্‌ । জালাহীলি । মনভীওঘৃত্বান্‌ সত্য লন মন্তত্ভ্য 
টুনুজ্আান্মলমি লানভুজাহিবততী ল্সত্মহ্বান্নঘলিবিত্যত্থ: । যথা মলবীতমৃত্ 
বখার অর্যল । নন্‌ অতবূ নিলাননজাতমা | ল্য ভবল:সক্ধাহাভঘব্বাছন্ীবলংনম্‌ । 
বালনুাহিকন্দ্‌ তাঁবান্াহলিহীমব: ॥ লহাঘি মাঝতাই ভাতিকতদ্‌। ঘুল্ব-ুক্ন 
বিজানভ্বীলহীলহ-বিষ্াল-ই্তজাব্‌ নুঘৃত্যবভানামঘি আকঘবিকালঘাহা লিহা- 
বাবর, মুঘনহ-বাজলা-নামিব-বন্বল হু ঘুল্বঘুল্মবিষালজলিবমন্দাহআামুলি হী হ- 
বিকাল অ্দাল্তত্রাপ্মান্ত্লি: ভলহজাইহিলিলসস ॥ লভ্য অবহবিঅঅকত্ী শ্্জ- 
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সংভাঘলি:। অনু কিভিনত্‌ লিমযন্ত লিলিশললানিহই:, ভুমৃমাজঘি লিঅনালসাজা- 
সম্লাভ্ল, জানহ অনিঅঘতজান্‌ । লহ্ানী' লিহাক্কাহা ন্ছিল্জল্ললিন্বল হুলি 
বু । ল, নজ্যা: সক্ষাহাজী সলাতামালান্‌, অন্মশা অতান্বীলালনি সালআানলি: | 
লন্বষ্ালি: বিজালন্যলিহিক্ষ নভবলীগমানাহ্িলি নাভদ্‌। অতাইবনৃমৃষলানকযাঘক্ত- 
ঘিবৃসহানঘত্লাল্‌ | আন্কাহনিহীঘ ঘা বিলালহদীলি অন্প । ্িমযলাঙ্গাবীগলিহিভ্নল 
ব্িল্লালাল ? জত্তি জলানাল ন্বি্াল-্রলিবিজীল, লালিহিক্যানী উঅহি অমুহ্বাক্তচ্ন, 
লীকান্কাহীওতি দিলাক্কাহ: ভাল, ভব্ভনবীনিলালহ্সানিহীঘাল্‌ | অধীন্ফনী লীক- 
আাহিথিবালঘচ্ম হলি ঈ্প | লীত্ানীনা নিফভ্রানামক্ষহিমলজমানহাল্‌, হুলহঘ্া 
বিধীঘানঘাহঘাতবীন ভ্তঘাতলা । ল না জাবলা-মল্গম: অহমলি | লানৃ- 
বঙ্গবীতণি নাজলার্ঘক্ম সভক্্লান্‌ । ল দদীঘানালীঘাইঘমানী লিযাক্ষ হুলি নাস্যম্‌ ।। 
নাজলাযা: অক্ষমাঘহমনাল্‌ | শুলহহিলন্‌ ওন্ঘলিইন অক্ষম হলি নল্প | লহুল্তাত্ক্কা- 
মানাল । ল্নিলামনীল্আান্কন্দ্ জঙক্কাালল্ঘসবঘ্ী: । জণিক্নিষালিঘ অলিহাম- 
অিহীঅ: কক্ঘত হলি নল | লালামানান্‌ কত্বলামীহনাভল্র | ঘবিন ধাতিক্ষ-হাহীইঘ্‌ 
তন লঁবল্গ সত্যৃকদ্‌, শীহন্বাহুনিহারী লালামানাভ্ল । বীজানানদি জন্তক্দাহি- 
অসন্নালাসবরঘালাম্মাঈনীঘন্জী: কুলুঘততাক্ত্মলাল্‌ । আজ্বু লতি লগিলনিক্লাল 
মীহনান্িত্সনিজানঈবাতমা, “জনিলাহী লা জইডসলারনা” “নর্থ জানললল্ন 
ঝা তসাহি” প্রলহতীলি উম্ম । লভ্ঘ জনিঘযবনাবম্মন্রভ্ঘ বাহািবন্বান্‌, লিনিমমজ্ 
সালতল মালামানাল্‌, অবিযন্ত্রভ্নানি অনন্মলান্বনী নিলালাহিলিলী নিম জাতমিলি 
বিভ্তম্‌ “ঘত্য বাল” মিলি কাত জীন নৃ লীঘযৃত্ল । বালামালনুল্তিতসাহিমি- 
আঁনানা শহবিত্তী ুলবালীগনহলব:, আন্মখা অল্রসীঞ-জ্যনজ্খান্ঘল: | 
যীওনীগ্নহাঈন্বলীপরন্জীনহ:) জীগণি লহমীইল লন্বীঘত্ন সলিনাহুজল্‌ জবীনি, অমন মাব- 
নঘন অনিলজ্মলিলি নহুলি । অলঘ্ত্র “অন্তত জামাল: ললঘিলা”' হুলি পুতি । 
মীহা্হাঘাললাললিনূলান্রমহী আযবী হত্ঘদি ল। ঈহত্ৰ লিল লাহাম্মনাল্‌, 
হলাহীগনি চ্নক্ষি্র্য শুপাত্সনাত্র । ন অ ভ্রিললঘি লহঘরীলি লাভ্ৰম্‌। লন 
নির্ধমমক্কি অন্্াি অতসতলাানিগণি অত্যভন্রকত্ লহিলিবহ্‌ ল্রিালানততি ভসর্ষি- 
উসালককী লালিলি জুববলাল্‌ । মিষ্যাতালানীএঘিক্ষহলাত্লক্ষহলঙ্গ হাত্যতলিলিলন্‌। 
হক্ষআামানী ল্ক্ষিন্তমাতসন্ধী নতঅিমিতঘক্ছৃযলাম্‌। সত্ইক্ষম্গগনি ঘৃশিনী-জকযী 
ল্াল্ম হুলিতন্ম্ নক্ষমিতযভ্ম লঙ্জজনভিত্রল্লাল্‌ | মীর্গন লহালীলমহসবিঘাহন্দী- 
নহ:, জীগতি লিহৃপয্াছিলা আম্ সলিনাহ্যলি, অফ্নহাসিৰত ৃহীন্তিলীগ্ৰ হাজা 
আবুল হুলিবন্‌। বাহ “লিহভ্ল: নহ্ম জাল্নসুণীগ্লি প্ঘী। হুম্সতীগঘি ল 
লালনুজাতলা, ক্ষিল্তু বালাভ্রাপ্পঘ:, *্লিত্ বিলাললালন্হ নন্তা প্তযাী জিালনহল 
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লালায় হ্বীক্ষ:) “এ: অর্নম: অভ্ববিল্‌্” হুসাজন্যীলান। আলন্হমিত্ঘভযাঘি 
আলন্হবহিত্র্থ:। আহাঁজাহিত্যান্সন্লর্থাবীগ্ভ্সতঘয: | আল্যা ঘৃ'ভিভ্রংলানী: । 
আলন্ীগন বুজামান তল্রযত, 'লাহাজন্ববান ভূত্জীবনুলীগ্লিলিনল । অহবু তা 
ন্রতিণম্লালল্বী ল বঝী জানল্হ:) “জনুষ্রপলিনি গুল: । ল ঝিল ভূক যভীলি 
ন্ুলীনাঘ হুনি অমি । ক্লিচ্িত্বলাঘজী: সক্কহগন্িতীঘাহ্ালল্হমিতঙ্গ মতর্থীমান্ল - 
সহঘন্বিতীঘান্‌। “জালল্হ ন্াণীবিত্াহিত্যঙ্গ হজ জ্বআাভ্ল নি বহীন: | হিল 
স্কুলি: ঙ্সী, ঘৃষঘতন্‌ ঘৃত্ষংনভাহাবমিভন: কিল্ব বলল: | ক্কাহ্-কাহতানীহসভাল 
ক্কাহ্লাহী জনি ক্কাত্ণঁভতলঘা লল্লাহীগত্ধি ল ভযাহিত্যন্কাহতাত্ লন, ভুত্তি-াল 
স্লন্মামিলালান্মঘান্দনতযা লন ক্নম্‌। বৃত্তিহন্্ সন্কলী: অহিতআাল: | হীন সন্ুল- 
₹ললল্ন-ক্রহতানিন্যু্ণী । অন্লতভাজতবাজ্সা ঘৃহভ্ৰ অজাহাঘনযী । লনা 
হবিন্িয-সণাক্িকঘা নহ্গিনিষানফঘা ঘতাহিলা অজনল্ন: | ঘৃষ্ঘ কন্ুতভামিলালী 
ঝু্ী শবলন্মামিলানহজ অভবায়নান্‌। অমন ক্ষভীজ্সলিলি সন্বহা: ঘৃহলীঘহামী নু: 
হন্নভল্ততয়া বল্সলিনিক্নাহলাহ্নল্দী হতআভগৰ মুজীঘবাযা: | হুহুলিলি বিমযীঘহাহা: 
হন্ররিসতাকিক্ষমা নহিপানিসহজবাতিবন্দী লি:ারামিউনর্ণতাভযন ললিলিলা | 
নষতান্সমিলি ভ্নানাহাহা: | লাহাব নৃভ্তি: । ল্যহিগামল জানল ঘৃহভসা- 
লাতিঅক্ক: অফল্নীনর্ণঘাভঘ ভিনিফলল মুল্তভসীন্বজ্নিহভলী । লালবল্‌ জুবনু-বজ্তা- 
ব্অ-সম-অম্সাঘজনাজিদি নূতইল । কৃনিজামানাঘিক্হঘ্িল সীল: | ল ভ্নুত্ি- 
হল্রললা অবিতামিকাহিবি মলমনাহবম্‌। কৃত্তর্তেমীযানালিন অবন্জ্যাদ্ি জামা 
লাণঘিক্হগ্মসলীবী: লক্ক্রিলী মালালানাভ্ল | অলনীগ্ত কীলীলি সললীলিহল্ল লল্যাহী 
সম হুনি লন, নুর্বহীগত্ি ক্ষি লত্ল। আন্সখা নুভ্ত'লিত্ঘ্রী সীঙ্লামানীগনিত্ৰত্ন 
অক্ঘৃক্বসজজাহাঘলি: | লন আন্ব ললাযা; সন্দন: কাযা বুক হন্বিললতম্‌ । 
ক্বাত-ক্কাহঘাযীকবাহাক্কসাহিনি এস । অলিভ: ্ষতৃ'অন্সজ্জী লালামানান্‌ । ভীল- 
হাযজল্লাহ্হালাহুলানিত্রম্‌। অলাইলাহাবজ্মনাছিতযত্রম্‌ লল্‌ ক্ষি সন্গত্ঘাহিকিত্ঘলিল ? 
নন্ব “সন্ত: কিঅলাতালি য্ঘাঁ: কজ্মাঁঘা অভ্ৰহা: | আন্তভ্াবনিমৃত্তাতলা ক্ধলানীমিনি 
মন্যন” হুতযনিল নিহী হলি লাহসম্‌। সন্বিহত্েম য্আহভেজন্যহিক্তাহিলি: 
ননুমবত্সতম লহঘতআার। লিঙ্গ অলি ক্লাংলাতমান ঈনভন্ত্‌ ঘ: হত্সাহিনহনা- 
মশলা সন্কত্রীক্কুলীওযমূঘহিষ্াহাহায হলি জান: | 


ঘজদাঘিমলাগয হলি । আলীত্যন্ঘভমতী । হাকীহভ্য লন্তাসযন ইন্াল্নবন্ধীল- 
কতা ইন্াল্নই মীমানূঘঘন্ী: | বিহীঘলি | আীয-8বশল্সে লালবুব্াই:অফরল্মলা- 
ভন: সত্য জ্লনলি, ল বৃ অন্যত্থা | অন্ত আল, জু কহামীবাহিসলীব: 01 
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সনৃ্মীলি । অশমাতলা ঘহইনান্ী সনৃভ্াহিলা অন্দীম | সনুলিহঙ্গ উষ্তা । 
সানভ্ভা-সমক্ধাতীলা ইনইসমাবহনীকসাযতআান্‌, উষাাহল সমজ-জাচততআান্, উষ্ঘযা 
সমন্নানাত্মান্লীঘল হলি মান: | আঙ্গ ভোল্াসা-_হঘনি । অন্রণি হখকক 
ঈষ্ভা ল মলি, খানি বলল কক্দা জাহঘির্ঘান্লীযবী, খা লগ্াতমক্ঈল কতা 
অহাতলান্লীঘবী হলি সান: | আন্ুজ্কাকেমীলি | জনজ্কবাবীগ্তমিনি সতত: লভঘাম্থী- 
নিন আত্মা, ল হাহীহাহিহিলি। মন হুলি। মলীমিলল্দিঘঅন্মসতহ্নানিময: 
দালবসত্মলনিঘহলত্নর্থ: ভনাত্রমাইলল্রিয়াল্লহাবীম্ঘলান্‌ 1০। 

যদি দিক্‌ একই ব্লিয়1 স্বীকৃত হয়, তাহ! হইলে প্রাচী ও প্রতীচী ইত্যাদি 
ব্যবহার কীভাবে সমুৎ্পন্ন হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ 
বলিতেছেন__“উপাধিভেদীৎ” ইত্যাদি গ্রস্থ। উপাধির ভেদবশতঃ অর্থাৎ 
প্রাচী পূর্ব, প্রতীচী--পশ্চিম, উদ্দীচী-উত্তর, অবাচী--দক্ষিণ এইভাবে 
একদিকু বিভক্ত বলিয়] প্রতিভাত হইলেও দিকের উক্তরূপে অনেকত্তের 
ব্যবহার শপাধিক বা ওুপচারিক বলিয়া! স্বীরুত হয়। যে পুরুষের সম্বন্ধে যে 
দিক্‌ উদয় পর্ববতের সন্মিহিত সেইদিক্‌ সেই পুরুষের সম্বন্ধে পূর্ববিক। এইবূপে 
যে পুরুষের সম্বন্ধে যে দিক্‌ উদয় পর্বতের ব্যবহিত দৃরস্থিত, সেই দিক্‌ সেই 
পুরুষের সম্বন্ধে পশ্চিমদিক্‌। এবং যে দ্রিকু যে পুরুষের স্বমের পর্বতের 
সন্পিহিত, সেইদিক. সেই পুরুষ সম্বন্ধে উত্তর দ্রিক। এবং যে দিক্‌ যে পুরুষের 
সম্বদ্ধে স্বমের পর্বতের ব্যবহিত বা দুরস্থিত সেইদিকু সেই পুরুমের সম্বন্ধে 
দৃক্ষিণ দিক্‌ বলিয়া অভিহিত হয়। যেহেতু ভারত, ইলাবৃত, কিংপুরুষ প্রভৃতি 
সকল দেশেবই উত্তরদিকে হৃমের পর্বত অবস্থিত এই নিয়মবশতঃ | 

বিশ্বনাথ আত্মা নিরূপণ করিতেছেন -_ “আত্েব্ডিয়াদ্যধিষ্ঠাতা” ইত্যাদি গ্রস্থের 
দ্বারা । সুখছুংখাদির সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে আত্মুত্বজাতিসিদ্ধ হয়। 
ঈশ্বরে ফলোপধায়কত্বরূপকারণতা না থাকিলেও স্বরূপযোগ্যতা বাঁ কারণতা- 
বচ্ছেদকরূপবত্ব থাকে বলিয়া ঈশ্বরেও সেই আত্মত্বজাতি থাকিবেই | কিন্তু 
অদৃষ্টরূপকারণ না থাকায় ঈশ্বর নিত্য ও স্বরূপযোগ্য হইলেও ইশ্বরে সখ- 
ছুঃখাদির উৎপত্তি হয় নী। ন্বরূপযোগ্যকারণীভূত নিত্যপদার্থের ফলের বা 
কার্ধ্ের অবশ্তম্তাবনিয়ম অর্থাৎ কোন না কোন সময়ে ফলোৎপত্তি হইতে 
পারে এই নিয়মে কোন অন্কুলতর্ক পরিলক্ষিত হয় ন। গ্রন্থকার এই বিষয়ে 
মতাস্তর দেখাইতেছেন--“পরেতু” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার । কিন্তু কেহ কেহ 
বলেন--ঈশ্বরে আত্মত্বজাতি বিদ্যমান করেই না, যেহেতু এবিষয়ে অর্থাৎ 


১৩২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


ঈশ্বরবৃত্তি আত্মত্বজাতি বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। অতএব 
স্থখদুখাধির কারণতা না থাকায় ঈশ্বরে সুখছুঃখাদি উৎপরূ হয় না। যদ্দি 
ঈশ্বরে আত্মত্বজাতি না থাকে তাহ! হইলে ঈশ্বরের দশম দ্রব্যত্বের আপত্তি অর্থাৎ 
ঈশ্বর নবম দ্রব্যাতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত হউক্‌। এরূপ কথা বলিতে 
পারনা। আত্মহশব্দের অর্থ হইল জ্ঞানবত্ব, জ্ঞানবত্বই আত্মার লক্ষণ বলিয়। 
স্বীকৃত হইলে উক্ত লক্ষণ আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই সমসম্বয়হেতু দশম 
দ্রব্যের আপত্তি হয় না। ইহাই কোন কোন নৈযায়িকের অভিমত । 
“আত্েন্দিয়াগ্থিষ্ঠাতা” ইতি । ইন্ত্রিয়মমূহের ও শরীবের পরম্পরা সম্বন্ধে 
চৈতন্তের সম্পাদক অর্থাৎ চৈতন্ত বা জ্ঞান স্বজনকতাসম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ে থাকে এবং 
স্বজনকতাবচ্ছেদকতাসন্বন্ধে শরীরে থাকে । 

যর্দিও আত্মাতে আমি সখী আমি ছুঃঘী এবপ প্রত্যক্ষবিষয়তা আছে 
অর্থাৎ আত্মা “অহ্‌ং সুখী অহং ছুঃখী” ইত্যাকারক মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। 
তথাপি বিপ্রতিপন্ন পুরুষকে অর্থাৎ “আতা! শরীরাদি হইতে ভিন্ন” এই বিষয়ে 
সন্দিগ্ধ পুরুষকে, আত্ম! শীরাদি হইতে ভিন্ন এবং অহং সুখী ইত্যাদি প্রতীতি 
শরীরাতিরিক্ত আত্মবিষয্িণী, কিন্তু এ প্রতীতি শরীরবিষয়িণী নহে এরূপ 
বোধিত হয় না বলিয়া প্রমাণাস্তর দেখাইতেছেন-_-“করণ” মিত্যাদি গ্রাস্থের 
দ্বারা । যেমন ছেপদনকর্তী ব্যতীত ছেদন ক্রিয়ার করণ কুঠারাদি দ্বার! 
ছেদনকার্ধ্য উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ কর্তা ব্যতিরেকে জ্ঞানাদির করণ 
চক্ষুরাি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শনাদি-কাধ্য সমুৎপর হয় না এইজন্য অতিরিক্ত কত্তী 
কল্পিত বা স্বীকৃত হয় অর্থাৎ ইন্িয়মূহের করণত্ব সিদ্ধ হইলে সেই চক্ষুরাদি 
ইন্জরিয়াত্মক করণ হেতুদ্বারা যে কর্তা অনুমিত হয় ( করণং হি সকর্তৃকং) সেই 
কর্ত। নবমদ্রব্য আত্মা বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪৭ | 

দেহবাদী চাব্বাক বলেন_-শরীরই আত্মা হউক্‌। এই আপত্তি নিরাসের 
জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--পশরীরন্য ন চৈতন্তং” ইত্যাদি গ্রন্থ । শরীর যদি 
চৈততন্তের আশ্রর হইত, তাহ! হইলে মৃত শরীরেও চৈতন্তের উপলন্ধি ব! প্রত্যক্ষ 
হইত । কিন্তু মৃত শরীরে চৈতন্য পরিলক্ষিত হয় না। এইজন্য শরীর কর্তা 
বলিয়া স্বীকৃত হয় না। দেহবাদী চাবর্বাক পুনঃ বলিতেছেন--চৈতন্ত শব্দের অর্থ 
জ্ঞানাদি। তোমার মতে-নৈয়ায়িক মতে যেমন মুক্তজীবাত্মাসমূহের 
জ্ঞানাি থাকে না। আমার মতে সেইরূপ মৃত শরীরসমূহেরও জ্ঞানাদির 
অভাবে ক্ষতি কি? উভয় মতেই প্রাণের অভাববশতঃ জ্ঞানাদির অভাব 
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পরিদৃষ্ট হয়। স্থতরাৎ জ্ঞানাধিকরণতা যেমন মুক্তজীবাত্মাতে থাকে না, 
সেইরূপ মৃত শরীরেও জ্ঞানাধিকরণতা থাকে না। অতএব শরীরই আত্মা 
বলিয়! গণ্য হউক্‌। চাব্ধাকের আশয়--আত্মার সহিত জ্ঞানাদির বা 
চৈতন্থের নিয়ত সম্বন্ধ নাই। নৈয়ারিকগণ মুক্তজীবাত্মার চৈতন্ক স্বীকার 
করেন ন1। স্বৃতরাং “মৃত শবীরে চৈতন্যাভাব” ইত্যাকারকজ্ঞান “শরীর আত্মা” 
এই জ্ঞানের বাধক বা প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাঁ। এই দেহাত্মবাদীর 
অভিমত নিরাস করিবার অভিপ্রায়ে গ্রস্কার বলিতেছেন-__-“ন” ইত্যাদি গ্রন্থ | 
এরূপ বলিতে পার। যায় না। শরীরের চৈতন্য বা জ্ঞানাধিকরণত। স্বীকার 
করিলে বাল্যকালে অনুভূত বস্তর বার্দক্যকালে স্মরণের অন্গুপপত্তি হয়, যেহে 

অবয়বসকলের প্রতিনিয়তই বুদ্ধি ও হ্রাস নিবন্ধন পুরর্বশরীর বিনষ্ট ও পরশরীর 
উতপন্ন হয় বলিয়! বাল্যকালীন শরীর হইতে বৃদ্ধকালীন শরীর পৃথক । অতএব 
বাল্যকালে অন্ভূত বা পরিদৃষ্ট বস্তর বার্ধক্যকালে স্মরণ হয় না। শরীর 
আত্মা বলিয়! স্বীকৃত হইলে এ দেহাত্ম আমৃত্যু এক ও অবিকল ইহাও অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে | বাল্য-কৈশোর-যৌবন-বাদ্ধকযভেদে শরীর ভিন্ন হয়। 
বাল্যের শরীরকে যৌবনে বা! বাদ্ধক্যে অপরিচিত বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত 
বাল্যের আত্মাও পরবর্তী অবস্থার আত্মাকে এক ব৷ অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করাই 
সঙ্গত। অন্যথা বাল্যকালে অনুভূত পদার্থের পরবর্তী অবস্থায় স্মরণ কদাপি 
হইবে না। যে পুর্ব অনুভব করে, সেই পরবস্ীকালে ম্মরণ করে এই নিয়মই 
অনন্বীকাধ্য বস্ত । শরীরকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত নিয়ম ব্যাহত 
হয়। বাল্যযৌবনাদি অবস্থার নাশ হইলে যেমন শরীরের নাশ হয়। 
হন্তপদার্দি অর্শ-প্রত্যঙ্গের নাশেও সেইরূপ শরীরের নাশ হয়। আত্মাকে শরীর 
বলিলে অর্থাৎ দেহাত্ম স্বীকার করিলে শরীর বিনষ্ট হওয়ায় আত্মারও বিনাশ 
স্বীকার করিতে হইবে । অথচ বস্ততঃ আত্মা হইল অবিনাশী । অতএব 
শরীরকে আত্ম! বলিয়া কোনরূপে স্বীকার করিতে পার না। যদি 
বল বাল্যকালে শরীরে উৎপন্ন সংস্কার যৌবনাদ্িকালে শরীরে সংস্কার 
উৎপন্ন করে। এক্ূুপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু অনেক সংস্কারব্যক্তি 
কল্পনায় গৌরব দোষ হয়। এবং এইভাবে শরীরের চৈতন্য স্বীকার করিলে 
জাতমান্র শিশুর স্তন্তপানে প্রবৃত্তির অনুৎপত্তি হয়। যেহেতু প্রবৃত্তির প্রতি 
ইষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ। কিন্তু তখন সেই কার্ধযভূত স্তন্পানের প্রবৃত্তির 
অব্যবহিত পুব্্বকালে কারণীভূত ইষ্টপাধনতা জ্ঞানের ন্মরণকর্তা বিদ্যমান নাই। 
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যেহেতু জাতমান্্রশিশ্ড তৎপূর্বের স্তন্তপান না করায় স্তন্যপান মদিষ্টসাধন 
ইত্যাকারকজ্ঞান নবজাত বালকের উৎপন্ন হয় নাই । 

কিন্তু আমার-_গ্রপ্থকার বিশ্বনাথের মতে -' সে সময়ে জন্মাস্তরের কারণীভূত- 
অঙ্থভৃত-ইষ্টসাধনতার শ্মরণাত্মক জ্ঞান হইতেই জাতমাত্র শিশুর স্তন্তপানে 
প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। যদি বল নবজাত শিশুর জন্মাস্তরীয় অনুভূত-ইষ্টসাধনতা- 
তিরিক্ত বস্তররও স্মরণাত্মুকজ্ঞানের উৎপত্তি হউক্‌। এরূপ কথা বলিতে পার 
না। যেহেতু স্বতির প্রতি সংস্কার কারণ, সাদৃশ্বাজ্ঞান সংস্কারের উদ্বোধক। 
কিন্তু এখানে জাতমাত্র শিশুর জন্মান্তরের অন্ুভৃত-সংস্কারের উদ্বোধক- 
সাদৃশ্াত্মক জ্ঞান না থাকায় উক্ত বস্তর ন্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। কিন্ত 
এখানে স্তন্যপান প্রবৃত্তিকালে জীবনাদৃষ্ট অর্থাৎ যে অদৃষ্ট দ্বারা শিশু 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই অদৃষ্টই উক্ত সংস্কারের উদ্বোধকরূপে কল্পিত হয় । 
এবং উক্ত সংস্কার হইতে নবজাত শিশুর জন্মান্তরীয়-অন্ুভৃত-কন্তন্তপানং 
মদিষ্টসাধনং” ইত্যাকারক ইঠ্টসাধনতজ্ঞানের স্মরণ হয়, এবং উহা হইতে 
জাতমাত্র শিশুর স্তন্পানে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এইভাবে সংস্কারের অনাদিত্ব 
সিদ্ধ হইলে সংস্কারের আশ্রয় আত্মারও অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়, অনাদি ভাবপদার্থ 
অবিনাশীহেতু আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় ইহাই বুঝিতে হইবে | 

যদি বল চক্ষ্রা্দি ইক্দ্িয়মূহ জ্ঞানাির প্রতি করণ ও কর্তা হউক, আর 
করণ ও কর্তার সামানাধিকরণা নাই এতাদৃশ সাধক কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত 
হয় না। এই আশঙ্কা ধারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন__“তথাত্ব” ইত্যাদি 
গ্রন্থ । তথাত্ব শব্দের অর্থ ইন্দট্রিয়ের চৈতন্য। ইন্দ্রিয়সমূহকে বা প্রত্যেকটি 
ইন্দ্রিয়কে আত্মা খলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেহেতু পূর্বেব যে চক্ষুরাদি 
ইন্জিয় যে পদার্থ প্রতাক্ষ করিয়াছে, দৈবাৎ সেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলেও 
সেই পদার্থের স্মরণ হয়। এখন যদি চক্ষুরাদি ইঞ্জ্রিয়কে আত্মা বা ভুষ্টা 
বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে চক্ষুরাির বিনাশে প্রাক্দৃষ্ট বস্তর স্মরণ 
কীরূপে সমুৎপন্ন সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু এক ব্যক্তির দৃষ্ট বা অনুভূত 
পদার্থের স্মরণ অন্তব্যক্তি হইতে সমুৎ্পন্ন হয় না ইহাই নিয়ম । অতএব তখন 
অনুভূত কর্তা চক্ষুনিত্দ্িয়ের অভাববশতঃ পূর্বেবে চক্ষুঃ কতৃক দৃষ্ট বাঁ অন্থৃভৃত 
বিষয়ের ম্মরণ হয় না। কারণ অন্থভব ও স্মরণের দামানাধিকরণ্যরূপেই 
অর্থাৎ একাধিকরণবৃত্তিতারূপে কারধ্য-কারণভাব হয় অর্থাৎ স্মরণ সমবায়সন্বন্ধে 
ষেস্থানে থাকে, অন্ুভবও সমবায় সম্বদ্ধে সেই স্থানে থাকিয়াই স্থৃতির প্রতি 


প্রত্যক্ষথগ্ডম্‌ ১৩৫ 


কারণ হয় বলিয়া! একের অনুভূত বিষয়ের ম্মরণ অন্যের হইতে পারে না। 
ইহাই উক্ত গ্রন্থের ভাবার্থ। 

ইন্দ্রিয় আত্মা বা! কর্তা বলিয়া! স্বীকৃত হইলে জান, সুখ ও দুখ প্রভৃতি গু 
সমূহকে ইন্্রিয়াশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ষে ইন্দ্রিয় অতীন্দরিয়, 
তাহার গুণসমূহও অতীন্দ্রীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে । অতএব শরীর বা 
ইন্দ্রিয়, আত্মা বা কর্তা বলিয়া কদাপি স্বীকৃত হইতে পারে না। এই বিষয়ে 
গভীর বা নিবিড় ভাবে চিন্তা করিলে আরও অনেক বস্তু বুদ্ধিতে ভাসমান 
হইবে। 

যদি বল শরীর বা] চক্ষুরাি ইন্দ্রিয়সমূহ, আত্মা বা কর্তা রূপে স্বীকৃত না 
হউক্‌, কিন্তু নিত্য ও চেতনপদার্থ মন, কর্তা বা! আত্ম! বলিয়। স্বীকৃত হউক্‌। 
এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন_মশোহপি ন তথা” ইত্যাি 
গ্রন্থ । মনকেও চেতনপদার্থরূপে আত্মা বা কর্তা বলিতে পারা যায় না। 
যেহেতু প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব হইল কারণ, এবং মন হইল অধুপদার্থ। অতএব 
মনকে জ্ঞানাদির অধিকরণ আত্ম! বলিয়। স্বীকার করিলে মনেতে জ্ঞান, স্থথ ও 
দুংখার্দির প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয়। যেহেতু মন অপুপরিমাণ । অণুপরিমীণ- 
বিশিষ্ট দ্রব্য অতীক্জরিয় বলিয়া তদ্বৃত্তিগ্ুণও অতীক্দ্রিয় হয়। অথচ জ্ঞান স্থ 
দুঃখ্যাদির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া উক্তগুণসমূহ অতীক্দ্রিয় নহে। গ্রন্থকার মনের 
অথুত্ববিষয় পরে সবিশদ বলিবেন। 

বিশ্বনাথ বিজ্ঞানবাদীর মত নিরাস করিবার জন্য দলে উক্ত মত 
উপস্থাপিত করিতেছেন--“নন্চ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বাবা । যদি বল বিজ্ঞান__- 
ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞানই আত্মা বলিয়া গণ্য হউক্‌। যেহেতু উহ। স্বতঃপ্রকাশ 
স্বরূপ ও চেতন পদার্থ । বিজ্ঞান দুই প্রকার- প্রবৃত্ভিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান । 
ইহ ঘট, ইহ1 পট ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞানের নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। আর যে 
জ্ঞানের দ্বারা প্রতিনিয়ত স্বসতভার অনুভব হয় তাহাকে আলয়বিজ্ঞান বলে । 
কিন্তু জ্ঞান হ্ুখাদি সেই আলবিজ্ঞানেরই আকার বিশেষ। সেই আলয়- 
বিজ্ঞান ও ভাব--অর্থক্রিয়াকারী বলিয়। ক্ষণিক-দ্বিতীয় ক্ষণে বিনাশী ( যৎসৎ 
তঙ ক্ষণিকম্‌ )। 

পূর্বব-পূর্বব বিজ্ঞান উত্তর উত্তর বিজ্ঞানের হেতু বলিয়া স্থযুপ্তি অবস্থাতেও 
আলয়বিজ্ঞান ধারার বিরাম ব। বিশ্রাম হয় না। যেমন একবন্ত্রে অবস্থিত 
কল্ত,বীগন্ধ বস্ত্ান্তরে সংক্রমিত হইয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ পূর্বব-পূর্বব বিজ্ঞান 


১৩৬ ভাযাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


হইতে সমুৎপর সংক্কারসমূহ উত্তর উত্তর বিজ্ঞানে সংক্রমিত হয় বলিয়। 
স্মরণাদির উৎপত্তি হয় । অগ্তথা বিজ্ঞান ক্ষণিক বলিয়! বিজ্ঞান জন্য সংস্কার 
ও ক্ষণিকহেতু কালাস্তরে ন্মরণা্দির অন্পপত্তি হইত। এরূপ বলিতে পার 
না। কারণ সমন্ত জগৎ যে বিজ্ঞানের বিষয়, সেই সব্র্ব বিষয়ক ক্ষণিক আলয়- 
বিজ্ঞান আত্ম! এই কথা যদি বল, তাহ হইলে সেই ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞানাত্মার 
সর্বজ্ঞত্বের আপত্তি । আর যি বল কোন একটি পদীর্ধথ বা বস্ত সেই বিজ্ঞানের 
বিষয়, তাহা হইলে কোন্‌ পদার্থ বিষয়ক ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান আত্মা, আর 
কোন্‌ পদার্থ বিষয়ক ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান আত্মা নহে, ইহার সাধক কোন 
প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এবং জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক হয় খলিয়া সবিষয়ক 
বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে স্বযুপ্তিকালেও আত্মার প্রকাশ হেতু 
বিষয় প্রকাশের আপত্তি হইয়] উঠিবে | 

যদি বল স্যুপ্তিকালে বিজ্ঞানধারার কোন আকার থাকে নী, অর্থাৎ 
নিব্বিয়ক আলয়বিজ্ঞান আত্মা । এবপ বলিতে পাব না। কারণ নিব্বিষয়ক 
আলয়বিজ্ঞানের জ্ঞানত্ববিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না অর্থাৎ স্ধুপ্তি 
কালে জ্ঞানসম্ততিকে নিব্বিষয় বলিয়। স্বীকাৰ্ করিলে উহ্7যে জ্ঞান সে বিষয়ে 
প্রমাণাভাবের আপত্তি হয়, যেহেতু জ্ঞান বিষয়হীন হয় না। অন্যথা অর্থাৎ 
প্রমাণ ব্যতীত নিব্বিষয়ক বিজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়! স্বীকার করিলে ঘটাদিত্রব্য 
ও জ্ঞান এপ আপত্তি হইবে। যদি বল উক্ত আপত্তি আমার ইষ্ট বস্ত, 
যেহেতু আমার মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তই নাই, স্কতরাং ঘটাদিজ্ব্য 
হইল জ্ঞান বস্ত। এরূপ উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে । যেহেতু ঘটপটাদি দ্রব্য হইল 
অনুভবের বা জ্ঞানের বিষয় একথা অস্বীকার করা যায় না। যদি বল অন্ুভৃয়- 
মান ঘটপটাধি দ্রব্যকে বিজ্ঞানেরই আকারবিশেষ বলিয়! স্বীকার করিব । 
এইরূপ উক্তি অযুক্তি। যেহেতু উক্ত আকার বিশেষটি কি বিজ্ঞান হইতে 
অতিরিক্ত » না অনতিরিক্ত? যর্দি আকার বিশেষকে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বলিয়া 
স্বীকার কর তাহা হইলে বিজ্ঞানভিন্ন বস্ত সিদ্ধ বা স্বীকৃত হইল । আর যদি 
আকার বিশেষকে বিজ্ঞানানতিবিক্ত পদার্থ বলিয়। স্বীকার কর, তাহা হইলে 
সমৃহালম্বনজ্ঞানস্থলে অর্থাৎ নীলঘট, পীতঘট প্রভৃত্তি অনেক বিষয়ক জ্ঞানস্থলে 
নীলাকারও পীতাকার হউকৃ। কারণ ন্ব্পতঃ বিজ্ঞানের কোন ভেদ না 
থাকায় উক্ত সমৃহালম্বন বিজ্ঞান এক। যেমন নীলাকারাত্মক বিজ্ঞান হইতে 
পীতাকার অভিন্ন, সেইরূপ পীতাকারাত্মক বিজ্ঞান হইতে পীলাকার অভিগ্প। 


গ্রত্যক্ষবণ্তম, ১৩৭ 


স্থুতরাৎ নীলঘট ও পীতঘট ইহারা অভিন্ন। যদি বল অপোহরূপ অর্থাৎ 
অপোহ-_ তদ্ভিব--নীলপীতাদিভিন্ন বস্ত হইতে ব্যাবর্তক যে নীলত্বপীতত্বাি 
ধম, নীলাকার ও পীতাকার এই বিজ্ঞান।অভির্নই বটে কিন্তু উক্ত নীলত্ব ও পীতত্ব 
এই ধর্মদুইটির মধ্যে পরম্পর ভেদ থাকায় নীলাকার ও 'পীতাকারের ভেদ 
প্রতীত বা প্রতিভাত হয়। এরূপ বলিতে পার নাঁ। যেহেতু নীলত্ব- 
পীতত্বাদি পরম্পরবিরুদ্ধধন্মের এক ধন্দীতে বা একাধিকরণে সমাবেশ হইতে 
পারে না। যদি নীলত্ব-পীতত্বাদি বিরুদ্ধধশ্মের একাধিকরণে সমাবেশ স্বীকার 
কর, তাহা হইলে বিরোধ নির্ধারণ বা নিশ্চয় কর একাস্ত দুষ্ধর হইয়া 
উঠিবে। ৰ 

পুর্বধ-পূর্বব বিজ্ঞানের সংস্কার উত্তরোত্তরবিজ্ঞানে সংক্রমিত হয় এই মতকে 
দৃষিবার জন্থ গ্রস্থকীর বলিতেছেন -“ন বা” ইত্যাদি গ্রন্থ । বাসনাসংক্রম সম্ভব 
নহে। অর্থাৎ পুকর্-পূর্ব বিজ্ঞানে বা একবিজ্ঞান হইতে সমুৎ্পন্ন সংস্কারের 
উত্তরোত্তর বিজ্ঞানে অথবা অন্তবিজ্ঞানে সংক্রম সম্ভব নহে। একের অন্ভূতি 
বিষয়ের ম্মরণ অপর ব্যক্তির হইতে পারে না, যেহেতু অনুভব ও ম্মরণের 
সামানাধিকরণ্যরূপেই-কাধ্য-কারণভাব পুবের্বই কথিত হইয়াছে । এখন 
বৈয়াধিকরণ্যরূপে কাধ্য-কারণভাব স্বীকারে গ্রস্থকাৰ দোষ দেখাইতেছেন -- 
“মাতৃ-পুন্রয়ো*” ইত্যাদি শ্রন্থের দ্বারা । একবিজ্ঞান হইতে সমুৎপর্ধ সংস্কারের 
অন্ত বিজ্ঞানে সংক্রম সম্ভব হইলে মাতার বাসনা গর্ভস্থপুত্রে সংক্রমিত হইতে 
পারিত অর্থাৎ মাতার অনুভূত বিষয়ের স্মরণ গর্ভস্থিত শিশুর হইতে পারিত। 
যদি বল উপাদান-উপাদেয়ভাব বা কাধ্য-কারণভাবই বাসনাসংক্রমের নিয়ামক 
অর্থাৎ কারণের বাসনা কাধ্যে সংক্রমিত হয়, অন্যত্র হয় না। অতএব মাতা 
ও গর্ভস্থিত শিশুর পরম্পর কারধ্য-কারণভাব না থাকায় মাতার অনুভব বিষয়ের 
স্মরণ গর্স্থিত শিশুর হয় না। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু বাসনার 
ক্রম সম্ভব নহে । কারণ সংক্রম হইল ক্রিম্না 'বা কশ্মপদার্থ২ আর বাসনা 
হইল গুণপদার্থ, গুণের ক্রিয়া! না থাকায় “বাসনার সংক্রম” এইরূপ বাক্যার্থেরই 
অন্গপপত্তি হয় । এই নিমিত্বই বিশ্বনাথ বলিলেন বাসনার সংক্রম সম্ভব নহে। 
যদি বল “বাসন! সংক্রম” এই বাক্যের অর্থ হইল উত্তর বিজ্ঞানে বাসনার 
উৎপত্তি। এরূপও বলিতে পার না । যেহেতু বাসনার উৎপাদক বা কারণ নাই, 
অতএব কারণ ব্যতীত কার্ধ্য উৎপন্ন হইতে পারে না। উত্তরবিজ্ঞান হইতেই যদ্দি 
স*ন্কার উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে করণীভূত বিজ্ঞান অনম্তহেতু তাহার কাধ্যভৃত 


১৩৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


-স্কার ও অনস্ত হইয়! উঠিবে। যদি বল যে সকল উত্তরবিজ্ঞানে শক্তিবিশেষ 
অর্থাৎ ষে সকল উত্তরবিজ্ঞানের পর ন্মরণ অনুভব সিদ্ধ হয়, সেই সকল বিজ্ঞানই 
ংব্কারের উৎপাদক বা জনক হয়, অন্যবিজ্ঞান হয় না, এইরূপ কাধ্য-কারণভাব 
কল্পিত হইলে পুর্ব কথিত অনস্ত সংস্কারের আপত্তি হইতে পারে না। এরূপ 
কথা বলিতে পার না। কারণ উক্ত শক্তিবিশেষের কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত 
হয় না। এবং উক্ত শক্তিবিশেষ স্বীকার করিলে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে 
“যৎ্সৎততক্ষণিকং” অর্থাৎ যাহা সৎ্ববিদ্যমান বা জন্তভাব তাহাই ক্ষণিক। 
স্মরণের আশ্রয়ভূত বিজ্ঞানের পুর্বব্তাী বিজ্ঞানে শক্তিবিশেষয কল্পিত হইলেও 
বিভিন্ন ম্মরণের অনুরোধে বিজ্ঞানে অনস্তশক্তি এবং সেই শক্তি ক্ষণিক বলিয়া! 
তাহার ধ্বংস, প্রাগভাব প্রভৃতি কল্পনাজনিত গৌরব দৌষ হয়। এই যুক্তি 
দ্বানা ক্ষণিক শরীরে চৈতন্য এই মতও দূরীভূত বা নিরাস হইল। যেহেতু 
ক্ষণিক শরীর স্বীকার করিলে ভিন্ন ভিন্ন স্মরণহেতৃ শর্দীরে অনস্তশক্তি, তাহার 
ধ্বংস, প্রাগভাব প্রভৃতি কল্পনা! জন্য গৌরব দোষ হয়। এবং অতিশয় স্বীকারেও 
কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। 

বীজাদিক্ষেত্রস্থলেও মৃত্তিকা ও জলসংষোগাদি সহকারীকারণের সাব্লিদ্যও 
অসান্লিধ্য দ্বারাই কদাচিৎ কার্য্যভূত অস্কুরের উৎপত্তি বা অন্ৎপত্তি পরিলক্ষিত 
হওয়ায় গোলার বীজ্জ হইতে অস্কুর উৎপন্ন হয় না, ক্ষেত্রস্থিত বীজ হইতেই 
অস্কুর উৎপন্ন হয় বলিয়া ক্ষেত্রস্থিত বীজে কুর্বদ্রপত্ব অর্থাৎ শক্তিবিশেষ যেমন 
কল্পিত হয়। সেইরূপ ক্ষণিক শরীরেও কল্পিত শক্তিবিশেষের দ্বারাই উত্তরোত্তর 
শরীরে বাসনাসমূহ সমূপন্ন হয় ইহাই পৃবর্বপক্ষের অভিমত । 

এখন গ্রন্থকার বিশ্বনাথ স্বসিদ্ধান্তের কথ! বলিতেছেন ম্বত্তিকা সলিল 
সংযোগ প্রভৃতি সহকারীকারণ থাকিলেই বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, আর 
উক্ত সহকারীকারণসমূহ না! থাকিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় ন1 এরূপ অন্বয়-ব্যতিবেক 
ব্যাপ্তি দ্বারাই যখন কার্ধ্য হয় ৩খন ক্ষেত্রস্থিত বীজে শক্তিবিশেষ স্বীকারে বা 
কল্পনার প্রয়োজন করে না। সেইরূপ ক্ষণিক শরীরে বাসনা সংক্রমের জন্ 
শক্তিবিশেষ কল্পনারও প্রয়োজন করে না। 

এখন নিত্য বিজ্ঞানবাদী বলিতেন - ক্ষণিকবিজ্ঞান আন্ম! একথা স্বীকার 
করিলে যদি গৌরব পৌষ হয়। তাহা হইলে নিত্যবিজ্ঞান আত্মা বলিয়। 
স্বীকৃত হউক্‌। “অরে মৈত্রেয়ী এই আত্মা অবিন।শী, সত্য, জ্ঞান, অনস্ত ও 
ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতির প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। এরূপ বলিতে পার না। 


প্রত্যক্ষখগডম্‌ টিটি 


যেহেতু নিত্যবিজ্ঞান যে সবিষয়ক হইতে পারে না একথা পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে । 
আর নিত্যবিজ্ঞানকে নির্বিষযয়ক বলিতে পার না। যেহেতু উহা যে জ্ঞান সে 
বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। আত্মার সবিষয়কত্থেও অনুভব 
নাই। আত্মার অচ্থভবকালে বিষয়ের অন্নুভব হয় ন! বলিয়। বিজ্ঞান আত্মা। 
নহে। অতএব আত্ম বিজ্ঞান ভিন্ন নিত্যপদার্থ ইহ পিদ্ধ হইল | সত্য, জ্ঞান 
প্রভৃতি বিশেষণপদসমূৃহ ব্রন্ষস্ববূপ প্রতিপানে উপযোগী কিন্তু উক্ত বিশেষণ- 
প্গুলি জীবস্বরূপ প্রতিপাদনে উপযোগী নহে । যদি বল জীবাত্মাও ব্রঙ্গের 
( পরমাত্মা ব1 ঈশ্বরের ) এঁক্যবশত: জীবাত্মা জ্ঞানন্বরূপ বলিয়1 স্বীকৃত হউক্‌। 
এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য গ্রন্থকার জীবাত্মা ও বর্ষের ভেদ দেখাইতেছেন-+ 
পজানাজ্ঞান” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । জ্ঞান, অজ্ঞান, স্তখ ও ছুংখ প্রভৃতি 
গুণসমূহের বৈচিত্র্যের নিমিত্তই প্রতিশরীরে আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত 
হয়। শরীরভেদে আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন বলিয়! কেহ স্থধী, কেহ ছুঃখী, কেহ জ্ঞানী, 
কেহ বা অজ্ঞানী ইত্যাকারক-প্রত্যয়সমূহের বৈলক্ষণের দ্বাৰা জীবাত্মাসমূহের 
পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হইলে এক ঈশ্বরের সহিত অনেক জাবাত্মার অভেদ সম্ভব 
নয় বলিয়াই জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধ হইল । অন্যথা অর্থাৎ 
জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের ভেদ স্বীকার না! করিলে অর্থাৎ ঈশ্বর জীবাস্মান্বরূপ 
এইরূপ স্বীকৃত হইলে কোন ব্যক্তি বদ্ধ কেহ বা মুক্ত এরীপ ব্যবস্থার বা ব্যবহারের 
অন্ছুপপত্তি হ্য়। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অঙ্দে জ্ঞাপক যে বেদ আছে, 
সেই বেদও জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অভেদ দ্বারা তাদাত্ম্য প্রতিপাদণ 
করিয়া স্তব বা প্রশংসা করিতেছেন_ মুক্তকামী ব্যক্তির অভেদ উপাসনায় 
প্রযত্ববান্‌ হওয়া কর্তব্য ইহা বলিতেছেন । অতএব অর্থাৎ অভেদবোধক বাক্য- 
সমূহ ঈশ্বরানুরক্তি প্রতিপাদক বলিয়া সকল জীবাত্মা ব্রহ্ম সেবায় বা ঈশ্বরের 
উপাসনায় সমপিত এরূপ শ্রুতি পরিলক্ষিত হয়। মোক্ষদশায় অজ্ঞান নিবৃত্তি 
হইলে জীবাত্মার সহিত ত্রন্ষের অভেদ উপপন্ন হয় এইরূপও বলা যায় না। ভেদ 
নিত্যপদার্থ বলিয়। উহার নাশ অসম্ভব । ভেদ পিনষ্ট হইলেও জীবাত্মা ও কর্ম 
এই ব্যক্তিদ্বয় থাকিবেই। যি বল অনিত্যহেতু দ্বিত্বসংখ্যাও নষ্ট হয় বপিয়া 
দ্বিত্বের আশ্রয় জীবাত্ম। ও ব্রদ্ধ এই ব্যক্তিদ্বয়েণও নাশ সম্ভব। একথাও বল! 
যায় না। তোমার-ব্দাস্তীর মতে যেমন নিধশ্মক ব্রন্মে সত্যত্বধশ্মের অভাব 
থাকিলেও সেই সত্যন্বূপ হয়। আমার মতে সেইরূপ জীবাত্মা ও ব্রদ্ধে 
দ্বিত্বসংখ্যার অভাব থাকিলেও জীবাত্মা ও ত্রন্ধ বা ঈশ্বর ইহ] দুইটি ব্যক্তি এরূপ 
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স্পষ্টভাবেই বোধিত হয়। যদি বল ব্রদ্ষে সতাত্র হইল মিথ্যাত্বেরে অভাব, 
আর অভাব অধিকরণন্বরূপ বলিয়া! সত্যত্ব ব্রদ্ধের স্বরূপ, ব্রদ্ষের ধর্ম 
নহে। সৃতরাং ব্রন্মে সত্যত্বপ ধশ্মের অভাব থাকিলেও ব্রহ্ম সত্য ইহ উপপন্ 
হইল। একত্বাভাব উভয়ে থাকে বলিয়া একত্বাভাবই দ্বিত্ব বলিয়া গণা, 
যেহেতু অভাব অধিকরণস্বক্ূপ । অতএব জীবাত্মাও ঈশ্বরে দ্বিত্বসংখ্যার অভাব 
থাকিলে একত্বাভাবরূপ দ্বিত্ব থাকায় জীবাত্মা ও ঈশ্বর ব্যক্তিঘয়স্বরূপ 
এইরূপও স্বীকার কর। পৃথিবীতে গন্ধ থাকিলেও পৃথিবী ও জল এই উভয়ে 
গন্ধ নাই-গন্ধাভীব আছে, অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়া গন্ধাভাবের অধিকরণ 
পৃথিবী ও জল এই উভয় প্ব্য হইয়াছে, অতএব এই প্রতয়ান্থুসারে পৃথিবীতে 
গন্ধাভাবের অধিকরণ সিদ্ধ হইল অর্থাৎ পৃথিবীতে গন্ধাভাব সিদ্ধ হয়। সেইরূপ 
জীবাত্ম। ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রত্যেকে একত্ব থাকিলেও জীবাত্মা ও ঈশ্বর এই 
“উভয়, এক নহে” উভয়ে দ্বিত্ব আছে এবং অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়] দ্বিহ 
একাত্বাভাবরূপ, অতএব একত্বানধিকরণে প্জীবাত্মা ও ঈশ্বর এই” উভয়ে 
একত্বাভাবরূপ দ্বিত্ব সিদ্ধ হইল । একথা সবর্বজনসম্মত | “ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই 
হয়” এই শ্রুতি অন্কসারে “মোক্ষকালে জীবাত্মাও ব্রর্ধ অভেদ” এই শঙ্কা 
নিরাসের জন্য গ্রন্থকার বিশ্বনাথ বলিতেছেন -“সোহপি” ইত্যাদি গ্রস্থ। 
সম্পদ-অধিক হইলে যেমন লোকে বলিয়া থাকে-_পুরোহিত রাজা হইয়াছে, 
এই লৌকিক-বাক্য রাজ] ও পুরোহিতের যেমন সাম্য প্রতিপন্ন করে, সেইরূপ 
মোক্ষদশায় যে ব্দে জীবাত্মার সহিত ত্রন্দের অভ্দে বলিয়াছেন, সেই বেদবাক্য 
মোক্ষকালে স্থখছুঃখাদির অভাব ছার জীবাত্মার ব্রহ্মসাম্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
অতএব জীবাত্মা নিরগ্তন অর্থাৎ দুঃখরহিত হইয়া পরমসামা-_নিতাস্তসাম্য 
অর্থাৎ ব্রদ্মসাদৃশ্য লাভ করেন এইরূপ শ্রুতিবাক্যও পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বর 
বিজ্ঞানস্বরূপ হউকৃ এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন _ 
“ঈশ্বরোহপি” ইত্যাদি গ্রস্থ । ঈশ্বর ও জ্ঞানস্ুখাদিত্বরূপ নহেন কিন্তু তিনি 
জ্ঞানাদির আশ্রয় বা অধিকরণ। যিনি সবর্জ্ঞ অর্থাৎ সকলবিষয়ক সামান্ত- 
জ্ঞানাশ্রয়। তিনি সব্্ববিৎ অর্থাৎ সকলবিষয়কবিশেষজ্ঞানাশ্রয় এই শ্রুতি 
বাক্যের অন্থুরোধবশতঃ “বিজ্ঞানমা নন্দ ব্রক্ষ” এই শ্রুতিবাক্যে বিজ্ঞান পদের 
অর্থ জ্ঞানাশ্রয়ই কথিত বা উক্ত হইয়াছে । “আনন্দ” শব্দের অর্থ আনন্দবান্‌। 
“অর্শআদিত্বাদচ এই স্ুত্বান্থসারে আনন্দ শব্দের উত্তর মত্তবর্থীয় অচংগ্রতায় 
হইয়াছে । অন্যথা পুংলিঙ্গের আপত্তিহেতু “ব্রহ্ষআনন্দবান্” এরূপ প্রয়োগ 
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ন৷ হইয়] “ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ” এরপ প্রয়োগের আপত্তি বা প্রসঙ্গ হইয়া 
উঠে। 
যদি বল ঈশ্বরে আনন্দাভাবহেতু “আনন্দবান্” একূপ অর্থ অস্বীরৃত হউক্‌। 
এই শঙ্কা নিরাসের জন্য গ্রন্থকার ব্লিতেছেন_-“আনন্দোহপি” ইত্যাদি গ্রস্থ। 
যেমন মস্তকাদি হইতে ভারাদির অপসারণের পর সে বাক্তি “আমি সুখী 
হইলাম” এরূপ বলিয়া থাকেন। এখানে সখী শব্দের দুংখাভাবে লক্ষণ 
অর্থাৎ লক্ষ্যার্থ হইল ছুঃখাভাববান। সেইরূপ ব্রদ্ধ আনন্দবান এখানে আনন্দ 
শকের দুঃখাভাবে লক্ষণা । “অস্থখং” অর্থাৎ ব্রন্ম সুখ ভিন্ন এই শ্রুতি দ্বারা ব্রন্গে 
আনন্দ থাকুক কিন্তু ব্রহ্ম আনন্দন্বরূপ নহেন। যদি বল ব্রহ্ম স্থখ ভিন্ন এখানে 
অস্ুথ শব্দের স্থখ ভিন্ন এরূপ অর্থ না করিয়া 'ন বিছ্যতে স্থখং যস্থ্য অর্থাৎ যাহার, 
স্থথ নাই এরূপ অর্থ কি জন্ত স্বীকৃত হইল নী? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। 
কারণ বহুব্রীহি সমাসে অন্য পদার্থ বুঝাইবার জন্য নঞপদের লক্ষণা স্বীকৃত 
হইলে সেই লক্ষণাম্বীকাররূপ ক্রিষ্ট কল্পনার আপত্তি হয় এবং “আনন্দং” এখানে 
আনন্দ এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে প্রকরণবিরোধ হয় এবং মত্বর্থীয় অচ. প্রতায়ের 
সহিতও বিরোধ উৎপন্ন হইবে । “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিবাকো আনন্দ 
শব্দের ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ, মতৃবর্থে অচং প্রত্যয় ব্যতীত উপপন্ন হয় নাঁ। কিন্তু 
অচ. প্রত্যয়ান্ত আনন্দপদের অর্থ আনন্দবিশিষ্ট বা আনন্দবান বোধিত হয়। 
“অস্থথং” এই পদেও নঞতৎপুরুষ সমাস হইবে, কিন্তু অস্থথপদে বহুব্রীহি সমাস 
স্বীকার করিলে স্থখাভাববান্‌ - ( আনন্দাভাববান্‌) বোধিত হয়। অতএব 
অস্তখশ্রুতির ও বিজ্ঞানশ্রতির পরস্পর বিরোধ হইবে । “আনন্দ ব্রহ্মণে। 
বিদ্যাৎ” এই শ্রুতিবাক্যে আনন্দ ও ত্রন্ষের ভেদ সুস্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে । 
ইহাই ব্রক্ষবাদের সংক্ষেপ কথা । 
পৃবর্বকথিত যুক্তি অনুসারে আত্মার জ্ঞানবন্সাধনের দ্বারা এবং বক্ষামীণ 
যুক্তির দ্বারা ( মতমপান্তম্-_সাংখ্যমত নিরস্ত হইল ইহার সহিত অন্বয় হইবে ) 
খ্যমতে-_ প্রকৃতিকর্ত্রী, পুরুষ পদ্মপত্রের মত নির্লেপ অর্থাৎ কর্তৃত্বাদিসন্বন্ধ- 
রহিত । কিন্তু চেতন । পুরুষ কারণ বলিয়! স্বীকৃত হইলে সাংখ্যমতে কার্ধ্য- 
কারণের অভিরহেতু কার্যের নাশ হইল কার্ধ্যরূপে কারণও বিনষ্ট হইবে 
এইজন্য পুরুষ কারণরূপে স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যমতে বুদ্ধি হইল অচেতন 
পদার্থ, অথচ বুদ্ধির “আমি চেতন” এইরূপ অভিমান আছে বা হয়। এখন 
কোন চেতনপণদার্থ বর্তমান না থাকিলে বুদ্ধির চৈতন্ঠাভিমান হইতে পারে না। 
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এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-বুদ্ধির চৈতন্তাভিমান চেতন পুরুষ ব্যতীত 
অন্তপ্রকারে উপপক্ন হয় না বলিয়! পুরুষ চেতন বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। 
প্রকৃতির পরিণাম বা বিকারই 0)9780 10011025107. হইল বুদ্ধি পদার্থ । 
সেই বুদ্ধিই মহত্বত্ব অন্তকরণ বলিয়! পরিগণিত হয়। বুদ্ধি থাকার জন্যই 
পুরুষের সংসার হয় অর্থাৎ স্থখছুঃখার্দির অন্গভব হয় আর বুদ্ধি না থাকিলে 
স্থখদুখার্দির বোধাভাবহেতু পুরুষের মোক্ষ হয় । 

সেই বুদ্ধি ইন্দিয়রূপ প্রণালী ব। পথ দ্বারা নিত হইয়া যে ঘটপটাদি- 
বিষয়াকারে পরিণত হয়, তখন সেই জ্ঞানরূপ পরিণামই ঘটপটাদিবি ষয়ের 
সহিত সম্বন্ধ ভইলে উহা! ( বুদ্ধি) তত্তৎ ঘটপটাদি-বিষয়াকার ধারণ করে । বুদ্ধির 
এরূপ বিষয়াকারে পরিণতিই জ্ঞান পদার্থ বলিয়৷ অভিহিত হয়। পরে তাদৃশ 
বুদ্ধির প্রতিবিষ্ব জন্য পুরুষের “আমি জানি আমি করিতেছি” ইত্যাদি 
উপলদ্ধি হয়। অতএব সাংখ্য মতে জ্ঞান ও উপলব্ধি স্বতন্থ পদার্থ_জ্ঞান-- 
5671591107, উপলন্ধি-_1910090107 | বুদ্ধি ও পুরুষের পরস্পর অভিন্পজ্ঞান- 
হেতু পুরুষের কর্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ পুরুষ কর্তা না হইলেও আমি ( পুরুষ ) কর্ত। 
এরূপ মনে করে এবং বুদ্ধির চৈতন্যাভিমান অর্থাৎ বুদ্ধি চেতন বস্ত ন। হইলেও 
আমি (বুদ্ধি) চেতন এইরূপ মনে করে । “মমেদং কর্তৃব্যাং” আমার ইহা কর্তব্য 
এই জ্ঞানে “মম” এই অংশটি বুদ্ধির পুরুষসন্বন্ধ বা চৈতগ্যাভিমানবৌধ | বুগ্ধি 
দূর্পণের মত স্বচ্ছ পদার্থ । যেমন প্ররুতপক্ষে দর্পণে মুখ না থাকিলেও দর্পণ 
স্বচ্ছ বলিয়া! দর্পণে মুখের প্রতিবিষ্ব পতিত হয় । সেইরূপ বুদ্ধি অচেতন বস্ত 
হইলেও স্বচ্ছ বুদ্ধিতে চেতন পুরুষের প্রতিবিদ্ব পতিত হয় বলিয়! “মম” আমার 
এইরূপ বুদ্ধির পুরুষসম্বন্ধ বা চৈতন্তাভিমানবোধ উৎপন্ন হয়। কিন্তু দর্পণের 
মুখ যেমন অলীক বা অবান্তব বস্ত, সেইরূপ বুদ্ধির চৈতন্যাভিমানও অলীক | 
“ইদং” এই অংশটি বিষয় সম্বন্ধ । ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী দ্বারা নির্গত বুদ্ধির ঘট- 
পটাদি বিষয়াকারে পরিণতি বিশেষকেই বিষয়সন্বদ্ধ বলে। নিংশ্বাসাভিহত 
দর্পণের মালিন্য যেমন যথার্থ বস্ত, সেইরূপ বুদ্ধির বিষয় সম্বন্ধও যথার্থ বস্ত, 
পুরুষসম্বদ্ধের বা চৈতন্ঠাভিমানের মত অলীক বা অবাস্তব পদার্থ নহে। 

পকর্তৃব্ঘ” এই অংশটি ব্যাপার । বুদ্ধির পুরুষসন্বন্ধও বিষয়সন্বদ্ধ দ্বার! 
ঘটপটাদির জ্ঞান হয়, পরে উহা করিতে হইবে এইরূপে বুদ্ধির যে অধ্যবসায় হয়, 
সেই অধ্যবসায় বুদ্ধির ব্যাপার সথন্ধ বলিয়া কথিত হয়| এইরূপে বুদ্ধির তিনটি 
আকার বিশেষ বা অংশ থাকায় বুদ্ধিকে অংশত্রয়বতী বা স্বন্ধাত্রয়বতী বলা হয়। 
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যেমন মলিন দর্পণে মুখদর্শন করিলে মুখের মালিন্ত প্রতিভাত হয়, কিন্তু গ্ররুত- 
পক্ষে মুখের মালিন্য নাই । সেইরূপ বুদ্ধি অচেতন পদার্থ হইলেও স্বচ্ছ বুদ্ধিতে 
চেতন পুরুষ প্রতিবিখিত হওয়া ঘটপটাদি বিষয়াকারে বুদ্ধির পরিণতি বিশেষ- 
রূপ জ্ঞানের সহিত পুরুষের যে সম্বন্ধ হয়, সেই সমন্ধটি বাস্তব বস্তব নহে সেই 
অবাস্তব সম্বন্ধ বলে পুরুষ “অহ করোমি অহ জানামি” ইত্যাদি যে জ্ঞান 
করে, সেই জ্ঞানকে উপলব্ধি বলে। এ উপলব্ধিতে পুরুষের যে কর্তৃত্বাদি সপন্ধ 
পরিলক্ষিত হয় ভাহাও অবাস্তব । অচেতন বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক্‌ বস্ত। এইরূপ 
ভেদজ্ঞান থাকিলে আর উক্ত অবাস্তববোধ উৎপন্ন হয় না। ন্যায়মতে বুদ্ধি, জ্ঞান 
ও উপলব্ধি ইহার! একার্ক শব্দ । জ্ঞানের মত সুখ, ছুখ, ইচ্ছা, দ্বেষ। ধর 
ও অধশ্ম ইহারা বুদ্ধিরই ধশ্ম। যেহেতু কৃতি সামানাধিকরণোই অর্থাৎ যে 
অধিকরণে কৃতি থাকে, সেই অধিকরণে অচেতনবুদ্ধিতেই স্থখছুঃখাদির 
প্রতীতি বা ভান হয়। বুদ্ধি চেতন পদার্থ নহে । কারণ যাহার পরিণাম বা 
পরিবর্তন ০1925 আছে তাহা পরিণামী, পরিণামী বস্তু কখন চেতন হইতে 
পারে না। অতএব বুদ্ধি ভইল পরিণামী বস্ত, উহার ধম্ম পরিণামিত্ব 
পরিণামিত্ব প্রযুক্ত বুদ্ধি চেতন পদার্থ হইতে পারে না। এই সাংখ্যমতনিরস্ত বা 
খণ্ডিত হইল । 

যে অধিকরণে কৃতি, অধৃষ্ট ও ভোগের প্রত্যয় হয়, সেই অধিকরণেই 
চৈতন্তেরও প্রত্যয় বা ভান হয়। অর্থাৎ কৃতি স্বীয়-অধিকরণেই অসুষ্টকে 
উৎপন্ধ করে, অদুষ্ট স্বাধিকরণেই ভোগকে উৎপন্ন করে । কৃতি, অনুষ্ট ও 
ভোগ যে অধিকরণে থাকে চৈতন্যগ সেই অধিকরণে থাকে । রুতির আশ্রয় 
কর্তা, চেতন ভিন্ন _অচেতন এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। 

যদি বল “চেতনাহুহৎ করোমি” অর্থাৎ চেতন আমি করিতেছি এই জ্ঞানের 
চেতনাংশে ভ্রম অর্থাৎ অচেতন বুদ্ধিতে চেতন পুরুষ 'প্রতিবিশ্বিত হওয়ায় বুদ্ধি 
নিজকে “চেতন আমি” এরূপ চেতনশীল বলিয়। অভিমান করে। প্ররুতপক্ষে 
বুদ্ধি চেতন বস্তু নহে। কৃতির অধিকরণ বৃদ্ধি হইলেও চৈতন্তের অধিকরণ 
বুদ্ধি নহে বলিয়া “চেতন আমি” এই জ্ঞানে চেতনাংশ ভ্রম বলিতে হইবে। 
ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন--“কৃত্যৎশেহপি” ইত্যাদি গ্রন্থ । “করিতেছি” 
এই অংশ ভ্রম বলিয়! স্বীকৃত হয় নাকেন? অর্থাৎ স্বচ্ছ বুদ্ধিতে চেতন পুরুষ 
প্রতিবিখি ত হওয়ায় অচেতন বুদ্ধি নিজকে চেতনশীল বলিয়া অভিমান করে। 
এইজন্য বুদ্ধিকে রৃতির আশ্রয় বলিয়! ভ্রম হয়। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি 
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কৃতির আশ্রয় নহে। চৈতন্য যেমন আত্মার ধশ্ম, সেইরূপ কৃতিও আত্মার 
ধন্ম, অতএব কর্তাও চেতন, ইহার পরস্পর ভিন্ন পদার্থ নহে। স্ৃতরাং 
“করিতেছি” এখানে কৃতির আশ্রম বুদ্ধি এরূপ জ্ঞান এরূপ বল না কেন? বস্ততঃ 
কৃতির আশ্রয় কর্তীও চেতন, ইহারা পরস্পর ভিন্ন বস্ত নহে । অন্যথা অর্থাৎ 
কৃতিও চৈতন্তের আশ্রয় ভিন্নবশতঃ কর্তাও চেতন পরস্পর ভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত 
হইলে বুদ্ধি যদি নিত্যপদার্থ হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি বিদ্যমান থাকায় স্থখ- 
ছুংখার্দিবোধহেতু মোক্ষ হইবে না। এবং সংসারের উপপত্তি হয়। সংসার 
হইল বুদ্ধিজন্য | অতএব বুদ্ধি নিত্য হইলে সংসার সর্বদাই হইতে থাকিবে 
এবং মোক্ষের অভাব হইবে । আর বুদ্ধি অনিত্য বলিয়া স্বীরুত হইলে 
বুদ্ধি জন্যপদার্থ বলিয়া! বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্বে জীবাত্মার সংসার ছিল না ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে । বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্বের তদাশ্রিত অদৃষ্ট প্রভৃতি না 
থাকায় বুদ্ধির উৎপত্তিই হইতে পারে না। এবং বুদ্ধি না থাকিলে বুদ্ধিজন্ত 
সংসারও কদাপি সমুপন্ন হয় না। সাংখ্যবাদী আশঙ্কা করিতেছেন--য্দি বল 
অচেতন প্রকৃতির কাধ্য বলিয়] অর্থাৎ অচেতন প্ররুতি হইতে সমুপগ্ন বুদ্ধিও 
অচেতন বলিয় গণ্য হয়, যেহেতু কাধ্যকারণের অভেদ আছে অর্থাৎ কারণগত- 
গুণ কাধ্যে সংক্রমিত হয় ইহাই ফলিতার্থ । এরূপ শঙ্কা করিতে পার ন1। 
যেহেতু বুদ্ধি অচেতন প্ররুতির কাধ্য ইহ! প্রমাণসিদ্ধ নহে । এই অসিদ্ধি বিষয়ে 
্স্থকার কারণ দেখাইতেছেন--“কর্ত,২” ইতাদি গ্রন্থের দ্বারা । যেখানে যেখানে 
কতৃত্ব সেই সেই স্থানে জন্তন্থ অর্থাৎ কর্তা হইলেই জন্যপদার্থ হয় এরূপ অঙ্ককুলতর্ক 
বিরহবশতঃ কত্তার জন্যত্বে প্রমাণাভাব পরিলক্ষিত হয় । বরঞ্চ রাঁগবান্‌ পুরুষের 
জন্ম হওয়ায় বীতরাগ ব্যক্তির জন্মাভাব পরিলক্ষিত হয় ইহার ছারা কর্তার 
অনাদিত্ব সিদ্ধ বাঁ প্রমাণিত হয়। জন্মমাত্র শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তি দেখিয়া 
সরীগন্ব অন্থমিত হয়। এই রাগের প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ, সেই 
ইষ্টসাধনতাজ্ঞান শিশুর এই জন্মে অসম্ভব বলিয়! জগ্মাস্তর কল্পনা করিতে হয়। 
এইভাবে সেই শিশুর পূর্বপূর্বব জন্মেরও সত্তা অবশ্ঠই স্বীকার ব। কল্পনা করিতে 
হয়। অতএব কর্তা অনার্দি। অনাদ্দিভীবপদার্থের নাশ অসম্ভব বলিয়া উহার 
নিত্যন্ব সিদ্ধ হয়। আর পুরুষের দ্বারা যখন কর্তৃত্বাদিনির্বাহ পরিলক্ষিত হয়, 
তথন প্ররুতি প্রভৃতির কল্পনা অনাবশ্ঠক । 

যদি বল প্ররুতি ও বুদ্ধি প্রভৃতি স্বীকার না করিলে “পুরুষ প্ররতির অর্থাৎ 
্রহ্মশক্তির সত্বরজস্তমাত্মকগুণত্রয়রূপা মায়ার বিকারীভূত বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ- 
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সমূহের দ্বারা অহঙ্কারে--শরীরেন্দ্রিয়াদিতে আমিত্ববোধরূপ অহঙ্কারে ধাহার বুদ্ধি 
আচ্ছর তাদৃশ আত্মা হইয়া সর্বতৌভাবে সকল কশ্শ করিতেছি, ইহা! মনে 
করে। এই গীতাবাক্যে বুদ্ধি প্রভৃতি কর্তা বলিয়৷ স্বীরুত হইয়াছে । এই 
গীতাবাক্যের সহিত বিরোধ হওয়ায় “চেতন আমি করিতেছি” এই গ্রতীতি 
দ্বারা পুরুষের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু 
প্ররৃতির অর্থাৎ অদৃষ্টের গুণ-_অনৃষ্টজন্য ইচ্ছা প্রভৃতির দ্বারা আমিই কর্তা 
ইহাই পূর্বোক্ত গীতাবাকোর অর্থ। উক্ত গীতাবাক্যে ইচ্ছাদি দ্বারা আত্মার 
কতৃত্ব প্রতিপন্নহেতু আত্মার স্বতন্ত্রকতৃত্বাভাব প্রতিপাদন হইলেও অনুষ্টাদি- 
সাপেক্ষে জীবাত্মার কতৃত্ব সিদ্ধহয়। অতএব আত্মার কর্তৃত্ব 5 
কোন বিরোধ পরিদুষ্ট হয় না। 

গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোক--“তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্ত 
যঃ। পশ্যত্যরতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্ঠতি দুর্মতিঃ॥” কিন্তু যিনি কেবল অকর্তী! 
আত্মাকে কর্তারূপে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ অন্নুভব করেন, অবিবেকহেতু বাঁ অসংস্কৃত- 
বুদ্ধিবশতঃ সেই দুশ্মতি প্রকৃততত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন না। এই 
গীতাবাক্য দ্বারাই পূর্বোক্ত শ্লোকের_(৩ অধ্যায় ২৭ শ্লোকের) অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিয়াছেন । ইহাই সাংখ্যমতের সংক্ষেপ সংবাদ | “ধশ্মাধশ্মাশ্রয়” ইত্যাদি । 
এখানে আত্মা পদের অন্ুবৃত্তি হইবে অর্থাৎ আত্মা ধশ্ম ও অধর্মের আশ্রয় । 
শরীর, ধশ্ম ও অধশ্মের আশ্রয়রূপে স্বীরুত হইলে এক দেহে অন্ুষ্ঠিতকশ্মের ভোগ 
অপর দেহে উৎপন্ন হয় না। যেহেতু ধশ্মীধশ্মের আশ্রয়ীভূত শরীর বিনষ্ট হইলে 
ধন্মাধশ্মরূপ কৃতকম্মও বিনষ্ট হয়। “বিশেষগুণযোগত” ইতি । প্রত্যক্ষ- 
যোগ্যবিশেষগ্ডণ--জ্ঞান, স্থখ ও ছৃঃখার্দির সম্বন্ধ দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানবত্ব, স্থখবন্ব 
ও দুঃখবব্বাদি সম্বন্ধে জীবাত্মার মানসপ্রত্যক্ষ অঙ্ভবসিদ্ধ। অন্তথ1! অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণের সম্বন্ধ ব্যতীত অন্তপ্রকারে আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না। 
যেহেতু আমি জ্ঞানবান্‌, আমি কৃতিমান্‌ ইত্যাকারক 'প্রতীতি হইয়! থাকে । 
আত্মাতে জ্ঞান, প্রযত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণসমূহের উৎপত্তি না হইলে 
আত্মার মানস প্রত্যক্ষও সম্ভব হয় না ॥ ৪৯ | 

প্রবৃত্তি ইত্যাদি । এই আত্মা অন্ব্যক্তির শরীরে প্রবৃত্তি প্রভৃতি দ্বার 
অনুমিত হয়। এখানে প্রবৃত্তি শবের অর্থ চেষ্টা। “শরীরস্য ন চৈতন্তং” 
ইত্যাদি পূর্ব গ্রচ্থে-জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ব প্রস্তুতির অভাব শরীরে আছে, 
একথা পূর্বের কথিত হইয়াছে । চেষ্টা প্রষত্বসাধ্যহেতু চেষ্টা দ্বারা প্রযত্ববান্‌ 


১৪৩৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


আত্মা অনুমিত হয়। ইহাই ভাবার্থ। গ্রন্থকার এই অন্মানে দৃষ্টান্ত 
দেখাইতেছেন--"্রথ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । যদিও রথের গতিরপক্রিয়া 
চেষ্টা পদার্থ দ্বারা গৃহীত হয় না। তথাপি সেই রথের গতিরূপ কন্ম দ্বার 
যেমন রথের সারথি অনুমিত হয়, সেইরূপ চেষ্রার্প কর্মের দ্বারা পরপুরুষের 
শরীরেও আত্মা অনুমিত হয় । ইহাই ভাবার্থ। “অহঙ্কার” ইত্যাদি । অহঙ্কার 
শব্দের অর্থ__“অহং” অর্থাৎ “আমি” ইত্যাকারক জ্ঞান, এই জ্ঞানের আশ্রয় 
বা বিষয় হইল আত্মা । কিন্তু শরীর প্রভৃতি নহে । মন ইতি । মনোভিন্ন 
যে ইন্দ্রিয়, সেই ইন্দ্িয়সমূহজন্ত যে প্রত্যক্ষ, সেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষা্দির অবিষয় 
হইল আত্মা। যেহেতু রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণসমূহ না. থাকায় আত্ম 
মন ব্যতীত চক্ষুরাদি অন্য ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষষোগ্য বিষয় নহে । চক্ষুরাদি 
বাহোন্দছিয় রূপ, স্পর্শ প্রভৃতি বাহাবস্তকেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্ত আস্তর- 
বস্তকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয না। জ্ঞান, সুখ ও ছুংখ প্রভৃতি আস্তরবস্ত । 
আস্তর ইন্দ্রিয়ই এই আস্তরবস্তসমূহকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। এই আস্তর- 
ইন্ড্িয় হইল মন। মন চক্ষুরাদিবহিরিক্দিয় নিরপেক্ষ হ্ইয়াই জ্ঞান, স্থুখ ও 
দুংখাদি শ্ব-গ্রাহ্থবিষয়ের প্রত্যক্ষ সাধন হয় । কিন্তু চক্ষুরা্দিবহিরিক্দ্িয় স্ব-স্ব 
গ্রাহ্থবিষয়ের সহিত সন্িরুষ্ট বা সংযুক্ত হইলেও মনের সাহায্য ব্যতিরেকে 
স্বম্ব-কার্ধসাধনে সমর্থ হয় নাঁ। আস্তরপ্রত্যক্ষস্থলে আত্মার সহিত মনের 
সংযোগ, মনের সহিত আত্তরবস্তর সংযোগ । সংযোগ দ্বিনিষ্ঠ পদার্থ । আত্ু- 
মন:ঃসংযোগ আত্মাতে ও মনে আছে, জ্ঞানাদি আস্তরবস্তর সহিত মনের সংযোগ 
জ্ঞানাদিতে ও মনে আছে । এরূপ স্থলে আত্মাতে জ্ঞানাদি আত্তরবিষয়ের 
প্রত্যক্ষ হয়। ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে। বাহাপ্রত্যক্ষস্থলে--আত্মার সহিত 
মনের সংযোগ, মনের সহিত চক্ষুরার্দির মধ্যে একটি বাহোক্রিয়ের সংযোগ, 
এবং সেই বহিরিক্দ্রিয়ের সহিত স্বগ্রাহ্াবিষয়ের সংযোগ হইলে পর আত্মাতে সেই 
বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইজন্য মনকে ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বলা হ্য়। যেমন জ্ঞান-স্থখ-ছুংখাদির প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের করণরূপে 
মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞান-স্থখ-ছুঃখাদির কারণরূপেও মনের অন্তিত্ 
সিদ্ধ হয়। যে কোন বস্তর প্রত্যক্ষের দ্বারাও মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। 
মনকে বিতু বা পরমমহৎ্পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেহেতু 
জ্ঞানা্দির অযৌগপছ্যই অর্থাৎ যুগপৎ বহু বা অনেক জ্ঞানের অন্গৎংপত্তিই মনের 
বিতৃত্বের বাধক এবং মনের অনুস্বের কারণ। এবং মন বিতু বলিয়া স্বীকৃত 


প্রত্যক্ষবগ্ডম্‌ ৯৪৭ 


হইলে আত্মার সহিত তাদৃশ মনের সংযোগ কদাপি হইবে না । যেহেতু 

আত্মা বিতু মনও বিতু। উভয় বিভূর পরস্পর সংযোগ হইতে পারে না। 

কারণ সংযোগ পদার্থ সংযুজ্যমানপ্রবাছয়ের উভয়ে অথবা অন্যতরে ক্রিয়া! 

অপেক্ষিত হ্য়। হস্ত দুইটির উভয়ে অথবা কোন একটি হস্তে ক্রিয়া না থাকিলে 

হন্ত দুইটির সংযোগ হইতে পারে না| বিভুদ্রব্যে ক্রিয়া হয় না, মূর্তদ্রব্যেই 

ক্রিয়া হয়। যে দ্রব্যে ক্রিয়া হয়, সেই দ্রব্যের অভাবাধিকরণ থাকে ইহাই 

নিয়ম । যেমন আমি এখন কলিকাতাতে নাই বলিয়া আমার গমনক্রিয়া- 

ভাবের অধিকরণ হইল কলিকাতী। বিভুত্রব্য ব্যাপক হেতু সর্বত্রই বর্তমান, 

স্থৃতরাং অভাবের অধিকরণ বিভূপদার্থ হয় না। আত্মা ও মন এই দুইটি দ্রব্যই 

নিরবয়বহেতু অবয়বসংযোগজন্য অবয়বীর সংযোগ এরূপ কথাও বলিতে 
পারা যায় নী। এইজন্য জ্ঞানারদির উৎপত্তিতে অসমবায়িকারণরূপে আত্ম-। 
মনোসংষোগের উপপত্তির নিমিত্ত মনকে বিভূ না বলিয়! অণুরূপে স্বীকার করা 
হইয়াছে ॥ ৫০ ॥ 


নিষূৰ্‌ ুষাহি-মৃগাবান্‌ সুত্তিতত ছরিবিঘা মলা 
অনুমূবি: জনুলিস্্াননৃমূলি্রনুলিঘা ॥ ৫ । 
এখানে বিতৃপদের দ্বারা আত্মা গৃহীত হইয়াছে । আত্মা ছুই প্রকার-__ 
জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ভাষাপরিচ্ছেদের মূল গ্রন্থে জীবাত্মার বিষয়ই কথিত 
হইয়াছে কিন্তু ঈশ্বর বা পরমাত্মার বিষয় সবিশেষ উক্ত হয় নাই। ঈশ্বর জন্- 
মাত্রের প্রতি নিমিত্তকারণ। তিনি সর্বজ্ঞ,। সকলের কর্তা, অনাদি, অনস্ত, 
বিতু, সর্বব্যাপক, এক ও নিত্য। ইশ্বরের আটটি গুণ_জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ব, 
সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণসমূহ নিত্য । জীবাত্মা 
শরীর ভেদে অনেক | জীবাত্মার বিশেষ গুণ- জ্ঞান, স্থখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, 
যত্তু, ধর্ম, অধশ্ম ও ভাবনা । জীবাত্মার সাধারণ গুণ চতুর্দশ-_বুদ্ধি প্রভৃতি 
ছয়টি, সংখ্যাদি পাঁচটি, ভাবনাখ্য সংস্কার, ধশ্ম ও অধর্ম। এই চতুদ্দশ গুণ 
অনিত্য। জীবাত্মা নিত্য । জীবাত্মার জ্ঞানাদির সীমা আছে। জীবাত্মা সুখ- 
দুঃখাদি ভোগ করেন। বিতৃ-আত্ম--জীবাত্মা বুদ্ধি প্রভৃতি চতুর্দশ গুণ 
বিশিষ্ট | পরমমহৎ পরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্রব্য আত্মাদি সাবয়ব নয় বলিয়। 
আত্মাদির পরিমাণ জন্তগুণ নহে । এইজন্য পরমমহৎ পরিমাণ নিত্য গুণ। এই 
নিত্য গুণের আশ্রয় আত্মাদিও নিত্য । 


১৪৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


বুদ্ধি ছুই প্রকার-_অনুভূতি ও স্থতি । অনুভূতি চার প্রকার ॥ ৫১ ॥ 

নিঘৃবিবি । নিষু্ৰ নহলমন্র্ঘহিলাঘাবতলল্‌। লভ্ন ঘুর্শমুকমঘি তভারথ- 
মু্তদূ। নুত্তষাহিযৃঘবালিতি ॥ বৃ্তি-ভ্ু-হুজিজ্ভাহমহবৃহ'হা-মূজা: | ঘুতঘুক্ষা 
নহিবভ্মা: | জঙগন সঅভ্ান কলিদর্থ বুঝ: সঘভল্ত হহাঁঘলি-__লুত্তিজিঅবি | ভ্রবিচয 
হ্ৃন্ঘাহমলি- অনৃমূজিহিনি | হ্তাজা নবনৃা ্হগালি ল্বকাহি সবযহ্বানৃলালীঘ- 
মানহান্ছা: সলাজালীনি বৃঙ্গীক্ষালি নহিবল্মালি ॥8$॥ 

বিভু ইতি। পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্টই বিতু পদার্থ । অতএব পরম 
মহৎপরিমাণবত্ব বিভূত্ব একথা পূর্বের সাধশ্ম্য প্রকরণে কথিত হইলেও অর্থ 
পরিস্ফুট ব1 বিকাশের নিমিত্ত পুনরায় উক্ত হইল । বুদ্ধযাদিগুণ বিশিষ্ট ইতি । 
বিভুর- জীবাত্মার বুদ্ধি, স্খ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রসৃতি চতুর্দিশ-গুণ আছে। ইহা পুরে 
উক্ত হইয়াছে জানিও । এখানে প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার বুদ্ধির কয়েকটি ভেদ বা 
বিভাগের কথ! বলিতেছেন--অন্ুভূতি ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । দধি প্রথমতঃ ছুই 
প্রকারৰ_অন্ুভূতি ও স্থৃতি। অনুভূতি চারি প্রকার-_-প্রত্যঙ্গ, অন্থমিতি, 
উপমিতি ও শবজ ৷ এঁই চারিটি অনুভূতির চারিটি করণ- প্রত্যক্ষ, অনুমান, 
উপমান ও শব্ধ । একথা গৌতমন্থত্রে উক্ত আছে ॥ ৫১ ॥ 


সংঘহনত্দ্নলিলিবঘীননিলি হাল্। 
পাআাহি সমইল ঈত্ঘঘা অভুনির্ধ সলম্‌ ॥ ৭২ ॥ 
অনুভূতি চারি প্রকার-_ প্রত্যক্ষ, অন্গুমিতি, উপমিতি ও শব্দজ। ইন্দ্রিয় 
ছয়টি বলিয়। তজ্জন্ত প্রত্যক্ষ ও ভ্রাণজাতিভেদে অর্থাৎ ভ্রাণজ, বাসন, চাক্ষ্ষ, 
শ্রাবণ, ত্বাচ্‌ ও মানস এই ছয় প্রকার এইকথ। বৈশেষিকগণ বলিয়া! থাকেন । 


সতঘহ্নমিলি | হুন্লিজল্স জাল সমান । অন্রদ্ি ললীফবল্রিমজন্য অন্ঘলৰ 
বাল, তখানীল্রিঘজল হণতান্রিালা অঙ্গ যাল কব্গত্য অল্সত্যগ্ামিজি বিহিত । 
হুনংসত্ঘঘান্ত ন জঙ্ষযদ্) “হল্রিযার্থবন্সিকঘী বৃ লানলত্মইহমলভ্ঘমিনাহি 
ন্বনলামাতল্ক সহহ্কামি”বি ভু বথনীন্ষবান। জখনা পানাক্হআকষাল 
সংসদ । অন্লিলী ভ্যান্িবালভ্স, তন্বলিলী জাহেযলানজ্, হান্হলীদ নহক্ালভয, 
কমুলাবনৃমনভঘ বব ্ধহআবনাল্‌ (ইনুজান্) অঙ্গ অক্গ নানিল্সানি: । হু ভঙ্পআমী্নহ- 
সংসধাামাহআন্‌॥  হাসহাঁজন্গা ফানলনূলিলি: | যত্রষি ঘহাসহাসতসঞ্াহিক 
ঘহামহাজন্্ অখাণি নহামহাজন্য উত্নিমঘন্ধ ঘজ্ লাল লইনানৃমিনি: ॥ ল 
্ান্ান্থিন্ক্তবৃনিনবক্কান্মিলানন্যামিহিন্ি নান্য, বারহাষালনুত্ষলৃমনত-্যাঘ- 


প্রত্যক্ষথগুম্‌ ১৪৯ 


আবিমংবভ্য নিবহিবন্তান্‌ । জখা ভ্যা্লিমালক্বা্ট মালমন্ূলিলি: ॥ হত জাহেয- 
বালকব্ঘাক ববালযুঘমিবি: | নহবালকংগাক বাল হাল্বীআ: | অহবুলী না ক্ষাভিন্- 
বন্লিবিমাহা বহ্তকি-নুলি-সংসঘ্ানুজি-সািলংঅমনূলিত্িতন্‌। হন আল্‌- 
কিভিন্নব্সত্ঘহবাহিন্লাহায় লহৃভ্কিনৃত্যনূলিতয নৃলিজাবিলত্ব সংঘহাংলাহিক 
নাক্ঘমিনি । 

অন্মসত্ঘহ্া নি'মজবী-__দাঘাজান্ীবি। দাতা হান আহা জাহান শীপ 
লালবলিতি নভুবিঘ সতঘহাম। লীম্মংসত্হা্ঘানিমজলান্‌ ল্লতম্। অন্স- 
সতঘহাহঘন লিঘতীযল্বান্‌, ভকলুঙ্গানৃজাহান্‌ ॥% | 

গ্রন্থকার বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের মধ্যে প্রথমেই প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের স্বূপ বা পরিচয় বলিতেছেন। যেহেতু প্রত্যক্ষগ্রমাণ অন্যগ্রমাণের 
উপজীব্য। অন্থপ্রমাণসমূহ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন। অনুমান ও উপমান যে. 
প্রত্যক্ষের অধীন তাহ! সহজেই উপলব্ধি হয়। শব্দপ্রমাণও প্রত্যক্ষের অধীন । 
আগ্তবাক্যরূপ শব্দই প্রমাণ । যেব্যক্তি বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞান- 
বান্‌ হয় তাহাকেই আঞ্ব্যক্তি বলে। অতএব প্রত্যক্ষের প্রাধান্য অব্যাহত | 

ইঞ্জিয়জন্তাজ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। অর্থাৎ ইন্জরিয়ার্থস্লিকধজন্য 
জ্ঞানপ্রত্যক্ষ । এখানে ইঞ্দ্িয়ার্থের অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইঞ্জরিয়ের সহিত ঘটাি 
বিষয়ের সংযোগরূপ সন্বিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন ঘটাদির জ্ঞান ঘটাদির প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান। সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানকরণ প্রত্যক্ষ, এখানে প্রথম প্রত্যক্ষ শব্দ জ্ঞানের 
বিশেষণ, দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ শব্দ প্রমাণের বিশেষণ এরূপ বুঝিতে হইবে । অতএব 
প্রত্যক্ষপ্রমাজ্ঞানের করণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া অভিহিত । প্রত্যক্ষশব্দের 
ব্যুৎপত্তি তিন প্রকার-_ প্রতি অক্ষম্‌ প্রত্যক্ষম। প্রতিবিষয়ং প্রতি অক্ষম্‌ ইন্দ্রিয় 
অর্থাৎ বিষয়ং প্রতি গতং ইন্জ্রিয়ং যন্মৈ প্রযোজনায় তত্প্রত্যক্ষম্‌ এই বুযুৎ্পত্তি- 
দ্বারা জ্ঞানূপ পরিদ্ষ্ট হয়, যেহেতু জ্ঞানরূপ প্রয়োজনের জন্যই ইন্দ্রিয় 
বিষয়ের প্রতি গমন করে । (২) প্রতিবিষয়ং প্রতিগতং “বিষয়সঙ্গিকষ্টং ইন্দ্রিয়ং” 
এই ব্যুৎপত্তি দ্বার! প্রত্যক্ষগ্রমাজ্ঞানের করণকে প্রত্যক্ষপ্রমীণ বলে। (৩) যে 
বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয় গমন করে, সেই ইন্দরিয়সন্গিকষ্ট বিষয়কে প্রত্যক্ষ বলে। 
সেই প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞানের অসাধারণ কারণকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ কহে। 

মনের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ইন্দরিয়ই স্ব-্ব-গ্রাহথ বিষয়ের প্রত্যক্ষাধনে 
সমর্থ হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন _যদিও সকল প্রকার জ্ঞান 
মনোরূপ-ইন্ট্রিয়জন্ত হয়। বাহেন্দ্রিয় প্রত্যক্ষস্থলে আত্মার সহিত মনের 


১৫০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


ংযোগ হয়, পরে মনের সহিত চক্ষুবারদি কোন একটি বহিরিক্্িয়ের সংযোগ 
হয় পরে সেই বহিরিক্রিয়ের সহিত তগ্রাহথ বিষয়ের সংযোগ হইলে আত্মাতে 
সেই বিষয়ের প্রত্যঙ্ষাত্মকজ্ঞান উৎপর হয়। আত্মবৃত্তিজ্ঞানের কারণতাবচ্ছেদক 
ইন্দরিয়ত্বরূপেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কিন্তু মনম্তরূপে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। 
এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_-তথাপি যে জ্ঞানের প্রতি ইন্দ্িযত্বরূপে 
ইন্দ্রিয়মমূহের করণতা সেই জ্ঞানের চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ হয় ইহাই বিবঙ্ষিত 
অর্থ। কিন্তু ঈশ্বর প্রত্যক্ষ এই প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য নহে। *ইন্দছ্িয়ের সহিত 
ঘটার্দি বিষয়ের সন্লিকর্ষ বাঁ সংযোগাদি সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন নির্ধিবকল্পক 
ব্যাভিচারশূন্য ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানই প্রত্যক্ষ” এই প্রত্যক্ষস্থত্রে ইন্বরপ্রত্যক্ষের 
অলক্ষ্যত্ই কথিত হইয়াছে বা জীবাত্মাপ্রত্যক্ষই লক্ষ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 
পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষন্ুত্রে_“ইন্দ্িয়ার্থ সন্গিকর্ষোৎপন্ন ও অব্যভিচারি” এই ছুইটি 
পদগ্রহণ করিয়া গপ্রত্যক্ষের লক্ষণ হইয়াছে । আর অব্যপদেশ্য--নিব্বিকল্পক ও 
ব্যবসায়াত্মক এই দুইটি পদ জ্ঞানের ভেদবোধক | ইন্ড্রিয়ের সহিত বিষয়ের 
সংযোগাদিরূপসন্গিকর্ধ হইতে উতপন্ন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। এই প্রত্যক্ষ 
সামান্যতঃ ছুই গ্রকার--নিব্বিকল্পক বা নিব্বিধযয়ক ও সবিকল্পক বা সবিষয়ক | 
এখানে বিকল্প শব্দের অর্থ-বিশেষণ। বিকল্পয়তি বস্ত ধৎ তদ্‌ বিকল্পকং 
অর্থাৎ কোন বস্তকে যে বিশিষ্ট করে সে বিকল্পক-_বিশেষণ। নাস্তি বিকল্প: 
বিশেষণং যন্য তদ্‌ নিব্বিকল্পকম্‌, বিশেষণপদবিহীন বস্তুর স্বরূপমাত্রকে বিষয় 
করে যে জ্ঞান, নিব্বিকল্পক বলিয়া অভিহিত হয়। যে জ্ঞান স্বকীয় 
বিষয়ভূত পদার্থে কোন বিশেষণের সপ্ধদ্ধকে অবগত করায় না, কেবলমাত্র উক্ত 
পদার্থের স্বরূপকে বিষয় করে তাহাকেই নিব্বিকল্পক জ্ঞান বলে। জ্ঞানের 
বিষয়ীভূত বস্তর বাচক শব্দই জ্ঞানের প্রকাশের সহায়ক হয়। শব্দের দ্বার] 
সর্ববদ। বিশিষ্ট বস্তই বোধিত হয়, অবিশিষ্ট - বিশেষণবজ্জিত বস্ত কধাপি শব্দের 
দ্বারা বোধিত হইতে পারে না। নিব্বিকল্পকজ্ঞান বিশিষ্ট বস্তকে বুঝাইতে 
পারে না। সকল প্রকার বিশেষণহীন বস্তত্বর্ূপ নিব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় 
হয়। এইজন্য নিব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্ত্র বোধক কোন শব না 
থাকায় কেহ নিব্বিকল্পকজ্ঞানকে প্রকাশিত করিতে পারে না। ঘটশব দ্বার! 
ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট বোধিত হয়, ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ, ঘটত্বের জ্ঞান না হইলে ঘটের 
জ্ঞান হয় না। এইজন্য ঘট শব্দ ঘটত্বরপ বিশেষণকে না বুঝাইয়! কদাপি ঘট- 
্বর্ূপমাত্রকে বুঝাইতে পারে না। অথচ শিব্বিকল্পকজ্ঞানে ঘটত্বর্ূপ বিশেষণ- 
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শূন্য ঘটস্বরূ'পমাত্রই বিষয় হয়। এইজন্য নিব্বিকপ্পকজ্ঞানের বিষয় কোন 
শবের দ্বারা ব্যবন্ধত হয় না। নিব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয়কে বুঝাইতে সক্ষম কোন্‌ 
শব না থাকায় নিব্বিকল্পকজ্ঞান কোন শবের দ্বার প্রকাশিত হয় নী। যেমন 
অজ্ঞান শিশুবালকের কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়ার পরে সেই শিশু 
এ জ্ঞানকে অন্ত ব্যক্তির নিকটে প্রকাশিত করিতে পারে না; সেইরূপ কোন 
ব্যক্তি নিব্বিকল্পকজ্ঞানকে অপরের নিকটে প্রকাশিত করিতে পারে না। 
অজ্ঞান শিশুব্যক্তির জ্ঞানে যেমন বিশেষণশূন্য বস্তত্বরূপমাতই বিষয় হয়, 
নিব্বিকল্পকজ্ঞানেও সেইরূপ বিশেষণশৃন্ত বস্তশ্বরূপমাত্রই বিষয় হয়। অতএব 
শব্বদ্ারা যে জ্ঞানের নির্বাচন করিতে পারা যায় না এবং বিষয়ের সহিত ইক্িয়ের 
সন্বদ্ধ হওয়ামাজ্র ঘটত্বাদি বিশেষণাদির জ্ঞান না হইয়া বস্তর স্বরূপমাত্রই 
বিষয় হয় তাহাই নিব্বিকল্পকজ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের দৃষ্টি বু 
সম্বন্ধমীত্রই “ইহা ঘট ইহা পট” ইত্যাকারক জ্ঞান হয় না কিন্তু “ইহা” 
এই মাত্রই জ্ঞান হয়। 

সপ্রকারক জ্ঞান সধিকল্পকজ্ঞান বলিয়া কথিত। বিশেষণবিশিষ্ট বস্তকে 
গ্রহণকারীজ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞান | যে জ্ঞানে বিশেষণ, বিশেষ্য ও তাহার সম্বন্ধ 
বিষয় হয়, সেই জ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয় | 

আর যে জ্ঞান কেবল বিষয়কে প্রকাশ করে সেই জ্ঞানকে ব্যবসায় বলে । 
ব্যবসায় নামক জ্ঞানকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান উত্পন্ন হয় তাহার নাম অন্ু- 
ব্যবসায় । ব্যবসায় জ্ঞানের উৎপত্তির পরক্ষণে উৎপন্ন হইয়া যে জ্ঞান ব্যবসায়- 
জ্ঞানকে প্রকাশিত করে সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানই অন্ুব্যবসায়। প্রথমে-অয়ৎ ঘটঃ 
ইত্যাকারক ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের উৎপত্তির পরক্ষণে-অহৎ ঘটমিমং জানামি 
অথব! এতদ্‌ ঘটজ্ঞানবান্‌ অহ্‌ং ইত্যাকারক অন্ুব্যবসায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই 
জ্ঞানে মনরূপ অন্তরিক্মিয়ই সন্নিকর্ষের আশ্রয় । ব্যবসায়জ্ঞানপ্রত্যক্ষে আত্মমনহ" 
সংযুক্তনমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এই সঙ্ষিকর্ধ হইল লৌকিক সন্গিকর্ষ | ব্যবসায়াত্মক- 
ঘটাদিজ্ঞান নিজে অপ্রকাশিত থাকিয়াই ঘটকে প্রকাশিত করে। এবং 
পরক্ষণে উৎপন্ন অচ্ছব্যবসায় জ্ঞান এ ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশিত করে | 

অথবা যে জ্ঞানের করণ অন্ত জ্ঞান নহে তাহাই প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের করণ । 
অশ্ুমিতিতে ব্যাপ্চিজ্ঞান, উপমিতিতে সাদৃশ্ঠাজ্ঞান, শাব্ঘবোধে পদজ্ঞান ও স্মৃতিতে 
অনুভব করণ হয় বলিয়া! অন্রমিতি প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় 
না। এই গ্রত্যক্ষের লক্ষণ জীবাস্মাপ্রত্যক্ষও ঈশ্বর-( পরমাত্মা )-প্রত্যক্ষ এই 
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উভয়বিধ প্রত্যক্ষেই আছে । পরামর্শ-জন্য অর্থাৎ পরামর্শজ্ঞান হইতে উৎ্পন্ন- 
জ্ঞানকে অন্থমিতি বলে। যদিও পরামর্শের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান ও পরামর্শের 
ংসাদিরূপজ্ঞান পরামর্শজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি পরামর্শজন্ত অথচ 
হেতুর অবিষয়ক অর্থাৎ হেতু যে জ্ঞানের বিষয় হয় নাই সেই জ্ঞানই অন্ুমিতি | 
পরামর্শের প্রত্যক্ষাদিতে যেমন পরামর্শ বিষয় হইয়াছে, সেইরূপ পরামর্শের 
ঘটক হেতুভৃত ধূমও বিষয় হইয়াছে। অতএব পরামর্শ প্রত্যক্ষাদি পরামর্শজন্য 
হইলেও পরামশজ্জান হেতুভৃতধুমবিষয়ক হওয়ায় পরামর্শপ্রত্যক্ষাদিতে অঙ্গমিতি 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না1। যর্দি বল কদাচিদ্‌ ধূমবান্‌ পর্ববতো বহ্ছিমান্‌ 
ইত্যাকারক অন্ুমিত্যাত্মক জ্ঞানে পক্ষতাবচ্ছেদকরূপে হেতুভৃতধূমবিষয় হওয়ায় 
এই অন্থমিতিতে উক্তান্গমিতি লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এরূপ বলিতে পার না। 
কারণ পরামর্শজন্ত অথচ হেতুর অবিষয়ক যে অঙ্গমিতিজ্ঞান, সেই অঙ্ছমিতি- 
জ্ঞানে বর্তমান যে অঙ্ভবন্বব্যাপ্য অন্থমিতিত্বজাতি তাদৃশজাতিমত্বই পরামর্শজন্য 
হেত্ববিষয়কজ্ঞানরূপান্মিতিলক্ষণের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। ধুমবান্‌ 
পর্বতো। বহিমান্‌ ইত্যাকারক হেতুবিষয়কান্ুমিতিতেও তাদৃশজাতিমত্ব ( অগু- 
মিতিত্ববন্ব ) থাকায় অব্যাপ্তি হইল না । অহমিতিভেদে ব্যাপ্তির ভেদবশতঃ ধুম- 
লিঙ্গকবঙ্যন্থমিতিতে ধুমনিষ্ট ব্যাপ্তিকরণতা৷ থাকিলেও ভন্মলিঙ্গকবহ্যনমিতিতে 
ধূমনিষ্ঠ ব্যাপ্চিকরণতা ন| থাকায় অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত 
গ্রন্থকার বলিতেছেন--“অথবা” ইত্যাদি গ্রন্থ । ঘে জ্ঞানের ব্যাপ্ডিজ্ঞান করণ 
হয়, সেই জ্ঞানই অন্ুমিতি বলিয়া অভিহিত হয় । এইভাবে সাদুশ্তাজ্ঞান যে 
জ্ঞানের করণ হয়, সেই জ্ঞানই উপমিতি । পণজ্ঞাশ যে জ্ঞানের করণ হয়, সেই 
জ্ঞানই শাববোধ | 
প্রকৃতপক্ষে যে কোন একটি অন্ুমিতিব্যক্তি গ্রহণ করিয়। সেই অহ্নমিতি- 
ব্যক্তিতে বর্তমান অথচ প্রত্যক্ষে অবন্তমান যে অন্গমিতিত্ব জাতি তাদৃশজাতি- 
মন্্ই অনুমিতিত্ব । এইরূপ যে কোন একটি প্রত্যক্ষব্যক্তি গ্রহণ করিয়া সেই 
প্রত/ক্ষব্যক্তিতে বর্তমান অথচ অন্গমিতিতে অবর্তমান যে প্রত্যক্ষত্ব জাতি, 
তাদৃশজাতিমত্বই প্রত্যক্ষত্ব। এবং যে কোন একটি উপমিতিব্যক্তি গ্রহ্ণ 
করিয়া! সেই উপমিতিব্যক্তিতে বর্তমান অথচ প্রত্যক্ষে অসমবেত যে উপমিতিত্ব- 
জাতি, তাদৃশজাতিমত্বই উপমিতিত্ব। এবং যে কোন একটি শাববোধব্যক্তি 
গ্রহণ করিয়া সেই শাব্ববোধব্যক্তিতে বর্তমান অথচ প্রত্যক্ষে অসমবেত ষে 
শাববোধত্ব বা শাব্ত্ব জাতি তাদৃশ জাতিমত্বই শাব্দবোধত্ব বা! শান্ত । 
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গ্রন্থকার অনিত্য বা জন্তপ্রত্যক্ষের বিভাগ বা ভেদ দেখাইতেছেন-_ 
“আ্রাণজাদি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। ভ্ত্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রাবণ 
ও মানস এই ছয়প্রকার জন্তপ্রত্যক্ষ । প্রত্যক্ষ বিভাগের মধ্যে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ 
বা নিত্যপ্রত্যক্ষের কথা উল্লিখিত ন1 হওয়ায় ন্যুনতা৷ হয় নাই। যেহেতু 
পুর্বকথিত “ইন্দ্রিয়সন্লিকর্ষোৎপন্ধ” ইত্যাদি গৌতমস্থত্রা্গসারেই অনিত্যপ্রত্যক্ষ 
নিরূপিত হইয়াছে । 

ব্যাপকীভভূত অন্ভবত্বাতির ব্যাপ্যজাতি চারিপ্রকার বলিয়। প্রত্যক্ষ, 
অন্নুমিতি, উপমিতি ও শাব্বোধ এই চারিপ্রকার অনুভব । এই চারিপ্রকার 
যথার্থ অনুভব প্রম1 বলিয়া অভিহিত হয়। প্রমা চারিপ্রকার বলিয়। প্রমার 
করণও চারিপ্রকার ৷ প্রমার করণকে প্রমাণ বলে। প্রত্যক্ষ, অন্ছমান, উপমান, 
ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণ । কাধ্যমান্রই অনেক কারণ হইতে উৎপন্ন হয় 
সেই কারণকুটকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় । কতকগুলিকে সাধারণ কারণ 
এবং কতকগুলিকে অসাধারণ কারণ বলা হয়। কাধ্যমাত্রের প্রতি কারণই 
সাধারণ কারণ বলিয়া কথিত হয়। ঈশ্বর, ঈশ্ববীয় জ্ঞান, ঈশ্বরীয়-ইচ্ছা, 
ঈশ্ববীয়-প্রযত্ু, কাল, দিক্‌, অনুষ্ট--ধশ্ম ও অধশ্ম, ও তততৎকার্য্যের প্রাগভাব 
এই আটটি কাধ্যমাত্রের প্রতি সাধারণ কারণ বলিয়া গণ্য। সাধারণ কারণ 
ভিন্ন ষাবতীয় কারণই অসাধারণ কারণ বলিয়া পরিগণিত হয় । 

সাধারণ কারণসমূহের কাধ্যতাবচ্ছেদকধন্ম কাধ্যত্ব। আর অসাধারণ 
কারণসমূহের কার্যাতাবচ্ছেদকধশ্ম পটত্ব ও ঘটত্বাদি। কুস্তকার, কপাল, দণ্ড, 
সুত্র প্রভৃতি ঘটের প্রতি অসাধারণ কারণ । এবং তন্তবায়, তন্ততুরী প্রভৃতি 
পটের প্রতি অসাধারণ কারণ । অসাধারণ কারণমাত্রই করণ বলিয়। স্বীকৃত 
হয় না। কিন্তু “ব্যাপারবদ্‌ অসাধারণৎ কারণং” অর্থাৎ যে অসাধারণ 
কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কাধ্যের কারণ হয় সেই অসাধারণ কারণই করণ 
বলিয়া কথিত হয়। যেমন দপ্ডাদি কপালদ্বয়ের সংযোগ দ্বার! ঘটের প্রতি কারণ 
হয় বলিয়া দগুচক্রাদি ঘটের করণ বলিয়া গণ্য হয় এবং এখানে কপালদ্বয়- 
ংযোগকে ব্যাপার বলে। সেইরূপ তুরী প্রসৃতি তন্তসংযোগের দ্বারা পটের 
প্রতি কারণ হয় বলিয়া তুরী প্রভৃতিকে পটের করণ বল! হয় এবং এখানে 
তন্তসংযোগকে ব্যাপার বলা হয় । ব্যাপারের লক্ষণ “তজ্জন্তত্বেসেতি তঙ্জন্য 
জনকো!। হি ব্যাপার£* | ঘটস্থলে কপালছয় সংযোগ, দগাদিজন্তয হইয়া, 
দণ্তার্দিজন্ত যে ঘট, সেই ঘটের জনক হইম্াছে। এই নিমিত্ব এখানে 
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কপাল্বয়সংষোগ ব্যাপার বলিয়া কথিত হয়। এইভাবে অন্তন্রও বুঝিতে 
হইবে ॥ ৫২ ॥ 
সাজ শীন্হী শল্নী বন্নতলাহিহদি হুল: | 
ঘা হী হস্বানাহবঘা হানহীগি ল মলি: ॥ এই 

দ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, শ্রবণ, ত্বক ও মন এই ছয়টি ইন্দ্রিয়-হেতু প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানও ছয়প্রকার হয় একথা পূর্ববকারিকায় কথিত হইয়াছে । এখন কোন্‌ 
কোন্‌ ইন্ত্রিযের কোন্‌ কোন্‌ বস্ত প্রত্যক্ষের গ্রাহাবিষয় একথাই বিশ্বনাথ 
এখন বলিতে আরস্ত করিতেছেন। গন্ধ, গন্ধত্ব ও সথবভিত্ব প্রভৃতি বস্তূসমূহ 
ভ্রাণেক্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগ্রাহ্থবিষয় অর্থাৎ দ্রাণেক্্িয়ের দ্বারা উহাদের ভ্রাণজ 
প্রত্যক্ষ হয়। সেইবূুপ রশ ও রপত্ব প্রভৃতি বস্তসমূহ রসনেঙ্জিয়ের প্রত্যক্ষ- 
গ্রাহবিষয় অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয়ের বারা উহাদের রাসন প্রত্যক্ষ হয়। এবং 
শ্রবণেন্দ্িয়ের দ্বারা শব্দ ও শব্ত্ব প্রভৃতি বস্তসমূহ প্রত্যক্ষফোগ্যবিষয় অর্থাৎ 
শ্রবণেক্জিয়ের দ্বার! উহাদের শ্রাব্ণ প্রত্যক্ষ হয় ॥ ৫৩ ॥ 

লাতহনি ॥ শীন্মহ হুলি সানী হত্সর্থ:। মন্ন্রলানিহিলি আব্ণিবার্‌ জুতমি- 
হঘাছি অহিযন: | হাল্নহম সতঘহানাল্‌ লহ্বুলিজানিহঘি সতঘহযা | যল্নাসণ-নন্তান 
লাগত ন জালধ্যলিলি লীচ্ঘম্‌। লা হজ হবি । হ্ত্াবিবল্িল হুত্দর্থ:। লষা 
হাল্ছী5নি হাল্বব্রাহ্বিন্িল: | হাল্নীহত্বহল্দীন্মূতী লীচন: ॥%২। 

গোচর শব্দের অর্থ-গ্রাহ্থ অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় । গন্ধত্বাি এখানে 
আদি শব্দের দ্বার! স্থরভিত্ব ও অস্ত্রভিহ্থ প্রভৃতি গৃহীত হয়। ভ্রাণেক্দিয়ের 
দ্বারা গন্ধের ভ্রাণজপ্রত্যক্ষ হয় বলিয়া গন্ধবৃত্তি গন্ধত্বজাতিরও ভ্রাণজ প্রত্যক্ষ 
হয়। স্ত্রাণেন্ট্রিয়ের দ্বারা যে গুণ গৃহীত হয় সেই গুণের নাম গন্ধ। গন্ধ 
দুই প্রকার-_স্থুরতি ও অস্ুরভি । গন্ধ পৃথিবীতেই থাকে অন্য দ্রব্যে থাকে না। 
কিন্তু পাখিব দ্রব্যের সহিত জল ও বাধুর সংযোগ হওয়ায় তদাশ্রিত গন্ধ, জল ও 
বাষুতে প্রতীত হয়। গন্ধমাত্রই অনিত্য। পৃথিবীতে আশ্রিতগন্ধকে শ্রাণেক্জ্রিয় 
প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু গন্ধাশ্রয় পৃথিবীকে ভ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ 
করিবার সামর্থ্য নাই, যেহেতু দ্রাণেন্ত্িয় কোন পদার্থের নিকট গমন করে না, 
পবস্থ জ্রব্যবৃত্তি গন্ধ দ্রাণেক্দ্রিয়ের নিকটে আগমন করে বলিয়াই ভ্রাণেক্জিয়ের 
দ্বার] গন্ধ গৃহীত হয়। এবং পরমাণু ও দ্বাণুকগত গন্ধ ভ্রাণেন্দ্রিয়ের ছারা প্রত্যক্ষ 
হয় না, যেহেতু উক্ত গন্ধ ভ্রাণজ প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় নহে। অন্যান্য গন্ধ ভ্রাণজ 
প্রত্যক্ষযোগবিষয় : গন্ধ হইল ব্যাপ্যবৃত্ভি গুণপদার্থ। সুতরাং ব্যাপ্যবৃত্তি-গুণের 


প্রত্যক্ষখগ্ডম্‌ ১৫৫ 


আশ্রয়ীতৃত দ্রব্যে তৎ ততজাতীয় গুণ থাকিতে পারে না এবং গদ্ধের অভাবও 
থাকিতে পারে না। গুণ হইল আশ্রিত-পদার্থ, অতএব আশ্রয় নিরপেক্ষ 
হইয়! কোন গণই থাকিতে পারে না। যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে 
ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, তাহাদের নিজ নিজ আশ্রয়ে নিজের অভাব থাকে ন। 
বলিয়! সেই গুণসমূহ ব্যাপ্যবৃত্তি-€ণ বলিয়! গণ্য হয়। যেমন রূপ, রস ও গন্ধ 
প্রস্ৃতি গুণসমূহ ব্যাপ্যবৃত্তি। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রম্নকে ব্যাপ্ত 
করিয়। থাকে না, এবং যাহাদের নিজ নিজ আশ্রয়ে নিজের অভাব থাকে, সেই 
সকল গুণ অব্যাপ্যবুত্তি বলিয়। কথিত হয়। যেমন সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান ও 
শব প্রভৃতি অব্যাপাবৃত্তিগুণ বলিয়া পরিগণিত হয়। যে রূপা্ধিগুণের 
আশ্রয়ভূতদ্রব্যে পরম মহৎ পরিমাণ নাই, সেই প্রব্যাশ্রিতগুণের প্রত্যক্ষ হয় না। 
এইজন্য পরমাণু ও দ্বপুকের রূপাদি অনুস্ভূত বলিয়! প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় নহে । | 

যে গুণ রূসনেন্দরিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় সেই গুণের নাম রস। রস ছয় 
প্রকার-__মধুর, অস্, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত । হ্রীতকী ভক্ষণের পর 
জল পান করিলে জলীয় মধুর রস উপলব্ধ হয়। হরীতকী দ্বারা দোষশূন্য 
হইলে জলের মধুর রস আস্বাদিত হয়। রস পৃথিবী ও জলে থাকে । অন্য দ্রব্যে 
রস থাকে না। পাথিব পরমাণুগত ও জলীয় পরমাণুগত রস নিত্য, তদ্ভিন্ন 
রস অনিত্য। 

সেইরূপ রসত্বাি সহিত রস রসনেক্দ্রিয়ের দ্বারা! রা'সনপ্রত্যক্ষের যোগ্য- 
বিষয় হয়। এবং শব্ত্বাি সহিত শব্ধ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রাবণপ্রত্যক্ষের 
যোগ্যবিষয় হয়। উদ্ভৃতযোগ্যরূপার্দিবিশিষ্ট পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্ত 
অন্ুভূতরূপাদিবিশিষ্ট বস্ত অতীন্দ্রিয় বলিয়। ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় হয় না| যে 
সকল গুণে অনুভূতত্ব জাতির অভাব থাকে সেই সকল গুণ উদ্ভুত । গন্ধ ও রস 
উদ্ভূত বলিয়া! বুঝিবে ॥ ৫৩। 


তন্ঘ লঘলজ্ মীন্নহী প্যারা লত্জল্তি তুল । 
নিমাম-অনীম-নহা-বংত-লহরলতন ঘহিলাঘানৃন্নূ ॥ 4৬ ॥ 
ক্ষিনা আলি হীন্মবুতি অলনাহস্ব লাত্হা | 
মুট্যাবি লহৃংজ্নল্লাহাজীকীউু ননী: ॥ 4৭ ॥ 
এখন চক্ষুরিত্দ্রিয়ের চাক্ষুবপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় বলিতেছেন-_-উদ্ভূতরূপ 
চাক্ষষপ্রতাক্ষের যোগ্যবিষয় ৷ “চক্ষুর্মীত্রপ্রত্যক্ষযোগ্য জাতিমদ্গুণত্বং রূপত্বমূ” । 
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অর্থাৎ চক্ষুরিজ্জ্িয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য জাতির আশ্রয় যে গুণপদার্থ তাহাঁর 
নাম রূপ। উক্ত রূপলক্ষণে গুণশব্ধ সন্িবিষ্ট না হইলে প্রভাত্জাতির আশ্রয়- 
ভূতপদার্থে প্রভাতে রূপলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত। প্রভা! গুণ পদার্থ নহে 
বলিয়া গুণশব্বনিবেশে উক্ত অতিব্যাপ্তি হইল নাঁ। মাত্র শবের দ্বারা মনোভিন্ন 
ইন্ছ্িয়ের ব্যাবৃত্তি হইয়াছে, যেহেতু মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন বস্তর প্রত্যক্ষ 
সম্ভব হয় না। এবং উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট সকলদ্রবা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগা- 
বিষয় হয়। প্রত্যক্ষযৌগ্য পদার্থে বা দ্রব্যে বর্তমান পৃথকৃন্ব, সংখ্যা, বিভাগ, 
যোগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, দ্রবন্ব, পরিমাণ, ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় ইহারাও 
চাক্ষুষপ্রতযক্ষের যোগাবিষয়। চক্ষুরিন্দ্িয,় আলোক ও উদ্ভৃতরূপের সংযোগ- 
দ্বার প্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে অর্থাৎ আলোক সংযোগ 
ও উদ্ভূতরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে কারণ হয় ॥ ৫৪-৫৫ ॥ 
ত্ুঅজঘমিনি । স্বীচমীচলাহী অনৃহ্মূলক্নমিনি ল লক্সত্সধাম্‌। লহ্রন্বি 
তহ্মৃলভঘনন্নি । যীব্দঈলি | ঘৃখক্তবাহিন্কলনি য্ীভ্মকিনুলিবনা নীছঘম্‌। লার্হো: 
বীবযত্মক্ষিনুলি: । অধৃতীপঘংলপিন ক্ষখদ্‌ ? বাহান__বা্পীবীত্তি । আতীন্-সষীয 
তন্মূলঘভ্ল লাহৃনসত্ঘী ক্কাহঘাল্‌। লঙ্গ ন্ন্মন্জাহৃ্ সলি লী: অলন্বাযজচনল্ত্রল 
ক্কাহগব্, ল্রন্সঅলন্বল-জন্বাি সতনঙ্ধা সনি বাগ্পযজলনান-ফন্রল্ন, ্রত্স-অলন- 
অসববভ্ৰ ভঘবাই: সত্অঘা হব্া্সঅলমলবতমন্বাজহনল্লনবি ॥%৬-১২। 
উদ্ভৃতরূপ ইত্যাদি । উত্ভৃতরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয়। শ্রীক্ম ও 
উন্মা প্রততিতে অন্দ্ভূতরূপ থাকে বলিয়। উহারা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের ফোগ্যবিষয় 
নহে । তদ্বস্তি অর্থাৎ উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট দ্রব্য চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। 
পৃথকৃহ্ন প্রভৃতি গুণসমূহও প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যে বর্তমীন করে বলিয়া! উহারা_ 
এ গুণসকল চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া বোধিত হয়। তাদৃশ অর্থাৎ 
চাক্ষুযপ্রত্যক্ষের যোগ্যত্রব্যবৃত্তি যে ক্রিয়া, জাতি ও সমবায়, সেই ক্রিয়াদি- 
পদার্থ চাক্ষষগ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। পৃথক্হাদিগুণসমূহের কেমন করিয়া 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যতা সমুৎপন্ন হয়, সেই কথাই বিশ্বনাথ বলিতেছেন-- 
*শৃহ্থাতি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বাব। আলোক সংযোগ ও উদ্‌ভূতরূপ যে ভ্রব্যে 
সমবেত হয়, সেই প্রব্যবৃত্তি পৃথকৃত্, সংখ্যা, বিভাগ, সংযোগ, পরত্ব, অপবস্ব, 
স্সেহ দ্রবত্থ, পরিমাণ, ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় এই নকল বস্তর বা পদার্থের 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যতা৷ উৎপন্ন হইয়া উহারা চাক্ষ্ষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়! 
পরিগণিত হয়। যেহেতু আলোক সংযোগ ও উদ্ভৃতরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে কারণ 


প্রত্যক্ষথগ্ুম্‌ ১৫৭ 


হয়। সেই চাক্ষুধপ্রত্যক্ষের মধ্যে দ্রব্যের চাক্ষষপ্রত্যক্ষের প্রতি আলোক- 
ংযোগ ও উদ্ভুতরূপ সমবায় সম্বন্ধে কারণ হয়। আলোকসংযোগ ও 
উদ্ভূতরূপ সমবায়সন্বদ্ধে ভ্রব্যপবিষয়ে থাকে । আর বিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি 
বিষয়তাসপ্বদ্ধে বিষয় কারণ হয়। এই নিমিত্ত আলোকসংযোগও উদ্ভৃতরূপের 
আশ্রিতপদার্থপ্রত্যক্ষের প্রতি সেই পদার্থই বিষয়তাসম্বত্বে জনক হয়। 
অতএব অন্ধকারে দ্রব্যাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু সেখানে আলোক 
ংযোগ থাকে না এবং উদ্ভুতরূপের অভাববশতঃ পিশাচাদিরও প্রত্যক্ষ হয় 
না। ত্রব্যসমবেতরপািপ্রত্যক্ষের প্রতি আলোকসংযোগও উদ্ভূতরূপ 
স্বাশ্রয়সমবায়সন্বদ্ধে কারণ হয়। বূপরসাদিবিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি রূপরসাদি, 
বিষয়তাসম্বদ্ধে কারণ হয়। এখন বিষয়তাসম্বন্ধে রূপরসাি-বিষয়প্রত্যক্ষ 
যখন রূপরসাদ্িবিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, তখন রূপরসাদি, আলোকসংযোটা 
ও উদ্ভূতরূপের আশ্রয়ভূত দ্রব্যে সমবায়সঙ্থন্ধে সমবেত হওয়ায় আলোক” 
ংযোগ ও উদ্ভূতরূপ স্বাশ্রয়সমবায়সন্থন্ধে রূপরসািতে বর্তমান থাকিয়া 
দ্রব্যসমবেত রূপরসাদি প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয় | 

প্রব্যসমবেত (রূপ) সমবেতরূপত্বা্দির প্রত্যক্ষের প্রতি আলোকসংযোগ 
ও উদ্ভূতরূপ স্বাশ্রয়সমবেতসমবায়সন্বন্ধে কারণ হয়। অর্থাৎ রূপত্বাদি, 
আলোকসংযোগ ও উদ্ভূতরূপের আশ্রয়ভূত দ্রব্যে সমবেত--সমবায় সম্বন্ধে 
বুত্তিমান্‌ রূপাদিতে সমবায় সন্বদ্ধে থাকে বলিয়! স্বাশ্রয়সমবেতসমবেত বা 
দ্রব্যসমবেতসমবেত পদের দ্বারা রূপত্বাদি গৃহীত হয়, আলোকসংযোগ ও 
উদ্ভূতরূপ শ্বাশ্রয়সমবেত-সমবায় সম্বন্ধে রূপন্বাদিতে বর্তমান থাকিয়! 
রূপত্বা্দি চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয় 0৫৪-৫৫| 


অলুবীতহানত র্যা মীলহ: জী5ঘি নব লুল: । 
ভলাল্যক্বহনী দীব্ঘ ভঘনঙ্গাদি লাদোদ্‌ | 5 ॥ 


যে গুণটি কেবল ত্বগিক্িয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, অন্ত ইন্জ্রিয়ের দ্বার] গৃহীত 
হয় না, সেই গুণটিকেই স্পর্শ বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই স্পর্শ গুণটি 
পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যে থাকে । স্পর্শ তিন প্রকার-_ 
শীতম্পর্শ, উষ্ণম্পর্শ ও অন্ুষ্ণাশীতম্পর্শ । আবার অনুষ্ণাশীতম্পর্শ দুই প্রকার--- 
পাকজ ও অপাকজ । শীতলম্পর্শ জলে থাকে । উষফ্স্পর্শ তেজে থাকে । 
পাকজ অনুষ্ণাশীতম্পর্শ পৃথিবীতে থাকে এবং অপাকজ অনুষ্ণাশী তম্পর্শ 


১৫৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


বায়তে থাকে । পৃথিবীবৃত্তিষ্পর্শ পাকজ বলিয়া পাধিব স্পর্শমাত্রই অনিত্য | 
জলীয়, তৈজসীয় ও বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ নিত্য। দ্বাণুকাদি দ্রবোর স্পর্শ 
অনিত্য। পরমাণুর ও ছ্বাণুকের স্পর্শ, স্রাণ, রসন, চক্ষু ও ত্বক এই চারিটি 
ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ অতীন্দ্রিয় বা! ত্বগিক্িয়ের প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় নহে। রূপ, রস, 
গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ-_মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে 
বৃত্তিমান্‌ হইয়। উদ্ভুত হইলে প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় হয়। এই নিমিত্বই বিশ্বনাথ 
কাৰিকায় বলিতেছেন--উদ্ভূতম্পর্শবি শিষ্ট ও উত্ততম্পর্শ ত্বগিক্ডিয়ের প্রত্যক্ষ যোগা 
বিষয় হয়। বূপও রূপত্ব নীলত্বাদ্দিভিন্ন যাহা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয়, 
তাহ! ত্বগিন্দ্রিয়েরও প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় । চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের মত ত্বগিক্রিয়জন্যদ্রব্য- 
প্রত্যক্ষেও উদ্ভূতরূপই কারণ, কিন্তু অন্ুভ্ভূতরূপ কারণ নহে ॥ ৫৬॥ 

তুলি । তক্ত-তহাবভ্ব্রত্ লী বীন্নহ; ॥ জীওঘি ভুরু হ্নহী”ঘি 
হহাংলাহি অন্তিব: | ফনাদ্যহিলি । কলিন্স জততনাহিসিল যন্‌ ঙ্ৃঘী মীব্য, লন 
অমিন্দ্িভলাঘি স্াস্তাম্‌। খানম ঘৃখন্তন-ভনাহনী ই আহযাহ্তা মা তক্জা:। হন 
ক্ষিাজালঘী মীম্মনৃলঘহন্ন, বল উনন্নী সাইন হুতনর্থ:। অঙ্গাদি নিল্লিঘঅন্য-ব্র্স- 
সত্মহীতনি ভন ক্ষাহঘাম্‌। লখান্ অন্িবিলিযজল্দ-রুসসতযহী ফন ক্কাহঘাম্‌। 
লবীনাহবৃ__বন্িহিন্রিয অন্স-রযসত্ঘহালাল্গ ভথ ন ক্ষাহতাল্‌ সলাজামানন্‌। কিন্ত 
আাহৃনসত্যহ্ন করন্‌, ভ্বাহালসত্হন তহাঁ: ক্ষাকঘোল্‌, অল্নস-ভ্মলিংক্কাব্‌ । অন্ভিবিল্রি- 
অন্যরভ্ম সত্মঘামাঙগ কি ্ধা্তামিনি অত? ন ন্ষিভিিন্, আন্লানুলি-হাজ্ঘমিস- 
বিহীঘম্শনত না সমীঅক্ষম্ব । কতভন কাহার ভাঘবলিনি অপ । নাসী- 
হবিল্রিনাসছ্জসযক্ান। হানলিহিলিলব্, তকবভ্ঘহা হয ভাঘনাল্‌ 
ক্ধাতানভত। সমামা অসত্য তু হান্বলিহিত্রীনন কি জ ভদ্ান্? লহমান্‌ 
সমা নহমামীলিল্ত্‌ লাহু তঘুহালীলি সতঘযভ্য মহলনাহু আাঘীতঘি সতহত 
অমন | নন্িহিল্িঘজল্য-রস-সত্যপ্তালালগ ল হজ, ল না ভহাহয উবৃত্বদ্‌। 
ন্বাধ-সমঘীইন্গত মুনির হব, নন্িহু ভ্রিতনাতিক্ষলসি, নলিল্‌ অভ্যানহিলাগাল 
মন্তী হীমাহিত্সান্: ২1 

উদ্ভু তম্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ স্পার্শন প্রত্যক্ষের যোগ্য 
বিষয় । স্পর্শত্বাদি সহিত উদ্ভূত স্পর্শও ত্বগিন্দিয় জন্য স্পার্শনপ্রত্যক্ষের বিষয় 
বলিয়া পরিগণিত হয়। রূপভিন্ন ও রূপত্বপীতত্বা্িভিন্ন যে সকল পদার্থ 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয়, সেই সকল পদার্থ ত্বগিক্্িয়ন্য স্পার্শনপ্রত্যক্ষেরও 
যোগ্যবিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তথাচ--পৃথকৃত্ব ও সংখ্যা প্রস্তুতি যে 


প্রত্যক্ষথণ্ম্‌ ১৫৯ 


সকল চতুর্দশ গুণ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় বলিয়া পূর্ববে কথিত হইয়াছে 
এবং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের যোগ্য ব্যক্তিতে বর্তমান ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে তাহার1 অর্থাৎ পৃথকৃত্বসংখ্যাদি চতুর্দশ 
গুণ এবং তাদৃশ ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় ইহারা সকলেই ত্বগিক্দিয়জন্য স্পার্শন- 
প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়। গ্রহণীয় । এখানেও অর্থাৎ ত্বগিক্দ্রিয়জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষেও 
রূপ কারণ। ত্বগিক্রিয়জন্থপ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি স্পর্শের কারণত্ব এবং 
চক্ষুরিক্ড্রিয়জন্ত্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি রূপের কারণত্ব স্বীরূুত হইলে গৌরব হয় 
রলিয়া লাঘববশতঃ বহিরিক্দ্রি়জন্য দ্বব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি রূপের কারণত স্বীকার 
করাই উচিত। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন _“তথাচেতি” গ্রস্থ । বহিরিজ্তিয়- 
জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষে রূপ কারণ। এই প্রাচীনমতে বাযুম্পর্শের প্রত্যক্ষ হইলেও 
বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু বাধুতে রূপ নাই, কিন্তু বায়ু অহ্মেয় হয়। কিন্তু 
নবীন নৈয়ায়িকগণ বলেন--বহিরিজ্রিয়জন্্রব্যগ্রত্যক্ষমীত্রে রূপকে কারণ বলিয়। 
স্বীকার করা যায় না, যেহেতু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না অর্থাৎ 
বায়ুতে উদ্ভৃতরূপের অভাব থাকিলেও বামুতে স্পার্শনপ্রতাক্ষের উপপত্তি হয় 
বলিয়া তোমার--প্রাচীন কথিত অন্বয়-ব্যতিরেকের অভাব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু 
রূপ থাকিলে চাক্ষষপ্রত্যক্ষ হয়, রূপ না থাকিলে চাক্ষুধপ্রত্যক্ষ হয় না এবং স্পর্শ 
থাকিলে স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হয়, স্পর্শ না! থাকিলে ম্পার্শনপ্রতাক্ষ হয় না এইরূপ 
অন্বয়-ব্যতিরেকবশতঃ চাক্ষষপ্রত্যক্ষের প্রতি রূপ কারণ এবং স্পার্শনপ্রত্যক্ষের 
প্রতি স্পর্শ কারণ হয়। তোমার মতে--প্রাচীনমতে স্পর্শ থাকিলে বাযুরও 
স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হইয়াই থাকে স্ৃতরাৎ বাধু অনুমেয় নহে। 

প্রাচীন নৈয়ায়িকের আশক্কার্দি বল বহিরিক্ট্িয়জন্য-দ্রবাপ্রত্যক্ষমাত্রে 
কোন্‌ বন্ত কারণ হইবে? কোন্‌ বস্ত কারণ হইবে না? অর্থাৎ কাধ্যাভাবের 
প্রতি কারণাভাব প্রযোজক এবং আকাশাদিতে বহিরিক্ড্ি়জন্থপ্রত্যক্ষাভাবে 
রূপাভাব ও ম্পর্শাভাব প্রযোজক বলিয়। স্বীকৃত হইলে গৌরব হয়। কিন্ত 
বহিরিক্দ্রিয়ুজন্য পদার্থপ্রত্যক্ষে রূপমাত্র কারণরূপে স্বীকৃত হইলে বহিরিন্রিয়জন্য 
পদ্ার্থপ্রত্যক্ষাভাবে লাঘববশতঃ একই রূপাভাবকে প্রযোজকরূপে ত্বীকার কর! 
উচিত । এইজন্য গ্রস্থকার বলিতেছেন- আত্মাতে অবর্তমান শব্ষভিন্ন বিশেষ- 
গুণবত্ব উক্ত প্রত্যক্ষে প্রযোজক--কারণ হউক্‌। আত্মাতে অবর্তমান শব্মভিন্ন 
বিশেষগুণাপেক্ষা! রূপ লঘু বলিয়া রূপ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে লাঘব হয়। 

অতএব তোমার মতে বহিরিজ্রিয়জন্ দ্রব্য প্রত্যক্ষাভাবে আত্মাবৃত্তিশবা- 


ধর ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


ভিন্ন বিশেষ গুণাভাব প্রযোজক হয় আর আমার মতে কিন্তু উদ্ভূতরূপাভাব 
প্রযোজক । অতএব লাঘববশতঃ রূপ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। নবীনগণ 
বলেন--এরূপ বলিতে পার না। কারণ রূপের প্রত্যক্ষে কারণত্ব স্বীকার 
করিলে বাুতে রূপ না থাকায় ত্বগিন্ড্িয়ের দ্বারা বায়ুর স্পার্শনপ্রত্যক্ষের 
অন্ুপপত্তির আপত্তি হয়। যর্দি বল বাযুর তাদৃশপ্রত্যক্ষের অন্ুপপত্তি আমার 
অভিলধিত বস্ত, কারণ শব্াদিহেতুর দ্বার বায়ু অনুমিত হয়। এরূপ উত্তি 
অযুক্তি বলিয়া গণ্য হয়। যেহেতু লাঘববশতঃ উদ্ভুতম্পর্শই বহিরিজ্রিয়জন্য 
দ্রব্যপ্রত্যক্ষে কারণ বলিয়া স্বীকৃত হউকৃ। প্রভাতে উদ্ভুতম্পর্শের অভাববশতঃ 
প্রভার প্রত্ক্ষাভাবের আপত্তি ইষ্ট বা অভিলধিত বলিয়। স্বীকৃত হয় না কেন? 
অতএব “প্রভাৎ পশ্ঠামি” ইত্যাকারক প্রভাবিষয়কচাক্ষুধপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের 
মত “বায়ুং স্পূশামি” ইত্যাকারক বায়ুবিষয়ক জ্ঞানের সম্ভব হয় বলিয়া বায়ুরও 
প্রত্যক্ষ অবশ্যই সম্ভব হয়। স্থতরাং বহিরিক্ছিয়জন্ত দ্রব্যপ্রত্যক্ষমাজ্রে রূপ কারণ 
নহে বা স্পর্শও কারণ বলিয়া গণ্য হয় না। অতএব আত্মাতে অবর্তমান যে শর 
ভিন্ন বিশেষগুণ তাদৃশবিশেষগুণবত্বই উক্ত প্রত্যক্ষে কারণরূপে স্বীকৃত হয় । বায়ুর 
স্পর্শনপ্রত্যক্ষত্ব স্বীকারে বাষুগত সংখ্যাদিরও স্পার্শনপ্রত্যক্ষত্ব স্বীকৃত হউকৃ। 
বাষুও প্রভার একত্বসংখ্য। স্বীকুত হইয়াই থাকে-“ইয়ৎ একা দীপপ্রভা” ইত্যাকারক 
গ্রভাগত-একত্বসংখ্যাজ্ঞানের মত “অয়মেকে বায়ু” রিত্যাকারক বামুগত একত্ব- 
সংখ্যার জ্ঞানও অবশ্য হইবেই । কোনস্থানে-_যেখানে একজাতীয় দুইটি বাষুর 
প্রবাহগত পরস্পর সংমিশ্রণ থাকে না, ভেদ থাকে, সেখানে বায়ুগত দ্বিত্বাদি 
সংখ্যার উপলব্ধি হয়। আবার কোন স্থলে যেখানে একজাতীয় দুইটি বায়ুর 
গ্রবাহগত পরম্পর সংমিশ্রণরূপ দোষ থাকে, ভেদ থাকে না, এইজন্য সেখানে 
বায়ুগত দ্বিত্বাদিসংখ্য। ও পরিমাণার্দির বোধ উৎপন্ন হয় না । এই কথা বলেন ॥৫৬| 


পভ্সাচসহা (২€) ্লীমীলী মলজা লালক্কাহতাম্‌। 
মনীগান্া' ভু ু:বদিল্ভ্ঞা ভু ণী ললি: ক্লজি: | 
মনের সহিত ত্ৃশিন্দ্িয়ের সংযোগ- জ্ঞানের কারণ অর্থাৎ মনের সহিত 
ত্বগিক্জ্িয়ের সংযোগ হয়, পরে ত্বগিক্ড্িয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলে জ্ঞান- 
সামান্তের উৎপত্তি হয়। সর্বশরীরব্যাপী বারৃই ত্বগিক্দিয়ন্ববূপ | স্থথ, দুঃখ, 
ইচ্ছা, দ্বেষ, জ্ঞান ও যত্বু ইহারা মনোরূপ ইঞ্জিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় অর্থাৎ 
মানসপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় বলিয়া! অভিহিত হয় ॥৫৭॥ 


প্রতাক্ষখণ্ডম্‌ ১৬১৯ 
ব.বি./ভাযাপরিচ্ছেদ/পু.৬৭-১১ 


জীন । ্বভুলন:বঁীশী মালজালান্যন্াতআামিত্যর্থ:। ক্ষি লঙ্গ সলাতাম্‌? 
মৃতৃষ্িক্ষাি তন ত্যনংনা ঘৃতীজবি অ্ভালালিল মলজা বানাঅলনলিলি । লন্‌ অুঘমি- 
ক্কান্ষি বালমনিভ্ঘবি-_ অন্ননষ্ন হলহতাছঘ না? লাল: অন্মবজামঘূমানাল্‌। 
খানি সত্ঘহী লধৃহাহিলা অন্ত দলতীমহঘ ইনৃত্বান্, লনমানাইন ল লাহঘাহি- 
গঅহাম্‌। জানাইবমানাইন নল লাল সত্মধাম্‌, জালাভ্রমান ল আতমলীচদি ল 
সতঘহামিলি | ঘ্র্ন ল্যার্নিজালামাবাইন লানৃলিনি:, আনৃহযজানালানাহ্‌ লীঘমিলি:, 
অনু্বানামানাহু ন হান্বনীঘ হুত্সনূমন-জালংতৃমানাহ লানৃলন: | ত্হ্নীঘক্ষামানাভ 
ল ভমহতাদ্‌। মবদ্‌। অুঘুমিসান্কাজীল্ঘলীভ্ভাবিভ্যন্জীহলল্জচ্রল্লাভমলহন্ল সংঘহন- 
কসযক্লান্, অহ্বীন্রিষী সালামানাল্‌, ভুঘ্মিসাক্ন্ষান্ত লিন্নিককনক্ষমঘ লিমন 
জাতী হুত্রঙ্গাণি সমাতামানাল্‌ । আখ লানলাঙ্গ ত্ভ্লল:অঁনীযাভয ঘহি ক্ষান্ত, 
হা হাবল-লালৃঘাহি-সতঘল-ন্াত ানসত্যঘা হাল, লিময-কূ্মীযাতস কভু" 
মলংঅমীযাজ্য ল অভনান্‌, অহজ্মহসনিনন্নাইক্ষমঘি না ল ভঘাহিনি। জঙ্গ ঈলিল্‌ 
ঘু্ীকিযুতনা লভ্মনা্মীযাভ্য লানইনী লিন ল্াহৃঘাহিজালহা: জাহালাহি- 
সলিবল্ননলনৃমআান্তীনান্‌ জক্যন হুলি । আনান জুমৃদ্যনৃতীঘান্‌ ন্বদর্মমল:- 
অঁঘীযাতয পালন কলম না লগ ॥ ল্বাহৃাহি সতঅধক্ষাক্তী তত্মল:অঁযীমা- 
মানাদ্সতলাসত্ঘহ্নমিনি নহল্নি। 

মনীয়া্টাদিনি । মনীজন্ৰ-সত্যধানিঘঘ হত: । মলিঝালম্‌, কুবি: । হ্ 


মুহ্:্াহিক্ষলঘি সলীঘ্বা্াম্‌। ঘতলান্লাঘি মলীসাটা:, নিন ললীলাঙগজম শীল্হ 
হুতঘলিন বুত্নযুক্দ্াহুক্গলীক : ॥%৩॥ 


ত্বচসংযোগইতি | ত্জ্মনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্তের অর্থাৎ জন্যজ্ঞানমাত্রের 
প্রতি কারণ। আত্ম! মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় 
বলিয়া মনের সভিত আত্মার সংযোগের পর আত্মার ইচ্ছান্ুসারে মন তৎ তং 
ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই ইঙ্জিয় স্বকীয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। 
সেই বিষয়ের যে অংশে সেই ইন্ড্রিয়ের সংযোগ হয়, বিষয়ের সেই অংশে 
আলোকসংযোগ ও উদ্ভূুতরূপ থাকে, তখন আত্মাতে সেই বিষয়ের জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। জন্তজ্ঞানমাত্রের প্রতি তত্বনঃসংযোগের কারণত্ব স্বীকারে প্রমাণ 
কি? একসপ শঙ্কা করিতে পার না কারণ ন্থষুষ্তিকালে মন পুরীতৎনাড়ীতে 
অবস্থান করে, পুরীতৎনাড়ী নির্ববাতহেতু উহাতে বাফ্ু প্রবেশ করিতে পারে 
না। অতএব স্ুযুপ্তিকালে পুরীততনাড়ীতে অবস্থানকালীন মন বামুস্বরূপ 
তবগিন্দ্িয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না বলিয়া! তখন কোন জ্ঞান উৎপন্ন 


১৬২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


হয় না যেহেতু কারণাভাবে কাধ্যোৎপত্তি হয় না) স্তরাং ইহার দ্বারাই 
প্রমাণিত হয় যে ত্জ্মন:সংযোগই জ্ঞানসামান্তের প্রতি কারণ। 

সষুপ্তিকালে মন যেখানেই থাকুক না কেন, সুপ্তি অবস্থায় ধখন কোন 
জ্ঞানেরই উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই তখন ত্বজ্মনঃসংযোগের উপপত্তির প্রয়োজন 
কি? যদি বল স্থযুপ্তিকালে কোন্‌ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে? অসন্ভবাত্মক জ্ঞান 
হইবে? না, ম্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে? প্রথম অর্থাৎ অন্ুভবাত্মকজ্ঞান 
স্যুপ্তিকালে উৎপন্ন হয় না । যেহেতু তখন অন্ুভবাত্মক জ্ঞানের সামগ্রী অর্থাৎ 
কারণকৃট বা কারণের বস্তূসমূহ থাকে নী। তথাহি-_স্ুষুষ্চিকালে মন থাকিলেও 
মনের সহিত ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হয় না, এবং মনঃসংযুক্ত-ইন্ড্রিয়ের সহিত বিষয়ের 
সংযোগ হয় না, এবং তাদৃশ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয়ের অংশে আলোকসংযোগ ও 
উত্ভূতরূপ থাকে না । অতএব পরিলক্ষিত হয় যে-_স্থযুপ্তিকালে জ্ঞানের কারণ- 
কূটের অভাববশতঃ কাধ্যভূত চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষাত্্ক অনুভবরূপজ্ঞান উৎপন্ন 
হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন-_ চক্ষুরাদির সহিত মনঃসংযোগ গ্রত্যক্ষের 
প্রতি হেতু, আর মনঃ আস্তরিক্তিয় এবং জ্ঞান, সখ ও ছুঃখাদি হইল আস্তরবিষয় 
বা বস্ত। স্থৃতরাং মন স্বগ্রাহা জ্ঞানাদিবস্তর প্রত্যক্ষপাধন। অতএব বিশ্বনাথ কর্তৃক 
প্রতাক্ষে চক্ষুরাদির সহিত মনঃসংযোগ কারণরূপে স্বীকৃত হওয়ায় স্ুযুষ্টিকালে 
তাদৃশকারণের অভাববশত:ই কাধ্যভৃত চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় না। 

মনঃ আন্তরিঙ্দ্িয়, আর জ্ঞান, স্থথ ও ছুঃখার্দি আত্তরবস্ত। স্বতরাং মন 
স্বকীয় গ্রাহা জ্ঞানাদিবস্তর 'প্রত্যক্ষপাধন। হ্থযুপ্তিকালে আন্তরবস্ত জ্ঞানাদির 
অভাব থাকায় মানসপ্রত্যক্ষও সম্ভব হয়না । এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্বু, সখ 
প্রভৃতি আন্তরবস্তসমূহের অভাববশতঃ আত্মারও প্রত্যক্ষ হয় নাঁ। এবং আস্তর- 
বস্ত ব্যাপ্সিজ্ঞানের অভাবহেতুই অন্ুমিতি হয় না। সেইরূপ সাপৃশ্ঠাঙ্ঞানের 
অভাব থাকায় উপমিতি হয় না । এবং এ যুক্তি অনুসারে পদজ্ঞানের অভাব- 
বশতঃ শাব্ উৎপন্ন হইতে পারে না । এইভাবে অন্ুভবাত্মক জ্ঞানের সামগ্রী 
না থাকায় কোন অন্ুভবাত্মক-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সুযুপ্তিকালে ম্মরণাত্মক- 
জ্ঞানও উৎপন্ন হয় না। ন্মরণাত্মক-জ্ঞানের অনুরোধে সংস্কারের উদবোধক 
কল্পন। করিতে হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন -নুষুপ্তিকালে সংস্কারের 
উদ্বোধক না থাকায় স্মবণাত্মক-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। এরপ বলিতে 
পার না। যেহেতু স্বযুণ্ধির অব্যবহিত পুর্ববক্ষণে সমৃৎ্পর্ধ ইচ্ছাদিজ্ঞানমীত্র- 
ব্যক্তির এবং সেই জ্ঞানব্যক্তির সম্বন্ধে আত্মারও প্রত্যক্ষত্বেরে আপত্তি হয়। 


প্রত্যক্ষবণ্ডম্‌ ১৬৩ 


সুষুপ্তির প্রাক্কালে উৎপন্ন জ্ঞানাদি অতীন্দ্রিয় এই বিষয়ে কোন প্রমাণ 
পরিলক্ষিত হয় নাঁ। স্ুষুপ্তির প্রাক্কালে বা৷ পূর্বক্ষণে নিধ্বিকল্পক জ্ঞানমান্র 
নিয়মতঃ সমুৎপন্ন হয় এ বিষয়েও কোন প্রমাণ পরিদুষ্ট হয় না । জন্যজ্ঞান- 
মাত্রের প্রতি ত্বজ্মনঃসংযোগ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে রাসনপ্রত্যক্ষকালে ও 
চাক্ষ্যাদিপ্রত্যক্ষকালে ত্বগিক্দ্ি়জন্াপ্রত্যক্ষ বা স্পার্শনপ্রত্যক্গ হউক্‌। যেহেতু তখন 
ত্বাচপ্রত্যক্ষের কারণ বিষয়ত্বকৃসংযোগ ও ত্বত্মনঃসংযোগ এই উভয় আছে অর্থাৎ 
তবস্মনঃসংযোগ সেই সময়ে অবশ্বই আছে, যেহেতু উহা! জ্ঞানসামান্তের প্রতি 
কারণ, আর বিষয়ের সহিত ত্গিক্জ্রিয়ের সংযোগও সকল সময়েই আছে, কারণ 
ত্বগিক্ডরিয় সর্বদেহব্যাপী বলিয়া পৃথিব্যাদিবিষয়ের সহিত রসনার্দিসংযোগকালেও 
_-সকল সময়েই শারীরিকত্বক্সংযোগের সম্ভব হয় ত্বতস্মনঃসংযোগের কারশত্থা- 
স্বীকারে রসনাদিপ্রত্যক্ষ না হউক্‌, যেহেতু তুমি জন্তজ্ঞানসামান্যের প্রতি হল্মম্‌:- 
সংযোগের কারণত স্বীকার করিয়াছ-_ ইহাই উক্ত গ্রন্থের ভাবার্থ। 

চাক্ষুষপ্রত্যন্ষের সামগ্রী, ম্পার্শনপ্রত্যক্ষের সামগ্রী, বা রাসনপ্রত্যক্ষের 
সামগ্রী ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধবশত: চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাতঝসকজ্ঞান, স্পার্শন- 
প্রতাক্ষাত্মকজ্ঞান বা] রাসনপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান ইহাদের মধ্যে কোন একটি জ্ঞানও 
না হউক্‌। 

এই পূর্বপক্ষকল্পে ত্ত্বনঃসংযোগকারণবাদী বলিতেছেন-__স্যুণ্চিকালে 
জ্ঞানের অন্থৎপত্তি দ্বারা বা জ্ঞানাভাবের উৎপত্তি দ্বারাই জন্জ্ঞানসামান্যের 
প্রতি ত্জ্মনঃসংযোগের কারণত্বসিদ্ধ হইলে পর- চাক্ষুধসামগ্রী ও স্পার্শন- 
সামগ্রীর বর্তমানকালে কেবল চাক্ষষেরই অনুভব হয়। স্থুতরাৎ এই অনুভবের 
অস্থরোধবশত: চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষ সামগ্রী স্পার্শনাদিপ্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক এইরূপ 
কল্পিত বা অনুমিত হয় । 

কিন্ত অন্ে অর্থাৎ মিশ্রসম্প্রদায়--সুষু্ধির অঙ্রোধে অর্থাৎ স্ুযুপ্তিকালে 
জ্ঞানের অন্ুৎপত্তির অনুরোধে চন্মমনঃসংযোগ জন্যজ্ঞানসামান্তের প্রতি কারণবূপে 
কল্পিত হয়। সুতরাং স্ুযুধ্িকালে জন্তজ্ঞানসামান্যের কারণ চণ্মমনঃসংযোগ 
না থাকায় তৎকালে জ্ঞানের অন্ৎপত্তি হয়। চাক্ষুষারদিপ্রত্যক্ষকালে পূর্বোক্ত 
স্পাশনপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয় না এবং চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষকালে চশ্মমনঃসংযোগ 
থাকিলেও তখন ত্বকৃমনঃসংযোগ না থাকায় ত্বাচপ্রত্যক্ষ হয় না এই কথা 
বলেন। ত্বক শব্দের অর্থ-সর্বদেহব্যাপী বাধু, কিন্তু চণ্ম শব্দের অর্থ উহা 
নহে। চন্ম ( ০ ত্বক ৮/1)101) 15 বামু)। 


১৬৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


মনোগ্রান্থ ইতি। মনোজন্য প্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাৎ মানসপ্রত্যক্ষের 
বিষয় । মতি শবের অর্থ জ্ঞান। কৃতি শব্দের অর্থ যত্বু। সুখত্ব দুঃখত্ব গ্রভৃতিও 
মানসপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় । এবং আত্মা--জীবাতআ্মাও মানসপ্রত্যক্ষের 
যোগ্য বিষয় । মন আস্তরিক্দিয়, জ্ঞান, স্থখ প্রভৃতি গুণসমূহও আস্তরবস্ত। 
এই আস্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বার] জ্ঞানার্দি আস্তর গুণাশ্রয় আত্ম! প্রত্যক্ষ হয়। 
এইজন্য আত্ম! হইল মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়। রূপ ম্পর্শাদি গণসমূহ বাহ্বস্ত 
বলিয়া উহাব। চক্ষুরািবাহেক্দরিয় দ্বার] প্রত্যক্ষ হয় বা এইজন্য রূপাদিগুণসমূহ 
চক্ষুরার্দিবাহ্ক্জিয়ের গ্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় বলিয়া কথিত হয়। বূপাদি বাহ 
গুণসমূহ আত্মাতে থাকে ন1 বলিয়। আত্ম! চক্ষুরাদি বহিরিক্জিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য 
বিষয় নহে ইহাই “মনোমাত্রস্তগোচর” এই গ্রন্থের অর্থ । এই গ্রন্থের অর্থ 
গ্রস্থকার পূর্বোক্ত ৫০ সংখ্যক কারিকায় বলিয়াছেন। এইজন্য এখানে আর 
কথিত হইল না ॥ ৫৭ ॥ 

মাল মলিভ্নিকক্নাভ অন্বীল্লিমমিজ্ছল | 
মুল অভতনিগ ইন্তুতিন্রিঘ ক্হ্তা মলম ॥4৫॥ 

প্রমীয়তে অনেন ইতি প্রমাণম্‌ অর্থাৎ প্রমার করণই প্রমাণ বলিয়া অভিহিত 
হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব এই চারিপ্রকার প্রমাণের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরিচয় গ্রন্থকার প্রথমেই দিয়াছেন । অন্মানাদি প্রমাণ 
অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রাধান্য সর্বসম্মত, যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ অন্ুমানার্দি 
প্রমাণের উপজীব্য এবং অন্ুমানাদি প্রমাণ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন । অন্মান 
ও উপমান যে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন তাহা! সহজেই বোধিত হয়। যে ব্যক্তি 
বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানবান্‌ তাহাকে আপঞ্চব্যক্তি বলে, সেই আগ্চ- 
ব্যক্তির বাক্যই শব্দপ্রমাণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব শব্দপ্রমাণ অপেক্ষা 
প্রত্যক্ষপ্রমাণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় । 

প্রত্যক্ষজ্ঞানকরণং প্রত্যক্ষপ্রমাণম্‌। যে কাধ্যের যে কারণটি ব্যাপারকে 
দ্বার করিয়] কাধ্যের জনক হয় তাহাকে করণ বলে । যেমন রাম কুঠারের দ্বার 
বৃক্ষচ্ছেদন করিতেছে । এখানে কুঠার হইল করণ, বৃক্ষ কুঠারসংযোগ হইল 
ব্যাপার এবং ছেদন হইল কার্ধ্য। সেই অঙ্মানস্থলে ব্যাপ্তি হইল করণ বা 
প্রমাণ, পরামর্শ হইল ব্যাপার, অন্ুমিতি হইল কাধ্য। অন্ছমিতিস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান 
হইতে পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং এই ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শজ্ঞানকে দ্বার করিয়। 
অন্ুমিতির জনক হয়। পরামর্শজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানজগ্ত হইয়' ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য যে 


গ্রত্যক্ষখণগ্ডম্‌ ১৬৫ 


অন্ুমিতি সেই অন্মিতির জনক হয়, এইভাবে “তজ্জন্তত্বে সতি তজ্জন্তজনকো! 
হি ব্যাপারঃ” ব্যাপারের লক্ষণার্থ কথিত হইয়াছে । প্রতি-বিষয়ং প্রতি অক্ষং 
ইন্জরিয়ং ইতি প্রত্যক্ষম্‌ অর্থাৎ বিষয়োপলব্ধি জন্য মনঃসংযুক্ত ইন্দ্রিয় অর্থের_ 
বিষয়ের প্রতিগমন করে বা বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় 
তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। উপমিতিতে সাদৃশ্জ্ঞান করণ, আর অতিদেশবাক্য 
স্মরণ ব্যাপার । শাব্বোধে--পদজ্ঞান করণ আর পদার্থ স্মরণ ব্যাপার । 

ইন্জিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্তজ্ঞানং প্রত্যক্ষম্‌। ইন্দ্রিয়ং অর্থেন সহ সংবধ্যতে অর্থাৎ 
অর্থের স্ব স্ব গ্রাহ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন 
জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। যথা ঘটাত্মক বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ 
সরিকর্ষ বা সম্বন্ধ দ্বার! উৎপন্ন ঘটজ্ঞানই ঘটের প্রত/ক্ষজ্ঞান। অন্যত্র এইভাবে 
বুঝিতে হইবে । “ইন্দ্রিয়ার্থ সন্গিকধ”_এখানে ইন্ড্রিয়ের প্রাধান্য এবং রহ 
শবের প্রয়োগ দ্বারা অর্থের--বিষয়ের অগপ্রাধান্ত বোধিত হয়। এইভাবে 
“আত্মা মনসা সংযুজ্যতে” আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয় এখানে আত্ম! 
প্রধান এবং মন অপ্রধান, এইজন্যই মন আত্মা দ্বারা নিয়স্থ্িত হইয়া আত্মার 
ইচ্ছান্ুসারেই মন সেই সেই ইন্দ্িয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং মনঃসংযুক্তইন্দ্রিয় 
বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে তদ্বিষয়ক উৎপন্ন জ্ঞান আত্মাতে বৃত্তি করে। 
এ বিষয় পূর্বে সবিশদ কথিত হইয়াছে । 

ভ্রাণ, রসন, চক্ষু: ত্বক ও শ্রবণ এই পাঁচটি বহিবিন্দ্রিয় এবং মন অস্তরিক্িয়। 
বাহা ও আস্তর পদার্থের জ্ঞানোৎপত্তির জন্তই উভয়বিধ ইন্ড্রিয় অননস্বীকাধ্য বস্ত। 
এই কারণেই উক্ত ছয়টি ইন্ড্রিয়কে জ্ঞানেত্দ্রিয় বলে। বাক্‌, পাণি, পাদ, 
পাফু ও উপস্থ এই পাঁচটি কশ্মেন্দ্রিয় বলিয়। স্বীরুত । বাক্‌--কথা! বলা, পাণি 
বস্ত গ্রহণ করা, পাদ-_-গমন করা, পাযু-মল ত্যাগ করা, উপস্থ_মুত্র ত্যাগ 
করা। এইগুলি কশ্শেঞ্রিয়ের কার্য । ন্যায় বৈশেষিকগণ- জ্ঞানের উৎ- 
পাদককেই ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন। কাধ্যের ডউৎপাদককে ইন্দ্রিয় 
বলিয়। স্বীকার করেন নাই । 

জ্ঞান ছুই প্রকার-নিব্বিকল্পক জ্ঞান ও সবিকল্পক জ্ঞান । নিবিবিকল্পক 
জ্ঞানের অপর নাম নিধিবিষয়ক বা নিশ্রকারক । আর সবিকল্পক জ্ঞানের অপর 
নাম সবিষয়ক বা সপ্রকারক | এই নিব্বিকল্পক জ্ঞান- অতীন্দ্রিয়। নির্বিকল্পক 
ও সবিকল্পক জ্ঞানের পরিচয় পূর্বের বিশদভাবে কথিত হইয়াছে । এইজন্য 
এখানে আর পুনরু্তি করিলাম না। 


১৬৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


দ্রাণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয়টি বলিয়া প্রত্যক্ষও ছয়প্রকার হইয়াছে--দ্রাণজ, 
বাসন, চাক্ষুষ, শ্রাবণ ও মানস এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষে মহত্ব কারণ। 
ইন্দ্রিয় করণ বলিয়।৷ কথিত । এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুরিক্সরিয়ই বিষয়ের 
প্রতি সাক্ষাৎ সন্ধে গমন করিতে পারে। অবশিষ্ট পাঁচটি ইন্দ্রিয় বিষয়দেশে 
গমন করে না। 

শব্দ ভিন্ন উদ্ভুত বিশেষ গুণের অনাশ্রয় হইয়া জ্ঞান-কারণ-মন:সংযোগের 
আশ্রয়ভূত পদার্থ ই ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত ॥৫৮| 


হবূাঁদীযাত্রলল্ং অত হংঘাক্কাহক অতল হিলিহাপ্ঘ মান ল অমনি, ঘুক্ন' 
বিহীমাতয ঘত্রত্াইজানালানাহু নিহিভন্ভী নিহীঅগালানভয ক্কাব্আাব্ালূ। লঘান্দ 
সঘমবী ঘত-ঘতংঅঘীবহাজ্ভযালভাহাজ জান আামবী, ইল লিত্বিক্ষতন্কম্‌। বল্ল ল 
সব্যধাম্‌। লখান্তি__নহাচভ্াললবান্তিষালভ্য সত্য ল মনলি, ঘতদত্ জালামীি 
সতঘমার্‌। নিঙ্গানলি পান সক্কাহীমূঘ লাজবী, পালি ভঙ্গ অভ্র । অ: সন্কাহ:, 
অ ঘ্ন লিহীমঘালিত্ৃত্ৰবী | লিহীতী ঘহ্‌ নিহীন্বগাল্‌, লহ লিহীনআনানজ্উবন্যসিংৃভ্যবী । 
নিহীন্বঘানানস্ট্রবন্কসন্কাজী লান নিহিষ্ত-নহাভ্ভ-লান ক্ষাহঘাম্‌। লিভিবন্ধতন্ী 
ঘহত্াবিট ল সক্কাহতবীন ঘন্রতাহিনিহাজ্ত-তাহি-নহাজ্ড-লাল লান ল অঙ্মনরলি । 
নতংলান্সন্ধাহন ন্্ ঘত্তাহিনিহাচ্ত-লান ল বক্মলনি, আংঘক্বঘ্ভীঘাসলিহিক্-ণহার্খ- 
সাল ন্ষিভিল্ভ্র্ম-সন্দাহন্ত-নিঘলাল্‌ । সন্তুতবলিলি । রল্মসত্ঘহী মনত 
বমনামজচ্ল্ল াহণাম্‌, লল্মবলবলালা মু-কম্ম-ালান্সানা সত্যধী ভবাগ্য- 
অমলাঘ-অকন্ন। লন্-অলবব-ননীলালাঁ মৃতব্র-করম্মভাহীলা সত্যহী ভনাপ্ঘ- 
অলনিব-অলনাম জঙনল্মন ক্ষাআালিনি | হুল্িঘলিনি। জঙ্গাণি অভুিঘ হুত্যনৃ- 
অঙ্যবী। হুন্রিঘ্ল তন জালি:, দৃঘিআীআাহিলা আভভুতমান্‌। ন্িন্তু হাজ্ইলবীহুমৃন্- 
নিহীন্ব-মজালাগ্সঘত ঘলি জানক্কাহজ-লল-কঁমীবাস্সঅতলম্‌ হল্লিযন্বম। জাতলাহি- 
লাহআা-_অত্ঘন্াম্‌। ত্রহ্ম্তনিহান-যৃশত্য গীঈঅহলাত্-__হাভইলবলি । নিহান- 
মৃত্য হঘাবহলহৃহাহালদি মতবান্-_তুহ্য্ত্ীলি | তহুমূলত্ ল আলি, হাক্লুলাহিলা 
বাক্য । ল নন ঘৃরুক্বাহিভ্যাত্ লালনীহ্ম্লবলিলি নাক্সম্‌, অহ্স্লভঘত্বাহিলা 
্বাহুমাহী জলনংনান্ঘঘী: | কিন্তু হৃক্লতভাবি-ভসাত্দ লালনানৃল্ু-জজ, বহমান 
কূলহন্বীবুলত্বম্‌ | ভক্ন অঁমীবাহানচ্মতিন । অথান্্ হাতইলবীন্লু--যুজ: অঁমীলাহি- 
হন্বসৃবাহালত্মজঘবী-_নিহীথলি ॥ ন্কান্তাবিবাহতআাম-__নিহাত্ঘভতম্‌। হন্রিযানজন- 
নিঘমমীমভ্ানি সান্না লবী সংঘধাঅলন্বতনাহিল্রিযান্মল-লাহগান, ললগীললনী 
ন্দাকাহী ভঘামাসতনঘী অন্িন্ঘত্তক্ধলঘা ক্ষাহতীমূল-হৃ:অমীমাআ্রাপঘভষ ্ধান্তা- 
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চে 


ইবাতণান অল:ঘহ্দ। জালকতগালিত্ঘঘি লহ্নাহগাধব | ক্ধহজলিলি । অবাঘাহ্তা 
ক্কাহ্তা নহ্ঘান্‌। অলাঘাহতাতনম্‌ ভ্বানাহন্বতনমূ ২০ 

প্রত্যক্ষজ্ঞান ছুই প্রকার--নিব্বিকল্পক বা নিব্বিষযয়ক বা নিশ্রকারক জ্ঞানও 
সবিকল্পক বা সবিষয়ক বা সপ্রকারক জ্ঞান। বিকল্প শব্ধের অর্থ_বিশেষণ। 
বিকল্পয়তি বস্ত ষৎ তদ্‌ বিকল্পকম্‌ অর্থাৎ কোন বস্তকে যে বিশিষ্ট করে তাহাকে 
সবিকল্পক--বিশেষণ বলে । বিশেষণরহিত বস্তর স্বরূপমাত্রকে যেজ্ঞান বিষয় 
করে সেই জ্ঞানই নিব্বিকল্পক | যেজ্ঞান নিজের বিষয়ভূত বস্ততে বা পদার্থে 
কো'ন বিশেষণের সম্বদ্ধকে অবগত করায় না, কেবলমাত্র সেই পদার্থের স্বরূপ- 
মাত্রকেই বিষয় করে সেই জ্ঞানের নাম নিব্বিকল্পক । ঘটপটাদি স্থলে ঘটপটাদি 
দ্রব্যের জ্ঞানকে বুঝাইবার জন্য ঘটপটাদি শব্ধ উল্লিখিত হয়। কিন্তু নিব্বিকল্পক 
জ্ঞানস্থলে পদার্থের বা বিষয়ের বোধক বা জ্ঞাপক শব্ধ উল্লিখিত হয় না|। 
যেমন কোন অজ্ঞান শিশুর কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষের পর সে উক্ত 'প্রত্যক্ষাত্মকা 
জ্ঞানকে অপর ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ করিতে পারে না বা প্রকাশ 
করিবার মত বোধশক্তি নাই সেইরূপ কোন ব্যক্তির নিধ্বিকল্পক জ্ঞান হওয়ার 
পর সে ব্যক্তি এজ্ঞানকে অপরের নিকট প্রকাশ করিতে পারে না। তাহার 
কারণ হইল এই যে--জ্ঞানের বিষয়ভৃত বস্তুর বাচক শব্দই জ্ঞানপ্রকাশের 
সহায়ক বা বোধক হয়। জ্ঞান যেভাবে স্ববিষয়কে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হয়, 
শব্ও সেইভাবে স্বজ্ঞানের বিষয়কে বুঝাইয়। দিতে সক্ষম হয়। সেই শব্দ দ্বার! 
সেই জ্ঞান অপরের নিকটে প্রকাশিত হয় । শব্দ দ্বারা সকল সময়েই বিশিষ্ট 
বন্ত বোধিত হয়, তবে অবশিষ্টি বা বিশেষণরহিত বস্ত শব্ধ দ্বার বোধিত ব| 
জ্ঞাত হওয়া যায় না। নিব্বিকল্পক জ্ঞান বিশিষ্ট বস্তকে বুঝাইতে সমর্থ হয় 
না। এইজন্য নিব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয়তুত বস্তুর বোধক বা জ্ঞাপক কোন শব্ধ 
না থাকায় কোন ব্যক্তি নিব্বিকল্পক জ্ঞানকে অপরের নিকটে প্রকাশ করিতে 
পারে না। ঘটত্বাদি ঘটাদির বিশেষণ, ঘটাদি শব ঘটত্বার্দি বিশেষণকে না 
বুঝাইয়! কদাপি ঘটাদি স্বরূপমাত্রকে বুঝাইতে সমর্থ হয় না। অথচ নির্ধিকল্পক 
জ্ঞানে ঘটত্বাদিরূপ বিশেষণ বজিত ঘটা দিম্বরূপমাত্রই বিষয় হয়। এই নিমিত্তই 
নিব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় কোন শব্দের দ্বার প্রকাশিত হয় না অর্থাৎ 
নির্ধিকল্পক জ্ঞানের বিষয়কে বুঝাইতে সমর্থ কোন শব্দ না থাকায় নিব্বিকল্পাক 
জ্ঞান কোন শব্দের দ্বার! প্রকাশিত হয় না। যখন কোন ত্রব্যপ্রত্যক্ষজন্য সেই 
দ্রব্যের প্রতি চক্ষু: উন্মিলিত কর হয়, তখন সেই দ্রব্যের সহিত চক্ষুর সঙ্সিকর্ষ 
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বা সম্বন্ধ হয়, এ সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রথমেই যে জ্ঞানটি উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানের 
নাম নিব্বিকল্পক জ্ঞান। এই নির্বিকল্পক জ্ঞানে--ঘটার্দি, ঘটত্বাদি ও 
সমবায়াদদি এই তিনটি বিষয় থাকিলেও ঘটত্বের আশ্রয়রূপে বা বিশেষ্তরূপে 
ঘটের, ঘটে আশ্রিতরূপে বা বিশেষণরূপে ঘটত্বের এবং ঘট-ঘটত্ব এই উভয়ের 
সম্বদ্ধাূপে সমবায়ের ভান হয় না। নাম-জাতি-ক্রিয়াদি সম্বন্কবিহীন বিশুদ্ধ 
বস্তমাত্রই নির্বিকল্পক জ্ঞানে ভাসিত হয় । ঘটের সহিত চক্ষুঃসংযোগ, ঘটত্বের 
সহিত সংযুক্ত সমবায়, এবং সমবায়ের সহিত সংযুক্তবিশেষণতা, সরিকর্ষ একই 
সময়ে হওয়ায় ঘট, ঘটহ্ব ও সমবায় এই তিনটি বস্ত স্বরূপত:ই নিব্বিকল্পাক 
জ্ঞানে ভাসিত হয়। ঘটকে বিশেম্ত্ূপে ভাগিত হইতে হইলে পূর্কে 
বিশেষোর স্বরূপজ্ঞান আবশ্যক হয়। যর্দি বিশেষের স্বরূপজ্ঞান না থাকে 
তাহা হইলে ঘট বিশেষ্ুরূপে স্বীকৃত বা বোধিত হয় না। এইরূপে বিশেষণরূপে 
ঘটত্বের ভানে বিশেষণন্বরূপের জ্ঞান অপেক্ষিত হয় । এবং এইভাবে সন্নিকর্ষ- 
পুপে সমবায়ের ভানেও সম্বন্বী দুইটির প্রত্যক্ষ অপেক্ষিত। এখানে শমবায়ের 
সম্ব্ধী হইল ঘট ও ঘটত্ব। সম্বন্ধে লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি সম্বন্ধী দুইটির 
প্রত্যক্ষ কারণ । ঘট ও ঘটত্বের প্রত্যক্ষ না হইলে উহাদের সমবায় সম্বদ্ধের 
প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে । অতএব নিব্বিকল্পক জ্ঞানে বিশেম্ততানামক বিষয়তা, 
বিশেষণতা নামক ব1 প্রকারতাখ্য বিষয়তা, সঙ্গিকর্ষতা ব| সংসর্গতানামক 
বিষয়তার অভাব থাকে । সতরাং বিশেষ্যৃতাশূন্ত, প্রকারতাশৃন্ত ও সংসগতা শূন্যই 
নিঙ্বিল্পকজ্ঞানের  লক্ষণ-বিশেম্ত-বিশেষণ-সন্বন্ধানবগাহিজ্ঞানের নাম 
নিক্রিকল্পকজ্ঞান | ন্যায়বৈশেষিকমতে--ঘট ও ঘটত্বের বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞানই 
নিব্বিকল্পক । 

এইজন্যই বিশ্বনাথ নিব্বিকল্পকজ্জানের পরিচয় দিতেছেন- “চক্ষু-সংযোগা- 
ছনস্তর” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারী। ঘটাদ্দিবিষয়ের সহিত চঙ্ষুঃসংযোগাদির 
অব্যবহিত পরক্ষণেই ঘটত্বাদিবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব 
হয় না। যেহেতু বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি_ ঘট্বাদিবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক বিশিষ্ট 
জ্ঞানের প্রতি বিশেষণীভৃত-ঘটত্বাদি জ্ঞানের কারণতা সিদ্ধ আছে। অতএব 
পূর্বে অর্থাৎ উত্তবিশিষ্ট বুদ্ধির পূর্বে্ব বিশেষণ ঘটত্বাদির জ্ঞান না থাকায় 
ঘটাদিবিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগাধির অব্যবহিত পরক্ষণেই ঘটত্থাদিবিশিষ্ 
ঘট ইত্যাকারক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 

তথাচ যে জ্ঞানে প্রথমেই অর্থাৎ ঘটার্দিবিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগের 
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পরই বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞান অর্থাৎ ঘটার্দি ও ঘটত্বাদ্দি এই উভয়ের পরম্পর 
সম্বন্ধবূপে সমবায়াদি সম্বদ্ধের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, উত্ত সম্বদ্ধের জ্ঞান ন। 
হওয়ায় সমবায়াদিসম্বদ্ধে ঘটাশ্রিতরূপে বাঁ বিশেষণরূপে ঘটত্বাদিরও জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না। এবং ঘটত্বাদির জ্ঞান না হওয়ায় ঘটত্বাপ্দির আশ্রয়রূপে বা 
বিশেষ্তর্ূপে ঘটাদির জ্ঞানও উৎপন্ন হইতে পারে না। সেইজ্ঞান বা তাদৃশ 
জনই নিব্বিকল্পকজঙ্ঞান বপিয়া অভিহিত হয় । এই নিব্বিকল্পকজ্জানের প্রত্যক্ষ 
হয় না। সমবায়াদি-সন্বন্ধ প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি ঘটার্দি ও ঘটত্বা্দি এই 
সম্বম্ধী দুইটির প্রত্যক্ষে কারণ হয়, যেহেতু সন্বদ্ধের জ্ঞান না থাকিলে সম্বদ্ধিদ্বয়ের 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় না ইহ অন্ুভবপিদ্ধ বস্তু । অতএব বিশেষ্যু, বিশেষণ ও সম্বন্ধের 
অনব্গাহিজ্ঞানের অর্থাৎ যে জ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ এই পদার্থন্রয় 
স্বম্ব-পরিচয়পর্পে জ্ঞাত হয় নাই সেই জ্ঞানের নাম নিব্বিকল্পকজ্ঞান। অতএব 
বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধের অনবগাহিজ্ঞানের নাম নিব্বিকল্পকজ্ঞান। এই 
নিব্বিকল্পকঙ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। বৈশেষিকাচাধধ্য_বিশেষ্ত, বিশেষণ ও 
সম্থন্ধে অনবগাহিজ্ঞানকেই বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 
এইজন্য তিনি বলিলেন--তথাহি বৈশিষ্ট্যানব্গাহিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় ন। 
যেহেতু “ঘটমহংজানামি” ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্‌ আমি ইত্যাকারক অনুব্যবসায়ই 
জ্ঞানগ্রত্যক্ষে হেতু । যেজ্জঞানের অন্থব্যবসায় নাই সে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। 
ঈশ্ববজ্ঞানভিন্ন সকল জ্ঞানের অন্ুব্যবসায় নামক জ্ঞানের দ্বার! প্রত্যক্ষ হয়। 
কিন্তু অন্ব্যবসায়াত্মকজ্ঞানের দ্বারা নিব্বিকল্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। 
যে জ্ঞান কেবল বিষয়কে প্রকাশিত করে সেই জ্ঞানকে ব্যবসায়জ্ঞান বলে। 
ব্যবসায় হইল একটি বিশিষ্ট জ্ঞান । যে জ্ঞান ব্যবসায়াত্মকজ্ঞানকে বিষয় করে, 
সেই জ্ঞানের নাম অনুব্যবসায় । যেজ্ঞান ব্যবসায়জ্ঞানের উৎপত্তির পরক্ষণে 
উৎপন্ন হইয়া ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশিত করে, সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানই অন্ুব্যবসায় 
বলিয়।! কথিত হয়। 

“অয় ঘট£*_ ইত্যাকারক ব্যবসায়জান উতৎপর হয়, তাহার পরক্ষণে 
“অহং ঘটমিমৎ জানামি” ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান আমি ইত্যাকারক অন্ুব্যবসায় 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় । এই অন্থব্যবসায়ে অহং পদবাচ্য আত্মা, ঘটজ্ঞান ও ঘট বিষয় 
হয়। এই অঙ্্ব্যবসায়ে আত্মাতে জ্ঞানপ্রকার হইয়া) জ্ঞানে ঘটপ্রকার হইয়। 
ও ঘটে ঘটত্বপ্রকার হইয়! ভাসমান হয়। অর্থাৎ অন্ুব্যবসায়ে যেমন আত্মা 
বিশেষ্তরূপে ভাসিত হয়, সেইরূপ জ্ঞান আত্মাতে বিশেষণরূাপে ভাপিত হয়; 


১৭০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার্রিকাবলী 


জানবিষয়ক ঘট জ্ঞানের বিশেষণরূপে ভামিত হয়, আর ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ- 
রূপে ভাসিত হয়। জ্ানতিন্নস্থলে প্রকার বিশেষণ বলিয়া কথিত হয়। 
“ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান আমি” ইত্যাকারক অনুব্যবসায়জ্ঞানে ঘট বিশেষণ 
হইয়াছে, ঘটাংশে ঘটত্ববিশেষণ হইয়াছে । অতএব বিশেষণের যে বিশেষণ 
তাহাকে বিশেষণতাবচ্ছেদক বলে। বিশ্ষণতাবচ্ছেদক ঘটত্বাপিপ্রকারক- 
জ্ঞান “অয় ঘটঃ” ইত্যাকারক ব্যবসায়জ্ঞান বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানের-- 
অন্ুব্যবসায়জ্ঞানের প্রতি কারণ হয়। নিব্বিকল্পকজ্ঞনে ঘটত্বার্দি প্রকার হয় 
নাই এইজন্য ঘট হ্বাদিবিশিষ্টঘটাদরি--- বৈশিষ্ট্যের অর্থাৎ সম্বন্ধের ভান নির্বিকল্পক- 
জ্ঞানে সম্ভব হয় না। 


যে ধশ্মটি এক বস্তকে অপর বস্ত হইতে পৃথক করিয়। দেয়, সেই ধন্মকে 
অবচ্ছেদক ব1 ব্যাব্ক ধর্ম বলে। আর যে সকল ধম্মকে প্রকারতার অবচ্ছেপক- 
রূপে স্বীকার করা যায় না অনবস্থাভয়বশতঃ, সেই ধর্মসমৃহকে অথণ্ড বা 
অবিভাজক উপাধি ব। ভেদকধশ্ম বলে । যেমন ভাবত্ব, অভাবত্ব, গ্রতিযোগিত্্‌ 
প্রভৃতি । ঘটত্বাদি অপ্রকারক ঘটাদিবিশিষ্টজ্ঞানেরও উৎপত্তি সম্ভব হয় না । 
যেহেতু ঘটত্বজাতি ও ভাবত্বাদি-অথপ্ডোপাধি ভিন্ন সকলপদার্থবিষয় কজ্ঞানে 
কোন একটি ধর্মাবিশেষকে প্রকার বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অর্থাৎ 
ঘটাপিজ্ঞানে যেমন ঘটত্বাদিজ্ঞানের অপেক্ষা করে, সেইরূপ ঘটত্বাদিজাতিও 
অভাবত্বার্দি অথগ্তোপাধি বিধয়কজ্ঞানে ঘট ভ্বঅভাবত্বাদি-ধন্মজ্ঞানের অপেক্ষা 
স্বীকার করিলে অনবস্থাদোষ হয় বলিয়। তাদৃশস্থলে স্বপ্ূপওঃ ভান স্বীরুত হয় 
না। কিন্তু ঘট জাতিও নহে এবং অখগ্ডোপাধিও নহে, স্থৃতরাং ঘটা দিজ্ঞানস্থলে 
ঘটত্বাদিধশ্মের প্রকার হওয়া অবশ্যই দরকার । এইজন্ত বিশ্বনাথ বলিলেন __ 
ঘটাত্বারদি-অপ্রকারক ঘটাদিবিশিষ্টজ্ঞান সম্ভব হয় না। মহত্ইইতি । বিষয়তী- 
সম্বন্ধে দ্রব্য গ্রত্যক্ষে মহত্ব সমবায়সন্বদ্ধে কারণ, যেহেতু মহত্ব সমবায়সথদ্ধে থাকে । 
কাধ্যকারণের সামানাধিকরণ্য থাকিবে ইহাই নিয়ম | তথাচ কাধ্যভৃত ভ্রব্য- 
গ্রত্যক্ষাত্কজ্ঞান বিষয়তাসম্বন্ধে বিষয়ভূত দ্রব্যে থাকে আর কারণীভূত মহত্ব 
সমবায়সন্বন্ধে দ্রব্যে থাকে । জ্রব্যে সমবেত গুণ, কণ্ম ও সামান্থের প্রত্যক্ষে 
স্বশ্রয় সমবায়সন্বদ্ধে মহত্ব কারণ হয়। যেহেতু মহত্ব স্বাশ্রয় সমবায়সন্বন্ধে 
দ্রব্যসমৰেত গুণার্দিতে থাকে এবং বিষয় তাসম্বন্ধে কাধ্যভূত উক্তপ্রত্যক্ষাত্মক- 
জ্ঞান দ্রব্যসমবেত গুণাদিতে থাকে । স্থতরাৎ কাধ্যকারণের সামানাধিকরণ্য 
পরিলক্ষিত হয় । স্বপদের দ্বারা মহত্ব গৃহীত হয়। এইরূপ সর্বত্রই বুঝিতে 


প্রত্যক্ষবণ্ডম্‌ ১৭১ 


হইবে। ভ্রব্সমবেত-( গুণাদি )সমবেত-গুণত্বকণ্মত্বাদির প্রত্যক্ষে মহত্ব স্থাশ্রয়- 
সমবেত-সমবায়-স্থদ্ধে কারণ হয় । 

ইন্দ্রিয় ইতি। এখানেও অর্থাৎ ইন্জ্রিয়বিষয়েও ছয় প্রকার এই কথাটি 
অঙ্বৃত্তি হইবে । অর্থাৎ যেমন ছয় প্রকার প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ হয়, 
সেইরূপ ছয় প্রকার স্ব স্ব বিষয় প্রত্যক্ষের প্রতি ছয় প্রকার স্ব স্ব ইন্ড্রিয় কারণ। 
ইন্দ্রিয়ত্বজাতি নহে যেহেতু পৃথিবীত্বাদির সহিত উহার সাস্বর্য হয়। অংশতঃ 
অসমানাধিকরণতা ও অংশতঃ সমানাধিকরণতাকে সাঙ্র্ধ্য বলে। পৃথিবীত্বা- 
ভাবাধিকরণে চক্ষু গ্রভৃতিতে ইন্দ্রিয়ত্ব আছে এবং ইন্দ্রিয়ত্বাভাবাধিকরণে ঘটাদিতে 
পৃথিবীত্ব বর্তমান করায় উহাদের অংশতঃ অসমানাধিকরণতা আছে । আর 
পাথিব স্রাণে পৃথিবীত্ব ও ইঙ্জিয়ত্ব বর্তমান থাকায় অংশতঃ উহাদের সমানাধি- 
করণতা৷ বি্যমানহেতু সাঙ্ষর্ধ্য হইল। কিন্তু-_শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ গুণের 
অনাশ্রয় হইয়া জ্ঞানসামান্যের কারণ-মনঃসংযোগের আশ্রয় যে বস্ত বা পদার্থ সেই 
পদার্থই ইস্ত্রিয় বলিয়৷ অভিহিত হয় । 

ইন্দ্রিয় লক্ষণে_“শব্দাতিরিক্ত-উদ্ভুতবিশেষগুণা নাশ্রয়” এই সত্যন্তল না! 
দিয়া কেবল পজ্ঞানকারণ-মনঃসংযোগাশ্রয়! এরূপ লক্ষণ করিলে আত্মা 
প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু আত্মাদি জ্ঞানকারণমন+- 
সংযোগের আশ্রয় হইয়াছে । কিন্তু উক্ত সত্যন্তল নিবেশ করিলে উক্ত 
অতিব্যাপ্তি হইবে না, যেহেতু আত্মাদি শব্দাতিরিক্র-উদ্ভূতবিশেষগুণের জ্ঞান 
স্থথাদির আশ্রয়হেতু অনাশ্রয় নহে। উদ্ভুতবিশেষগুণ শব্দের আশ্রয় শ্রবণ 
হওয়ায় শ্রবণের ইন্ত্রিয়ত্বের অন্পপত্তিহেতু শ্রবণে ইন্দ্রিয়লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। 
এই অব্যাপ্তিবারণের জন্য “শব্দেতর” এই অংশ সত্যস্তদলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
শব্দাতিরিক্ত বিশেষগুণ-রূপার্দি ও চক্ষুরাদিতে থাকায় চক্ষরারির ইন্দ্রিয়ত্বের 
অন্গপপত্বিহেতু চক্ষুরাদিতে ইন্দ্রিয়ক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এই অব্যাপ্থিবারশের 
জন্য “উদ্ভূত” এই শব্দ সত্যন্তরলে রূপের বিশেষণরূপে বাবহৃত হইয়াছে । 
এখন উদ্ভূত বিশেষগুণ চক্ষুরাদিতে না থাকায় চক্ষুরাদিতে ইন্দ্রিয়লক্ষণ- 
সঙ্গতিহেতু উক্ত অব্যাঞ্চি দূরীভূত হইল । উদ্ভূতত্জাতি নহে । কারণ 
শুরুহাদির সহিত উদ্ভূততত্বের সাস্করধ্য হয়। তথাহি-_উদ্ভৃতত্বাভাবাধিকরণে 
চক্ষুরা্দি ইন্জিয়ে শুরুত্ব আছে এবং শুক্লত্বাভাবাধিকরণে রসাদিতে উদ্ভূতত্ 
থাকায় শুরুত্ব ও উদ্ভূতত্ব এই উভয়ের অংশতঃ অসমানদেশবৃত্তিত৷ হইয়াছে 
এবং শহ্থাপিবূপে উদ্ভূতত্ব ও শুকুত্বের সমাবেশ হওয়ায় উহাদের অংশতঃ 
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সমানদেশবৃত্তিতাও হইয়াছে । এইভাবে সাঙ্র্ধ্যবশতঃ উদ্ভূতত্বজাতি হইল না। 
যদি বল উদ্ভূৃতত্ব হইল শুরুত্বব্যাপ্য, কৃষ্তত্বব্যাপ্য ও রক্তত্বাদিব্যাপ্য ধর্ম, 
অতএব উদ্ভূতত্ব বনুধা। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু উদ্ভূতত্বকে 
বহু বলিয়া স্বীকার করিলে উদ্ভূতরূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি কারণত্বের 
অস্থপপত্তি হয়, কারণ অন্যনানতিবিক্ত দেশবৃত্তি ধর্মই কারণতাবচ্ছেদকরূপে 
গৃহীত হয়। এবং শুরুত-কৃষ্তত্বাদিব্যাপ্য উদ্ভূতত্বকূটের কারণতাবচ্ছেদকত্ব 
স্বীকৃত হইলে কুটের একন্র সমাবেশ অসম্ভবহেতু উহার কারণতাবচ্ছেদকত্ত 
উপপন্ন হয় না। তোমার মতে উদ্ভূতত্ব অন্থগত ধর্ম হয় না। কিন্ত 
শুরুত্বাদিব্যাপ্য যে নানা অন্নদ্ভূতত্বজাতি তাহার সেই অন্ুদ্ভূতত্বের অভাব- 
সমূহই উদভূতত্ব এইরূপ বলিলে উদ্ভৃতত্ব অনুগত ধন্ম হয় এবং উহার 
কারণতাবচ্ছেদকহ্ের অন্ুপপত্তি হয় না। সেই উদ্ভূতত্ব সংযোগাদিতেও 
আছে। তথাচ শব্দাতিরিক্ত উদ্ভূতগুণ সংযোগাদি চক্ষরাদিতে বর্তমান 
থাকায় চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়ের অন্গপপত্তিহেতু চক্ষুরাদিতে ইঞ্জিয়লক্ষণের অব্যাঞ্চি 
হয়। এই অব্যাপ্তিবারণের জন্য “বিশেষ” এই শব গুণের বিশেষণরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু সযোগাদি উদ্ভূত গুণ হইলেও উদ্ভূত বিশেষগুণ 
নহে বলিয়] উক্ত অব্যাপ্তি হয় না । শব্দাতিরিক্ত--উদ্ভূতবিশেষগুণের অনাশ্রয়- 
হেতু কালাদিতে ইন্দ্িয়লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের- 
নিমিত্ত ইন্দ্রিয়লক্ষণে বিশেষ্যদলটি সঙ্মিবিষ্ট হইয়াছে । এখন কালাি জ্ঞান- 
কারণ মনংসংযোগের আশ্রয় নহে বলিয়! উক্ত অতিব্যাপ্তি হইল না। 

প্রাচীন মতে ইন্দ্রিয়াবয়ব্রে সহিত বিষয়সংযোগও প্রত্যক্ষাত্মকঙ্ঞানের 
জনক বলিয়া ইন্দ্রিয়াবয়ব শব্দাতিরিক্ত-উদ্ভুতবিশেষগুণের অনাশ্রয় এবং জ্ঞান- 
কারণসংযোগের আশ্রয় হইয়াছে বলিয়৷ ইন্দরিয়াবয়বে ইস্ররিয়লক্ষণের অতি- 
ব।ঞ্ি হয়। এই অতিব্যাপ্ডিবারণের নিমিত্ত বিশেষ্য্লে “মনঃ” এই শব্দটি 
ংযৌগের সন্বন্ধরূপে ব্যবহ্ৃত হইয়াছে । এখন ইন্দিয়াবয়ব জ্ঞানকারণমনঃ- 
ংযোগের আশ্রয় নহে বলিয়। উক্ত অতিব্যাঞ্চি হয় না। 

নব্যনৈয়াঘ়িকদের মতে-_কালাদিতে রূপাভাবের প্রত্যক্ষস্থলে কাল 
চক্ষুরাদি ইন্জরিয়সপ্পিকর্ষের ঘটক বলিয়া অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ চঙ্ষুংসংযোগের 
আশ্রয় হইয়াছে । স্থতরাং জ্ঞানকারণসংযোগাশ্রয়তা কালে থাকায় কালে 
ইন্জিয়লক্ষণের অতিব্যাণ্ধি হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্ত “মনঃ' এই শব্ধ 
লক্ষণে নিবিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু কাল বিভূপদার্থ বলিয়া মনঃসংযোগের আশ্রয়- 
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হেতু কাঁলে ইন্দ্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্থিবারণের নিমিত্ত 
ইন্জ্রিয়লক্ষণে 'জ্ঞানকারণ” এই পদটি মনঃসংযোগের বিশেষণরূপে সন্গিবি্ট 
হইয়াছে । এখন জ্ঞানের কারণীভূত মনঃসংযোগ কালে না থাকায় উক্ত 
অতিব্যান্তি হইল না। অসাধারণ কারণকে করণ বলে। আর ব্যাপারবিশিষ্ট 
কারণকেই অসাধারণ বল হয় ॥ ৫৮ ॥ 


নিঘগল্রিন-অজ্নল্নী ভ্সানাহ: জীর্সদ্র অভ্তনিছ: | 
রল্প-্যনুতবু অসীমান্‌ অযৃন্টঅলনানল: ॥৭৫1 
নল্পুূঘ অলনিলালা লা লব্বলনামল: | 

নঙ্গাদি অলনলালা হাল্হজ্স মনা: 0€০॥ 
শনুনুলীলা অলনল-অললাধল নত সন: | 
নিহীনমছলমাললুহমানালা সী মনু ॥ছ। 


“তজ্জন্যত্থে সতি উজ্জন্যজনকোহি ব্যাপার১” এই ব্যাপারের লক্ষণ সমবায়ে 
থাকে না বলিয়! গ্রন্থকার ব্যাপার শব্দের অর্থাস্তর বলিতেছেন--“বিষয়েজ্দিয় 
ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । ঘটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি লৌকিক ইঞ্জ্িয়ের 
সন্বদ্ধকে ব্যাপার বা সন্গিকষ বলে। যথ। “ঘটবদ্ভূতল” ইত্যাকারক প্রতায় 
লৌকিকচক্ষুরিক্দ্রিয়ন্ধারী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহাকে লৌকিকপ্রত্যক্ষ 
বলে। এখানে চক্ষুরিজ্য়করণও চক্ষুসংযোগ ব্যাপার বা! সন্গিকষ হইয়াছে । 
এই ব্যাপার বা সন্গিকের লক্ষণটি লৌকিক ইন্দ্রিয় ঘটিত হইয়াছে । এইজন্য 
ছয় প্রকার চক্ষুরাদি লৌকিকজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভেদবশতঃ লৌকিকগ্রত্যক্ষের 
ছয় প্রকার ভেদ বা বিভাগ গ্রদশিত হইয়াছে । কিন্ত এখানে গ্রাহা--লৌকিক- 
প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ের ভেদবশতঃই লৌকিক ব্যাপার বা লৌকিক সন্মিকর্ষের 
ছয় প্রকার ভেদ ব। বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে । সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত 
সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায়ও বিশেষণতা অর্থাৎ স্বরূপসন্বন্ধবিশেষ 
এই ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি কারণ। এই ছয়টি 
সর্নিকর্ষ, ইন্দ্রিয় সমীপবর্তী ইন্জিয়াভিমুখে অবস্থিত দ্রব্য ও তদীয় গুণাদির 
সহিতই হয় বলিয়। এই সকল সন্নিকর্ষ লৌকিকসন্গিকর্য বলিয়া অভিহিত হয়। 
ইন্জ্রিয়ই করণহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়! পরিগণিত হয়। যষ্ট সম্নিকর্ষ-_স্বরূপ- 
সন্বদ্ধবিশেষসম্বদ্ধে বক্তব্য যে প্রতিযোগীর স্বরূপ- সম্বন্ধ বলিয়। স্বীকৃত হইলে 
স্বরুপবিশেষণতা শব্দের দ্বার! "ম্বরূপসপ্থন্ধ” বোধিত হইবে এবং অন্রযোগীর 
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স্বরূপ, সম্বন্ধ বলিয়! স্বীকৃত হইলে "স্বরূপ বিশেস্তত।” শব্দের দ্বারা এ সম্বন্ধ 
বোধিত হইবে এইজন্য ষষ্ট সন্গিকর্ষকে স্বরূপসম্বন্ববিশেষ বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে । 
চক্ষুরাদি-ইঞ্জিয়ের সংযোগ সম্বন্ধে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত- 
সমবায় সম্বন্ধে দ্রবোে সমবেত গুণ, কম্মও সামান্তের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয় । 
ইক্জিয়-সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে সমবেত-বূপাদি-তৎসমবেত-বূপত্বাদির 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। সমবায় সম্বন্ধে শব্দের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। সমবেত সমবায় 
সম্বন্ধে শব্দে সমবেত শব্দহাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। বিশেম্য বিশেষণ ভাব 
স্বরূপসম্থন্ধে ঘটাদি-অভাবের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় ॥ €৯-৬১ ॥ 
লিঅনিন্দিমজকল্ন হলি | তযাঘাহ: অন্মিকর্থ: । অনি জমিনর্থসুবান্হঘ ভ্তাহা 
সহহাসবি-বজ্দসন্ত হলি । লভঘসত্ঘঘালিল্রিমীযা-জল্ন, লভ্মজলনন সত্নধা- 
মিন্রিযমৃক-অলবাসজল্যম্‌। হ্বলড়নি । বহন্লহবৃ্ন্সনাঙ্থ্থ সলি যযীল:- 
ক্কাহজম্‌, রুবলনন-াধ্ সলি লহ্বঅমৃুকঅললান: ক্ষা্ঘাল্‌, বুতসঅলবল-মনীল- 
লা সবি লঙ্লূ: অযুক-অমবব-অলনাম: | হ্রমন্ঙ্গাঘি নিহাতমীন ক্ষাতন্কাহতা- 
মা: | ঘহন্ব ঘৃষিজী-নহলাণু-লীতি লীত্ন বৃঘিবীনবংলাঘী ঘৃঘিবীবভ্ন হত 
ক ল মুছা ? লঙ্গ হজ্যহ্ঘা ভভ্মূলদজকল্নভ্য সৃতঅলমক্অজ্য ল অতবাত্‌। 
শখান্তি__লীক্ট লীক্ততআলিইকৰ লী অহমাঘূনীকি আ রী | লিঘান্ন সন্ত 
অজ্নল্তী ঘত্লীতমাবায নীতি । তহ্মূলদবচনল্নতবৃমমলাহাধীন অর্তীলী। হত 
ঘুখিববীতগি ঘতানিক্ষলাহা অন্ূ্রঅল্নী নী: | হন নাধী লহীযত্মহাী 
অলামাহনাহৃ সংযহাভ্লান। লভ্লান্ বফনানভ্তি-মহতলানক্ভিল-অহূঅযুক- 
যলনাযজ্ব বুতঅননল-আাহৃঘসত্ঘহা, বাহোলঘৃবঘৃক-ললনলবললামভ্ন লল্দ- 
অমনল-অমল-আাহৃল ক্কাহতাত্ন নামল । হুত্ঘজ্ন ঘহলাণুলীতাহী ল লীকংলাহি- 
₹:, ঘংলাতী অব মীমভ্য সন্তনানজ্তিলংবনানান্‌ | ঘৃন্ব লাহন্াহ্বী ল অতল্লাহি- 
ন্রাধৃথ, লঙ্গ লহ্ূ-বমীবাজ্ৰ ফনালভ্নিমত্জামানার্‌ । হন যঙ্গ ঘতভ্য ৃভ্তানন্্টইলা- 
জীন্দ্সীবা:, অহূ:অযীবাভবু অসানক্তইল, লঙ্গ ঘত্তসবমহ্নামানাহালীকজমীনানভ্ভিসত্ন 
লহৃবঘীণী নিহাঘশ ইঘম্। হব রন্মজ্বাহালসত্যহা তেক্তযীনা: কাত্ণাঁ, পভ্স- 
অলনল-জ্লাহাল-সন্যহা তন্থ্যঘুক্তঅমনায:। পন্য-অলবল-অলতরল-হঘাহলিসত্ষ্ন তক্ছ্‌- 
নযুক-অমবন-অমনাঘ: ক্ষাহতন্‌। অঙ্গাদি মনুংআনভ্ভিঅযুহুম্নতমহানিভ্লিলতঅল্ত 
ঘুক্বনবইন আীচঘদ্‌। হত বাল্সসবমহ লাগঅতুকঅলবায:, বাল্নমবলজ্ন লাঅন্য- 
সত্ঘঘী লাতাবঘুকঅননলঅলনায: ক্ষাবতাম্‌। হত হানসত্ঘা হজনা-অযৃক্- 
যমনান:, হঅলনলজ্ঘ হাজলসতসহ্ী অনালঘুক-ললল-ললাঘ: ক্গাহতাল্‌। হাভু- 


প্রত্যক্ষধণ্ডম্‌ ১৭৫ 


সত্য গীঙ্গানভ্ভিম-অমনান:, হালহলমন্রল-সান্রতসতহ গীঙ্গানভ্ভিলকলনলজলন্বাম: 

ন্তাতান্‌। অঙ্গ অন্ৰ' সত্যহা জীবনী লীচযম্‌। নহঘলাগালজীক্িৰ সবমলমিল্ি- 

অঁনীযানিন্ ন্িনাণি 'মললি | হ্বলাতমল: সত্যতা লল:জমীম:) আত্মতমনবলালজ- 

সতঘহ্ধা লল:বযৃকবলনাষ:, আত্মজলনল-জমনব-লালঅসত্যী সন:ঘমুকমমলললমলায: 

ক্কাহতাম্‌। অমানসত্যহী অমনানঅহল্মী লল্রিঘ-অকন্নব্-নিহী্বতালা ই: | নহামিন্ক- 

সবী বৃ জলব্বাযী ল সতনহ্: | অঙ্গ অত্রঘি নিহা্্গলা লালানিঘা, লখান্ি__মৃলজাহী 

ঘতাত্রমান্ব: হনৃক-নিহাণলঘা যন্তার, অভ্যাহী কনাল্সান: হনজমৃক-অদনল- 

নিহানঘলঘা ; অঁঞ্ঘাতনাহী জনাত্রমা: হঅযূক্ত-অদনিল-অলনল-নিহাঅজালযা, 

হাল্বামান: ঈবভগীগানভ্ভিম্-নিহালগাবঘা, ল্ধাহী হনবলাভমান্: গীঙগানভিন্তিম্স- 

হালদল-বিহীম্রগলয়া ॥ হ্ৰ ত্বাভ্রনভিলিলামানি শক্লামানাহিন গীঙ্গানভিনিম- 

নিহীঘতা-নিহীননগারযা ; ঘতামানাবী অত্রাত্রমান: লঅযৃক-লিহাআ-নিহাঘলালষা |) 
ঘ্রলন্হত্ত্িম্‌ । লখাদ্ি নিহীঅগালাবনিনীন জা বাত্রবী, অন্যথা শীন্ধা অমিকমাঁ হবি 
সান্বা সন্বান্ী চ্যানুন্াবিবি 11২-ৎ৫1 


“বিষয়েকিয়সন্বন্ধ” এই গ্রস্থে ব্যাপার শব্দের অর্থ সন্গিকর্ষ বা সম্বন্ধ অর্থাৎ 
বিষয়ের সহিত ইক্জ্রিয়ের সঙ্ধদ্ধ। গ্রন্থকার “দ্রব্যগ্রহ” ইত্যাদি গ্রস্থের দ্বারা 
ছয় প্রকার সন্িকর্ষের উদাহরণ দেখাইতেছেন । ইঞ্জ্রিয়সংযোগজন্ অর্থাৎ বিষয়- 
ভূত দ্রব্যের সহিত ইন্ড্রিয়সংযোগ হ্ইতে দ্রব্যের প্রতাক্ষাত্মকজ্ঞান উতপন্ধ হয় । 
কার্ধ্যকারণভাবের একাধিকরণতানিয়মবশতঃ কার্যভূত দ্রব্যপ্রতাক্ষ বিষয়তা 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের বিষয়ে দ্রব্যে থাকে এবং কারণভূত দ্রব্যন্দিয়- 
সংযোগ সমবায় সম্বন্ধে বিষয়ে দ্রব্যে থাকে । ইন্দ্রিয়সংযুক্তসমবায়জন্য অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয়সংযুক্ত-ঘটাদিপ্রতিযোগিকসমবায় সম্বন্ধ হইতে দ্রব্যেসমবেত-গুণাদির 
প্রত্যক্ষাত্নুকজ্ঞান উৎপর্ধ হয়। এখানেও কাঁরণভূত তাদৃশঘটদিপ্রতিযোগিক- 
সমবায় সম্বন্ধ গুণাদিতে থাকে এবং কার্ধযভূত তাদৃশবিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান 
বিষয়তাসম্বন্ধে গুণাদিতে বিষয়ে থাকে । এইরূপ পরবত্তীস্থলেও বুঝিতে 
হইবে । যদি বল ভ্রব্যপ্রতাক্ষে ইন্ড্রিয় সন্নিকর্ষ কারণ বলিয়! স্বীকুত হইলে 
ত্বকৃপ্রভাসংযোগ হইতে প্রভার চাক্ষ্ষপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়, যেহেতু সেখানে 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণ ত্ৃগিক্ছিয়-সন্বিকর্ধ আছে। এইজন্য বিশ্বনাথ বিশেষরূপে 
কার্যকারণভাবের কথা বলিতেছেন--“বস্ততস্ত” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । বস্তুতঃ 
দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃদংযোগ অর্থাৎ দ্রব্যের সহিত চক্ষুরিক্ভিয়ের- 
ংযোগ কারণ। দ্রব্যসমবেত-গুণার্দির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃসংযুক্ত- 
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সমবায় অর্থ্যৎ চক্ষুসংযুক্তঘটা দিত্রব্যপ্রতিযোগিকপমবায় কারণ । ব্রব্যসমবেত- 
গুণাদি-তৎসমবেতগুণত্বা্দির চাক্ষ্ষপ্রত্যক্ষাত্মুকজ্ঞানের প্রতি চক্ষুসংযুক্ত-সমবেত- 
সমবায় অর্থাৎ চক্ষুলংযুক্তত্রব্যসমবেতগুণাদিপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ । এইরূপ 
অন্যত্রও অর্থাৎ দ্রব্যের ভ্ত্রাণপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি দ্রব্যাত্বক বিষয়স্থিত- 
বায়ুর সহিত ভ্রাণেক্দিয়ের সংযোগ কারণ । এবং দ্রব্যেসমবেত গন্ধের স্রাণ 
প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি ভ্রাণেক্দ্রিযসংযুক্ত-পাখিব-দ্রব্যস্থিত-বাযুপ্রতিযোগিক- 
সমবায় কারণ। 

এবং দ্রব্যের ত্বাচপ্রত্যক্ষের প্রতি ত্বগিক্ছ্িয়সংযৌগ কারণ । দ্রব্যসমবেত- 
গুণাদির ত্বাচপ্রত্যক্ষের প্রতি ত্বগিক্দিয়সংযুক্তদ্রব্যপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ। 
এইভাবে ষড়বিধলৌকিক প্রত্যক্ষস্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কাধ্য-কারণভাব কল্পিত 
হয়। পরন্থ অর্থাৎ বিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপ ও মহত্ব কারণরূপে স্বীরুত 
হইলে পৃথিবীর পরমাণুনীলে নীলত্ব ও পৃথিবীপরমাণুতে পৃথিবীত্ব এই ছুইটি বস্তর 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাকেন? অথচ পৃথিবী-পরমাণুর নীলবৃত্তি 
নীলত্বে ও পৃথিবীপরমাণুবুত্তি পৃথিবীত্বে স্বাশ্রয-সমবেত-সমবেতত্ব সম্বন্ধে উদ্ভুত- 
রূপ ও মহত্ব বিদ্যমান আছে। স্বপনের দ্বার। উতদ্ভতৃতরূপ ও মহত্ব গৃহীত হয়। 
স্বউদ্ভুতরূপ ও মহত্ব, ইহাদের আশ্রয় ঘটাগ্যাত্মক পৃথিবী, পৃথিবীসমবেত 
নীল, নীলে সমবেত নীলত্ব । স্থতরাং উদ্ভুতরূপ ও মহত্ব স্থাশ্রয়-( স্বসমবায়ি )- 
সমবেত-সমবেতত্ব সম্বন্ধে ঘটাগ্যাত্মক পৃথিবীনীল-বৃত্তি নীলত্বে আছে। নীল- 
বুত্তিনীলত্বজাতি একই | স্থতরাৎ উক্ত নীলত্বজাতি ঘটনীলে ও পরমাণুনীলে 
আছে । যেমন মহত্ব উক্ত পরম্পর1 অর্থাৎ ্বাশ্রয়সমবেত-সমবেতত্ব ব1 স্বসমবায়ি- 
সমবেত-সমবেতত্ব-রূপ পরম্পর1 সম্বন্ধে ঘটনীলবৃত্তি-নীলত্বে থাকে, সেইরূপ 
মহত্ব উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধে পরমাণুনীলবৃন্তিনীলত্বেও থাকে । এবং উদ্ভৃতরূপ 
যেমন উক্ত পরম্পরা সম্থদ্ধে ঘটনীলবৃত্তিনীলত্বে থাকে, সেইরূপ উদ্ভূতরূপ 
উক্ত পরম্পর] সম্বন্ধে পরমাণুনীলবৃত্তিনীলত্বেও থাকে । অথচ ঘটনীলবৃত্তি- 
নীলত্বের মত পরমাণুমীলবৃত্তিনীলত্তের প্রত্যক্ষের অস্গপপত্তি হয় কেন? কারণ 
সত্বে কাধ্যের অঙ্ুৎপত্তির হেতু কি? এবং সকলপৃথিবীবৃত্তিপৃথিবীত্বজাতি 
একই, স্থতরাং ঘটবৃত্তিপৃথিবীত্ব ও পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্ব অভিন্ন বস্ত। 
অতএব মহত্ব ও উদ্ভূতরূপ স্বাশ্রয়সমবায় ব1 স্বসমবায়িসমবায় সম্বন্ধে যেমন 
ঘটবৃত্তিপৃথিবীত্বে থাকে, সেইরূপ পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্বেও থাকে । 
অথচ ঘটবৃত্তিপৃথিবীত্বের মত পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্তের প্রত্যক্ষ হওয়! 


প্রত্যক্ষখণ্ডম্‌ ১৭৭ 
ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/পু.৩৭-১২ 


উচিত, যেহেতু কারণসত্বে কারধ্যসত্বা' এই অন্বয়ব্যাপ্তি বাঁ নিয়ম আছে। কিন্ত 
পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহার কারণ কি? সেইরূপ 
বাযুবৃত্তি ও বায়বীয়স্পর্শা দিবৃত্তিসত্তাজীতির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হউক্‌। ঘটবৃত্তিসত্বা 
ও বাধুবৃত্বিজাতি অভিন্ন পদার্থ, যেহেতু সকলদ্্ব্যাদিবৃত্তিসত্তাজাতি একই 
বলিয়। গণ্য হয়। স্থৃতরাং উদ্ভূতরূপ ও মহত্ব যেমন স্বাশ্রয়পমবায়সন্বদ্ধে ঘটবৃত্তি- 
সত্তাতে থাকে, সেইরূপ বায়ুবৃত্তিসত্তাতেও আছে এবং উদ্ভূতরূপ ও মহত্ব স্বাশ্রয়- 
সমবেতসমবায় বা স্বসমবায়িসমবেত-সমবেত্ব সম্বদ্ধে বায়বীয়স্পর্শাদিবৃত্তি- 
সত্তাতে আছে। 

উক্ত আপত্তি বারণের নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“তস্মাৎ” ইত্যাদি 
রস্থ। তন্মাৎ অর্থাৎ পৃথিবীপরমাণুনীলবৃত্তিনীলত্বের, পৃথিবীপরমাণুবৃত্তি 
পৃথিবীত্বের, বায়ুবৃত্তিসত্তার ও বায়বীয়স্পর্শাদিবৃত্তিসতার প্রত্যক্ষত্বাপত্তিহেতু, 
ঘটাদিদ্রব্যসমবেত-গুণাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভুতরূপাবচ্ছিন বা 
উদ্ভৃতরূপবিশিষ্ট ও মহত্ববিশিষ্ট যে চক্ষুসংযোগ, সেই চক্ষঃসংযুক্তসমবায় 
কারণ। এইরূপ কাধ্যকারণভাব স্বীকৃত হইলে পৃথিবীপরমা ুবুতিপৃথিবীত্তের 
ও বাযুবুত্তিসত্বার প্রত্যক্ষত্বাপত্তি হয় না। যেহেতু পৃথিবী পরমাণুতে যে 
চক্ষুসংযোগ আছে, সেই চক্ষুসংযোগে উদ্ভুতরূপ থাকিলেও মহত্ব নাই বলিয়া 
পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্বের প্রত্ক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না । এবং বাুতে 
যে চক্ষুদংযোগ আছে, সেই চক্ষুঃসংযোগে মহত্ব থাকিলেও উদ্ভ,তরূপ নাই 
বলিয়া বাযুবৃত্তিসত্তার প্রত্ঙ্গাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। তথা ঘটাদিদ্রব্য- 
সমবেত ( গুণাদি ১সমবেত-গেণস্বাদির)চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভ.তবূপবিশিষ্ট 
ও মহত্ববিশিষ্ট যে চক্ষঃসংযোগ, সেই চক্ষঃসতযুক্তসমবেতসমবায় কারণ। 
এইরূপ কার্যাকারণভাব স্বীকূত হইলে পৃথিবীপরমাণুনীলবৃত্তিনীলঙ্বের ও 
বায়বীয়ম্পর্শাদিবুততিসত্তার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্বক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যেহেতু 
পৃথিবীপরমাধুতে যে চক্ষঃসংযোগ আছে, সেই চক্ষঃসংযোগে উত্ভূতরূপ 
থাকিলেও মহত্ব নাই। এবং বায়বীয়স্পর্শাদিতে যে চক্ষুঃসংযোগ আছে, সেই 
চক্ষুসংযোগে মহত্ব থাকিলেও উদ্ভূতরূপ নাই | এইরূপ যেখানে ঘটের পৃষ্ঠদেশে 
বা পশ্চাদূভাগে আলোকসংযোগ হইয়াছে, আর ঘটের অগ্রভাগে চ্ষু- 
সংযোগ হইয়াছে, সেখানে ঘটের চাক্ষষপ্রত্যক্ষত্বাপত্তি বারণের জন্য “আলোক- 
সংযোগবিশিষ্ট" এইপদ চক্ষুঃসংযোগের বিশেষণরূপে নিবেশ করিতে হইবে । 
তথাচ উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট, মহববিশিষ্ট ও আলোকসংযোগবিশিষ্ট যে চক্ষু 


১৭৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


সংযোগ, তাদৃশ চক্ষুঃসংযোগই দ্রবাচাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ। এইভাবে 
কার্য্যকারণভাব স্বীকার করিতে হইবে । এইবরূপে মহত্ববিশিষ্ট ও উদ্ভৃতম্পর্শ- 
বিশিষ্ট যে ত্বক্সংযোগ তাদৃশত্বক্সংযোগ ত্রব্যস্পার্শন প্রত্যক্ষে কারণ। দ্রব্য- 
সমবেতস্পর্শপৃথকৃতাদি-গুণাদির স্পার্শনপ্রত্যক্ষের প্রতি পূর্বোক্ত তাদৃশত্বক্‌- 
ংযুক্ত-(দ্রব্য)প্রতিফোগিকসমবায় কারণ । দ্রবাসমবেত-(স্পর্শাদিগুণ)-সমবেতের- 
( স্পাশশত্বাদির ) স্পার্শনপ্রত্যক্ষের প্রতি তাদৃশ ত্বকৃসংযুক্ত-(দ্রব্য)পমবেত- 
সমবেতত্ব( সমবায় )সম্বদ্ধ কারণ । এখানেও বিশ্বনাথ বলিলেন-_-পরমাণুর 
স্পার্শনপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানে অতিব্যপ্িবারণের জন্য “মহত্ববিশিষ্ট” এইপদ ও 
প্রভাঘটিত স্পাশন প্রত্যক্ষে অতিব্যপ্থিবারণের জন্ত “উদ্ভূতস্পর্শবিশিষ্ট” এইপদ 
ত্বকৃ্সংযোগের বিশেষণরূপে নিবেশ করিতে হইবে । এইজন্য আমি পূর্ব্বেই 
উক্ত পদ দুইটি কারণের ঘটকরূপে বা কারণকোটিতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। 
এইরূপ পৃথিবী বৃত্তিগন্ধপ্রত্যক্ষের প্রতি স্রাণসংযুক্তপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ। 
পৃথিবীবৃত্তিগন্ধসমবেত-গন্ধহ্বাদির প্রত্যক্ষে ভ্রাণসংযুক্ত-€ পাথিব পদার্থ )সমবেত- 
( সমবেতত্ব সমবায় কারণ । এবং রাসনপ্রত্যক্ষে রসনাসংযুক্ত-প্রতিযোগিক- 
সমবায় কারণ । রসসমবেত-রসত্বের রাসনপ্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ের সহিত 
রসনাসংযুক্তসমবেত-(রস-সমবেতত্ব সমবায় কারণ । শব্দের প্রত্যক্ষাত্মক- 
জ্ঞানের প্রতি শ্রোত্রবিশিষ্টসমবায় কারণ | শব্দে সমবেত-শব্দত্বেরে শ্রাবণ- 
প্রত্যক্ষের প্রতি শ্রোত্রবিশিষ্ট সমবেত-(সমবায়)সমবেতত্ব কারণ । 

আকাশই শ্রবণেক্ডিয়। যখন কোন রসবিশিষ্টদ্রব্য রসনার সহিত সংযুক্ত 
হয়, তখন এ রসনার অগ্রভাগে অবস্থিত রসনেক্দত্িয়ের সহিতও এ দ্রব্যের 
সংযোগ হয়, তাহার ফলে এ দ্রব্যে বিদ্যমান রসের সহিত রসনেন্দ্রিয়ের সংযুক্ত- 
সমবায়সন্ত্রিকধ হয়। এ সন্ব্িকষের দ্বারা রসনাস্থিত-দ্রব্যের রসের প্রত্যক্ষ 
হয়। বূসনেক্দিয় কখন রসবিশিষ্টদ্রব্কে গ্রহণ করিতে পারে না। ভ্রাণ 
গন্ধবিশিষ্টদ্রব্যের অংশ ভ্রাণেন্দ্রিয়ের নিকটে গমন করে নাঁ। বাফুদ্ধারা গন্ধ- 
বিশিষ্টদ্রবোর অংশ দ্রাণেন্দ্িয়ের নিকটে উপস্থিত হয় এবং উক্তপ্রকারে সঙন্গিকৃষট 
হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। প্রাণেক্দ্িয়-দবার! দ্রব্য গৃহীত হয় না। 

এখানে উক্ত সমস্ত প্রত্যক্ষই লৌকিক প্রত্যক্ষ বলিয়া! বোধিত হয়। অর্থাৎ 
উক্ত ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ বাহোব্দ্িয়সমীপবর্তাঁ বহিরিক্ড্িয়াভিমুখে অবস্থিত দ্রব্য 
ও তদীয় গুণাদ্ির সহিতই হয় । এইজন্য উক্ত সকল প্রত্যক্ষই লৌকিকসক্লিকর্ষ 
হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়। উহাদিগকে লৌকিকগ্রত্যক্ষ নামে অভিহিত কর] হয় । 


প্রত্যক্ষথগুম্‌ রা 


ইন্দ্িয়ের সহিত এমন বিষয়সমূহের সঙ্গিকর্ষস্বীকারে প্রয়োজন হয়, যে 
সকল বিষয় ইন্দত্রিয়সমীপবর্তী ও ইন্দ্রিয়াভিমুখে অবস্থিত নয়। এমনকি, যে 
সকল বিষয় ইন্ড্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষের কালে ব1 সময়ে উতৎ্পরনই হয় নাই অথবা 
সেই ইন্ড্িয়ের গ্রহণযোগ্যই নহে, এতাদূুশ বিষয়লকলের প্রত্যক্ষের উপপত্তির 
জন্য ইন্দ্রিয় সন্গিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এতাদৃশ সন্িকর্ষসমূহ 
সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সহজবোধগম্য হয় না বলিয়াই অলৌকিকসন্ষিকর্ 
বলিয়া অভিহিত হয়। অলোৌকিকসঙ্মিকর্ষজন্প্রত্যক্ষকে অলৌকিকপ্রত্যক্ষ 
বলে। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--বক্ষ্যমান অলৌকিকপ্রত্যক্ষ জ্ঞানেক্িয় 
ব্যতীতও উৎপন্ন হয়। আত্মার-_-জীবাত্মার প্রত্যক্ষাত্মুকজ্ঞানের প্রতি (আত্ম-) 
মনঃসংযোগ কারণ। আত্মাতে সমবেত জ্ঞানাদির মানসপ্রত্যক্ষের প্রাতি 
মন:সংযুক্ত- আত্মা )প্রতিযোগিকসমবায় কারণ। আত্মাতে সমবেক্- 
(জ্ঞানাদিতে ) সমবেত-জ্ঞানত্বাদির মানসপ্রতাক্ষের 'প্রতি মনঃসংযুক্ত-(আত্মাতে) 
সমবেত-্ঞানাদিগ্রতিযোগিকসমবায় কারণ । অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি ও সমবায় 
প্রত্যক্ষর প্রতি চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়সংযুক্ত(ভৃতলাদি) বিশেষণতান্বরূপসন্বন্ধ 
কারণ। ( ভূতলবৃত্তিঘটাভাব, এখানে বিশেষণভূতলে বিশেষণতা আছে, এবং 
ভূতলে চক্ষুরিন্দ্রিযসংযোগও আছে বলিয়া সন্বন্ধী-_ঘটাভাঁবের প্রতাক্ষের 'প্রতি 
চক্ষুরিক্ড্িয়সংযুক্ত-(ভূতলাদি) বিশেষণতাস্বরূপসম্বন্ধ কারণ) কিন্তু অর্থাৎ “ভূতলে 
ঘটাভাব” এখানে বিশেষণীভূত ভূতলে বিশেষণতা আছে । ভূতলে চক্ষুরিক্ডরিয় 
সংযোগ আছে, অতএব ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিশেষণতারূপ সম্বন্ধ ভূতলে প্রতাক্ষ 
হওয়ায় সম্বস্বী অর্থাৎ ঘটাভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়, এ সম্বদ্ধেই ভূতলে ঘটাভাব 
থাকে ; সম্বন্ধসত্বে সম্বদ্ধিসত্বী ইতি নিয়মবশতঃ | 

বৈশেষিকমতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় না। 

যষ্টসন্গিকর্ষ বিশৈধ্যবিশেষণের ভাবহ বিশেষ্ক-বিশেষণ ভাব । বিশেষ্য 
বিশেষণ এই পদে দ্বন্দ সমাস হইয়াছে । বিশেষ্তভাব ও বিশেষণভাব এই 
দুইটি পদের দ্বারা বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা বোধিত হয়। বিশেষ্ুতা ও 
বিশেষণত। ন্যায়ের ভাষায় স্বরূপসন্বন্ধবিশেষ ব্লা হয়। যদি প্রতিযোগীর 
শ্বরূপকে সম্বন্ধ বল! হয়, তাহা হইলে “বিশেষণতা” এই শবের দ্বারা এ সম্বন্ধ 
বোধিত হয়। আর যদ্দি অন্ুযোগীর স্বরূপকে সম্বন্ধ বলা হয়, তাহা হইলে 
“বিশেষ্ততা” এই শব্দের দ্বারা এ সম্বন্ধ বোধিত হয় । 

এধানে যদিও গ্রাহা অর্থের--বিষয়ের ভেদব্শত: বিশেষণত। ভিন্ন ভিন্ন বা 


১৮০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


বহু প্রকার হয় -সংযুক্তবিশেষণতা, সংযুক্তসমবেতবিশেষণতা, সংযুক্ত 
সমবেত-সমবেত-বিশেষণতা, সমবেতবিশেষণতা, সমবেত-সমবেতবিশেষণতা, 
সংযুক্তবিশেষণবিশেষণতা। প্রভৃতি । যেমন ইন্জ্রিয়সংযুক্ত-( ভূতলাদি ) বিশেষণতা৷ 
সম্বদ্ধে ভূতলাদিতে ঘটপটার্দির অভাবপ্রত্যক্ষ হয়। ইন্ড্রিয়সংযুক্ত ( ঘটাদি ) 
সমবেত ( সংখ্যার্দি) বিশেষণতা সম্বন্ধে সংখ্যাদিতে রূপাদির অভাবপ্রত্যক্ষ 
হয়। ইন্দ্রিয়সংযুক্ত (ঘটাদি)সমবেত-€ সংখ্যা্দি) সমবেত ( সংখ্যাত্বাদি ) 
বিশেষণত। সম্বন্ধে সংখ্যাত্বাদিতে রূপা্ির অভাবপ্রত্যক্ষ হয়। 

শ্রোত্রবিশিষ্ট বিশেষণতাসন্বন্ধে শব্ধাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। শ্রোত্রবিশিষ্ট- 
সমবেত-বিশেষণতাসম্বন্ধে কাদিতে-খত্বাদদির অভাব্প্রত্যক্ষ হয়। শ্রোত্রবি শিষ্ট- 
বিশেষণবিশেষণতাসম্ঘদ্ধে কত্বাদিবিশিষ্টাভাবে গত্বাভাবাদিপ্রত্যক্ষ হয়। 
চক্ষুঃসংযুক্ত-বিশেষণ-বিশেষণতাসম্বন্ধে ঘটাভাবাদ্িতে পটাভাবাদির প্রত্যক্ষ 
হয়। অন্স্থলেও এইভাবে বুঝিতে হইবে । তথাপি অর্থাৎ উক্তরূপে বিশেষণতা 
বহু প্রকার হইলেও বিশেধণতাত্ব্ূপে বিশেষণতা1 একবিধ বলিয়া পরিগণিত 
হইবে । অন্তথা ছয় প্রকার সন্িকর্ষ এই প্রাচীন সংবাদ বা প্রাচীন প্রবাদ 
ব্যাহত ব। বিস্থিত হইবে ॥ ৫৯-৬১ ॥ 


মনি হসাবুঘতঞ্সবতগ অঙ্গ সবভ্মবী | 
সন্ধা অলনাসভ্স নিহীন্বভাতঘা লন ছং ॥ 
ভাবভিন্ন পদ্ার্থই অভাব। যে পদার্থের অভাব বোধিত হয়, সেই 
পদার্থকে সেই অভাবের প্রতিযোগী বলে। প্রতিযোগী যে প্রমাণের দ্বারা 
অবগত হওয়া যায়, অভাবও সেই প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হয়। যেমন চক্ষু- 
রিক্জিয়ের দ্বারা ঘট ও ঘটা'ভাব উভয়ই গৃহীত হয়। এইভাবে অন্তত্রও বুঝিতে 
হইবে । অতএব প্রতিযোগীর অন্তিত্বসাধক প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হয় । 
নিষেধবোধক নঞ. প্রভৃতি শব্ের দ্বার! উল্লিখিত জ্ঞানের বিষয়ে যে হয় তাহার 
নাম অভাব। “এখানে ইহ] নাই, এই বস্তুটি ইহা নহে” ইত্যাদি প্রকার জ্ঞানে 
নিষেধবোধক নএ. শব্দের অর্থ বিষয় হইয়াছে । এ নএঞ. শব্ধার্থই অভাব 
বলিয়া পরিগণিত । যদিও "ভবিষ্যতি” এই ক্রিম ধারা প্রাগভাব বোধিত হয় 
এবং নষ্ট, ধ্বন্ত প্রভৃতি শব্দ ছার! ধ্বংসাভাব রোধিত হয়, তথাপি ভবিষ্তি, 
নষ্ট, ধবস্ত গ্রভৃতি শব্ধ নিষেধবোধক বলিয়া গণ্য । 
বিশ্বনাথ এখন বলিতেছেন-যর্দি এখানে ঘট, পট গ্রভৃতি প্রতিযোগী 


প্রত্যক্ষথ গুমূ টাও 


থাকিত, তাহা হইলে এঁ সকল প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ হইত এবূুপ আপত্তি যেখানে 
হয়, সেইম্থানে অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। বিশেষণতাম্বরূপ সম্বন্ধে স্বাধিকরণে 
সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় ॥ ৬২ ॥ 

ঘহি ভ্ঘানুঘতম্ীিি | জঙ্গামানসতমহী হীননানৃত্বতভিতি: ন্কাহগাম্‌। লখান্তি-_ 
ম্লাবী ঘত্ানিক্বান জারী ঘতামানাবিল ল লাঘব । বীলামানীঘতঙ্মী সলিঘীবঘৃঘ- 
জামান: ্কাতাল্‌। বঙ্গ মীজ্লাগনি অধহ্িলা ॥ জা ন্ব সলিমীমিঅতন-সঅভ্জল- 
সভিঅি-সলিতীবিকতলক্থা | লহুথহন্ব-__সনিঘীতিলী ঘহাই: অতলসজঙ্গলা স্ভিজন 
ত্বঙমন: সলিতীমী অভ ীসলানসত্নঙ্গ ইত: ॥ অখান্ি__নঙ্গালীন্কর্জমীযাহিক 
অব, অঙ্গ__হন্মস্গ অত: ভ্যান, লি তভক্যান হ্বাাহুষিল্‌ হাবসবী, অঙ্গ ঘতামানাই: 
সত্যঘা নবি । আল্লন্যাই বু লাঘাহঘিব্* হাসণী, বল ত্তামালাভহল্ঘন্কাই ল 
লাহৃঘসংঘা, জাহালসতা তু মততণব, জাজীকঘীযা নিলাঘি হাহালস্ভহাসা 
অাহুমিব্ব হালঘতনান্‌। ঘযৃহতআাহিকী অহনীব্য। লহুমানভব্‌ ল মীহ্ঘ:, রঙ্গ মৃহ্বনাহি- 
সত্ঘধাভসানাহসিবৃমহান্নতলার্‌ ॥ ন্রাধীত্ু ্ঘামান:) ানাঘা আীহশামানী, নৃউ- 
লিক্ষাানী।, লল্তী আন্জ্যলামান:, লীগ হাভ্ামান:, আহমলি ভুল্তাত্রলান:_হে- 
মাহা ভবহিল্রিঅমূণ্ান্নী, জব সবযহাভঘানাহমিব্‌' হালযতবাল্‌ । অঁজাঁলান- 
সংহী সলিনীমিনী লীলা | আন্দীগ্যামানসত্গা বু অধিকহঘা নীন্নলা অদিঘিলা । 
অন: কলজমাহী নিহান্লাবিমভীগঘি অহনা মৃক্তল হন 1৭ 

যদি এখানে ঘটপটাদ্দি প্রতিষোগীর উপলব্ধি হইত _ইত্যাদি গ্রন্থ । অভাব- 
প্রত্যক্ষে যোগ্যান্ছপলন্ধি কারণ, ষোগ্যান্গপলব্বির অর্থাৎ বে অনুপলব্ধির যোগ্যতা 
আছে তাদূশ অনুপলব্ধি (0090-001060007) | অর্থা২ উপলব্ধির জ্ঞানের 
অভাব, অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ | যেমন ভৃতলাদিতে ঘটাদির জ্ঞান থাকিলে, 
ঘটাভাবাদির জ্ঞান উতৎপর হয় না। অতএব অর্থাৎ ঘটপটাদি প্রতিযোগি- 
জ্ঞানাসত্বকালে ঘটপটাদি প্রতিযোগীর অভাব্জ্ঞান থাকায় স্বীকার করিতে 
হইবে যে-_ অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিযোগীর অর্থাৎ যাহার অভাব প্রত্যক্ষ 
হইতেছে, সেই বস্তুর উপলম্বাভাব অর্থাৎ উপলব্ধির--প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের 
অভাবই কারণ বলিয়া বোধিত হয়। সেইস্থলে অন্গপলব্ধির যোগ্যতা থাকা 
আবশ্তক, সেই যোগ্যতা আবার ঘটপটাদি পপ্রতিযোগীর সত্তপ্রসঞ্ন অর্থাৎ 
সত্বেরে আপত্তি-যদি এখানে প্রতিযোগী ঘটপটাদি থাকিত ইত্যাকারক 
আরোপ ব1 তর্কের দ্বারা যে অন্ুপলব্ির উপলব্ধিবূপ প্রতিযোগী আরোপিত 
হয়, তাহাই যোগযাপলব্ধি, তাদৃশ ষোগ্যান্ুপলন্ধি অভাবপ্রত্যন্ষে কারণ। 


১৮২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


“সত্বস্ প্রসঞ্জনং আপাদনং (আপত্তিঃ) তেন প্রসপ্তিত আপার্দিত উপলব্ধিরূপঃ 
প্রতিযোগী যন্তাঃ অঙ্থুপলব্ধেঃ সা প্রতিযোগি-সত্বপ্রসঞ্জন-গ্রসঞ্জিত-গ্রতিযোগী 
অন্ুপলব্িঃ, তত্বমেব যোগ্যতা৷ অত্র অভিপ্রেতা”। অর্থাৎ যেখানে--“ঘটপটাদি 
থাকিত, তাহ হইলে উহাদের প্রত্যক্ষ হইত” এইরূপ আপত্তি কর! যাইতে 
পারে, সেইরূপস্থলেই অনুপলব্ধি অভাবপ্রতাক্ষের কারণ হয় । তাহার অর্থ এই 
যে প্রতিযোগী ঘটপটাদির সত্বপ্রসক্তি-সত্বেরে আরোপ অর্থাৎ যদি প্রতিযোগী 
থাকিত এইরূপ তর্কদ্বারা যে উপলস্তের-অন্ুপলন্ধির অভাবের উপলস্তরূপ 
প্রতিযোগী আপাদিত হয় অর্থাৎ “উপলব্ধি হইত” এইরূপ প্রতিযোগীর আরোপ 
কর! হইয়াছে, তাদুশ উপলস্ভাভাব--উপলব্ধির অভাব (17707-0010500107 ) 
অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ । স্থতরাং যেখানে আলোক-সংযোগার্দি আছে, সেই- 
স্থানেই “যদি এখানে ঘট থাকিত, তাহা! হইলে ঘট পরিদৃষ্ট হইত” এইরূপ 
আপত্তি বা তর্ক করা যাইতে পারে । অতএব সেইস্থলেই ঘটাভাবাদির প্রত্যক্ষ 
হয়। অন্ধকার স্থলে এরূপ আপত্তি ৰা তর্ক করা যাইতে পারে না বলিয়! 
অন্ধক।রে ঘটাভাবাদিন চাক্ষুধপ্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু অন্ধকারে স্পার্শনপ্রত্যক্ষ 
হয়। যেহেতু আলোকসংযোগ ব্যতীতও স্পার্শনপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয় অর্থাৎ 
অন্ধকারে যদি ঘটাদি থাকিত, তাহ হইলে স্পর্শ করা যাইত এইরূপ আপত্তি 
বা তর্ক সমুৎপন্ধ হয়। 

গুরুত্ব প্রভৃতি যে সকল পদার্ধের প্রত্যক্ষ অযোগ্য, তাহার্দের অভাব কিন্ত 
যোগ্য বস্ক বলিয়া বিবেচিত ব। গণ্য হয় না বলিয়! গুরুত্বার্দির অভাবের প্রতাক্ষ 
হয় না। যেহেতু যোগ্যতার অভাববশত:ই গুরুত্ব প্রভৃতির প্রতাক্ষের আপনি 
বা তর্ক হয় না। বাষুতে উদ্ভূতপূুপের অভাব, পাষাণে সৌরভের অভাব, 
গুডে তিক্তের অভাব, বহিতে অন্ুষ্ত্বের অভাব, কর্ণে বা শ্রবণেন্দ্রিয়ে শব্দের 
অভাব, ও আত্মাতে স্থথার্দির অভাৰ এবং এরূপ অপর অভাবও সেই সেই 
ইঞ্জিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ হয়, থে যে ইন্ড্রিয়ের দ্বারা তত্তদভাবীয় প্রতিযোগীর 
প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যদ্বস্ত যদিক্দটিষগ্রাহ তদভাবও উদিজ্দরিয়গ্রাহ 
এরুপ নিয়ম আছে । এবং যেহেতু উক্তস্থলে বাঘুবৃত্তি উদ্ভৃতরূপার্দি সকল 
প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের আপত্তি বা তর্ক করা যায়। 

সংসর্গাভা বপ্রত্যক্ষে ঘটপট প্রভৃতি প্রতিযোগীর ষোগ্যতা৷ অপেক্ষিত অর্থাৎ 
অবশ্ঠই প্রয়োজন, কিন্তু অন্টোহগ্তাভাবের প্রত্যক্ষে তাহার অধিকরণের 'প্রতাক্ষ- 
যোগ্যতা অপেক্ষিত ব1 অবশ্যই দরকার । অন্তোহ্ন্াভাব এখানে অন্তোহন্য 


প্রত্ক্ষথগ্ডম্‌ টি 


শব্দের অর্থ পরম্পর অর্থাৎ যে দুইটি বস্তর মধ্যে দুইটি বস্তই ক্রমান্বয়ে অভাবের 
প্রতিযোগী ও অন্যোগী হয় । যেমন “ঘট: পটে ন”__অর্থাৎ ঘট পট নহে এই 
অন্তোইন্তাভাবে ঘট অন্ুযোগী ও পট প্রতিযোগী হইয়াছে । আবার “পটো 
ঘটো ন” অর্থাৎ পট ঘট নহে এখানে পট অন্ুযোগী ও ঘট প্রতিযোগী হইয়াছে । 
সুতরাং ঘট ও পট দুইটি ভ্রব্যই পরম্পররূপে এই অভাবের অন্থযোগী ও 
প্রতিযোগী ছুইই হইতে পারে। এই নিমিত্ত অন্তোহন্তান্থযোগিক হইয়া 
অন্টেহন্তপ্রতিষোগিক যে অভাব তাহাই অন্তোহন্তাভাব বলিয়া অভিহিত 
হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন_-অন্তোহন্যাভাবের প্রত্যক্ষে অধিকরণের 
অর্থাৎ অন্ুযোগীর প্রত্াক্ষযোগ্যতা প্রয়োজন । অন্তথা আকাশকুস্থম বা 
শশশৃর্ণ ঘট ন ইত্যাকারক অন্োহস্াভাবের ও বাধু রূপবান্‌ ন ইত্যাকারক 
অন্যোহন্তাভাবের প্রত্যক্ষত্বাপত্ভি । অন্োহন্তাভাব প্রত্যক্ষস্থলে অধিকরণের 
প্রত্যক্ষযোগ্যতা৷ স্বীকৃত হওয়ায় “স্তস্তাদিঃ পিশাচাদিঃ ন” ইত্যাদি স্থলে 
স্তস্তাদিতে পিশাচাদদির ভেদ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় বা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত 
হয়ই ॥ ৬২ ॥ 
অলীক্কিক: অলিকমরিসিনিন: নবিক্রীবিল: | 
ালান্সকগ্রণী বাললম্পগী নীমঅহ্বা ॥ ই ॥ 

শ্যায়বৈশেধিক--সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ এই ঠিনটি সন্গিকষকে 
অলৌকিকসন্রিকর্ষরূপে স্বীকার করিয়াছেন । 

ইন্ছিয়ের সহিত এমন কতকগুলি বিষয়ের বা বিষয়সমূহের সপ্নিকর্ম 
স্বীকারের প্রয়োজন হয়, যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী বা ইন্জরিয়ের 
অভিমুখে অবস্থিত নয় । এমনকি অনেক বিষয় ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্নিকর্ষকালে 
উৎপন্নই হয় নাই অথব। সেই ইন্ছ্রিয়ের গ্রহণযোগ্যই নয়, এই সকল বিষয়ের 
প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য ইন্দ্রিয়সন্লিক অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। 
কিন্ত এই জাতীয় সন্নিকর্ধ সকল ব্যক্তির পক্ষে সহজবোধের বিষয় নয় বলিয়াই 
অলৌকিকসন্গিকর্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । অলোৌকিকসন্গিকর্ষ জন্য 
প্রত্যক্ষকে অলৌকিকপ্রত্যক্ষ বল! হয়। এই সপ্রিকর্ষ প্রত্যাসস্িশব্দের দ্বারাও 
বোধিত ব। ব্যবহৃত হয়। সামান্তলক্ষণাপ্রত্যাপত্তি, জ্ঞানলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি ও 
যোগজপ্রত্যাসত্তি। এই তিনটি অলৌকিক প্রত্যক্ষের উৎপত্তিতে ইন্্রিয় 
ব্যাপাররূপে স্বীরুত হয়। এখানে ব্যাপার শব্ের “তজ্জন্তত্বেসতি তজ্জন্তজনক” 
এইরপ অর্থ স্বীরুঙ নহে কিন্তু ব্যাপার শব্ষের অর্থ এখানে সঙ্ষিকর্ষ বণিয়া 


১৮৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


গ্রাহা, স্ৃতরাং ব্যাপার ও সন্নিকর্ষ একার্থকরূপে এখানে স্বীকৃত হইয়াছে । 
সামান্যলক্ষণ শবেস্থিত বা সামান্যলক্ষণ শব্দের ঘট লক্ষণশব্দের অর্থ হইল 
স্বরূপ ও জ্ঞান। সামান্তন্বরূপ ও সামান্তজ্ঞান--সামান্প্রকারকজ্ঞান ব1 সামান্- 
বিষয়কজ্ঞান এই দুইপ্রকার সব্নিকর্ষই সামান্তলক্ষণ সন্গিকর্ষ বলিয়া! কথিত। 

বিষয়তা হইল তিনপ্রকার--প্রকারতা, সংসর্গতা ও বিশেষ্ততা । সামান্য- 
বিষয়কজ্ঞান সামান্যলক্ষণ সন্্িকর্ষ বলিয় স্বীকৃত হইলে সামান্তপ্রকারক, 
সামান্তসংসর্গক ও সামান্যবিশেষ্তক এই তিনটি জ্ঞানই সামান্যলক্ষণসন্গিকর্ষ 
শবের দ্বার] গৃহীত হয় বা বোধিত হয়। বিশ্বনাথ এখানে সামান্তশব্দের__ 
সমানানাৎ ভাবঃ সামান্যং এইরূপ যৌগিক অর্থেই সামান্য শব্ধ প্রয়োগ বা 
ব্যবহার করিয়াছেন । এখানে সামান্য শব্দের দ্বার যাহ) নিত্য ও অনেক 
সমবেত (জাতি ) এতাদুশ পদার্থমাত্রই বোধিত হয়, যেহেতু এখানে সামান্য 
শব্দের পারিভাষিক অর্থ গৃহীত হয় নাই । এইজন্য বিশ্বনাথ বলিয়াছেন-_- 
“ক্ষচিন্নিত্যং ধৃমত্বাদি কচিচ্চানিত্যং ঘটার্দি”। সামান্য শব্দের অর্থ-_ সদৃশ 
অনেক আশ্রয়ে জ্ঞানের বিষয়ীভূত ধন্ম। এই ধশ্ম অনেক অধিকরণে জ্ঞাত 
হইলে পর এই ধশ্মই সামান্যাশব্দের ছারা বোধিত হয়। অত৩তএব সামান্যশব্দের 
দ্বারা নিত্যধশ্ম ধুমত্বাদি এবং অনিতাধন্মরূপে ঘটপটাদি দ্রবাসমূহ ও গুণাি 
পরিগৃহীত হয়। জ্ঞায়মানসামান্যই সন্লিকর্ষ। যখন জ্ঞায়মানসামান্তের 
বা সামান্য-জ্ঞানের কোন আশ্রয়ভূত বা অধিকরণভূত ইন্দ্রিয়ের লৌকিক 
সন্রিকর্ধ জন্য জ্ঞান উৎপন্ধ হয়, তখনই জ্ঞায়মান-সামান্ত বা সামান্তের জ্ঞান 
ইন্জিয়ের সহিত সন্দিকষ্ট হয়। লৌকিকসন্িক্ ব্যতীত অন্তু কোন উপায়ে 
সামান্যের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে উত্তজ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সংযোগাদিরূপ 
লৌকিকসন্লিকধজন্য বলিয়। স্বীকত হইবে না । যদি কোন একটি ঘটের সহিত 
চক্ষুঃসংযোগের পর চক্ষুসংযুক্ত-সমবায় স্থদ্ধে এ ঘটে ঘটত্বের লৌকিক চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান সমু্পন্ন হয়, তাহা হইলে এ ঘটন্ব বা ঘটত্বের জ্ঞান সকল 
ঘটের সহিত চক্ষুঃসন্সিরুষ্ট হইতে পারে। যেহেতু ঘটত্ব সমবায় সম্বদ্ধে সকল 
ঘটে থাকে এবং ঘটত্বজ্ঞান স্ববিষয়ভূত ঘটত্বপ্রতিযোগিকসমবায় সম্বন্ধে যাবতীয় 
ঘটে থাকে । ইহার ভাবার্থ এই যে-কোন একটি ঘটের চক্ষুঃসংযোগের 
পর দেশান্তরস্থিত, কালাস্তরস্থিত প্রভৃতি যাবতীয় ঘটেরও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মক- 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যেহেতু চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটটির যেমন প্রতাক্ষ হয়, তেমনই 
অন্যান্য ঘট সমূহ্রেও প্রত্যক্ষ হয়। 


প্রত্যক্ষথ গুম্‌ রি 


কেবলমাত্র প্রভেদ এই যে চক্ষুঃসঙ্নিকর্ষরূপ লৌকিকসঙ্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন 
হয় বলিয়া চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটটির প্রত্যক্ষকে লৌকিকপ্রত্যক্ষ বলে । 

আর অন্যান্ত _দেশাস্তরস্থিত, কালাস্তরস্থিত প্রভৃতি ঘটসমূহের প্রত্যক্ষ 
অলৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উক্ত প্রত্যক্ষকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ 
বলে। এই অলৌকিকপসব্লিকর্ষই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ নামে অভিহিত হয়। 
এইভাবে সর্বত্রই বুঝিতে হইবে । 

চক্ষুঃসংযোগা্িরূপ লৌকিকসন্গিকর্ষ স্থলে যেমন সম্বদ্ধের প্রতিযোগী ও 
অন্গযোগী ন্বীকার করা হয়। সামান্যলক্ষণরূপ অলোৌকিকসন্গিকর্ষস্থলেও 
সেইরপ প্রতিযোগী ও অন্ধযোগী স্বীকৃত হয়। তথাহি _সামান্যলক্ষণসঙ্মিকর্ধে 
সামান্যপদার্ঘটি সন্বন্ধরূপে স্বীকৃত হইলে অথবা সামান্তজ্ঞানসন্বন্ধরূপে স্বীকৃত 
হইলে এ সম্বদ্ধের প্রতিযোগী হয় ইন্ত্রিয় আর ঘটত্বকূপ সামান্তের আশ্রম 
ঘট পদার্থটিই হয় অন্থুযোগী। আর সামান্তসন্লিকর্রূপে স্বীকুত হইলে 
প্রতিযোগী হইবে ইন্দ্রিয়, ঘটত্বাদিলামান্তবিষয় কঙ্জানবিষয়সংযোগ হইবে 
ইন্জিয়বৃত্তিপ্রতিযোগিতার নিয়ামকসন্বন্ধ, ঘটত্বাদিসামান্তবিষয়ক জ্ঞানপদের 
দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযুক্তঘট বৃত্তি-ঘট হজ্ঞান গৃহীত হয়, এই জ্ঞানের বিষয় ঘট, 
ঘটব্ববান্ঘটের সংযোগ চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়ে থাকায় ইন্দ্রিয় হয় প্রতিযোগী । 

সামান্যলক্ষণসপ্নিকর্ষপূপ অলৌকিকসন্িকষ স্বীকার না করিলে প্রথমে 
মহানসে ধূম ও বহির প্রত)ক্ষের পর ধুমস্বক্পে যাবতীয় ধুমের এবং বহিত্বরূপে 
যাবতীয় বহি ব্যাপ্তিব্প সন্বদ্ধের প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু পর্বতে অবস্থিত 
বঞ্ছি ও ধুমের প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে পর্বতীয় ধূমে পর্ববতীয় বহ্ির ব্যাপ্তি 
সম্বদ্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না বলিয়। পর্বতীয় ধুমে পর্বতীয় বঞ্চির ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
অভাবহেতু পর্বতে অবচ্ছিন্ন ধূমরেখ! দেখিয়] পর্বতে বঙ্ান্গমিতি হয় না। 

কিন্তু উক্ত অলৌকিকসন্লিকর্ম স্বীকার করিলে মহানসে ধৃমবিশেষও 
বহ্নিবিশেষের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ দ্বার ধুমত্বরূপে যাবতীয় ধুমের ও বহ্ছিত্ব্ূপে 
যাবতীয় বঙ্ছির প্রত্যক্ষ হয় । এই প্রত্যক্ষ সামান্যলক্ষণসন্লিকষর্ূপ অলৌকিক- 
সন্নিকর্ষজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলিয়া অভিহিত হয় । 

যে অলোৌকিকসন্লিকর্ষে জ্ঞানবিশেষ স্বরূপ হইয়াছে তাহারই নাম জ্ঞানলক্ষণ- 
সন্গিকষ ব৷ জ্ঞানলক্ষণপ্রত্যাসত্তি। জ্ঞানই সন্নিকর্ষরূপে প্রত্যক্ষের জনক হয়। 
এখানে লক্ষণ শবের অর্থ স্বরূপ | জ্ঞানন্বরূপ সন্মিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণসপ্লিক্ | 
এই জ্ঞান ম্মরণাজ্মকই হয়। ম্মাপণাত্মকজ্ঞান, যদি পূর্বজ্ঞাত কোন পদার্থকে 


১৮৬ ভাষাপবিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


বর্তমানকালীন জ্ঞানবিষয়ীভূত পদার্থের বিশেষণরূপে ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত 
বা সন্িকষ্ট করে, তাহা হইলে এ ম্মরণাত্মকজ্ঞানই জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিক- 
সন্নিকর্ষ নামে অভিহিত বা! কথিত হয়। এই অলৌকিকসন্িকর্ষের দ্বারা এমন 
পদার্থ বা বস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, যে পদার্থটি ব1 বস্তটি এ চক্ষুরাদি 
ইন্ড্রিয়ের সহিত সন্কিকৃষ্ট হওয়ার যোগ্যই নহে । লৌকিকসন্গিকর্ষ দ্বারা যে কার্ধ্য 
কখনই উৎপন্ন হয় না, এই অলৌকিকসন্লিকর্ধ দ্বারা সেই কাধ্য সমূৎপন্ন বা 
কুসম্পন্ন হয়। আত্মাতে কোন পদার্থের জ্ঞানোৎপত্তির পর আত্মবৃত্তিজ্ঞান হইতে 
হস্কার জন্মায়, উদ্বুদ্ধ সংস্কার হইতে অর্থাৎ সংস্কার উদবুদ্ধ হইলে স্মৃতি ব 
স্মরণের উৎপত্তি হয়। এ ন্মরণাত্মকজ্ঞান সন্নিকর্ষরূপে পুর্ববজাত বস্তকে জ্ঞায়মান_ 
জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তর বিশেষণ করিয়। দেয় । 

জ্ঞান্লক্ষণসন্িকর্ষের প্রসিদ্ধ উদ্ধাহরণ--কোন ব্যক্তি দ্রাণেন্দ্িয়ের দ্বারা 
অর্থাৎ দ্বাণেক্ডরিয়ংযুক্তচন্দনসমবায়সন্বদ্ধে__স্রাণেন্দরিয়সংযুক্তসমবায়রূপ লৌকিক- 
সন্পিকর্ষ দ্বার চন্দনের গন্ধ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির আত্মাতে এ গন্ধ- 
জ্ঞানজন্যসংস্কার আছে। কালাস্তরে সেই ব্যক্তি দূরস্থিত একথগু চন্দন কাষ্ 
দর্শন বা চাক্ষষপ্রত্যক্ষ করিল অর্থাৎ চন্দনসৌরভবিষ়কসংস্কারবান্‌ ব্যক্তির 
দরৃস্থিত-অনাপ্রাত-চন্দনকাষ্টের সহিত চক্ষুঃসংযোগগ্ধারা “চন্দনং স্থুরতি” ইত্যা- 
কারক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্বকজ্ঞান উৎপন্ধ হইল “স্ুরভিচন্দনং” এই জ্ঞানে চন্দনের 
বিশেষণরূপে সৌরভের ভান হইয়াছে মাত্র, কিন্তু চক্ষুঃসংযুক্ত চন্দনের সৌরভাত্মক 
জ্ঞান উৎপন্ন বাঁ গৃহীত হয় নাই, যেহেতু সৌর চঙ্ষুরিন্রিয়ের যোগ্যগ্রাহবস্ত 
নয়। তাহা হইলে চক্ষুরিক্্িয়ের যোগ্যগ্রাহ্বস্ত-চন্দনে সৌরভ যে বিশেষণ- 
রূপে ভাসিত হইয়াছে তাহা কীভাবে বুঝিতে পারা যাইবে? চন্দন 
চাক্ষুমপ্রত্যক্ষের যোগ্যবস্তু বলিয়৷ “ইদং চন্দনং” ইত্যাকারক জ্ঞান উৎপন্ন 
হইল। কিন্তু ভ্রাণেন্রিয়গ্রাহ্ন সৌরত চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় কীভাবে উৎপন্ন 
হইতে পারে % এইজন্য নৈয়ায়িকগণ বলিতেছেন-_ সৌরভের প্রত্যক্ষের জন্য 
জ্ঞানলক্ষণানামক অলৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে । তাহার] বলেন-_ 
যদ্দিও সৌর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের গ্রাহযোগ্যবপ্ত নহে, যেহেতু সৌরভের সহিত 
ক্ষুরিক্জ্িয়ের সংযোগাদিরূপ কোন লৌকিকসন্ধিকর্ষ নাই। তথাপি সৌরভ 
চক্ষরিক্জ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় এরূপ কল্পনা স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু 
'লামুসারে কারণ কল্লিত হয়। “হুরভি চন্দনং” এখানে চন্দনের চাক্ষুষপ্রত্যক্ 
হইতেছে । চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় চন্দনে স্থর্ভিত্ব বিশেষণরূপে ভাসমান 


প্রত্যক্ষথগুম্‌ ০ 


হইয়াছে । যে স্থরভিত্ব চন্দনের বিশেষণরূপে ভাসমান ছিল, সেই পূর্বজ্ঞাত 
স্থুরভিত্ব চক্ষুঃসংযুক্ত চন্দনে নাই। যেহেতু চক্ষুঃসংযুক্ত চন্দনের পৌরভ এখনও 
গৃহীত হয় নাই। 

এখন অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে ষে- এই চন্দনটিকে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ 
করিবার পূর্বে চন্দনের যে সৌরভ অন্ভূত হইয়াছিল, সেই সৌরভবিষয়- 
কান্নভবজন্ত সংস্কার উদবুদ্ধ হওয়ায় সৌরভবিষয়ক ন্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। এ ম্মরণা্মক জ্ঞান স্ববিষয়ভূত সৌরভকে সম্মস্থিত পরিদৃশ্তমান চন্দনের 
বিশেষণ করিয়। চক্ষুরিক্দিয়ের সহিত সম্বন্ধ করিয়। দেয়। চন্দনাংশে লৌকিক- 
সস্মিকর্ষজন্য এবং সৌরভাংশে সৌরভবিষয়কজ্ঞানরূপ অলৌকিকসব্রিকর্ষজন্ত 
এই প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান “স্থরভি চন্দনং” এইরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইভাবে 
স্মরণাত্মকজ্ঞানকে সপ্নিকর্ষক্ূপে স্বীকার করিলে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের অযোগা 
বস্তরও প্রত্যক্ষাত্সকজ্ঞান হইবে । এইজন্তই জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিকসপ্নিকর্ষ 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এবং প্রত্যভিজ্ঞা, অন্ব্যবসায় ও অভাবপ্রত্যক্ষ 
প্রভৃতিস্থলে যথাক্রমে-সেইঘটার্দি ও প্রতিযোগীর ভানের বা প্রত্যক্ষাত্মক- 
জ্ঞানের জন্য ও জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিকসক্রিকর্ষ স্বীকার কবিতে হয়। “সেই 
দেবদত্তেরর এখানে “দেবদত্তত এই বিশেষ্তভৃতাহংশের চক্ষুরিক্্িয়সংযোগরূপ 
লৌকিকসন্নিকর্ষ দ্বার! প্রত্যক্ষাত্মুকজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও কিন্তু দেবদত্ের 
বিশেষণীভূত “স- সেই” এই অংশটি হইল কালাস্তরস্থিত ও দেশাস্তরস্থিত। 
স্তরাং কালাস্তরস্থিত ও দেশান্তরস্থিত “সেই” এই বিশেষণ লৌকিকসন্লিকর্ষ 
দ্বার চক্ষু-সন্বন্ধ হইতে পারে না “সোহয়ং দেবদত্তঃ” একপ জ্ঞানকে 'প্রত্যভিজ্ঞা 
বলে। বর্তমানকালে পুরোবস্তিরূপে পুনদর্শনকালে দেবদত্তের সহিত চক্ষুরিক্িয়ের 
সংযোগকালে প্রাক্প্রত্যক্ষজন্ত সংস্কার উদ্ধ,দ্ধ হয় এবং তজ্জন্থা স্মরণাআকজ্ঞান 
স্ববিষয়ভূত দেশাস্তর ও কালান্তর “সেই” এই অংশকে বর্তমানকালীন পুরোবস্তি 
দেব্দত্তের বিশেষণ করিয়া চক্ষুবিক্র্িয়ের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেওয়ার “সেই” 
তত্তাবিষয়কজ্ঞানরূপ অলৌকিকসনিকর্ষজন্তয “সেই” এই বিশেষণ পদার্থের 
প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপর হয়। 

ৃষ্াস্তর-কোন ব্যক্তির কদাপি অন্ত্র সপ্পের প্রত্যক্ষাত্মুক জ্ঞান হয়, উদ্ত- 
জ্ঞানজন্য সংস্কার তাহার আত্মাতে থাকে । এখন সেই ব্যক্তির কোনস্থলে 
সর্পজ্ঞানে রজ্জুর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইল, অথচ সেখানে বস্ততঃই সর্প ন৷ থাকায় 
সর্পের সহিত তাহার চক্ষুবিক্্রিয়ের সম্বন্ধ বা সম্পর্ক ঘটে নাই বা হয় নাই। 


১৮৮ ভাধাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


এখন পূর্ববৃষ্টসপ্পপ্রত্যক্ষজন্য যে সংস্কার তাহার আছে, সেই উদ্বুদ্ধ সংস্কার হইতে 
সর্পবিষয়কম্মরণাত্মুকজ্জান উৎপন্ন হয়। সর্পবিষয়কন্মরণাত্মকজ্ঞান স্ববিষয়সর্পের 
সেইব্যক্তির চক্ষুরিক্দ্িয়ের সহিত সন্বন্ধ হওয়ায় সর্পের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান সপ- 
বিষয়কজ্ঞানরূপ অলৌকিকসন্িকর্ষ্ধারা উৎপন্ন হয়। এ সর্পের প্রত্যক্ষই 
অলৌকিকপ্রত্যক্ষ। এ জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণসন্গিকর্ষ-বিষয়তা স্থানাস্তরিত সর্পেও 
আছে। অলৌকিকপ্রত্যক্ষের প্রতি উক্ত ম্মরণাত্মকজ্ঞান কারণ। এ 
স্থরণাত্মকজ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণসন্ত্রিকর্ধ বলে। জ্ঞানলক্ষণসঙ্গিকর্ষ-পদে অবস্থিত বা 
উক্ত পদের ঘটক জ্ঞানশব্ের অর্থ শ্বৃতি এবং লক্ষণশব্দের অর্থ হইল বিষয়, 
সন্নিকর্ষশব্দের অর্থ স্মরণাত্মকজ্ছানের বিষয়ের সহিত চক্ষরিক্র্রিয়ের সন্বন্ধ | 


তৃতীয় অলৌকিকসন্িকষ হইল যোগজসন্লিকর্ষ। /যাগজসন্লিকধপদের অর্থ 
_-যোগীর যোগাভ্যাসদ্বারা উৎপন্ন ধশ্ম বা শক্তিই অলৌকিকসন্ধ্লিকর্ষরূপে 
অলৌকিকপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয় । যোগী যোগাভ্যাস দ্বার যে ধর্ম ব৷ শক্তি 
সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তিনি দুরস্থিত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সার্ধ- 
কালিক এবং অতিশ্থম্ম গ্রভৃতি সংসারের যাবতীয় বস্তই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ 
হন। যোগীর এইরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষের উপপত্তির নিমিত্ত যোগজসন্নিকর্ষ- 
নামে অলৌকিকসন্দিকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে । যোগজধন্ম যোগীর আত্মবৃত্তিধর্্ 
হইলেও স্বাশ্রয়সমানকালিকত্ব সম্বন্ধে যৌগীর যোগজধন্ম সকল সময়েই সকল 
পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়্লিকষের কারক বলিয়া যোগীর উক্ত অলোৌকিক- 
প্রত্যক্ষাত্মকজ্জান উৎপন্ন হয়। ব্বপদের দ্বার ধন্ম গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় 
যোগীর আত্মা, জগতের সকল পদার্থই যোগীর আত্মার সমানকালিক ॥৬৩ 


ঘ সত্তা তীক্ষিক্কাীক্ষিকমহুল ন্রিনিনম্‌ | লঙ্গ তীক্ষি্ষসতহা নীন্তা: অঙগিক্ষঘা 
নাঘানা: | অভীক্ষিক্ষ-্ছিক্ষঘালিহানী' নহনি-_-অল্গীক্ষিক হুলি | ভ্যানাহ: অগ্গিন্র্থ: | 
লালান্মভঙত হলি । জালান্ৰ জাত হয হুত্যখী: | ভঙ্গ জঙাঘাহুল ঘি কনফ- 
মৃযবী, হা জামান্যভজনা সংসালিহিতখী ভঙ্নন । অভ্নল্িঘ-কল্ন- 
নিহাওঘন্ষ-লালসন্ধাহীমূল নীচঘদ্‌। লখান্তি-_মঙ্গ হুল্সিযযুক্ধী ঘৃলাহিভবহনিহাভ্ঘক 
ভুল হলি লান মঙ্গ জাবম্‌, লঙ্গ লাল ঘৃলত্ সন্ধা: | অঙ্গ ঘৃলল অলিকৃত্রগ হুদা 
হুতন ফূঘ অক্ষতঘুলবিঅযন্ক মাল আমবী। জগ ঘনীল্রিঘজচনরল্ত্-সন্কাবীম্বলিত- 
নীল, লহা গু্তীঘব্তে ঘুলত্সসলালল্নং জন্ধতম্বুমবিঘঘন্ট লাল ল ভ্যান, ভঙ্গ ঘুল- 
উন অন্ত হল্রিযজচ্নন্তামানাব্‌ | মন্মবী তু হন্রিমবকনত্ ঘৃতীঘততে, হু নিহীতন্ধ ঘৃম 


প্রত্যক্ষণগ্ুম্‌ ১৮৯ 


হুনি লাল, শি সন্গাতীম্ল ঘৃমত সংাললি: | হল্রিনঅজল্মহল লীক্ষিক্ষী যা: । 
ইন্বন্ন নন্থিবিন্দ্রমঘকী, লালজঙ্ঘকনতু বালিসন্কাহীমূতী জালাল্ম সতঘাষলি: ॥ €ই॥। 

এইভাবে প্রত্যক্ষাত্বকজ্ঞান লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে ছুই প্রকার । 
তাহার মধ্যে লৌকিক প্রত্যঙ্ষাত্মক জ্ঞানে ছয় প্রকার সন্গিকর্ষের-_সম্ন্ধের 
বিষয় কথিত হইয়াছে । সম্প্রতি গ্রন্থকার অলৌকিকসন্সিকর্ষের__সম্বন্ধের বিষয় 
বলিতেছেন_-অলৌকিক ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । ব্যাপার শব্দের অর্থ সন্নিকর্ষ 
বা সম্বন্ধ। অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটাদি বিষয়ের সম্বন্ধকে ব্যাপার 
বা সন্ষিকর্ষ বলে। সামান্য লক্ষণ শব্দের সামান্য অর্থাৎ ধুমত্বাদি ও ধূমাঁদি 
হইয়াছে লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ বা বিষয় যাহার এবূপ অর্থ সেস্থানে লক্ষণ শব্দের 
দ্বারা “স্বরূপ” এরূপ অর্থ গৃহীত বা স্বীকৃত হইলে সামান্ত লক্ষণ শবের সামান্য 
স্বরূপ প্রত্যাসত্তি সম্বদ্ধ এরূপ অর্থ বোধিত হয়। সেই সামান্স্বরূপ ইন্দ্রিয়: 
সঙ্ন্ধবিশেষ্বাকজ্ঞানে প্রকার হয় ইহাই বুঝিতে হইবে । তাহা এইরূপ-যেস্থানে 
ধূমাদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেই চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়সংযুক্ত 
ধূমাদি ধিশেষ্যক “ধুম” ইত্যাকারক জ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হইয়াছে সেখানে 
জ্ঞানে ধুমত্ব প্রকার বা বিশেষণ হয়। “সস্থানে ধুমত্বরূপসন্িকর্ষের দ্বার! 
“ধৃূমা” অর্থাৎ যাবতীয় ধুম এইভাবে সকল ধৃমবিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
অর্থাৎ ধুমাদির সহিত চক্ষুদংযৌগের পর ধুমাদি বিশেষ্যক ধূমত্বাদি প্রকারক 
ধুম ইত্যাকারক-জ্ঞান উৎপন্ন হয় । তাদৃশজ্ঞানের উৎপত্তির পর দেশাস্তরীয় ও 
কালাস্তরীয় ধূমাদিতে ইন্্রিয়ংযুক্তধূমবিশেষ্যক-জ্ঞানপ্রকারী ভূতধুমত্তরূপ-ইন্দিয়- 
সন্পিকধ বিদ্যমান থাকায় সেই সন্ষিকধ দ্বারা “ধৃমাঃ” ইত্যাকারক যাবতীয় 
ধূমবিষয়ক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই সামান্যলক্ষণসপ্রিকর্ষজন্য অলৌকি ক- 
প্রতাক্ষাত্মকজ্ঞান । 

এইস্থলে যদি “ইন্ডরিয়সন্বদ্ধ-বিশেষ্যকজ্ঞানে প্রকারীভূতসামান্ত” এইরূপ না 
বলিয়া “ইন্দ্রিয়সন্বন্ধ প্রকারীভূতসামান্ত” এইভাবে কথিত হইত, তাহ] হইলে 
ধুলিসমূহে ধূমত্ের-ভ্রমজ্ঞান হওয়ার পর সকল ধৃমবিষয়ক জ্ঞানের অস্ুপপত্তি 
হয়, যেহেতু সেখানে ধুমস্তের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্ত 
সমবায় সম্বন্ধ নাই। কারণ দেশান্তরীয় ধূমে ও কালাস্তরীয় ধূমে চক্ষুঃসংযোগের 
অভাব থাকায় তাদৃশধূমবৃত্তি ধূমত্বে চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়সম্থন্ধের অভাব আছে। 

কিন্তু আমান - গ্রস্থকারের মতে- ইন্দরিয়সন্বদ্ধধূলিপটবিশেষ্যক-জ্ঞান-প্রকারী- 
ভূতধুমত্বরূপ প্রত্যাসত্তি বাঁ সন্নিকর্ষ দেশাস্তরীয়ধূমে ও কালান্তরীয় ধুমে 


১৯৩ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


বিদ্যমান থাকায় সকলধূমবিষয়কজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ইন্দরিয়সস্বন্ধটি 
সংযোগার্দি লৌকিক বলিয়? গৃহীত বা স্বীকৃত হইবে । সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ- 
জন্যবহিরিজ্িয়দ্ারা জ্ঞানোৎপত্তিস্থলে তাদৃশজ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্তই 
প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ। অন্যথা অণুত্বরূপে যৎকিঞ্চিংঅণুর উপস্থিতিতে অথুত্ব- 
সামান্যলক্ষণাদ্বারা সকল-_অণুবিযয়ের মানসপ্রত্যক্ষের অশ্গপপত্তি হয়, যেহেতু 
অঞুতে মনের লৌকিকসম্বদ্ধেরে অভাব থাকায় জ্ঞানে মনোজন্ত্বের অভাব 
আছে। কিন্তু অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য মানসপ্রতাক্ষস্থলে জ্ঞানে প্রকারীভূত 
সামান্ই প্রত্যাসত্তি ব1 সন্ষিকর্ষ । 'প্রত্যাসত্তি, সন্গিকর্ষ ও সম্বন্ধ ইহারা একার্থক 
বা সমানার্থক শব্দ ॥ ৬৩। 


সাজলিহাস্সাগাল্ু জালাল্সষালনিত্ন । 
বহিল্দ্িঅ-ক্রল্দলীঅ-জালনসুলছসণী ॥ ছু ॥। 


ধূম্র ও ঘটতাির যাবতীয় আশ্রয়ভূত-_ধুমঘটাদিও তদীয় অবয়ব (প্রভৃতি 
পদার্থসমূহের আসন্তি অর্থাৎ ইন্জ্িয়ের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানই সামান্তজ্ঞান বলিয়! 
অভিলধিত ব1 অভিহিত হয় । যেখানে চক্ষুঃসংযোগাদি ব্যতীতও ঘটত্বাির 
জ্ঞান উৎপর হইয়াছে, সেখানে ঘটত্বরূপ-সামান্য সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটের 
চাক্ষষপ্রত্যক্ষ হয় না কেন? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন__ 
“তদিজ্দ্রিয়জ” ইত্যাদি । সেই ইন্দ্রিয়জন্য তদ্ধঘ্মজ্ঞানের সামগ্রী অর্থাৎ কারণ- 
কূটের অপেক্ষা আছে । অর্থাৎ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের পর ঘটত্বািরূপ সামান্য 
সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিতে হইলে ঘটাদিবুত্তিঘটত্বাদির 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে সকল সামগ্রী অর্থাৎ কারণের প্রয়োজন, সেই 
কারণকৃট ব। কারণসমূহকে কার্য্যো্পত্তির অব্যবহিত '্রাকৃক্ষণে কাধ্যাধি- 
করণে থাকিতে হইবে । অন্যথায় ঘটত্বাদিরপ সামান্যসন্িকষের দ্বারা সকল 
ঘটেব চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান'উৎপন্ন হইবে না ॥ ৬৪ ॥ 


অহল্তু জলালালা মান: জালাল্যম্‌। লভল নবন্বিচিত্ নলন্লিভ্লালিত্ ঘতাহি। 
অঙ্গ তব্দী অত্র: অঁধীমীল সৃলকি, অমবাধীন কতা, লালভবহনল্লং অন্বন্বামীন লহ্‌- 
ঘ্বেলা ম্ুনজানীনা ৃনাল্তান্বীলা না লাল মনি, অঙ্গন নীছঘ্ল্‌। নহন্ত ঝালান্স 
ধন লকল্্ল আবী, বিল অজনল্মলাচিন্ধহালা সংসাজলি:। কিন্ত ঙ্গ শন 
অন্তনাহালন্বং ন্‌ ঘতনব: ভমহতা আলম, অঙ্গ জালাত্মতহাজনা অল্বা বহ্ঘতনবা 
মাল ন ভ্ঘাল্‌, জালান্মভ্ঘ ন্বানীললানাল্‌ | ক্কিজল্ল। হুল্লিযকভু-নিহাচ্ন্দ হত 


প্রত্যক্ষথ ওম্‌ ১৯১ 


হলি বান যঙ্গ আাবম্‌, রঙ্গ হিলি হুল্দিলকল্ল জিলানি লার্হালালসন্কাহীল্ত- 
জামান্ভ্ৰ অহভান্‌ আাক্হাযাল ভুলতী নল জাতী? বভলাল্‌ জালাল্মবিমযন সান 
সংালিন নু জামান্সমিতান্ধ আজলিহিরি । আজলি: সংসালিহিতসর্থ: | লখান্ 
জালাল্মক্বামিতঘঙগ ভঙ্আহাভ্ভন লিমবনীতখঁ: । লীল জালাল্যবিনযন মাল সবযা- 
অলিহিত্ৰিঘাঁ তত্যব । লন্‌ লহ: জঁঘীমাহিন নিলানি জালান্মবাল অঙ্গ লব; লঙ্গ 
অক্-ঘন্তাীনা ন্নাহঘসত্মধা ভমাহল আন লহিল্রিষসলি । অভযাথ:_ মহা 
নত্হিল্রিনগ জামান্মক্ঘাতানা সান অললীমম্‌, লন্বা অভৃন্ষিভিলিভুজিদঘি জল্‌- 
অালান্যভ্য লহিল্রিযঅন্স লালভ্য জালহ্ম্্মিলা | জা নন জালয়ী লগ্ূঃঅমীলাজীন্ষ- 
ঘঁতীবাহিনী | বীলাল্পন্াহাহী লহ্ৃহাহিলা লা্হা মাল ল আমল ॥তর্ত। 


বস্ততঃ সমানের ভাবই সামান্য বলিয়া পরিগণিত 1 সেই সামান্য দি 
স্থানে নিত্য পদার্থ ধূমত্বাদি জাতি হয়, কোনস্থানে বা অনিত্যপদার্থ ঘটাদি। 
সামান্য শবের দ্বার] গৃহীত হয় । যেখানে একই ঘট সংযোগসম্বদ্ধে ভূতলে 
প্রিলক্ষিত বা প্রত্যক্ষ হয়, এবং সমবায়সন্বদ্ধে কপালে অনুভূত হয়, সেই 
জ্ঞানের পর যাবতীয় সেই ঘটাধিকরণ ভূতলার্দি ও কপালাদির জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। অর্থাৎ সংযোগসন্বদ্ধে ঘটবিশিষ্টভূতল ইত্যাকারক জ্ঞানের পর 
চক্ষুঃসংযুক্ত ভূতলবিশেস্তক-জ্ঞানপ্রকারীভূত ঘটবত্ী সন্গিকর্ষ দ্বারা “সংযোগেন 
ঘটবস্তি ভূতলানি” ইত্যাকারক চাক্ষুষঅলৌকিক প্রত্যক্ষাত্মুকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
অনিত্যসামান্যস্থলে অন্যত্র এরূপ বুঝিতে হইবে । এতাদৃশস্থলে জ্ঞায়মান__ 
জ্ঞানবিষয়ীভূত অনিত্যসামান্প্রত্যাসত্তি-সন্নিকর্ষ বলিয়া বোধিত হয়। যদি 
বল পরম্পরা সম্বন্ধে প্রত্যাসন্ন ঘটত্বা্দির নিত্য সামান্ত-প্রত্যাসত্তি স্বীকৃত হউক, 
ঘটাদি অনিত্য সামান্তের 'প্রত্যাসত্তি স্বীকারে প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কা 
নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--পরন্ত ইতি । পরস্ত ঘটহ্বাি সামান্যের 
সমবায়াদি সম্বন্ধে অধিকরণীভূত ঘটাদিতে জ্ঞান হয়, সেই সমবায়াদি সম্বন্ধে 
সেই অধিকরণীভূত ঘট প্রভৃতির ঘটত্বাদিসামান্ই প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ 
অলোৌকিকপ্রত্যক্ষের জনক হয়। 

প্রাচীনসম্মত সামান্তলক্ষণসন্গিকর্ধ নিরূপণ কিয়! এখন নবীনসম্মত সামান্া- 
লক্ষণসন্গিকষ নিরূপণ করিবার জন্য গ্রন্থকার সেই বিষয় উত্থাপন করিতেছেন 
“কিন্তু” ইত্যাদি গ্রস্থের দ্বারা । কিন্তু অর্থাৎ উত্তজ্ঞায়মান সামান্তকে সন্গিকধ 
বলিয়া স্বীকার করিলে যেখানে তদ্ঘটের নাশের পর তদ্ঘটাধিকরণের 
স্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে সামান্যলক্ষণ দ্বার অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সন্বদ্ধ- 


১৯২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


বিশেম্তকজ্ঞানপ্রকারী ভূততদ্ঘটরূপসামান্যলক্ষণসন্লিকর্ষদ্বাবা যাবতীয় সেই 
ঘটাধিকরণের বা সেই ঘটাধিকরণসমূহের জ্ঞানের অস্ুপপত্তি হয়। যেহেতু 
সেই সময়ে তাদৃশতদ্ঘটরূপ সামান্তের অভাব আছে । 


জ্ঞায়মানসামান্তের প্রত্যাসত্বিত্ব স্বীকারে দোষাস্তর দেখাইতেছেন-__ 
“কি” ইত্যাদি গ্রস্থের দ্বারা । আরও যেস্থানে ইন্দ্রিয়সন্বদ্ব-বিশেষ্যক “ঘট” 
ইত্যাকারক জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইস্থানে পরদিনে ইন্জরিয়সন্বদ্ধ ব্যতীত 
ও ইন্জরিয়সপ্দ্ববিশেষ্যক-ঘটজ্জানে 'প্রকারীভূত ঘটত্বাদি সামান্য বিদ্যমান থাকায় 
“সর্কেঘটাঃ” ইত্যাকারক সকল ঘটবিষয়কজ্ঞান কিজন্য উৎপন্ন হয় না? এই 
নিমিত্ত অর্থাৎ পূর্ববোক্ত-অস্থুপপত্তিবূপদৌন্বয়বশতঃ সামান্যবিষয়কজ্ঞানই 
প্রত্যাসত্তিরূপে স্বীকুত হইবে, কিন্তু জ্ঞায়মান__ জ্ঞানের বিষয়ীভূতসামান্য 
প্রত্যাসত্তিবূপে ম্বীকূত হইবে না। তথাচ তদ্ঘটাধিকরণে তদ্ঘটসামান্তভাব 
থাকিলেও সামান্যজ্ঞানরূপসন্িকর্ধ থাকায় দোষ হইল না। এই কথাই বিশ্বনাথ 
বলিতেছেন--“আস্তি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । আসতি শবের অর্থ প্রত্যাসতি । 
এবং সামান্যলক্ষণপদের ঘটক লক্ষণ শব্দের অর্থ বিষয় । অতএব সামান্যব্ষয়ক- 
জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি এইরূপ অর্থই প্রতিভাত হয়। যেখানে চক্ষুঃসংযোগাদি- 
ব্যতীত ঘটত্বাি সামান্তজ্ঞান আছে সেখানে ঘটত্বারদিসামান্তবিষয়ক জ্ঞানরূপ 
সন্লিকধের দ্বারা সকল ঘটাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষত্ের আপত্তি হয়। এই আপত্তি 
বারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--"তদিক্দ্িযুজ” ইত্যাদি । এই গ্রন্থের অর্থ-_ 
যখন চক্ষরাদিবহিরিক্দ্িয়ের দ্বারা সামান্যলক্ষণ সন্পিকধজন্যাসা মান্ত-ঘট ত্বাদির 
অলৌকিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সেই ঘটত্বাদিসামান্যের আশ্রয়ভূত কোন 
একটি ধণ্মী ঘটাদিতে সেই ঘটত্বাদিসামান্তের সেই ইন্দডরিয়জন্য জ্ঞানের সামগ্রী 
অর্থাৎ কারণসমৃহের অপেক্ষা করে। অর্থাৎ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের পর ঘটত্বাদি- 
সামান্যবিষয়কজ্ছানরূপসন্্িকধদ্ধারা সকল ঘটের চাক্ষুষপ্রত্ক্ষ করিতে হইলে 
ঘটাদিবৃত্তি ঘটত্বাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে সকল সামগ্রী বা কারণের 
আবশ্যক হয়, সেই কারণসমৃহকে কাধ্যের অব্যবহিতপূর্ববক্ষণে কাধ্যাধিকরণে 
অবশ্ঠই থাকিতে হইবে । সেই সকল সামগ্রী হইল-_চক্ষুঃসংযোগ, আলোক- 
সংযোগ প্রভৃতি । এইজন্য অন্ধকার স্থানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাদৃশ 
প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না ॥ ৬৪ ॥ 


প্রতাক্ষখণ্ডম্‌ ১৯৩ 
ব. বিভাষাপরিচ্ছেদ/পু.৩৭-১৩ 


বিষ্বদী অভ লন ঢ্লাঘাতী বালজহালা:। 
মীাজীন্রিনিন: সীন্দীমৃন্-ঘুক্সান-ীহুল: ॥ ৫২ ॥ 
মৃন্লত্ৰ অঙ্লহামান িল্াজন্্কবীওঘহ: ॥। 


যাহার জ্ঞান আছে, তাহারই ব্যাপার অর্থাৎ সন্নিকর্ষ বা প্রত্যাসত্তিকে জ্ঞান- 
লক্ষণা বলে । অর্থাৎ যছিষয়ক জ্ঞান হয়, তদ্বিষয়কঙ্জানের ব্যাপারই জ্ঞানলক্ষণ- 
প্রত্যাসত্তি বা সন্লিকৰ বলে। জ্ঞানলক্ষণসন্রিকর্ষে জ্ঞানের বিষয়ভূত পদার্থ 
অন্নুযোগী হয় এবং জ্ঞানলক্ষণসন্্িকষে জ্ঞানের বিষয় (পদার্থ) ইন্দ্রিয়সন্বদ্ধ হয় । 
যেমন ধূমত্বজ্ঞান জ্ঞানলক্ষণসর্িকর্ধরূপে স্বীকৃত হইলে ধুমত্বজ্ঞানের বিষয় 
ধূমত্বের সহিত ইন্দ্রিয়সন্বদ্ধ হওয়ায় কেবল ধৃমত্বেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় । | 


যুক্ত ও যুগ্তান ভেদে যোগী ছুই প্রকার বলিয়া যোগজব্যাপার বা পরত্যাসত্তি 
বা সপ্লিকর্ষও দুই প্রকার । যে ব্যক্তি বেদপুরাণাদি প্রতিপাগ্য-যোগাভ্যাসের 
দ্বারা চিত্ববশীভূত করতঃ ধ্যানাদিদ্বারা অনিমার্দি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, 
তাহাকে যুক্তযোগী বলে। সেই যুক্তযোগীর যোগবলে সর্বদাই সকল 
পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হয় । 


আর যে বাক্তি মাত্র বিষয় হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ- 
রূপে চিত্রকে নিজের অধীনে আনিতে সমর্থ হন নাই এবং যোগাভ্যাস ও 
ধ্যানাদি নিয়ত করেন তাহাকে যুগ্জান যোগী বলে। তিনি যখন সকল বস্ত 
প্রতাক্ষ করিবার জনা মনন বা সংকল্প করিয়া অবহিত চিত্তে চিন্তায় বাঁ ধ্যানে 
রত হন, তখনই সেই যুঞ্জান যোগীর সকল পদার্থের প্রত্যক্ষাত্বুক জ্ঞান হয়। 
ভবিষ্যতে সিদ্ধিলাভ করিলে তিনিও যুক্তযোগীর মত ধন্্ম বা শক্তি সঞ্চয় করিয়া 
সর্ধ্ঙাই সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৬৫। 


লন বানভধাতাসতযাজলির্বহি লালকঘা, আালান্যতগ্াগাঘি সালফনা লহা 
নধীর্মবী ল ভ্নাহুল জান-__নি্ীনি | জানান্মতাগা সত্সাজলিত্ি লহাগ্সঘজ্ম সান 
অনযনি। জানাজা সত্সাঅলিকব অন্রিঘযন্ট লালন বদন সবযালিহিনি । 
আঙ্গানলর্থ:- লথান্ন সহী অঙ্গিকর্ণ' ব্বিলা সাল ল জঙ্গম্লি | বাজ জালান্স- 
হাতা নিলা ঘুলতন অক্ষকঘূলালা নর্ত্িঅল অকতনন্িলা জর লাল কথ নব? 
নবখ' ভামান্সহাগা হর্ীন্দিব । ল ল অনকবন্তি-মুল-নালালান ক্কাালিহিলি 
বান্যমূ। সত্যষাদুলি অর্িঘচল্ন্ন মৃত্বীবতবান্‌ অন্যঘূলভ্ঘ লান্ত্বতিঘিলতাহু ঘুদী 
নন্লিল্যা্দী নল বিবহামান্ঘঘল: । লন্মনী বু জানান্মতঙতাযা অন্ধলম্ুমীঘভ্খিনী 


১৯৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


ক্কান্তান্নহীয়-ইহান্নতীম ঘুলি অন্বিন্সাত্যতলবন্ট: অচ্মত্রলি | ল নন জামাল্যকঙ্বা- 
হলীক্ষাই সমঈযল অকভসঈমললানি জারী জাতকযাঘলিহিলি আান্ছসমূ। সমঈঘত্িল 
অন্ষল্তস্ঈীঘাল আবীওদি বিহাভ্ৰ জন্ধতণহাঘাঁলামযানজল ঝান্যামানান্‌॥ হব 
লালকহাজাা অভনীক্কাই বুংলিল্পল্হলালিবি জানি জীহমহয লাল কর্ণভঘাল্‌ ? যন্র্ি 
ঘালান্মতগাতষ়ানি জীহনজস্ মান অঙজ্মনলি, খাদি বীহসভম মাল ষাল- 
তঙ্গালানা । ঘৃন্ যস্গ দৃমতল মৃততীঘতরত্ত লাল, অঙ্গ ৃজীঘহেকমানৃভ্সববাধ লাল 
লালতছাজাতা । 

যাবাজীন্িবিঘ হুবি। মীঘা্ঠাজলিলী এম্মীনিহীম: গ্ৃলি-জমৃবি-ঘৃতাজাহি 
সবিঘাত্র হুত্রথ:। মৃক্-মুজ্জালফয-নীমি-্্রনি্মাহ ঘম্মহসাদি ভ্রলিলিনি 
মাল: ॥ % ॥ মৃকভ্লি। হুক লানন্‌ বীষাঅজ্মীঅন্তারল মলা জাক্কাহা- 
অহমাতনাহি-লিল্িজঘহার্থশীন্বং লা অর্লই নিবৃসন্তুনি । ল্লিবীযভ্ম ভ্বিল্তা- 
নিভীমীগদি অভ্ন্ধাতীলি ॥ 

হুলি সীব্িক্বলাখঘভ্ানলমন্রান্বার্ঁ-নিহল্িাঘাজিব্রা্লমুক্গানত্সা সব্যধা- 
নহিষ্টহু: ॥$| 

জ্ঞানলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি যর্দি জ্ঞানম্বরূপ হয় এবং সামান্যলক্ষণীও যদ্দি জ্ঞান- 
স্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি ও সামান্যলক্ষণা- 
প্রত্যাসত্তি এই অলৌকিক সন্ষিকর্ষদ্য়ের মধ্যে পরস্পর ভেদ বা বৈলক্ষণ্য 
পরিলক্ষিত হয় না। বিশ্বনাথ উক্ত সন্িকর্ষ দুইটির মধ্যে পরস্পর ভেদ 
দেখাইতেছেন--“বিষয়ীত্যাদি” গ্রন্থের দ্বারা। সামান্তলক্ষণ প্রত্যাসত্তিদ্বার' 
ঘটত্বাদিসামান্তের আশ্রয়ভূত ঘটার্দির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানলক্ষণা- 
প্রত্যাসত্বিদ্বারাঁ যদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ের প্রত্যাসত্তি। অর্থাৎ 
জ্ঞানলক্ষণসন্নিকধে ধৃমত্বাদিজ্ঞানের বিষয়ভূত ধৃমত্বাদিসামান্তের সহিত চক্ষুঃসংযুক্ত- 
সমবায় সন্ধদ্ধ হওয়ায় কেবল ধুমত্বাদি সামান্তেরই 'প্রতাক্ষাত্মবকজ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। ইহার ভাবার্থ--প্রত্যক্ষস্থলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সঙ্ষিকর্ষ বা 
সম্বন্ধ ব্যতীত কোন পদার্থের প্রত্যক্ষাত্বক জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। 
অতএব সামান্যলক্ষণাসন্লিকর্ষ ব্যতীত ধুমত্বর্ূপে সকল ধূমের এবং বহ্িত্বরূপে 
সকল বহ্ছির জ্ঞান কীভাবে সমুৎপন্ন হইবে ? অতএব ধ্মত্বরূপে সকল ধূমের ও 
বহ্নিত্বূপে সকল বহ্ছির জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত সা'মান্যলক্ষণসন্িকর্ধ অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে । যদি বল সকল বহ্িও সকল ধূমের যুগপদ্জ্ঞানের 
অভাব থাকিলে কোন ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ বলিতে পার না। 


প্রতাক্ষবগ্ডম্‌ ১৯৫ 


যেহেতু মহানসে প্রত্যক্ষভূত ধূমে বহ্ছির ব্যাপ্তিকূপ সম্বন্ধ গৃহীত হয়, কিন্তু 
অন্য পর্বতীয় ধূমাির প্রত্যক্ষ না হওয়ায় বা অন্পস্থিতি হেতু দ্ধৃম 
বহ্ছিব্যাপ্য কিনা” এরূপ সংশয়ের অন্ুপপত্তি হয়। অর্থাৎ সামান্তলক্ষণা- 
সম্মিকর্ষের দ্বারা যর্দি সকল ধৃম ও সকল বহর জ্ঞান না হইত, তাহা হইলে 
প্রকতস্থলে “ধূমবহ্ছিব্যাপ্য কিন1 ?” এইরূপ সংশয় হইত না। কিন্তু আমার 
মতে অর্থাৎ সামান্যলক্ষণাসন্নলিকষ শ্বীকার করিলে সামান্তলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি 
দ্বারা সকল ধুমের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হওয়ায় কালাস্তরীয় ও দেশাস্তরীয় ধুমে 
বহ্ছিব্যাপ্যত্বের সংশয় সম্ভব হয়, সুতরাং উক্ত সংশয়ের অন্ুপপত্তি হয় না। 
যদি বল সামান্যলক্ষণাসন্লিকর্ষ স্বীকার করিলে প্রমেয়ত্বরূপে যাবতীয় প্রমেয- 
বস্তর জ্ঞানোৎপত্তিহেতু সাধারণব্যক্তির সর্বজ্ঞত্রে আপত্তি হয়। এবূপ কথা 
বলিতে পার না। কারণ প্রমেয়ত্বর্ূপে সকল গ্রমাপদার্থের জ্ঞান হইলেও ঘটন্ত, 
পটত্ব, ধূমত্ব, ও বহিত্ব এইভাবে বিশেষ বিশেষ রূপে সকল পদার্থের জ্ঞান ন 
হওয়ায় সাধারণ ব্যক্তি সর্বজ্ঞ হইতে পারে না। এইরূপ জ্ঞানলক্ষণসন্সিকৰ 
স্বীকার না করিলে "স্থুরভিচন্দন” এই জ্ঞানের বিষয় চন্দন চক্ষুরিক্ছিয়ের গ্রাহা- 
যোগ্যবস্ত হইলেও অর্থাৎ চন্দনের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও 
সৌরভাংশে চক্ষুঃসন্দিকর্ষের অভাববশতঃ সৌরভের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান- 
কিরূপে উৎপন্ন হইবে ? অর্থাৎ উক্ত জ্ঞানের অন্ুৎপত্তি হয় । যদিও সৌরভত্বাদি 
সামান্তজ্ঞানরূপসামান্যলক্ষণ-সন্নিকর্ষের দ্বারাও সৌরভত্বাদি জ্ঞানের বিষয়ভূত- 
সৌরভত্ব-সামান্যের আশ্রয়ভূত সৌরভের সহিত চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়ের সম্পর্ক 
বা সম্বন্ধ থাকায় সৌরভের প্রত্যঙ্ষাত্মকজ্ঞান উতপর্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানলক্ষণ- 
সন্নিকর্ষ দ্বারা সৌরভত্বের প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ জ্ঞানলক্ষণসন্বিকর্ষদ্বার সারভত্বাদি- 
জ্ঞানের বিষয়ভৃতসৌরভত্বাদি সামান্যের সহিত ইন্দ্রিয়সংযুক্তরমনঃসংযুক্তাত্ম- 
সমবেতজ্ঞানরূপের প্রত্যাসত্তি থাকায় বা হওয়ায় সৌরভত্ববেরে প্রত্যক্ষাত্মক 
জ্ঞানের উত্পত্তি হয় । 

যেখানে ভ্রমবশতঃ ধুমত্বর্ূপে ধুলিসমূহের জ্ঞান হইয়াছে অর্থা২ ধুলি- 
সমূহকে ধৃম বলিয়! ভ্রম হইয়াছে । সেখানে জ্ঞানলক্ষণসন্গিকধের দ্বারাই 
অন্ুব্যবসায়ে ধূলিসমূহেরই জ্ঞান হইবে । যেহেতু যে বস্ত ইন্ডরিয়সন্িকষ্ট হয়, 
অঙ্ব্যবসায়ে বিষয়বিধায় সেই বস্তরই জ্ঞান হয়। অতএব এখানে ধূলিপটল 
চক্ষুঃস্লিকষ্ট হওয়ায় অনুব্যবসায়ে বিষয়বিধায় ধূলিপটলেরই জ্ঞান হইবে। 
ধূমত্বাদি সামান্যলক্ষণাসন্নিকর্ষের দ্বারা ধূলিপটলের জ্ঞান হইবে না। যেহেতু 
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ধূমত্বজ্ঞান ধুমত্বাদিসামান্যজ্ঞানবিষয়ধূমত্বাশ্রয়ত্বসম্বদ্ধে ধূুলিপটলে থাকে না, 
কিন্তু ধুমে থাকে । কিন্তু সামান্যসন্নিকর্ষের দ্বার] ধুমত্বের জ্ঞান হয়। ধুমত্ব- 
জ্ঞানের প্রতি আত্মা সমবায়িকারণ, আত্মমনঃসংযোগ অসমবায়িকারণ) চক্ষুঃ- 
সংযোগ ও আলোৰকসংযোগ প্রতৃতি নিমিত্তকারণ। এই সকল কারণকূট 
সরিহিত হইলে যে ধুমজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ধুমজ্ঞানকে ব্যবসায় বলে। 
ইন্িয়ার্থ সন্গিকর্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ সহকারী হইলে আত্ম 
মন$সংযোগ ব্যবসায়কে উৎপন্ন করে। অতএব চক্ষুঃসন্পিকর্ষার্দি কারণকুট- 
দ্বারা “অয়ং ধূম:” ইত্যাকারক ব্যবসায় জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তাহার পর 
“অহং ধূমং জানামি” বা “ধুমজ্ঞানবান্‌ অহং” ইত্যাকারক অন্ুব্যবসায় জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। এই অনুব্যবসায়ে ভ্রমবশতঃ ধুলিপটলের জ্ঞান, জ্ঞানলক্ষণসঙ্লি- 
কর্ষের দ্বার! বিষয়বিধায় উৎপন্ন হয় । 

যোগজ ইত্যাদি । ধোগাভ্যাসজনিত ধর্্মবিশেষ বা শক্তিবিশেষ শ্রুতি, 
স্বৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র প্রমাণক বা জ্ঞাপক। যুক্ত ও যুগ্তান ভেদে যোগী 
ছুই প্রকার বলিয়। উহাদের ধর্মও ছুই প্রকার ইহাই ভাবার্থ ॥ ৬৫ ॥ 

যুক্ত ইত্যাদি । মুক্তযোগীর যোগ বা সমাধির অভ্যাসজনিত শক্তিবূ্প 
ধন্মের সহায়তায় মনের দ্বারা আকাশ, পরমাণু প্রমুখ স্থুলন্থন্পপ্রভৃতি জগতের 
যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান সর্বদাই হয়। অপর অর্থাৎ যুঞ্জানযোগীর বিশেষ 
চিন্তা ব1 ধ্যানাদ্িদ্বার1 সকল পদার্থের জ্ঞান হয় ॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-_ বীরেশ্বরতর্কতীর্২দেশিকোভ্তমোপধিক শ্ীশ্রীজীব- 
ন্তায়তীর্থমহোদয়াস্তেবাসি- বদ্ধমানবাস্তব্য- ভারদ্বাজারদা প্রসাদস্থত- শ্রীগোপালচন্তর 
তর্কতীর্থরু ৩ কারিকাবলী সহিত সিদ্ধাস্তমুক্তাবলীর প্রত্যক্ষ খণ্ডের বা পরিচ্ছেদের 
সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥ 


প্রত্যক্ষথগ্ডম্‌ ১৯৭ 


ওপ্ধ অনুলান-হতমূ 


ত্যাঘাব্তু হামহা:, কব্তা ল্যাফিপীসনিল্‌ ॥ €€ ॥। 
অনূমামা, বামাল কিডল্তু ্ত্যা লত্ি। 
অলানলাহি-ল্ল্লী ল ল জ্দাহনুলিবিহহা ॥ হও ॥। 
্রস্থকার প্রত্যক্ষপ্রমাণ নিরূপণ করিয়া অনুমান প্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন । 
যেহেতু অত্যক্ষ প্রমাণ হইল অশ্নমান, উপমান ও শব্ধপ্রমাণের উপজীব্য 
অন্থমান ও উপমান যে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন তাহা সহজ বোধগম্য । আধা 
বাক্যই শব্প্রমাণ বলিয়া কথিত। যে ব্যক্তি বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থপ্রত্যক্ষ: 
জ্ঞানবান্‌ হয় তাহাকেই আগ বলে। স্থতরাৎ শব্জপ্রমাণও প্রত্যক্ষপ্রমাণের 
অধীন বলিয়া অভিহিত হয়। উপজীব্য প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় বলিয়। উপ- 
জীবক অনুমানপ্রমাণাদির বিষয় বলাই উচিত বলিয়াই গ্রন্থকার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের পর এখন অনুমান প্রমাণ নিবূপণ করিতেছেন । অন্তু পশ্চাৎ অর্থাৎ 
প্রতাক্ষপ্রমাণের পরই যাহা মান- প্রমাণরূপে কথিত ভ্ইয়াছে তাহাকেই 
অনুমান বলে। অন্গমানের ফল অন্ুমিতি। অন্নুমিতি শবের অর্থ অম্ধু- 
পশ্চাৎ অর্থাৎ কোন পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানের পর জায়মান মিতিজ্ঞান। প্রত্যক্ষ 
প্রধাণের দ্বারা কোন পদার্থবিষয়ক জ্ঞান বোধিত হওয়ার পর তংসন্বন্বীয় অন্য 
পদার্থবিষয়ক জ্ঞানই অন্ুমিতি | অন্ুমিত্যাত্মক অনুভব্রে করণই অন্গমান 
বলিয়া কথিত হইয়াছে । অহ্মিতিতে ব্যাপারবিশিষ্ট কারণকে বিশ্বনাথ 
করণরূপে স্বীকার করায় পরামর্শ ব্যাপার ও ব্যাধ্িজ্ঞান করণ হয়। লিঙ্গ 
শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ__লীনংগময়তি অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষং চক্ষুরাপিইন্িয়েন সহ 
অসন্িকষ্টং বস্তু বা পদার্থ, জ্ঞাপয়তি যদ্বস্ত তদেবপিক্গমুচ্যতে অর্থাৎ যে বস্ত 
ইন্দ্রিয়ের সহিত অসরিকষ্ট--অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থকে জ্ঞানের বিষয়রূপে অবগত 
করায় তাহাকে লিঙ্গ বলে। ব্যাপ্ধিজ্ঞানের সাহায্যে লীন অর্থাৎ প্রত্যক্ষের 
অগোচরীভূত পদার্থের জ্ঞাপকই লিঙ্গ । ধূমাদি বহ্যাদিসাধ্যের লিঙ্গ । 
“যেখানে যেখানে ধূম আছে সেই সেই স্থানে বহ্নি আছে এইরূপ ধূম ও বহি 
নিয়মিত অন্বয় সহচর জ্ঞান হইতে “ধুমোবক্ছিব্যাপ্যঃ” ইত্যাকারক অন্বযব্যাপ্তি 
জ্ঞান হয়। এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের ফলে. ধূমসাধ্যতৃত বঞ্ছির লিঙ্গ বা সাধন বলিয়া 
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কথিত হয়। প্রথমে মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধূমপ্রত্যক্ষদ্বারা৷ যে 
সংস্কার উৎপর হয়, পুনরায় পর্বতে ধুমপ্রত্যক্ষ দ্বার উক্ত ব্যাপ্চিবিষয়ক-জ্ঞান 
জন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় “ধূমো বহ্ছিব্যাপ্য” ইত্যাকারক ব্যাঞ্থির ন্মরণাত্মক 
জ্ঞান হয়। তাহার পর “বহ্ছিব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বত” ইত্যাকারক--পর্ববতের 
সহিত বক্ছিব্যাপ্যধূমের সন্বন্ধের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞানই পরামর্শ বলয়! 
অভিহিত হয়। তাহার পর “পর্বতোবহ্িমান্” ইত্যাকারক অনুমিতি হয়। 
অতএব পরিলক্ষিত হয় যে প্রথমক্ষণে ব্যাপ্চিজ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে পরামর্শজ্ঞান ও 
তৃতীয়ক্ষণে অনুমিতিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অন্ুমিতির উৎপত্তিক্ষণে ব্যাঞ্চিজ্ঞান 
বিনষ্ট হওয়ায় অন্ুমিতির উৎপত্তির পরক্ষণে আর অনুমিতি হয় না। অস্থমান 
ছুইপ্রকার-_স্বার্থানুমান ও পরার্থাজমান। যে অনুমানের দ্বাত্বা অন্ুমান- 
কর্তার সাধ্যবিষয়ে অন্ুুমিতি হয়, তাহাকে স্বার্থান্থমান বলে। আর যখন 
কোন ব্যক্তি কোন একটি অনুমিত পদার্থ বা বস্তকে বুঝাইবার জন্য অনোর 
নিকটে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদ্দাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটি অবয়ব বাক্য 
প্রয়োগ করেন, তখন উক্ত পঞ্চাবয়ব বাক্য শ্রবণের দ্বারা অপর ব্যক্তির থে 
অন্মিতি হয়, সেই অন্ুমিতির জনক পঞ্চাবয়ব বাক্যকে পরার্থান্ুমান বলে। 
বিশ্বনাথ ভাষাপবিচ্ছেদ্দে কেবল স্বার্থানুমানের বিষয়ই বলিয়াছেন । 

প্রাচীনেরা বলেন-ব্যাপ্যত্তরূপে জ্ঞায়মান অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ভূত ধৃমাদি- 
লিঙ্গ কিন্তু অন্গমিতির করণ বলিয়া গণা হয়। গ্রন্থকার বিশ্বনাথ বলেন__ 
প্রাচীনদের উক্ত মত সঙ্গত বাঁ যুক্তিমহ নহে । যেহেতু জ্ঞায়মান লিঙ্গকে 
অন্থুমিতির করণরূপে বা হেতুরূপে স্বীকার করিলে অতীত, অনাগত প্রভৃতি 
লিঙ্গ বা হেতুর দ্বারা সাধ্যান্থমিতির অস্থপপঞ্ভি হয়। কারণ সেই সময়ে হেতু 
উপস্থিত নাই । কিন্তু বস্তুতঃ হেতু বা লিঙ্গ না থাকিলেও লিঙ্গ ধন্মিক ব্যাপ্তি 
জ্ঞান হইতে অন্গমিতি উৎপন্ন বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত হয় না। 

যেখানে ধূম আছে সেই স্থানে বন্ছি আছে অথবা যেখানৈ যেখানে ধুমবত্ব 
আছে, সেই সেই স্থানে বহিমত্ব আছে এইভাবে হেতুতে সাধ্যসহচার জ্ঞানের 
ঘা অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। হেতুব্যাপকপাধ্যসামানাধিকরণ্যই 
অন্বয়ব্যাপ্তির লক্ষণ। এখানে সাধ্যভূতপদার্থই হেতুর ব্যাপক হয় অর্থাৎ 
হেত্বধিকরণে অবস্থিত যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিষোগী যে 
সাধ্ভৃত পদার্থ, সেই সাধ্যের অধিকরণে হেতুর বিদ্যমীনতা বা বৃত্ভিতাই 
অন্বয়ৰ্যাপ্তি বলিয়া! অভিহিত হয় । 


অনুমানখগুম্‌ ১৯৯ 


যেখানে যেখানে বঙ্যভাব আছে, সেই সেই স্থানে, ধূমাভাব আছে 
এইভাবে সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের সহচারজ্ঞান দ্বারা ব্যতিরেকব্যাপ্থির জ্ঞান 
হয়। ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জক্ষণ_ সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূতাভাবের 
প্রতিযোগী হেতু । 

আর যে হেতুটি অন্বয় দ্বারা অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যসহচার দ্বারা ব্যাপ্তিরূপ- 
সন্বন্ধাবিশিষ্ট হয় এবং ব্যতিরেক দ্বারা অর্থাৎ সাধ্যাভাবে হেত্বাভাব সহচার 
দ্বারাও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয় সেই হেতুকে অন্বয়ব্যতিরেকীহেতু বলে। আর যে 
হেতুটি অন্বয় দ্বার অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যসহচার দ্বারাই ব্যাপ্তিবপসম্বন্ধবিশিষ্ট হয়, 
কিন্তু সাধ্যাভাবের সহিত হেত্বাভীবের সহচার দ্বার। ব্যাঞপ্চিবিশিষ্ট সম্ভব হয় 
না, সেইহেতু কেবলান্বয়ীহেতু বলিয়া কথিত হয়। যথা “ঘট: অভিধেয়ঃ 
প্রমেয়ত্বাং” এখানে অভিধাবুত্তিদ্ধারা বোধিত সকল পদার্থ ই সাধ্যতৃত অভিধেয় 
এবং প্রমা_ ঈশ্বরীয় যথার্থজ্ঞানের বিষয় সকলপদার্থই হেতুভৃতপ্রমেয় । স্থতরাং 
এখানে সাধ্যভাব ও হেত্বাভাব অগপ্রসিদ্ধহেতু ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে 
পারে না। কিন্তু কেবলান্বয়ীহেতু হয় । যে হেতুটি কেবল ব্যতিরেক ব্যাণ্ধি- 
বিশিষ্ট হয়, কিন্তু অয় ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সম্ভব হয় না, সেইহেতু কেবলব্যতিরেকী 
বলিয়া কথিত হয়। যথা “পৃথিবী তদিতরভিন্না গন্ধবন্ধাংৎ” এখানে ঘটপট 
প্রভৃতি পাথিববস্তমাত্রই পক্ষ বলিয়া পরিগণিত | নব্যনৈয়ায়িকগণ বলেন-_ 
ব্যাপ্তি তিনপ্রকার বলিয়া হেতু তিন প্রকার বলিয়া স্বীক্ুত হইয়াছে । অন্বয়- 
ব্যাপ্তি, ব্যতিরেকব্যাপ্তি ও অন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তি এই তিন প্রকার ব্যাঞ্ধি। 
হেতুর সহিত সাধ্যের অন্বয় সহচার দর্শনের দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তি, সাধ্যভাবের 
সহিত হেত্বাভাবের সহচারদর্শনের দ্বার] ব্যতিরে কব্যাপ্ডি, এবং উক্ত উভয় প্রকার 
সহচারদর্শনের ঘ্ধার। অন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্ডি হয়। এই ব্যাপ্তির ভেদবশতঃই 
হেতু তিন প্রকার বলিয়! গণ্য হইয়াছে । যে হেতুতে সাধ্যের অন্বয়ধ্যাপ্তিজ্ঞান 
হইতে অন্ুমিতি উৎপন্ন হয়, সেইহেতু €েবলাদ্বয়ী বলিয়! কথিত হয়। যে 
হেতুতে সাধোর ব্যতিরেকজ্ঞান হইতে অন্গুমিতি উৎপন্ন হয়, সেইহেতু কেবল- 
ব্যতিরেকী বলিয়! পরিগণিত হয়। আর যখন যে হেতৃতে উভয় প্রকার 
ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অন্থমিতি হয় তখন সেইহেতু অঃনয়ব্যতিরেকী বলিয়া স্বীরু৩ 
হয়। অন্ুমানে প্রসিদ্ধ পদার্থ ই হেতু বলিয়া! কথিত হুয় ॥ ৬৬৬৭ ॥ 

অনৃলিলি জৃন্যাহুষবি-__ভ্বাঘাহতব্‌ হবি | জনৃদাঘালন্মলিলী ভ্যামিমান বহতা, 
ঘহালহা” ভাঘাং: | লখান্তি-_খল তৃষ্ণা লন্ালজাহী নল অন্টিন্যামিথু তীলা, অগান্‌ 


২০০ ভাষাপরিচ্ছেধ ও কািকাবলী 


জ হন ঘৃহস: লনন্ছিত নত্নতাহী অনভিন্রলমূতা জ্সইঘ্া হলি । লহুলল্নৎ ঘূদী 
ল্পিন্ষান্য হতন্ ভন ভযামিহলহতল্‌ লঙন অনলি, অহল্াক্ল অল্রিজ্সাত্সঘূমনান্‌ 
জমিলি বান মলি, জ ঘৰ হালহাঁ হত্ৃত্যবী, লহলল্লৎ নল্বী আল্তিমালিসন্- 
মিবিআানল । অঙ্গ সান্সীলাহবৃ-_ল্যা্কল কামান িত্লন্মিলিক্ষংগলিবি- 
নবহন্তি। বহ্হুত্বযবি-__ল্লা়লানলিবি । জির্ীসাবৃনিতযকহগতী মুকিলাত্__ 
অনাযবাহীনি । অননূলিলী লিক নহে ভসাব্‌ হা অনামবন ভ্িক্ীল লিলজ্রল 
ন্বান্মিবিনভ্ঘান, অনৃমিলিক্ষহশহঘক্তিজ্ভম অহানীলমানাব্‌ ॥ৎ-€ও।॥ 

গ্রন্থকার অন্থমিতির উৎপত্তির বিষয় নিরূপণ করিতেছেন-_“ব্যাপারস্ত” 
ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । অন্ুমাতে অর্থাৎ অন্গমিতিতে ব্যাঞ্চিজ্ঞান করণ, এবং 
পরামর্শ ব্যাপার । যেখানে যেখানে ধুম থাকে সেই সেই স্থানে বঞ্ছি থাকে 
এইরূপ অন্য়সহচারজ্ঞান হইতে যে পুরুষ কর্তৃক মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি 
স্থানে ধূমে বহ্থির ব্যাপ্তিজ্ঞান গৃহীত হইয়াছে, পরে সেই পুরুষব্যক্তিই কোন 
পর্বত প্রভৃতি স্থানে ধারাবাহিক ধুমরেখ প্রত্যক্ষ কৰিলেন। তাহার পর 
মহানসাধিতে ধৃমপ্রত্যক্ষ জন্য যে সংস্কার উৎপর হইয়াছে, পর্বতাদিতে পুনরায় 
ধুমপ্রত্যক্ষ হওয়ায় পূর্বেবাক্ত ব্যাপ্তিবিষয়কজ্ঞানজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধহেতু সেই 
ব্যক্তির “ধুযোবহ্থিব্যাপ্য” ইত্যাকারব্যপ্তির স্মরণ হয়। তাহার পর “বহি- 
ব্যাপ্যধূমবানয়ৎ পর্ববতঃ” ইত্যাকারক পর্বতের সহিত বহ্ছিব্যাপ্যধূমের সম্বন্ধের 
ষেজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ধূমণিঙ্গকজ্ঞানই পরামর্শ বলিয়া অভিহিত হয় । 
তাহাব্ন পর সেই পুরুষব্যক্তির--“পর্বতোবহ্ছিমান্” ইতা।কারক অন্কমিতিজ্ঞান 
উৎপন্ন হয় । 

এই বিষয়ে উদয়ানাচাধ্যাদি প্রাচীন নৈয়ার়িকগণ বলেন-ব্যাপ্যত্বরূপে 
জ্ঞায়মান অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত (0297501. উপস্থিত ) ধুমািলিঙ্গ অনুমিতির 
করণ হয়। কিন্ধু গ্রন্থকার বিশ্বনাথ যুক্তিপ্রদর্শনপৃৰ্্বক উক্ত প্রাচীনমত থগ্ুন 
করিতেছেন_-“অনাগতাদি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 

জ্ঞায়মান-_জ্ঞানের বিষয়তৃতলিঙ্গ অনুমিতির করণরূপে ন্বীকৃত হইলে 
ভাবী ও বিনষ্ট লিঙ্গ দ্বার| অন্ুমিতিজ্ঞানের অন্গপপত্তি হয়। যেহেতু অন্থমিতি 
সময়ে অন্মিতির করণবরূপে লিঙ্গ বা হেতু উপস্থিত (01900) নাই। অতএব 
কেবল জ্ঞায়মানলিঙ্গকেই অন্গমিতির করণরূপে স্বীকার করা যায় না। অতএব 
পরিলক্ষিত হয় যে-__নব্যনৈয়য়িকপ্দিগের মতে অন্ুমিতির প্রতি লিঙ্গের জ্ঞানই 
করণ, অন্থমিতিকালে পিঙ্গ বর্তমীন-_7:5901) থাকুক বা না৷ থাকুক _-909617$ 


অন্গমানখ গুম্‌ সি 


রঃ 
লিঙ্গের জ্ঞান বা লিঙ্গ পরামর্শ থাকিলেই সেই ব্যক্তির অনুমিতি হইবে । 
আর প্রাচীনমতে অন্গমিতির প্রতি অস্মিতিকালে উপস্থিত _191596 লিঙ্জই 
কারণরাপে গণ্য হয় ॥ ৬৬-৬৭ ॥ 


লাস ঘহনুলিতল-নী: নহালহা ভক্ঘণী | 
[ ্যামিততু জাচসালাননহনুলিত সন্লীভিলম ] 
ল্সাজি: আাভ্সললল্সলিনিলঅজল্ন ভহ্ান্তন: 0 ৫ ॥। 


প্রথমে “ধুমবান্পর্ববত” ইত্যাকারকপক্ষধন্মতাজ্ঞান হয়, পরে *ধুমোবহি- 
ব্যাপ্যঃ* ইত্যাকারক ব্যার্থিম্মরণাত্মকঙ্ঞান পরে বহ্ছিব্যাপ্যধূমবান্পর্বত- 
ইত্যাকারক যে ব্যাপ্তিবিষয়কপক্ষধন্মতাজ্ঞান হয় এই জ্ঞানের নাম পরামর্শ । 
পরামর্শজ্ঞানে ব্যাপ্তি প্রকাররূপে বিষয় হইয়াছে এবং পক্ষধন্মতা বিশেস্তরে 
বিষয় হইয়াছে, সুতরাং ব্যাপ্তিগ্রকারকপক্ষধশ্মতাবিশেষ্তক নিশ্চয়াত্মুকজ্ঞানই 
পরামর্শ বলিয়া অভিহিত হয় । এইজন্ই গ্রস্থকার বলিতেছেন-_ব্যাপ্তিবিশিষ্ট- 
হেতুর পক্ষবৃতিত্ব্ঞান পরামর্শ বলিরা কথিত হয়। “৩ঙজ্জন্তত্বেসতি তজ্ঞন্ত- 
জনকোহি ব্যাপারঃ৮ ইহাই ব্যাপারের লক্ষণ। পরামর্শজ্ঞান, ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য 
হইয়। ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য যে অন্থমিতি সেই অন্মিতির জনক হয় । ব্যাপারবিশিষ্ট 
কারণকে করণ বলে। বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি বিশেষণজ্ঞানের কারণতা সিদ্ধ । 
“বহ্ছিব্যাপ্যধূমবান্‌ পবর্বতি” ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান হইণ একটি বিশিষ্টবুদ্ধি। 
এই বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বিশেষণীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ । অতএব পরামর্শজ্ঞান 
ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হইয়াছে অথচ ব্যাপ্িজ্ঞানজন্য অন্থমিতির জনকও হইয়াছে । 
[ সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব হতুর ব্যাপ্তি বলিরা কীন্তিত]। 
সাধ্যবৎ অর্থাৎ সাধ্যাধিকরণ পবর্বতাদি, তদভিন্ন জলহবদার্দি, সেই জলহ্রদাি 
নিরূপিতবৃততিত্বাভাব হেতুর ব্যাপ্তি বলিয় উদাহৃত বা কথিত | যথা “পবর্বতো- 
বহ্ছিমান্ধূমাৎ” ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে সাধ্যভূতবহ্ছির অধিকরণপবর্বতাদি, দ্ভিন্ন 
জলহুদাদি, সেই জলহদাদিনিরূপিতবৃভিত্ব মীনশৈবালাদিতে আছে, এবং 
তাদৃশবৃত্তিত্বাভাব হেতুভৃত ধূমে থাকায় ব্যাপ্চিলক্ষণের লক্ষ্যে সঙ্গতি হইল । 
“ধূমবান্্‌ বহে:” ইত্যাদি অসদ্বেতুস্থলে বা অন্ক্ষ্যস্থলে সাধ্যভূত ধুমের 
অধিকরণ পবর্বতাদি, তদ্ভিন্ন অয়োগোলক, সেই অয়োগোশকনিরূপিতবৃত্তিত 
হেতুনৃত্ত বন্িতে থাকায় এবং তাদৃশ বৃত্তিত্বাভাব না থাকায় ব্যাঞ্থিলক্ষণের 
অলক্ষ্যে সঙ্গতি হইল না ॥ ৬৮ ॥ 


২০২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কাপ্িকাবলী 


জ্াত্মতরীলি । ভ্যাম্িবিহাষ্ভ্য ঘহীত ভঙ্‌ বহাজ্্ঘান্রান্তি জাললনৃলিলী অনন্ম্‌। 
অন্ন হী জ্দাছ্ঘ হুলি মান, অঙ্ী ভ্াঘ়বালিলি লাল না। আন্মিনিভ্ু ঘহী 
তাত হুবি জালা অঙ্ী জাভ্ঘলিংসাকাহিক্কা, হী ল্সাত্পন্বালিলি জালাল 
ঘা: আ্বাচঘনালিতঘাক্কাহিক্কা | ভ্িনিঘাহদি অহামহান্‌ না: জাছমনালিংলানৃ- 
মিলিংন্যী । লন নক্তরি্সা্স-ঘুদনান্‌ ঘন হলি লাল নিলাদি মঙ্গ ঘত্বী ঘূল- 
নালিলি সত্যধাদ্‌, লী অন্টরিন্যাত্মী ঘূল হুলি ভ্যান্িনহণা শঙ্গ জালন্রধাইনালৃলিবীবহা- 
নাহ্‌ ভ্যার্জিবি হাপ্ত-ন হাচতঘান্মান্তি রান অহ্বঙ্গ ল ক্কাহআাদ্‌, ক্িল্দ ভযাত্মলানভ্হব্- 
সন্গাহক্-নধাপন্লীলালাললীল ক্ষাহতাতনজ্যানহযনতবাব্‌, ঙ্গ লিহিষ্ঠ-বঁহাডভন লান- 
কমন শীহন্রাক্তলি ল্বন্প | তযাতেলানন্টহক্কান্বানিওতি নন্িভসাচ্ঘনানিবি লানাবনৃ- 
মিতহৃন্ঘকাঘবাক্ন ভাল্িসন্কাহব্-ঘধ্লঘজ্দবারালনিনন ল্কাহতাতমূ। ক্ষিভ্ল ঘৃললাল্‌ 
ঘল্ল হুলি বালানরলৃলিতঘাণলি: ভ্যাত্সলানজ্উবনীম্ল-এুলতসন্কাহককঘ অহাঘজমীলা- 
বালঙ বতনাত। ল বল যাক্তালাতা-নসাহ্লানভ্ভবক-সন্কাহক্ক-নহাঘজ্মলান্লালভয 
ইবৃঅলিবিনাক্সম্‌ । জক্গভস ভ্বামিসই লক্ষন ঘঞ্রঘজ্মলারালাহনৃলিঘাণজী: । যি 
তব বত্ঘৃঘর্সীন-ুই্যানাতা-ভ্মােলালভ্টহ্কসন্কাহ্তী লল্যৃীয-নহঘক্মলাকান লৃ- 
ঘৃহতীমান্লিলী ইবৃভ্ঘবী, লহা অলল্নক্কাত্যক্কাব্ামাল: ॥ মন্মন বু অললামবক্রল্দন 
আ্সাল্লিসন্াহক-নধাপরমলবাষান অললামঅকনল্মনানৃমিলি অলঘলীলি লালনক্কাত্- 
ককাহ্তালান: | হি বু ন্ামিসক্কাহককান নঘাঘজ্পলালানভল্্ জ্ৰতল্ ক্কাহজা- 
লিুক্ঘন, অহা ক্কাত্য-ক্কাহআনানন্ুয, অল্িত্সাঘী ঘুল:, জালীক্কনান্‌ অত্র হলি 
নালাহত্মন্লিবিহল ভনাছিলি । হুতখভ্ন মঙ্গ লালু লঙ্গাণি নিহাষ়াল নবত্ঘলীয 
জতমুলমীহনভাহীনবনাছিলি ॥ 


হযাত্মীনাল ভ্াঘাগস:, ঙ্ নামি: বত আই-_ভ্মামিতিলি | আাছমলহুল্স- 
ভিমলিি | নন্তিলান্‌ ঘৃুলাহিত্ঘাহী আগদী অন্ত: আাভ্লাল্‌ লন্ানবাহিকলহন্মী- 
অভন্টহথারি ভহুনূজিতৰ ঘুলহ্রলি জঙতাবলল্লঘ:। ঘুলনান্‌ অক বিআাহী জা 
বহুল্সহিন হলন্ান:নিঘভাবী ন$£: অন্ব্রাললাবিন্সামি: । জন ঘন অফলল্লল জাচর্ম 
বলল জাছসনান্‌ নীচ: | অন্যথা বমলাযবক্নল্ীল অন্তিলান অন ববসন- 
হনহন্মী সন্তানবাবি:, লস ঘৃলন নিত্রলালকাহভ্যামিসভক্ান। আগরনহন্যহত্ব 
যাছযন্রত্বানভ্লিম্র-সনিনীনিবান্ধ-নহনাল্‌ লীচন: | বীল মক্ক্িভিনভ অন্িললী 
মন্তানাইশিল ঘল্বাহী ঘুলজ্ন অভ্বগঘি ল জবি: । হল ঝকন্রল্ঈীল ইলা, লন 
অফলরল্মীন জাঘদনহন্যানুলিতর নীচযদ্‌। বল জাচ্যনহন্সভিনন্‌ ছুমনানি ঘৃলতন 
অলবানমঅজ্ল্মন জঅত্বগণি ন হালি: । জাভযনজল্সানুলিংভ্ জাচঘনহল্সনুলিত- 
বল্রানছ্িস-সবিঘীনিবান্কামান: | বল ঘুলনাল্‌ অনবিঙ্গ আাচমলহন্স-জলন্তরহাহি- 


$ 


অন্্মানথ গুম্‌ ২০৩ 


নুলিংভ্রাসানগণি লালিন্যান্ি: । জল যল্রণি রত্য মৃগ-কািতধদহাড-ানাহিতাহী 
নিহিতেতামা: হৃভুজলামাহননযান্‌ জাঙননহন্সহিলল্‌ যুাহালুলিং লাহিবা, 
শরখাছি ইব্লাবস্ভবকদতানুলিতন আান্মম্‌, ইবৃলানক্তব্ন লাহোনুলিব্বালনস্তক্- 
মিলি কতিলীওঘ: ॥€ ৪। 

ব্যাপ্য ইত্যাদি গ্রন্থ । ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমার্দি হেতুর পর্বতাদি পক্ষের সহিত 
বৈশিষ্ট্যাবগাহি-সন্বদ্ধাবগাহি অর্থাৎ সম্বদ্ধবিষয়ক পবহ্থিব্যাপ্য ধুমবান্‌ 
পর্বত” ইত্যাকারক জ্ঞান অন্মিতির জনক পরামর্শজ্ঞান। সেই পরামরশজ্ঞান 
“পর্বতাদিপক্ষে ব্যাপ্য* অর্থাৎ পক্ষপ্রকারকব্যাপ্যবিশেষ্ুক-পর্বতে বহ্ছি- 
ব্যাপ্যধূম ইত্যাকারকজ্ঞান অথব1 পক্ষ ব্যাপ্যবান্‌ অর্থাৎ ব্যাপ্যপ্রকারকপন্ষ- 
বিশেষ্তক-বহ্ছিব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বত ইত্যাকারক জ্ঞান হয় । 

কিন্ত পক্ষে ব্যাপ্য অর্থাৎ পক্ষপ্রকারক-ব্যাপ্যবিশেশ্যক-পর্বতে বধিব্যাপ্য 
ধূম-ইত্যাকারক পরামশজ্ঞান হইতে পক্ষে সাধ্য ইত্যাকারিকা অন্নুমিতি হয়। এবং 
পক্ষ ব্যাপ্যবান্‌ অর্থাৎ ব্যাপ্যপ্রকারক পক্ষবিশেস্তক- বহ্রিব্যাপ্য-ধুমবান্-পর্ববত 
ইত্যাকারক-পরামর্শজ্ঞান হইতে পক্ষ সাধ্যবান্‌-ইত্যাকাৰ্িক। অন্ুমিতি হয় | 

নবানৈয়ায়িক মতে--উক্ত উভয় প্রকার পরামশজ্ঞান অর্থাৎ “পক্ষেব্যাপ্য” 
পক্ষ প্রকারকব্যাপ্যবিশেষ্তক--পর্ববতে বহ্ছিব্যাপ্যধূম ইত্যাকারক-পরামশজ্ঞান 
হইতে এবং “পক্ষ ব্যাপ্যবান্” ব্যাপ্যপ্রকারক-পক্ষবিশেষ্যুক - বক্ছিব্যাপ্যধুমবান্্‌ 
পর্বত ইত্যাকারক-পরামর্শজ্ঞান হইতে “পক্ষ সাধ্যবান্”গ একঝপ সমানাকারক 
অন্থমিতি হয় । 

মীঘাংসকদিগের মত গ্রন্থকার পূর্ববপক্ষরূপে উপস্থাপিত কর্িতেছেন-_- 
“নন” ইত্যাদি গ্রস্থ দ্বারা । যদি খল বন্ছিব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বত-ই ত্যাকারক 
পরামর্শাত্কজ্ঞান ব্যতিরেকেও যেখানে পর্বত পৃমবান্‌ ইত্যাকারক- 
প্রতাক্ষাত্মক জ্ঞান উতপর হয়, তাহার পর বৃষ্চিব্যাপ্যধুম এরূপ ব্যাণ্তির 
ন্মরণাত্সক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেখানে উক্ত জ্ঞাপদ্য় হইতে অর্থাৎ পর্বত 
ধূমবান্‌ ইত্যাকারক ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধৃমত্বাধি প্রকারকপক্ষধন্মতাজ্ঞান হইতে 
এবং বঙ্ছিব্যাপ্যধূম ইত্যাকারক ব্যাপ্থিন্মরণাত্মকজ্ঞান হইতে অন্থমিতি 
পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ব্যাপ্ধিবিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্তির 
আশ্রয়ভূত হেতুর সম্বন্কবিষয়ক--বহ্ছিব্যাপ্য ধুমবান্‌ পর্বত ইত্যাকারক 
পরামর্শাত্মক-জ্ঞান সকলস্থলেই অর্থাৎ অন্ুমিতিমাজ্রেরই প্রর্তি কারণ বলিয়া 
স্বীকূত হয় না। কিন্তু ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক যে ধুমত্বাদি, সেই ধুমস্থাি 
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প্রকারক-_“পর্বত ধূমবান্” ইত্যাকারক যে পক্ষধন্মতাজ্ঞান, এতাদৃশ অর্থাৎ 
ব্যাপ্যতা বচ্ছেদক-ধুমত্বাদিপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞান হরূপে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক- 
প্রকীরক-পক্ষধন্মতা-জ্ঞানের কারণতা। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু 
উভয় মতেই ব্যাপ্াযতাবচ্ছেদক-প্রকাীরক-পক্ষধর্্রতাজ্ঞানের নিয়তপূর্ববৃত্তিতা 
বিচ্যমান আছে, সুতরাং সেরূপক্ষেত্রে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-রূপ পরামশজ্ঞান 
কল্পিত হইলে গৌরবজনিত দোষ হইবে । অর্থাৎ ব্যাপতাবচ্ছেদক প্রকীর কপক্ষ- 
ধর্মতাজ্ঞানের কারণত্ব স্বীকারে কেবল ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমস্থাির জ্ঞানাংশে 
প্রকারতা বিদ্যমান থাকিলেই কাধ্যসিদ্ধ হইবে, জ্ঞানে ব্যাঞ্চিপ্রকারতার 
নিশ্রয়োজন । অতএব গোৌবরবদোষবশতঃ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহিরূপ পরামর্শ 
জ্ঞান অনুমিতিমাত্রের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হয় না। এরূপ বলিতে পার 
না। কারণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধৃমত্বার্দিপ্রকারক-পক্ষধম্মতাজ্ঞান না থাকিলেও 
কেবল বক্ছিব্যাপ্যবান্‌ অর্থাৎ বহ্ভাববদবৃত্তিমান্‌ ইত্যাকারক জ্ঞান হইতে 
অন্নুমিতিজ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ইহা ব্যাপ্যমান্, সুতরাং ইহা! বহিমান্‌ এইরূপ 
অঙ্ুমিতিস্থলে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক কোন ধর্মেরই উল্লেখ নাই, তথাপি বহ্িমান্‌ 
এরূপ অন্মিতি হয়। যদি বল ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধূম ত্বাদিপ্রকারক পর্বত 
ধূমবান্‌ ইত্যাকারক জ্ঞানরূপে পরামর্শের কারণত্ব স্বীকারে কোন দোষ 
পরিলক্ষিত হয় না। এইজন্য গ্রস্থকার বলিতেছেন -“লাঘবাচ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থ। 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক প্রকারকত্ব ব্যাপ্থিঘটিত বলিয়া ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকার- 
কত্বাপেক্ষ। ব্যাঞ্তিপ্রকারকত্ব লঘুহেতু ব্যাপ্থিপ্রকারকপক্ষধন্মতাজ্ঞানত্বরূপে 
ব্যাপ্ডিমান্পক্ষবৃত্তি* ইত্যাকারক ব্যাপ্চিপ্রকারকজ্ঞানই অঙ্কমিতির কারণ 
হইবে । 

যদি বল অবচ্ছেদকাংশে লাঘব হইলেও কার্ণতাংশে গৌরব পরিলক্ষিত 
হয়, যেহেতু ধূমপ্রতাক্ষ, ব্যাপ্ধিম্মরণ ও পরামর্শ এই জ্ঞানত্রয়ের কারণত্ব স্বীকার 
করিতে হইতেছে । আর আমার মতে জ্ঞানদ্বয়ের কারণত্বস্বীকারে লাঘবপরিদৃষ্ট 
হয়। এইজন্থা গ্রন্থকার বলিতেছেন--“কিঞ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থ । আরও কথা যে 
“ধুমবান্‌ পর্বত” ইত্যাকারক জ্ঞান হইতে অঙ্মিতির আপত্তি হয়, যেহেতু 
কালাস্তরীয় ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধুমস্বার্দিপ্রকারক-(ধূমবান্‌ পর্বত) পক্ষধর্ম্ম তাজ্ঞান 
পূবের্বেই বর্তমান আছে। যদি বল গৃহমান অর্থাৎ বর্তমানকালীনজ্ঞানবিষয়ীভূত 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক প্রকারক-পক্ষধর্মতাজ্ঞানের হেতুত্ব স্বীকৃত হইলে কালাস্তরীয় 
তাদৃশ পক্ষর্ন্মতা জ্ঞানকে গ্রহণ করিয়া উক্ত অঙ্থমিতির আপত্তি হইতে পারে 
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না। এরূপ বলিতে পার না। কারণ যেখানে চৈত্রের ব্যাপ্চিজ্ঞান আছে 

আর মেত্রের পক্ষধম্মতাজ্ঞান আছে সেখানে অন্থমিতির আপত্তি হয়। কিন্তু 

যদি তৎপুরুযীয়বর্তমানজ্ঞানবিষয়ীভূত--ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক-তৎপুরুষীয়- 

পক্ষধর্মীতাজ্ঞান ততংপুরুষের অন্ুমিতির প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকার কর) 

তাহ হইলে প্রত্যেক পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক কাধ্য-কারণভাব কল্পন! 

করিলে অনস্ত কাধ্যকারণভাব স্বীকারজনিত গৌরবদোষ হয় । 

কিন্তু আমার- গ্রন্থকার বিশ্বনাথের মতে সমবায় সন্বদ্ধে ব্যাঞ্ধিগ্রকারকপক্ষ 

ধশ্মতাজ্ছান সমবায় সম্বন্ধে অনুমিতি উৎপন্ন করে এইরূপ বলিলে উক্ত প্রকার 

অনস্তকার্য্য-কারণভাব স্বীকারজনিত গৌরবদোয হয় না। কিন্ত যদি বহি- 

ব্যাপাধূম ইত্যাকারক ব্যাঞ্চিপ্রকারকজ্ঞান এবং ধৃবান্‌ পর্বত ইত্যাকারক- 

পক্ষধশ্মতাজ্ঞান অন্নুমিতির প্রতি পৃথক পৃথক রূপে কারণ কল্পিত হইলে দুইটি 
কার্্যকাবণভাব স্বীকার করিতে হয়। অতএব চৈত্রের ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিলেও 

উহার পক্ষধর্মতাজ্ঞান না থাকায় উক্ত অন্কমিতির আপত্তি হয় না। স্থতনাং 

লক্ষণে তংপুরুষীয়ত্বনিবেশে প্রয়োজন নাই। নৈয়ায়িক মতেও ব্যাঞ্চি 
প্রকারকপক্ষধম্মতাজ্ঞানের বা পক্ষধর্তাবিষয়কব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞানের 

অন্থমিতি হেতুত্বে বিনিগমনাভাববশতঃ উক্ত হেতুদ্বয়ে গ্রস্থকার দোষাস্তর 

দেখাইতেছেন--“বহ্িব্যাপ্য” ইত্যাদি গ্রস্থ দ্বারা । ব্যাপ্চিপ্রকারকজ্ঞানের 

এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞানের স্বতন্্রূপে-_পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে কারণত্ব ম্বীকারে কাধ্য- 
কারণভাবদ্য়ের যে উৎপত্তি হইতেছে, তাহার দ্বার “বহ্িব্যাপ্যধূম” ও 
"আলোকবান্‌ পর্বত” এই জ্ঞান হইতেও অঙ্গমিতির আপত্তি হয়। যেহেতু 
উক্তস্থলে ব্যাঞ্ডিপ্রকারকজ্ঞান এবং পক্ষধশ্মতাজ্ঞান এই উভয় প্রকার কারণই 
বিদ্যমান আছে। অতএব বহ্িব্যাপ্যধূমবান পব্বত ইত্যাকারক পরামর্শবূপ 
বিশিষ্টজ্ঞানের অন্থমিতির প্রতি কারণতার আবশ্যক হওয়ায় যেখানে ব্যাপ্তি 
প্রকারকজ্ঞান এবং পক্ষধশ্মতাজ্ঞান এই উভয়বিধ জ্ঞান আছে সেখানেও “বহি- 
ব্যাপ্যধৃমবান্‌ পর্বত” ইত্যাকারক পরামর্শরূপবিশিষ্ট জ্ঞানের কারণত্বরূপে 
কল্পনা কর] যাইতে পারে, যেহেতু ফলমুখ গৌরব দোষাবহ নহে । যেস্থানে 
গৌরব স্বীকার না করিলে গত্যন্তর নাই সেইস্থানে সেই গৌরবকে ফলমুখ 
গৌরব বল! হয়। যেখানে ব্যার্ধিপ্রকারকজ্ঞান ও পক্ষধশ্মতাজ্ঞান এই জ্ঞান 
দুইটি স্বতন্ত্রদূপে অন্গমিতির প্রতি কারণ বলিয়া! স্বীকৃত হয়, সেখানেও “সাধ্য 
ব্যাপ্যহেতৃমানপক্ষ” ইত্যাকারক পরামর্শরূপবিশিষ্টজ্ঞান অনুমিতির প্রতি- 
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কারণরূপে কল্পিত হয় এবং উক্ত বিশিষ্টজ্ঞান হইতে অন্নুমিতিরূপ ফল উৎপন্ন 
হয়। এখানে উক্ত বিশিষ্টজ্ঞানের কার্ধযকার্ণভাব স্বীকার করায় যে গৌরব 
হইতেছে, তাহ! দোষাবহ নহে যেহেতু উহাকে ফলমুখগৌরব বলে । 

ফলিতার্থ এই যে--অন্ুমিতিমাত্রের প্রতি বিশিষ্টজ্ঞান কারণ এইরূপে 
পরামর্শী সুকবিশিষ্টজ্ঞানের কাধ্য-কারণভাব নিশ্য়ের পর ব্যাপ্তিপ্রকারক 
ও পক্ষধন্মতাজ্ঞান অন্মিতির স্বতন্ত্রকারণ বলিয়। স্বীরুত হইলে বিশিষ্টজ্ঞানের 
কারণতাকল্পনাজন্য গৌরবজ্ঞান বিশিষ্টজ্ঞাননিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হয়। 
অর্থাৎ পরামর্শাত্মকবিশিষ্টজ্ঞানের কারণত্ব কল্পিত বা স্বীকৃভ হইলে পর কার্ধ্য- 
লিঙ্গ দ্বারা, তত্তদ্মিতির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণবৃত্তি গৌরবাশয়ভূত-পরামর্শ 
নিশ্চযহেতু উক্ত গৌরবজ্ঞান বিশিষ্টজ্ঞাননিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হয়। কিন্ত 
এখানে প্রথমে পূর্বোক্ত জ্ঞানদ্বয়ের কার্ধা-কারণভাঁব স্বীকার করার পর 
বিশিষ্টজ্ঞানের কারণতা কল্পিত হইয়াছে, অতএব কাধ্য-কারণভাবনিশ্চয়ের 
পূর্বেবে গৌরবজ্ঞানের অভাব থাকায় কাধ্য-কারণভাব নিশ্চয়ের পর উৎপন্ন 
গৌরবজ্ঞান বিশিষ্টজ্ঞান নিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হইল ন1। 

যে হেতুটি ব্যাঞ্চির আশ্রয় ভূত পদার্থ, সেই হেতৃই ব্যাপ্য পদের দ্বার] গৃহীত 
বা বোধিত হয়। সেখানে অর্থাৎ ব্যাপ্যপদের ঘটক ব্যাপ্তি পদার্থটি কি? 
এইনিমিত্ত গ্রন্থকার ব্যাপ্তিপদার্থের পরিচয় বা স্বরূপ বলিতেছেন--ব্যাঞ্ডি” 
ইত্যাদি গ্রন্থের বারা । অন্ুমানপ্রমাণস্থলে যে বস্তুটি সাধিত বা প্রতিপাদিত 
হয় সেই বস্ত্রটিই সাধ্য বলিয়া অভিহিত হয় এবং যে বস্তর দ্বারা সাধ্য 
বস্তটি সাধিত হয়, সেই বস্তুটি সাধন বাঁ হেতু বা লিঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। 
লিঙ্গের অপর নাম জ্ঞাপক এবং সাধ্যের অপর নাম জ্বাপ্য। অন্ুমিতিস্থলে 
যে বস্তটিকে হেতু বলা হয়, তর্কস্থলে আপত্তির উদাহরণ বাক্যে সেই 
হেতুভৃতবস্তটিকে আপাদক বলে এবং সাধ্কে আপাঘ্য বলে। 
কারিকাস্থিত উক্ত ব্যাঞ্চিলক্ষণের বন্ধান্গবাদ পুর্বে বলা হ্ইয়াছে। 
্রস্থকার লক্ষণসঙ্গতির ব্যাপদেশে সম্প্রতি উক্ত ব্যাপ্তি লক্ষণের অর্থ 
পরিস্ফুট করিতেছেন_-“বহ্িমান্‌ ধুমাৎ” ইত্যাদি সন্ধেতু স্থলে সাধ্য বহ্ছি 
সাধ্যবান্-_-বহিমান্‌ অর্থাৎ বহন অধিকরণ মহানস, গোষ্ট, চত্বর ও পরর্ধতাদি__ 
এই সকল অধিকরণ ভিন্ন হইল জলহ্দাদি, সেই জলহ্দাদদিতে মীন- 
শৈবালাদি বিছ্যমানহেতু জলহুদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা বৃত্তিতা বা 
আধেয়তা মীনশৈবালাদিতে আছে, কিন্তু জলহ্দাদিতে ধূম না থাকীয় জল- 


অন্ুমানখগুম্‌ এ 


হুদাদিনিষ্ঠটাধিকরণতানিরূপিতা। বৃত্তিতা বা আধেয়তার অভাব হেতৃভৃতধূমে 
আছে। অতএব সদ্ধেতুস্থলে ব্যাপ্তি লক্ষণের সমন্বয় বা সঙ্গতি হইল। “ধূমবান্‌ 
বহেঃ” ইত্যাদি অসদ্ধেতুস্থলে, সাধ্য ধুম, সাধ্যবান্‌ ধৃমবান্‌ অর্থাৎ সাঁধ্যভূত 
ধুমের অধিকরণ পব্বতাদি, পর্ব তাদিভিম্ন হইল তগ্তায়োগোলকাদি বা তণ্ 
লৌহপিশাদি, সেই তপ্তলৌহপিগাদিতে হেতুভৃত বহ্ছি বিদ্যমান থাকায় তাদৃশ- 
তগুলৌহপি গাদিনিষ্ঠটাধিকরণতানিরূপিতা আধেয়তা বা বৃত্তিতার অভাব হেতু- 
ভূতে বহ্নিতে না থাকায় উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের সঙ্গতির অভাবহেতু অতিব্যাপ্তি হইল 
না অর্থাৎ অলক্ষ্যে লক্ষণসমন্থয় হইল নাঁ। এই ব্যাপ্তি লক্ষণে যে সম্বন্ধে সাধ্য 
গৃহীত হইবে, সেই সঙ্ধদ্ধেই অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ গৃহীত 
হইবে ইহাই বুঝিতে হইবে । অন্তথা অর্থাৎ সাধাতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ। 
স্বীকার না কৰিলে “বহ্িমান্‌ ধূমাৎ* ইত্যাদি সদ্দেতুস্থলে সমবায় সম্ধন্ধে সাধ্য- 
ভূত বহ্ির অধিকরণ বহর অবয়ব, সেই অবয়ব ভিন্ন হইল মহানসাি, সেই 
মহানসাদিতে হেতুভূত ধৃম বর্তমানহেতু সাধ্যাধিকরণভিব্মহানসাদিনিষ্ঠাধি- 
করণতানিরূপিতা। আধেয়তা বাঁ বৃত্তিতার অভাব ন1 থাকায় লক্ষ্যে ব্যাপ্তি 
লক্ষণের অসঙ্গতিরূপ অব্যাপ্তি হইল | কিন্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধে সাধ্যাধি- 
করণ স্বীকৃত হইলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না| যেহেতু “বহিমান্‌ ধৃূমাৎ” এখানে 
ংযোগসম্বদ্ধে সাধা গৃহীত হওয়ায় সাপ্যতাবচ্ছেদকসন্বদ্ধ হইল সংষোগ, সেই 
পাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ পব্্বতাদি, তিন জলহ্দাদি, 
সেই জলহদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা আধেয়তা বা বৃত্তিতার অভাব হেতুভূত 
ধূমে থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্যে সঙ্গতি হইল । এইজন্য গ্রস্থকার বলিলেন 
--তেন অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্থদ্ধে সাধ্যাধিকরণ স্বীকৃত হওয়ায় “বহ্ছিমান্‌ 
ধৃমাৎ” ইত্যাদিসদ্বেতুস্থলে সাধ্যাধিকরণভিন্ন ধূমাবয়বে হেতুভৃতধূম সমবায় 
সন্থদ্ধে থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই অর্থাৎ অব্যাপ্তি হয় না। 

সাধ্যবদ্য শব্দের অর্থ-_দাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্‌ ভেদবান্‌ অর্থাৎ 
সাধ্যবান্‌ ন ইত্যাকারক ভেদ বোধিত হইবে ৷ সাধ্বান্‌ ন ইত্যাকারক ভেদের 
প্রতিযোগী হইল সাধ্যবান্‌, সাধ্যবগ্িষ্টপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বাঁ ব্যাবর্তৃক 
ধশ্ম হইল সাধ্যবত্ব, সাধবত্বনিষ্ঠা ষা অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতানিরূপিতা 
যা সাধ্যবনিষ্টপ্রতিযোগিতা, সেই 'প্রতিষোগিতাক্‌ অভাব_ভেদের অধিকরণ 
ইহাই সাধ্যবদন্ত শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। তথাচ সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধাব চ্ছিন্ন- 
সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ভেদাধিকরণতানিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদ কসম্বন্ধা- 


২০৮ ভাষাপরিচ্ছেদদ ও কারিকাবলী 


বচ্ছিন্নাবৃত্তিতার বাঁ আধেয়তার সামান্তাভীব বা ধাবদভাব হেতুর ব্যাপ্তি ইহাই 
ব্যাপ্তিলক্ষণের ফলিতার্থ। অতএব “ধৃমবান্‌ বহেঃ* ইত্যাদি অসন্ধেতুস্থলে 
সাধ্যতাবচ্ছেদক লংষোগসন্বন্ধীবছিন্ন - সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্প্রতিযোগিতাক্ভেদাধিকরণ - 
জলহৃদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা হেতৃতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বস্ধা বচ্ছিন্না 
আধেয়তা বা বৃত্তিতার অভাব হেতৃভৃত বহ্নিতে থাকিলেও তাদৃশ বৃত্তিতার 
সামান্তাভাব বহ্ছিতে নাই, যেহেতু তাদৃশ ভেদাধিকরণ তগ্তলৌহপিগুনিষ্ঠাধি- 
করণতা-নিবূপিতা হেতুতাবচ্ছেদ কসম্বন্ধাবচ্ছিন্না আধেয়তা বা বুত্তিতা৷ হেতৃভূত 
বহ্নিতে থাকায় তাদৃশ বুত্তিতীর সামান্যাভাব হেতৃভৃত বহ্নিতে নাই । এবং 
“বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ” ইত্যাদি সন্ধেতুস্থলে তাদৃশ যতকঞ্চিৎ সাধ্যাধিকরণমহানসাদদির 
ভেদাধিকরণ পর্বতাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা হেতৃতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধাবচ্ছিন্না 
বৃন্তিতার সামান্টাভাব হেতুতে না থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না। কারণ তারৃশ 
যৎ্কিঞ্চিং সাধ্যাধিকরণমহানসাদিনিষ্টপ্রতিযৌগিতা, যৎকিঞ্চিদ্ব_মহানসীয়- 
বহ্ছিমন্ত্াবচ্ছিন্। হইয়াছে, কিন্তু সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্না বা শুদ্ধবহ্িমত্বাবচ্ছিন্না না 
হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধীবচ্ছিন্ন-সাধাবত্বাবচ্ছিন্র-প্রতিযোগিতাক্‌ ভেদাধি- 
করণ পদের দ্বার পর্বতাদি গৃহীত হইল না, কিন্ত জলহদাদি গৃহীত হইল । সেই 
জলহ্দাদিনিষ্টাধিকরণতানিরূপিতা হেতৃতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্না বৃত্তিতার 
সামান্তাভাব হেতুভৃত ধুমে থাকায় লক্ষণসঙ্গতিহেতু অব্যান্তি হইল না। 
এবং যে সম্বন্ধে তেতু গৃহীত হইবে সেই হেতৃতাবচ্ছেদকসম্বদ্ষেই সাধ্যবদন্যা বৃত্তিত 
বোধিত হয়। অতএব বহ্নিমান্ ধৃমাৎ” ইত্যাদি স্থলে বহিমদন্য 
ধূমাবয়বে হেতুত্ৃঁতধূম সমবায়সন্বন্ধে থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু 
এখানে হেতুতাবচ্ছেদকসন্বদ্ধ হইল সংযোগ, সংযোগসন্বদ্ধে হেতুভূতধূম তাদৃশ 
ধূমাবয়বে থাকে না। 

এখন গ্রন্থকার স্থলাস্তরে অব্যাপ্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিতেছেন-_ “অন্তর” 
ইত্যাদি গ্রন্থ। এই ব্যাপ্তিলক্ষণে যদিও দ্রব্যং গুণ কর্মান্যত্ববি শিকষ্টসত্বাৎ” 
ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে গুণকম্মান্তত্ববিশিষ্টসত্তা ও শ্ুদ্ধসত্তাী অনতিরিক্ত পদার্থ 
বলিয়া! স্বীকৃত হওয়ায় ভ্রব্যস্ববিশিষ্ট-দ্রব্যভিন্ন-গুণাদিতে হেতু থাকায় অব্যাঞ্ডি 
হয়। দ্রব্য, গুণ ও কম্ম এই তিনটি পদার্থে সত্তা থাকে এবং গুণকন্মান্ত্থবি শিষ্ট- 
সত্তারূপ হেতু সাধ্যাধিকরণে কেবল ত্রব্যে বিদ্যমান করায় এই অনুমিতি সদগ্থ- 
মিতি বলিয়া গণা হয়। সুতরাং উক্ত হেতু ব্যাঞ্তিলক্ষণের লক্ষ্যচ্থছুল বলিয়! 
লক্ষণ যাওয়া আবশ্যক । কিন্তু এখানে বিশিষ্টসত্তী ও শুদ্ধসত্ত এক বলিয়া 


অনুমানখণগ্ডম্‌ ২০৪) 
ব.বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/পু-৩৭-১৪ 


স্বীকৃত হওয়ায় দ্রব্যস্বাবি শিষ্টদ্রব্যভিন্ন-গুণাদিনিষ্ঠাধিকরণতা৷ নিবূপিত হেতুতী- 
বচ্ছেদকসমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্না বুত্তিতার বা আধেয়তার অভাব হেতুতে নাই 
বলিয়া অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন-__ 
তথাপি হেতুতাবচ্ছেদক ধর্শপুরস্কীরে হেতুর বৃত্তিত্বাভাব বলিতে হইবে। 
বিশিষ্টসত্তা বিশিষ্টসত্বাত্বরূপে গুণাদিতে থাকে না, কিন্তু সত্তাত্বরূপে থাকে । 
স্বতরাং  বিশিষ্টসত্তারপহেতুতে ত্রবাত্ববিশিষ্টদ্রব্যভিন্ন-গুণাদিনিষ্টাধিকরণতা- 
নিরূপিতা যা হেতৃতাবচ্ছেদক গুণকশ্মান্যত্ববৈশিষ্ট্য ও সত্বাত্ব এই ধশ্মদ্বয়াবচ্ছিন্না 
বৃত্তিতা, তাদৃশবৃত্তিতার অভাব আছে বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না। এইজন্য 
বিশ্বনাথ বলিতেছেন - হেতৃতাবচ্ছেদ্ক তাদৃশবৃত্তিতার অনবচ্ছেদক ধর্ম । 
অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্-শ্ডেেনিষ্ঠা- 
ধিকরণতানিরূপিতা যা হেতৃতাবচ্ছেদক সম্বন্ধীবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদকধশ্মীবচ্ছিন্ন- 
বৃত্তিতা তাদৃশবৃত্তিতার সামান্যাভাব হেতুর ব্যাপ্তি । অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্র-প্রতিযোগিতাক্‌ ভেদবন্লিরূপিতহেতুতাবচ্ছেদক্‌ 
সন্থন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অনবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক ধশ্ম, তাদৃশ হেতুতা- 
বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হেতুর সাধ্যসামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি । বহ্িযান্‌ ধূমা২- এখানে 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বদ্ধ সংযোগ “বহমান ন” এইভেদ জলহদাদিতে আছে, 
সেই জলহ্দাদিতে হেতুতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধে মীনশৈবালাদি থাকে, কিন্ত 
হেতুভূত ধূম থাকে না । অতএব সাধ্যবদন্তজলহদাদিনিষ্টাধিকরণতা নিরূপিত 
আধেয়তা বা বৃত্তিতা যীনশৈবালাদিতে থাকে, হেতুভূত ধূমে থাকে না, 
স্থৃতরাৎ তাদৃশবৃত্তিতাবচ্ছেদকধম্ম যীনত্বাদি এবং তাদৃশবৃত্তিতানবচ্ছেদক 
হেতুতাবচ্ছেদক ধুমস্ত, তাদৃশ ধুমত্বাবচ্ছিন্ন ধূমের বহি সামানাধিকরণ্য হেতুর 
ব্যাপ্তি ॥ ৬৮॥ 


অজ না ইনুললিভ্ভ-নিহন্া-সবিতীণিলা | 
জাচস্ল ইবীহন্ধাগিক্েদ জ্ভাপিহকতী 06২) 


“বাচ্যং জেয়ত্বাৎ” ইত্যাদি কেবলান্বযিসাধ্যকস্থলে সাধ্য বাচ্যত্ব, সাধ্যাধি- 
করণ বাচ্য, তদ্ভিন্ন অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু সকল পদার্থই অভিধাবৃত্তি লভা, স্ৃতরাং 
পূর্বোক্ত ব্যাঞ্চিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এবং “সত্ভাবান্‌ জাতেঃ” ইত্যাদি স্থলে 
সত্তাবিশিষ্টদ্রব্যগুণকন্মভিন্নসামান্তাদি, সেই সামান্যাদিনিষ্ঠটাধিকরণতানিরূপিতা 
হেতুতাবচ্ছেদক সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্নাবৃত্তিতী বা আধেয়তা অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু 


২১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


শা 


কোন বস্ত সমবায়সন্বন্ধে সামান্তাদিতে থাকে না, অতএব পূর্বোক্ত 
ব্যাঞ্চিলক্ষণের অব্যা্ি হয়। এইজন্য গ্রন্থকার ব্যাণ্ডির লক্ষণাস্তর প্রদর্শন 
করিতেছেন--“অথ বা” ইত্যার্দি গ্রন্থদ্বার1। হেতধিকরণে বর্তমান যে অভাব, 
সেই অভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যের সহিত হেতুর একাধিকরণ্য-_সামানাধি- 
করণ্য অর্থাৎ একাধিকরণবৃত্তিতা হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়? কথিত হয় ॥৬৯৷ 


লন্‌ হ্ব্ভান্নমিলিজাছটি জাছযলহুল্যভ্সাসজিক্তজাহভ্লামি: | ক্ষিভ্ল অলান্বান্‌ 
আবীহ্্ান্বী আাভয়নহল্সহিমন্‌ আালান্যাহী ইনলানভ্টন্ধঅফন্রল্মন অলক্বাঘন বুলীহ- 
সমিজুলাহল্মামিহলাল আনু__-অথ ভরা ইুললিত্লি । ইবললিলিস্তা নূলিযভ্য অ 
খা নিহহ্ীসমান: | লখান্ন ইতলমিক্হগানুলি ীওমাল:) লহুসলিমীমিলা জানল অন 
ইলী: জামালাগিক্হপ্ ন্নামিফভ্নল | অঙ্গ অত্রণি অল্িলান ঘুলান্িত্সাবী ইনি 
কহঘা-ঘত্লাহিনুতসলান-সলিযীহিৰ লজভ্নরাই-হজলীত্সভ্যা্ি:। ল 
অলালাঘিন্বতা-ন্তি-মুলঘীই ভসার্বিবিনি লাক্সল্‌ | লতাহ্নন্রনাইংসুমমামাত- 
বংলা, হকর-জতলতঘি ভ্র্ঘলাশলীনি সলীল:, ম্লানাল্‌ বুক্সংঘাহিত্ঘাহানভ্সাঘীহন্ 
(জল্মান্িহল) । লথাঘি সনিীবিলালনজ্হ্ট শ্রল্যাভসলালভ্উহুনী, লহুনভ্ভি- 
জালালাঘিকহণ্ন ন্মান্িবিলিনান্মম্‌। লল্‌ জঘংঅ্সাত্মজালিলল্তাল্‌ (আলিলংলান্) 
তুঘিনীবন্ান্িতঘাহী লাভনলানজ্হিক্কা ভঘরনভসামআলমজ্লাজাভল্ন হৃক্লংনাহি-আলীলা 
লীলঘতাহিনুত্সান্সলিঘীমিলানভ্টনব্ধতলহবীত্সল্জান্িহিনি ॥ লঙ্গ অহজ্মহযো 
ফঘতভসাআালিত্লভতন জাছঅলানভ্উনক্ধতনান। ল তি বারহাঘকমানভ্তিসামান: 
রানি দৃথিন্সামহিব, ভন্তলন্সাহ্দজালিলান্‌ লাভ্বীলি নু্তযাদজ: | ঘৃত্র হজ্ভাহী 
জামী অহ্চ্যবা-মকত্ত' (অচল্ল্) হতভআাতিক্ঈন াভসলানজ্উজকদ্‌, লল্ত সলিমানি- 
লাননজ্উহক্ষলিলি । জাচনাহিমইল ন্যাতীবাল লাহোহখক জাচম্লালভহন্দ- 
লানজ্ভহক্ক সলিঘীমিলানজ্টহক্ষমিজান ভহাগাঘত্ক্ষমিতযঘিনল্লি । ভজসিকাত্ন 
উন্নলানভ্তবুন-নিহাষ্ঠাঘিন্বহণা নান্সম্‌। বন ল্য যৃতক্ষমাল্যতনিহিঞ্ভঅক্ার্‌ 
হুতসানী হাত্ুললািক্ষকণাযাহিলিস্ভামানসবিমীবিজগঘি রুভ্সত্বভয লাভ্যাহিল: | ভ্ৃ- 
বানক্টবক অঙ্নল্ীন ইতনমিকহণা ন্রীভ্ঘম্। বীন অলনাহল ঘুলাপিকহজ-বভ্ত্সন- 
লি্ভামান-সবিঘীনিজগঘ বক্র নভ্যাছি: | অনানহল সলিমীমি-বসঘিক্ষংআানীভম: 
বন ৃঘির্মসী্ী হ্বহনুষ্ান্নাহিত্ষস্ম মৃক্ানক্ভইললহ্ুহ্ধনূলি-কঘিঅঁঘীযামানসি- 
নীতির কঘিঘঁঘীযাভ্ লাভ্াছিন: | ল ল সলিনীঘিভ্সঘিক্ষতাত্ন হি সবিযী্- 
লগিক্ষংপানুলিতলল্‌, লা ল্ন্াভ্যাচ্নি:, সলিঘীনিল: কনিবঁসীবাতালঘিক্ষংঘা যৃলাহী 
ন্তীনালী বীলানহলভ্গাঁন বূহী মৃক্তান্ইল বলার । আছি বু সলিঘীনসঘিক্ধহা- 


অন্থুমানখ গুম ২১১ 


বূলিং, লা বখীযীবতত্বাল্‌ হুত্সারী অলিতযাহিন:) অলামিক্হণী যুলাহী অ: অঁঘীযা- 
মানকলঘ সলিযীঘঘিক্ষহআন্লভ্সনুলিংলাহিলি রাম্‌ । ইঅমিকবঘা সলিমীব্সনজি- 
কহগনূলিংষলিহিষ্তজ্ঘ বিঅহিতলান্‌ | হলসলিতীম্মনঘিক্ষবর্গীমূল-ইলমিকহঘা-নৃত্য- 
মা হুলি লিত্কম্ব: | সনিনীনসলছিকংতাতন [| বসলিষীবিবানজ্হুকঙনল্ধ্ীল ] সলি- 
ঘীহিলাতজ্হক্যানভ্নিল্সালঘিকহতক্লম্‌ নান্ম্‌ । তীল লিহিন্ভবলালান্‌ জাবীহিতঘাতী 
জত্যপ্রিক্কংগা-যৃতাতী নিহাঞঝন্লামান-সলিনীমিজলামিকহতাত্চদি ল হালি: । 
অঙ্গ জাচঘবানজ্উহুকজজনল্টীল সিযীন্যললিক্ষহাক্ ্রীভযল্। বীল লালনাল্‌ অতআা- 
বিতসাহী-অনলাপিনহতাঘতাইবিননলাভকন্রল্ীল মালাঘিন্দহতাল$তি ল প্রলি: | হত 
অন্তিমান্‌ ঘৃমাহিত্যাহী ঘুলাঘিকহতা অলন্বাধিল নত্তিবিবত্জইনগঘি ল হানি: । লল্‌ 
সনিযীমিলানভ্ত নক্ষানরভ্নিম্সজন অহ ন্ৃহযন্ছিত্ সলিযীমিলীগলঘিকব্ণত্, লল্‌ 
অামাল্মভ্য না, অন্ন্িভি্লিন্___সবিঘীবিলানভ্ত হক্ানভ্জিলালঘিকংতার্ন লা 
বিবজিনল্‌? জার কথিবঘীমী হ্লহল্ালাহিতঘগগ লখবাল্মাছি: | ক্ষদির্ঘীযা- 
মানসবিঘীনিলাবভ্ত হন্যানভ্ল্িলী নৃঙানুলি-কদির্ঘীযাগি সন্বলি, লহুনপিক্হতাতল্ন 
নুধ্ধ হবি । ন্রিতীতী নু সলিঘীযি-সঘিকহ্আামানাসবিভি:, অতল অমানভ্য 
বুর্দধাানৃলিতবনবি হাষ্চ-হনামানাতলক-সিঘীমি-জলালাঘিল্হঘাজনান্‌। লন্দ অল্টিলান্‌ 
ঘুমাহিতান্বী ঘত্তামানাই: ঘুভ্নজঘানুলিতনি হাঞ্ভ-হনামালাতলক্-সলিমীম্সছিনহতাতল 
হানি ভ্ললাইভতশাণি জাভনলানভ্উহুক্ষবফন্ন্ন লন সনিমীন্সলঘিকহঘাবলজক্বলি 
নখ সলিমীমি-ন্ঘঘিকহতামাবাসবিত্তিহিলি লান্ঘমূ॥ ঘত্ামান নী নন্টুমালভভ্ৰ 
ঘতামান্রাতকলঘা প্রামান্রভ্ৰ অল্িংছি সলিঘীযী, লহুঘিক্ততাভ্ত অতনলাহিহিতন্ 
মত-সলিযীঘি-যঘিক্হঘাজ্বাসলিব্রুতনাল । হি আ আন্রামানাহী অন্তরী্লান্বাহি- 
লিপ হত্যুত্সন, খাদি ঘুলামাননাল্‌ অল্ীঘলানাতিতঘাহানভ্ঘান্ি: লঙ্গ জাছনলান- 
ভ্টহক্ভল্ন: হনফলংনল্ম:, বল লংল্্ীল অভ্বস্লামানভ্ৰ ঘৃক্হাতানুলিবল- 
নিহাছ-হলামান্াতমন-সলিযীন্ঘমিক্ষত্ঘান ইহনপিক্হ্তাঙ্লি | নল তব ক্ষঘি- 
অঁযীমালাবনান্‌ আতলবসানিত্যাহী অভ্নামি:, লসাহনূলি: কদি্ঘীলানালামান: 
কঘিবঁঘীমভলভ্য লব ঘৃঘাবল্রান্‌ লক্সবিযীমিবানজ্উহুক মৃ্াযালান্সামানবমঘি, লহ 
বভলিমানছিক্কংপানন্ টক্বপিক্ংশভঘাতলল হলি । জনম । আাছহোসবিঘী বিলানজ্ত হ- 
ক্রাজ্ভিললালঘিক্রবাত্ন ইবললকলাকহাসলিঘীহিলালনন্হক্রলজ্ঘ ন্িলফিবিতআান। 
ননৃক্ধাতী ঘহ্বান্‌ জাকতনহিলাজাহ্িঘঙ্গ সবিমীমিভ্সঘিকহজামানাসমিন্তিইঘি- 
ব্বহাভ্ৰ মন্তান্সাতন অযহালাহনীঘা অক্বনাননামাজানা আাভনবাবভন্তহকজস্টীল 
ক্কাকতিক্কান্তিহাঘানম্বা সিঘীযানঘিক্তংগাততান। অঙ্গ ঈ ছিলূ সন্তাক্ধাতমহুনিহান্ত- 
ঘতামান ভঙ্গ সলিঘীতিন্সঘিক্হগ:, মন্তাকাজজ্ৰ ঘতাঘাহতৰিওতি সন্তাক্কামহুনি হান্ত 


২১২ ভাষাপরিচ্ছেদ্দ ও কারিকাবলী 


মতালামাহতজ্বাল্‌, মন্থাক্কা্ মন্তাক্কামহান্নানাদ্‌। নজ্ুলজ্নু সলিঘীমিবানক্হক্- 
বঙভ্রগীল সলিঘীব্ঘনঘিকতণীমুল-ইত্ভিন্যহআ-নূতষমা সবিঘীবিবাজালাল্্ী ব্- 
জকল্লানজ্ভিলতন-ঘভুম্লানভ্তিবলীলমামানহবীল অচন্নন্ীল লত্তুজলানভ্ভিলভ্য লব 
ভ্সানকত আীচ্ঘন্‌। হুতখভ্ন ক্কাজী ঘত্নান্‌ ক্কাকম্ববিলাগাহিতযাহী জঘীবাজকল্দ্ীল 
অন্তামানসলিষীমিলীতনি লহেসালঘিকতঘা ইনপিক্ত্তা সন্তাক্কাতি লীলাল: অ ঘন 
অঁঘীমীন ঘতামাবকজ্ৰ সলিযীমিবাঘা ক্কািন্ধঅকনল্লান্তিলত-ঘততলালক্িলিংতী- 
মনালালঅন্্লাভ্যালি: | [ভ্মাকলালালানিক্হথভ্্ ভ্যামি:। যল্‌ অকনল্ন: জাভঘলা- 
লন্উকজজনল্ম্: | যন্ত্ল; াচ্নলালভ্উহক্ক: | লঙ্গ মহি বুম্দানিভ্ভিলআামাবমাঙ্গ- 
মিতঘুদ্যলি লহা জললাধন হী নল্রমানভবভ্ সলিঘীঘিবানক্জব্দঅফনল্ন্: অমন্বা- 
হীন সলিমীম্ঘনঘিনহআাঘভর্মলাবিনুলি: অ হন লল্‌ সলিঘীমিলানভ্ষ্টবক্ষভ্ল ন্টিংজ- 
লিতভ্যাজি: ভ্যান্। হি  অল্যকনন্লানভ্নিলতলামানলাঙ্গঘভ্ঘল লা লারৃহাভস 
মঘীবীন ঘশ্রালানভ্য সলিযীমিতামা অঘীবাজজল্লানভ্তিংন-অতব্রাহত্সামি: ভাব 
ভমঘঘুঘালম্‌। | 

লল্‌ সমমনব্তিমান্‌ ঘৃদাহিবসাহী সঈম্লন্তিংআানভ্ভি্ললসবিত্তম্‌ যুর্মভনাল- 
নভ্ট্্ধতন্বাতিবিনল্ । নন্ু্ীনাতিসাল্‌ লাহীলি সলীবষা বুর্ীনাহিমংত্বানভ্জ্ি্স 
সবিঘীনিবানিঘর্ধীকহঘাল মৃহঘ্রম্পীভানি অনন্ত ভন্বীক্কাহাহিলি অহী: ॥ৎ$॥ 


আশঙ্ক! _ কেবলান্বযী-জ্ঞয়ন্বারদি সাধ্যকস্থলে জেঞয়ত্বাদিবান ন অর্থাৎ 
সাধ্যবিশিষ্ট বাজ্ঞয়ত্বাদিবিশিষ্ট ভিন্ন পদার্থ অপ্রসিদ্ধ' যেহেতু সকল পদার্থই 
জ্ঞেয়_ ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয়, প্রমেয়- ঈশ্বরের প্রমাজ্ঞানের বিষয়, বাচ্য অভিধা- 
বৃত্তি লভ্য। উহাদের ভেদ অপ্রসিদ্ধহেতু ভেদ বা অভাবঘটিত ব্যাপ্থিলক্ষণের 
অব্যাপ্তি হয়। এবং “সত্তাবান্‌ জাতেঃ” ইত্যাধিম্থলে সত্তাবিশি্ই দ্রব্য, 
গুণকম্ম ভিন সামান্তাদিতে হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়সম্বত্ধে কোন পদার্থ ই 
থাকে না বলিয়া তাদৃশসামান্যাদিতে সমবায়সম্থন্ধে বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধহেত 
অব্যাপ্চি হয় । এ সকল অব্যাপ্তি নিরাসের জন্য গ্রন্থকার বাঞ্তির লক্ষণাস্তরের 
স্বরূপ বলিতেছেন-“অথ বা” ইতি গ্রন্থের দ্বারা। হেত্বাধিকরণে নিষ্ঠা 
বি্যমানতা আছে যাহার এতাদৃশ বিরহ_অভাব । তথাচ হেত্বধিকরণে বিদ্যমান 
যে অভাব, সেই অভাবের অপ্রতিযোগীভূত সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য 
অর্থাৎ একাধিকরণ বৃত্তিতা হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়া কথিত । অর্থাৎ হেতুর 
ব্যাপকীভূত সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য বা একাধিকরণ বৃত্তিত্থের 
নাম ব্যাপ্তি । সাধ্য যদি হেতুর ব্যাপক হয়, তাহ! হইলে কোন হেত্বধিকরণেই 


অঙ্গমাণখগুম্‌ ২১৩ 


সাধ্যের অদ্ভাব থাকে না। অতএব সাধ্য, হেত্বধিকরণবৃত্তি কোন অভাবেরই 
প্রতিযোগী হয় না। স্থতরাং হেত্বাধিকরণবৃত্ত্যভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যপামানা- 
ধিকরণ্য হেতুর ব্যাঞ্ধি ইহাই নিষ্কষ্টার্থ। 

“বাচ্যং জেয়ন্বাৎ” ইত্যাদি কেবলাশম্বয়িসাধ্যকস্থলে সাধ্যভূত বাচ্যত্থের সহিত 
হেতুভূত জ্ঞেয়ত্রর সামানাধিকরণ্য আছে, যেহেতু ঘটাদি সকলপদার্থে বাচ্যত্ব 
ও জেয়ত্ব উভয়ই আছে। এবং হেতুভৃত জ্ঞেয়ত্বের অধিকরণে সাধ্যভৃত বাচ্যত্ের 
অভাব ন1 থাকায় বাচ্যত্ব জ্ঞেয়ত্তের ব্যাপক বলিয়] গণ্য হয় । “সত্তাবান্‌ জাতেঃ” 
এখানে সাধ্যভূত সত্তার সহিত হেতুভৃত জাতির সামানাধিকরণ্য আছে, কারণ 
দ্রব্য, গুণ ও কর্শে সত্তা ও জাতি উভয়ই বর্তমান থাকে । এবং হেতৃভত জাতির 
অধিকরণে ভ্রব্যার্দিতে সাধ্যভূত সত্তার অভাব না থাকায় সত্তা জাতির 
ব্যাপক হইয়াছে । 

গ্রন্থকার এখন এই লক্ষণের দৌষ-উদ্ভাবনের নিমিত্ত পৃবর্বপক্ষ গ্রন্থ 
উপস্থাপিত করিতেছেন-_“অত্র যগ্যপি” ইত্যাদি ।' এই লক্ষণে যদিও বহ্ছিমান্‌ 
ধূমাৎ ইত্যাদিস্থলে বহ্িত্বূপে সকল বহ্িই সাধ্য হইয়াছে এবং ধূমত্বরূপে 
সকল ধূমই হেতু বলিয়া গ্রাহ্থ। অতএব এইস্থলে সাধ্যপদের দ্বার] মহানসীয় 
বহ্ছি ও হেতুপদের দ্বার! পব্ধতীয়ধূম গৃহীত হইলে হেত্বধিকরণপব্বতে বর্তমান 
সাধ্যভূত মহানসীয় বহ্যভাব, তৎ প্রতিযোগী মহানসীয়বন্ছি, স্থৃতরাৎ সাধ্যভূত 
মহানসীয়ুবঞ্চি হেত্বাধিকরণবৃত্তিঅভাবের অপ্রতিযোগী হয় না। এবং সাধ্য- 
পদের ছারা পব্বতীয়বহ্ছি এবং হেতুপদের দ্বারা মহানসীয়ধূম স্বীকৃত হইলে 
হেত্বধিকরণমহানসে বর্তমান পবর্বতীয় বহযভাব তৎ প্রতিযোগী পবর্বতীয়বহি, 
অতএব সাধ্যভূত পবর্ষ তীয়বহ্ছি হেত্বধিকরণবৃত্বিঅভাবের অপ্রতিযোগী হয় না। 
এইভাবে তত্তদ্বহ্যাদি হেত্বধিকরণবৃত্তিঅভাবীয় প্রতিযোগী হয় বলিয়া 
অব্যাঞ্চি হয়। সুতরাং হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবাপ্রতিধোগিত্থরূপ ব্যাপকত্তের 
অপ্রসিদ্ধিহেতু তদ্ঘটিত লক্ষণও অগ্রসিদ্ধ হয় ইহাই পুর্ববপক্ষের আশয় | যদি বল 
উক্তস্থলে সমানাধিকরণবহ্িধূমেরই ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইবে। অর্থাৎ মহানসীয়- 
বহ্ছির সহিত মহানসীয়ধূমের সামানাধিকরণ্যই মহানসীয়ধূষের ব্যাপ্তি এবং 
পবর্বতীয়বহ্ির সহিত পর্্ধতীয়ধূমের সামানাধিকরযই পরর্বতীয়ধূমের 
ব্যাপ্তি, এইরূপ বিশেষভাবে ব্যাণ্থির লক্ষণের কথা বলিলে পূর্বোক্ত 
অব্যাঞ্চিদোষ অপনারিত হয়। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ পূর্বোক্ত 
বিশেষ বিশেষভাবে বহ্ছি ও ধূমের ব্যাঞ্চি স্বীকৃত হইলে বাঁ স্বীকার করিলে 


২১৪ ভাবাপবিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


পূর্বকথিত অব্যাপ্থি কোন রকমে দুরীভূত হইলেও হেতুৃভৃত-পর্বতীয়ধূমাধিকরণ 
পর্বতে সাখ্যভৃতপব্্ব তীয়বন্ছি থাকিলেও পব্র্বতীয়বঞ্চি ও ঘট এই উভয়াভাব 
উক্ত হেত্বধিকরণপবর্বতে থাকায় অব্যাপ্তিদেষের পুনরাবৃত্তি অপরিহাধ্য হইয়! 
উঠে। যেমন কোনস্থানে পট থাকিলে ঘট না থাকায় একাভাবে 
উভয়াভাববশতঃ ঘট পট এই উভয় নাই এইরূপ 'প্রতীতি হয়। সেইরূপ 
হেহধিকরণপবর্বতে পবর্বতীয়বন্ছি থাকিলেও ঘট না থাকায় পব্বতে পর্র্বতীয়- 
বহ্ছি ও ঘট এই উভয় নাই ইহা প্রতীতিসিদ্ধ । অতএব পর্ব তীয়বস্ছি পরর্বতবৃত্তি- 
উভয়াভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় হেত্বধিকরণবৃত্তযভাবের অপ্রতিযোগী হয় না; 
অতএব অব্যাপ্তি তাদবস্থা। এবং সমানাধিকরণ সাধ্য হেতুর ব্যাঞ্চি বলিয়। 
স্বীকৃত হইলে সেস্কানে অনেক পদার্থ সাধ্য হয় ও একটি পদার্থহেতু হয় সেই 
স্থানেও অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থকার উক্ত ব্যাঞ্চিলক্ষণের এই দ্বিতীয় 
আপত্তি--অব্যাপ্তির বিষয় বলিতেছেন--“গুণবান্‌ ভ্রব্যত্বাৎ” ইত্যাদি | গুণবান্‌ 
্রব্যত্বাৎ এই সদ্দেতুস্থলে অব্যাপ্তি হয় । কারণ হেতুভূত-ত্রব্যত্বের অধিকরণীভূত 
ঘটে পটবৃত্তিগুণের অভাব থাকায় পটবৃত্তিগুণ হেত্বধিকরণ-ঘটবৃত্তি গুণাভাবের 
প্রতিযোগী হইয়াছে । আবার হেতু ভূতত্্ব্যত্বের অধিকরণ-পটে ঘটবৃত্তিগুণাভাব 
থাকায় ঘটবৃত্তিগুণ পটবৃত্তিগুণাভাবের প্রতিযোগী হ্ইয়াছে। এইভাবে চালুনি 
ন্যায়ে সকল গুণই হেত্বধিকরণবৃত্যভাবের প্রতিযোগী হয়, কিন্তু অপ্রতিযোগী 
হয় না। অথচ হেতুতভৃত ভ্রব্যত্বের সহিত সকল গুণেরই সামানাধিকরণ্য আছে। 

গ্রন্থকার পুর্ব পক্ষমত খণ্ডন করিতেছেন_-“তথাপি” ইত্যাদি গ্রস্থের ছ্বার1। 
তাহা৷ হইলেও পুবের্বাক্ত অব্যাপ্তিদোষ সমাধানের জন্য হেত্বধিকরণবৃত্ত্ভাবের 
অপ্রতিযোগী- এইভাবে ব্যাপ্তিলক্ষণটি না বলিয়া প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে 
সাধ্যতাবচ্ছেদকে সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপাধ্যসামানাধিকরণ্য ব্যাণ্থি 
অর্থাৎ হেত্ধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাবীয়-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক, সেই সাধাতাবচ্ছেদরকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাণ্চি 
ইহাই লক্ষণের ফলিতার্থ। হেত্বপ্িকরণবৃত্তি অভাবে অগপ্রতিযোগী সাধ্য 
এইভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণ স্বীরুত হইবে না। “বহ্ছিমান্‌ ধুমাৎ” এখানে তত্তদ্‌- 
বহ্ছিকে সাধ্য ও তত্তদ্ধূমকে হেতুরূপে স্বীকার করায় পুবের্বে যে অব্যাঞ্চিদোষ 
হইয়াছে, এখন ব্যাপ্টিলক্ষণটি এইভাবে স্বীকৃত হইলে পুবর্বকথিত অব্যাণ্থি- 
দোষ অপসারিত হইবে । কারণ “বন্ছিমান্‌ ধূমাৎ” এখানে হেত্বধিকরণীভূত 
পর্বতে মহানসীয় বহ্ছিত্বরূপে বস্্যভাব থাকিলেও বহ্বিত্বরূপে বহ্থযভাব না 


অন্থমানথ গুম্‌ ২১৫ 


থাকায় হেত্বধিকরণ পব্বতে বর্তমান মহানসীয়-বঙ্যভাবের প্রতিষোগিতার 
( অবচ্ছেদক মহানসীয় বহ্ধিত্ব) অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্িত্ব, সেই 
বহ্িত্বাবচ্ছিন্ন বহ্ছির সহিত হেতুভূত ধুমের সামানাধিকরণ্য থাকায় লক্ষণসঙ্গতি 
'হয়। এবং *গুণবান্‌ অ্ব্যত্বাৎ* এখানেও পুর্ব কথিত অব্যান্তি আর হইবে না। 
যেহেতু এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকধন্ম-গুণত্ব | হেতুভৃত দ্রব্যত্বের অধিকরণ-পীত 
ঘটে রক্তত্বূপে রক্তগুণের অভাব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকগুণত্রূপে গুণের 
অভাব নাই এবং উক্ত হেত্বধিকরণ-পীত ঘটে পটবৃত্িত্বূপে গুণের অভাব 
থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকগুণত্বরূপে গুণের অভাব নাই | স্থুতরাং হেত্বধিকরণ- 
বৃত্বি-অভাবীয়গ্রতিযোগিতার (অবচ্ছেদক বক্তত্বার্দি ও পটবৃত্তিত্বাদি) অনবচ্ছেদক 
যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-গুণত্ব সেই গুণত্বাবচ্ছিন্রগুণের সহিত হেতুত্রব্যত্থের 
সামানাধিকরণ্য থাকায় লক্ষণ-সমন্বয় হইল । হেত্বধিকরণবৃত্ত্যত্যস্তাভাব-প্রতি- 
যোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, তদবচ্ছির সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর 
ব্যাঞ্চি এরূপ ব্যাপ্িলক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার পুর্র্বপক্ষমত 
উপস্থাপিত করিতেছেন--“নন্থ” ইত্যাদি গ্রস্থদ্ধারী। যর্দি বল রূপত্বব্যাপ্য- 
জাতিমছ্বান্‌ ( রূপত্বব্যাপ্য জাতিমত্বান্‌) পৃথিবীত্বাৎ ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয়। 
যেহেতু এখানে সাধ্য হইল রূপত্বধ্যাপ্য জাতিমত্, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 
রূপত্বব্যাপ্যজাতি শুক্ুত্, নীলত্ব, পীতত্ব ও রক্তত্বাদি। হেতু₹ৃত পৃথিবীন্ছের 
অধিকরণ নীলঘটে শুক্ুবর্ণে নাস্তি ইত্যাকারকা শুরুগুণের অভাব আছে, আবার 
হেতুভৃত পৃথিবীত্বের অধিকরণ রক্তঘটে নীলগুণে৷ নান্তি ইত্যাকারক নীলগুণের 
অভাব আছে। এইভাবে পধ্যায়ক্রমে হেত্বপ্রিকরণীভৃত বস্তুতে সকল গুণের 
অভাব গৃহীত হওয়ায় উক্ত অভাবসমূহের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক শুর্ুত্, নীল, 
রক্তহ্ব ও পীতত্বাদিধশ্ম | আর সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম ও শুর্ুত্ব, নীলত্ব, রক্ত ও 
পীতত্বাদি হয়। স্থতরাং সাধাতাবচ্ছেদক ধর্মাটি হেত্বধিকরণবৃত্তিঅভাবীয় 
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ন1 হওয়ায় উক্ত বাাণ্চিলক্ষণের অব্যাঞ্চি হয়। এখন 
সাধ/তাবচ্ছেদক ধশ্ম একটি মাত্রই স্বীরুত হইলে উক্ত অব্যাপ্তিদোষ হয় না। এই 
অভিপ্রায় গ্রস্থকার বলিতেছেন-_-“তজ্ম পরম্পরয়াঁ” ইত্যাদি । এরূপ বলিতে 
পার না। যেহেতু উক্ত স্থলে অর্থাৎ “বূপত্বব্যাপ্যজাতিমদ্বান্‌ বা বূপত্বব্যাপ্য- 
জাতিমত্বান্‌ পৃথিবীত্বাৎ” এখানে পরম্পরাসন্বদ্ধে অর্থাৎ স্বাশয়াশ্রয় সন্ধে 
রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বই সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম | উক্ত জাতিহরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক 
ধর্মটি একটি মাত্রই-বূপন্থ। স্বপদ-_রূপত্বব্যাপ্জাতিহ্ব, তাহার আশ্রয় 


২১৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


রূপত্বব্যাপ্যজাতি-শুরুহ্থ, পীতত্ব ও নীলত্বা্দি, তাহার আশ্রয় রপত্বব্যাপাজাতি- 
বিশিষ্ট নীল পীতাদি সকলরূপ। উক্ত পরম্পরাসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদক রূপত্ 
ব্যাপ্যজাতিত্ব, সাধ্যভূত রূপত্বব্যাপ্জাতিবিশিষ্ট (জাতিমান্‌) নীল-পীতাি 
সকলরূপে উক্ত পরম্পরাসম্বন্ধে আছে বলিয়! উহার ভেদ নাই এবং ব্নপত্বব্যাপ্য 
জাতিমান্‌ নান্তি ইত্যাকারক জ্ঞানের আপত্তিহেতু বূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বাবচ্ছিন্ন 
রূপের অভাব ঘটার্দি কোন পাখিব পদার্থেই থাকে না। সুতরাং উক্ত 
সাধ্যতাবচ্ছেদক ধণ্ম তাদৃশজাতিহ্ব_রূপত্ব হেহধিকরণ-ঘটাদিবৃভিঅভাবের 
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তি দুরীভূত হইল | এবং প্রাসাদো 
দপ্ডিমান্‌ দণ্ডিসংযোগাৎ ইত্যাদিবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে হেতুভূত দগ্ডিনংযোগের 
অধিকরণ প্রাপাদে তদ্‌ দপ্ডী নাস্তি, এতদ্‌ দণ্ডী নাস্তি এইভাবে চালুনী স্তায়ে সকল 
দৃপ্ডীই হেহ্বধিকরণবৃত্তিঅভাবে« প্রতিযোগী হয়, এবং সই প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক ধন্ম দণ্ড এবং সাধ্যতাবচ্ছেদ কধম্মও দণ্ড, সুতরাং তাদৃশ প্রতিযোগি- 
তানবচ্ছেণক-সাধ্যতাবচ্ছেদক ন। হওয়ায় অব্যাপ্তি হয় । এই অব্যাঞ্তি নিরাসের 
জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--"এবং দগ্যাদৌ সাধ্য ইত্যাদি গ্রন্থ । প্রাসাদে! 
দণ্ডিমান্‌ দণ্ডিসংযোগাৎ” এখানে পরম্পরা সম্বন্ধে অর্থাৎ ন্বাশরয়াশ্রয় ত্বসন্বন্ধে দগ্ুত্ 
সাধ্যতাবচ্ছেদকধণ্মকূপে গৃহীত হইলে উত্ত অব্যাপ্তি হয় না। কারণ 
হেত্ধিকরণপ্রাস!দে! স্থাশ্রয়াশ্রয়ত্বসন্বদ্ধে দগুত্ববিশিষ্ট দগ্ডিরপ-সাধ্যভৃত বস্তু 
থাকায় উক্ত হেহৃধিকরণীভৃত পক্ষে প্রাসাদে স্থাশ্রয়াশয়ত্ব সম্থন্ধে দগুত্ববান্‌ ব! 
দ্ডি নান্তি ইত্যাকারক অভাব নাই । কিন্তু হেত্বধিকরণ প্রাসাদে ঘটপটাদির 
অভাব গ্রহণ করিয়া এই অভাবীয় প্রতিযোগি তাবচ্ছেদক ঘট ত্ব-পটত্বাদি। 
সুতরাং উক্ত পরম্পরাসন্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদক দণডত-ধশ্ম হেত্বধিকরণপ্রাসাদ বৃত্তি 
ঘটপটাপির অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হওয়ায় উক্ত অব্যাঞ্চি নিরাস হয় | 
এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন--দও্যাদি সাধ্যস্থলে পরম্পরাসন্বদ্ধ--উক্ত 
পরম্পরাসন্বন্ধে দণ্ুত্বাদিই সাধ্যতাবচ্ছেদকধশ্ম,। তাদৃশ সাধ্যতাবচ্ছেদ কধন্ম 
দওত্বাদি তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হইয়াছে । 

কোন কোন নৈয়ায়িক _সাধ্য ও হেতুর ভেদবশতঃ ব্যাপ্চিজ্ঞানের কারণতাও 
ভির ভিন্ন হয়। যেমন কোন সময়ে রূপহ ন্যনবৃত্তিজাতিমান্‌ ইত্যাকারক 
অন্ুমিতি হয়, কোথাও বা রূপত্ ন্যনবৃত্বিজাতিমন্ান্‌ ( জাতিবদ্বান্‌) ইত্যাকারক 
অন্কুমিতি হয়, স্থৃতরাং কারণের ভেদ বা বৈলক্ষণ্য ব্যতীত উক্ত প্রকার অন্মিতি 
সমূহ সম্ভব হয় শী। অতএব খন তাদৃশজাতিত্বের বিধেয়তাবচ্ছেদকরূপে 


অঙ্ুমানবগুম্‌ ৯৭ 


জ্ঞান হয়, তখন তাদৃশ অই্মিতির প্রতি সাধ্যতাবচ্ছেদকধপ্মিক-পরম্পরা সম্বন্ধ 
অনবচ্ছেদকত্বের জ্ঞান কারণ হয়। আর যে সময়ে তাদৃশজাতিত্বের বিধেয়তাব- 
চ্ছেদকতাবচ্ছেদকত্বরূপে ভান হয়, সেই সময়ে তাদৃশ অন্গমিতির প্রতি সাধ্যতাব- 
চ্ছেদকতাবচ্ছেদকধন্মিকপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদকত্বজ্জান জনক হয়। 
অতএব ব্যাণ্চিজ্ঞানের কারণতার বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য গ্রন্থকার 
বলিতেছেন-_“তাদৃশস্থলে” ইত্যাদি । তাদৃশস্থলে অর্থাৎ রূপত্বব্যাপ্যজাতিমদ্বান্‌ 
বা তাদৃশরূপত্বব্যাপ্জাতিমত্তা ন্‌ পুৃথিবীত্বাৎ ইত্যাদি নানাসাধ্যকম্থলে সাধ্যতাব- 
চ্ছেদেকতাবচ্ছেক প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক এইরূপই ব্যাপ্তিলক্ষণের 
ঘটকও বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ হেত্বধিকরণবৃত্তিঅত্যস্তাভাবের প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদকতানবচ্ছেদক যে সাধ্য তাবচ্ছেরকতাবচ্ছেদক ; তাদৃশ সাধ্যতাবচ্ছেদকতা | 
বচ্ছিন্নসাধ্যের সহিত হেতুর সামানাপিকরণ্যই হেতুর ব্যাঞ্ধি এইরূপ লক্ষণান্তর 
স্বীকার করেন। এইরূপ ব্যাপ্চিলক্ষণম্বীকারে বূপত্বব্যাপ্যজাতিমন্তান, পৃথিবীত্বাৎ 
ইত্যাদি নানা সাপ্যতাবচ্ছেদকন্থলে অব্যাপ্তি হয় ন!। কারণ রূপত্বব্যাপ্য- 
পীতত্বাদিজাতি, হেতুভৃত পৃথিবীস্াধির অধিকরণ রক্ত ঘটাদিতে চালুনী ন্ঠায়ে 
পীতোনাস্তি, নীলোনান্তি, শ্বেতোনাস্তি, ইত্যাকারক অভাব থাকায় হেত্বধি- 
করণ রক্ত ঘটাদিতে বর্তমান নীলাদি অভাবের প্রতিষোগিতাবচ্ছেদক হইলেও 
সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক বপস্বব্যাপ্যজাতিত-_রূপত্ত, হেত্বধিকরণঘটা দিবৃত্তি- 
অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হইয়াছে । এবং হেতুক্ততপৃথিবীহ্ের 
অধিকরণীভৃত কোন পাথিব বস্ততেই স্বাশ্রয়ায়ত্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে 
রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বাবচ্ছিন্নরপের অভাব না থাকায় হেত্বধিকরণ ঘটাদিতে 
বূপত্বব্যাপ্াজাতিমান, নাস্তি ইত্যাকারক প্রত্যয় হয় না। কারণ হেত্বধিকরণ 
ঘটার্দিতে উত্ত পরম্পরাসম্থদ্ধে রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্ব বিশিষ্ট রক্তবূপাদি সাধ্যবস্ত 
আছে। অতএব হেত্বধিকরণবুত্তি অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক 
যে সাধ্যভাবচ্ছেদকাবচ্ছেদক রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বরূপত্ব, তাদৃশজাতি্বাবচ্ছিন্ন- 
সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিব্-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুকৃত পৃথিবীত্বে থাকায় 
অব্যাঞ্চি হয় না । এবং *প্রাসাদো দ্ডিমান, দঙ্ডিসংযোগাৎ” ইত্যাদিবি শিষ্ট 
সাধ্যকস্থলে হেতুভৃত-দপ্ডিসংযোগের অধিকরণীভূতে পক্ষে প্রাসাদে বর্ধমান 
অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেধক তানবচ্ছেদকে যে সাধ্য তাবচ্ছেদক তা- 
বচ্ছেদক-দগুত্বার্দি, তাদৃশদগতাবচ্ছিনন-দ গাবচ্ছির্ সাধ্যভৃত-্প্ডির সামানাধি- 
করণ্য হেতুতৃত দণ্তিসংযোগে থাকায় লক্ষণসঙ্গতি হওয়ায় নাব্যাপ্তি। 


২১৮ ভাষাপর্রিচ্ছেদ ও কাব্রিকাবলা 


যদি বল “তব্যং গুণকর্ান্তত্ববিশিষ্টসন্বাং* ইত্যাদিস্থলে অব্যান্তি হয়। 
যেহেতু বিশিষ্টসত্বা ও শুদ্ধসত্তা অনতিরিক্ত পদার্থ বলিয়! যেমন গুণাদি শুদ্ধ- 
সত্তার অধিকরণ হয় সেইরূপ গুণাদি বিশিষ্টসত্তারও অধিকরণ হয়। অতএব 
হেতুভূত বিশিষ্টসত্তার অধিকরণ গুণাঁদিতে সাধ্যভূত ভ্রব্যত্বের অভাব থাকায় 
হেত্বধিকরণগুণা'দিবৃত্তি প্রব্যস্বাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদ- 
কীভৃতত্রব্যন্বত্বে আছে, স্ৃতরাৎ ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহে হব অব্যাঞ্তি হয়। 
এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“হে হৃধিকরণঞ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থ । হেত্বধিকরপদের 
দ্বার কিন্তু হেতুতাবচ্ছেদকা বচ্ছিন্নহেহধিকরণ বিবক্ষণে উক্ত অব্যাপ্তি হয় ন!। 
কারণ হতুতাবচ্ছেদক--বৈশিষ্ট্য ও সত্বাত্ব এই ধন্মছয়াবচ্ছিপ্নহ্ত্বধিকরণতা 
কেবল প্রব্যেই আছে, গুণাদিতে নাই, এবং তাদৃশহেত্বধিকরণে দ্রব্যে সাধ্যভূত 
দ্রব্যস্ব থাকায় সাধ।তাবচ্ছেধক জ্রব্যন্ত্বে, হেতুতাবচ্ছেদ্দ কাবচ্ছিব্রহেত্বধিকরণী- 
ভৃতদ্রব্যে বর্তমান অভাবীয় 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেণকন্ব বিদ্যমান হেতু উক্ত 
অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল । অতএব এখানে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণ- 
বৃত্তি অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, তাদৃশ সাধ্যতা 
বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই হেতুর ব্যাপ্তি একপ 
ব্যাপ্তি লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । এখানে হেতুতাবচ্ছেদকসন্বন্ধে হেত্বধি- 
করণ বুঝিতে হইবে বাঁ স্বীকার করিতে হইবে । অন্যথা “বহ্িমান্‌ ধৃমাং, 
ইত্যাদি সদ্দেতুস্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ সমবায়সন্বন্ধে ৃতুভূত ধুমের 
অধিকরণধুমাবয়বে সাধ্যভূত বহ্ছির অতাব থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকবহ্িত্থে 
তাদৃশহেত্বপিকরণবৃত্তি অভাবায়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব আছে, কিন্ত তাদৃশ 
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব ন! থাকায় উক্তব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু অব্যাপ্তি 
হয় । কিন্তু হেতুতাবচ্ছেদক সম্বদ্ধে হত্বধিকরণ বলিলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। 
যেহেতু হেতুত্বাবচ্ছেদক সংখোগসন্বন্ধে হেতুভূতধূমের অধিকরণ পর্বতার্দিতে 
সাধ্যভৃত বহিঃর অভাব না থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্ছিত্ব তাদৃশ হেত্বধিকরণ- 
পৰর্ব তাদিবুত্তি-ঘটাগ্যতাবের গ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হয়। স্থতরাং হেতু- 
তাবচ্ছেদ ক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্র-হেতু তাবচ্ছেদক-ধর্দাবচ্ছিন্ন হেত্বধিকরণবুত্তি অত্যন্তাভাৰ 
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকি যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, তাদৃশসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন 
সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি এরূপ ব্যাপ্ডির 
লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । 

যি বল “কপিসংযোগী এতদবুক্ষত্বাৎ” ইত্যার্দি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে 


অন্ুষাশখগুম্‌ ২১৯ 


অব্যাপ্তি হয় । কারণ হেতুভূত এতদ্বৃক্ষত্বের অধিকরণ এতদ্বৃক্ষে মূলাবচ্ছেদে 
সাধ্যভূত কপিসংযোগের অভাব থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদ্বক ধশ্ম কপিসংষোগত্ে 
হেত্বধিকরণীভূত এতদ্বৃক্ষে বর্তমান মূলাবচ্ছেদে সাধ্যভূত কপিসংযোগাভাবের 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব আছে, কিন্ত তাদৃশ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব নাই 
বলিয়া অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তিবারণের জন্য 
গ্রন্থকার বলিতেছেন--“অভাবশচ” ইত্যাদি গ্রন্থ। হেত্বধিকরণবৃত্তিঅভাব- 
পদের দ্বারা হেত্বধিকরণবৃত্তি-প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব বোধিত হইবে৷ 
প্রতিফোগীর অধিকরণে যে অভাব থাকে না, সেই অভাব প্রতিযোগিব্যধি- 


করণাভাব বলিয়৷ কথিত হয়। প্রতিযোগিতে অবৃত্তি যে ধন্ম, তাদৃশধন্মা 


বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবরূপে অভিহিত 
হয়। যেমন "পটত্বেন ঘটোনান্তি” এখন “কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষতা” 
এই অব্যাপ্যবৃত্তিপাধ্যকস্থলে উক্ত অব্যান্তি হয় না। কারণ হেত্বপিকরণ 
এতদ্বুক্ষে কপিসংযোগ এবং কপিসংযোগাভাব এই উভয় পদার্থই থাকে 
বলিয়া প্রতিষোগিব্যধিকরণাভাব পদের দ্বারা কপিসংযোগাভাব গৃহীত হয় 
না। কিন্তু ঘটপটাদির অভাব গ্রহণ করিয়া! ব্যাঞ্থিৰ লক্ষণ সমন্বয় হয়| 
যদি বল প্রতিযোগীর অনধিকরণবৃত্তি যে অভাব সেই অভাব প্রতিযোগি- 
ব্যধিকরণাভাবরূপে গণ্য হয় | এরূপ বলিতে পার না। কারণ “কপিসংযোগা 
এতদৃবৃক্ষত্বাৎ” এখানে নব্যাপ্তি হয়। 

কারণ কপিসংবোগরূপ প্রতিযোগীর অনধিকরণ-গুণাদিবৃত্তি কপিমংযোগা- 
ভাব উক্ত প্রতিযোগিবাধিকরণাভাব বলিয়া গ্রাহ্থ হয়। অথচ হেত্বধিকরণ বৃক্ষে 
মূলাবচ্ছেদে বর্তমান কপিসংযোগ।ভাব গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি হয়। এখন 
প্রতিযোগীর অদ্িকরণে অবন্তমান যে অভাব সেই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণা- 
ভাব বলিয়া কথিত হয় এই কথা যদি বল তাহা হইলে উক্তস্থলে অব্যাপ্ধি 
বারণ হইলেও সংযোগী সত্বাৎ এখানে অতিব্যাপ্তি হয় । কারণ হেতুভৃত সত্তার 
অধিকরণেগুণাদিতে বর্কমান যে সংযোগাভাব সেই পংযোগাভাব প্রতিযোগী- 
সংযোগের অধিকরণ দ্রব্যে ব্মান করে, কিন্তু অবর্তমান করে না। সুতরাং 
অন্য অভাব গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় হয়। এরূপ বলিতে পার না। 
হেত্ধিকরণে প্রতিযোগ্যনধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট অভাবই হেত্বধিকরণবৃত্তি- 
প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব পদ্দের বিবক্ষিতার্থ । অর্থাৎ অভাবীয়প্রতিযোগীর 
অনধিকরণ যে হেত্ধিকরণ সেই হেত্বধিকরণবৃত্তিতবিশি্ই অভাবই উক্ত 


২২৯ ভাষাপরিচ্ছেধ ও কারিকাবলী 


প্রতিযোগিবাধিকরণাভাব পদের নিষ্ৃষটার্থ। ইহীর! অধিকরণভেদ্দে অভাবের 


ভেদ স্বীকার করেন। তথাহি--“কপিসংযোগী এতদ্বুক্ষত্বাং” এখানে উক্ত 
অব্যাঞ্তি নিরাকৃত হইল । কারণ কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী কপিসংযৌগের 
অনধিকরণ গুণাদিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট কপিসংযোগাভাব গুণীদিতেই থাকে, কিন্ত 
বুক্ষাদিতে থাকে না । স্ৃতরাং হেত্বধিকরণ-এতদ্বুক্ষবৃত্তি ঘটাদির অভাব গ্রহণ 
করিয়া লক্ষণসমন্থয় হয় । এবং “সংযোগী সত্তা” এখানেও আর অতিব্যাপ্ধি 
হয় না। কারণ সংযোগাভাব্রে প্রতিযোগী সংযোগের অনধিকরণ যে হেতু- 
সত্তাধিকরণ গুণকম্মাদি সেই গুণকণ্মাদিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট সংযোগাভাব হেত্বধিকরণ- 
গুণকম্মীদিতেই থাকে, অন্যত্র বৃক্ষাদিদ্রব্যে থাকে না। স্বতরাং উক্ত 
হ্ত্বধিকরণগুণাদিবৃর্তিঅভবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কসংযোগত্ আর 
সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মও সংযোগত্ব । অতএব তাদৃশপ্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্‌ 
সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগত্বে না থাকায় ব্যাপ্তি লক্ষণের অলক্ষ্যে লক্ষণসমন্থয়ের 
ভাবহেতু অতিব্যাঞ্চি হইল ন1। 

অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগীর অনধিকরণ ষে 
হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদ কধন্মা বচ্ছিন্ন-হে হুধিকরণ তাদৃশ 
হেত্বধিকরণে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোগিতায় অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
ধম্ম তাদৃশ সাধ্যতাবচ্ছেদকধণ্মাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণা হেতুর ব্যাঞ্তি এরূপ 
স্বগ্রতিযোগ্যনধিকরণত্বঘটিত ব্যাপ্চিলক্ষণের বিবক্ষিতার্থ । স্বপদের দ্বারা লক্ষণ 
গমক অভাব গৃীত হয় । এইবপ ব্যাঞ্চিলক্ষণের বিবক্ষিতার্থ স্বীকার না করিলে 
“বিশিষ্টসভাবান, জাতে:” এখানে অতিব্যাঞ্ধি হয়। কারণ বিশিষ্টসত্ব ও 
শুদ্ধপত্ত। অনতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া জাতিরূপহেতুর অধিকরণ গুণ ও কর্খে 
বিশিষ্টসত্তীভাবের প্রতিযোগী শুদ্ধসত্তার অধিকরণতা আছে। বিশিষ্টসত্তা- 
ভাবের প্রতিযোগী যেমন বিশিষ্টসত্তা হয়, সেইরূপ শুদ্ধসত্তাও হয়। 
অতএব বিশিষ্টসত্তাভাব্র প্রতিযোগীর অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে না৷ থাকায় 
প্রতিযোগ্যনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণবৃর্তিঅভাব পদের দ্বার! 
বিশিষ্টসত্তী গৃহীত হইল না, কিন্তু ঘটপটাদ্ির অভাবগ্রহণ করিয়! ব্যাপ্চিলক্ষণের 
লক্ষণসঙ্গতিহেতু অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু ব্যাপ্তিলক্ষণের পূর্ববকিত বিবক্ষিতার্থ 
স্বীকার করিলে আর উক্তস্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না। এখন হেতুভূতজাতির 
অধিকরণ গুণ ও কন্মে বিশিষ্টসত্তাভাব্র প্রতিযোগী শ্ুদ্ধসত্তার অধিকরণতা৷ 
থাকিলেও অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিনন 


অন্মানথগুম্‌ ২২১ 


প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ তাদৃশহেত্বধিকরণে বর্তমান অভাবীয়- 
প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম, তাদৃশসাধ্যতাবচ্ছেদক 
ধণ্মা বচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণা হেতুর ব্যাপ্তি। তথাচ বিশিষ্টসত্তাভাবের 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বৈশিষ্ট্য ও সত্বাত্ব এই ধন্মদ্বয়াবচ্ছিন্নবিশিষ্টসত্বীনিষ্টা- 
ধেয়তা-নিরূপিতা অধিকরণতা হেতুভৃত জাতির অধিকরণীভূত গুণ ও 
কন্মে না থাকায় স্বপ্রতিযোগ্যনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি- 
অভাব পদ্দের দ্বারা বিশিষ্টসত্তাভাব গৃহীত হয়। সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধম্ম হইল 
বৈশিষ্ট্য ও সত্বাস্ব। আর তাদৃশহেহ্রধিকরণবৃত্তিঅভাবের--বিশিষ্টসত্া- 
ভাবের প্রতিষযোগিতাবচ্ছেদ কধশ্মও বৈশিষ্ট্য এবং সত্বাত্ব হইয়াছে । সুতরাং 
সাধ্যতাবচ্ছেদক ধন্জটি হেত্রধিকরণবুত্তি-অভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক 
না হওয়ায় ব্যাঞ্চিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু উক্ত অতিব্যাঞ্চি দুরীভূত হইল । 
“জ্ঞানবান্‌ সত্বাৎ” ইতার্দি অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাঞ্ধি পর্রিলক্ষিত হয় । 
কারণ সাধ্যভূতজ্জানের অভাবীয় প্রতিযোগীজ্ঞান বিষয়তাসম্থদন্ধে হেতুভূতসত্তার 
অধিকরণঘটাদিতে বন্তমান করে বলিয়৷ তাদৃশ-অভাবীয় প্রতিঘোগীর অনধিকরণ 
যে হেত্বধিকরণ তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব পদের দ্বারা জ্ঞানাভাব গৃহীত 
হয় না, কিন্তু ঘটপটদির অভাব গ্রহণ করিয়া তাদৃশ-অভাবীয় প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক ধশ্ম ঘটত্বপটত্বাদি হওয়ায়, সাধ্যতাবচ্ছেদক জ্ঞানত্বে তাদৃশাভাবীয়- 
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব আছে । এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন_ অজ্র- এই 
ব্যাঞ্চিলক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বদ্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ এইরূপ বুঝিতে 
হইবে । তথাচ সাধ্যতাবচ্ছেদৃকসন্বদ্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্রধিকরণ 
তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব গৃহীত হইবে | স্থৃতরাৎ “জ্ঞানবান, সত্বা” ইত্যাদি 
স্থলে হেতুভৃত সত্তার অধ্ধিকরণ ঘটাদিতে বিষয়তা সঙ্থন্ধে সাধ্যভৃতজ্ঞানের 
অধিকরণতা থাকিলেও কোন ক্ষতি -অতিব্যাপ্তি হইবে না। যেহেতু এখানে 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধ হইল সমবায়, সাধ্যভূতজ্ঞানের অভাবীয় প্রতিযোগীজ্ঞান 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বদ্ধে হেত্বধিকরণ ঘটাদিতে থাকে না বলিয়! 
তাদৃশাভাবীয়প্রতিযোগীজ্ঞানের অনধিকরণ যে হেত্বদিকরণ ঘটাদিবৃর্তিঅভাব 
পদের দ্বারা জ্ঞানাভাব গৃহীত হয়। ন্থৃতরাং তাদৃশজ্ঞানাভাবীয় প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকজ্ঞানন্ে থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের অলক্ষ্যে অসঙ্গতিহেতু 
অতিব্যাপ্তি হইল না। এবং “বহমান, ধূমাৎ” ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থানে হেতুভৃত- 
ধুমের অধিকরণপর্ববতাদিতে সমবায় সম্বদ্ধে বহি না থাকিলেও বা বহ্ধ্যভাব 
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বর্তমান করিলেও অব্যান্তি হয় না। যেহেতু এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্দ্ 
হইল সংযোগ, হেতুভৃতধূমের অধিকরণ পর্বতাদিতে সংষোগসন্বদ্ধে ব্ছি থাকে 
বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদণক সংযোগসন্বন্ধে অভাবীয় প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে 
হেত্বধিকরণপর্ববতাি, তাদৃশহেত্বধিকরণপর্ববতাদিবৃত্তি-অত্যস্তাভাবপদের দ্বার 
বহ্যভাব গৃহীত হয় না, কিন্তু ঘটা্দির অভাব গ্রহণ করিয়া লক্ষণসমন্্য়হেতু 
অব্যাপ্তি হয় নাঁ। 

এখন “নম্থ” শব্দের দ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন -- স্ব-অভাবীয়প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণ পদের অর্থ কীভাবে বোধিত হইবে? স্ব-প্রতিযোগিতী- 
বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যেকোন একটি প্রতিষোগীর অনধিকরণ এক্কপ বোধিত হইবে? 
অথবা স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা বচ্ছিন্ত্-প্রতিযোগিসামান্তের অর্থাৎ যাবতীয় 
প্রতিযোগীর অনধিকরণ এন্পপ বোধিত হইবে? কিংবা যতকিঞ্চিং 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্বারা অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসমূহের মধ্যে যে 
কোন একটি ধর্মদ্বারা অবচ্ছিগ্ন প্রতিযোগীর 'অনধিকরণ একূ্‌প বোধিত হইবে ? 
গ্র্ককারের ইহার মধ্যো কোন্টি বিবক্ষিত বস্তু ? 

প্রথম কল্পে-“কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ” ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক- 
স্থলে অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয় । কারণ অগ্রাবচ্ছেদে বুক্ষে কপিসংযোগ বর্তমান 
করায় হেত্বধিকরণবৃক্ষ সাধ্যতৃত কপিসংফোগের অধিকরণ হয়। আবার 
মূলাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগের অভাব থাকায় বৃক্ষ কপিসংযোগাভাবীয়- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-কপিসংযোগত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যকপিসংফোগের অনধিকরণও 
হইয়াছে। এবং তাদৃশ্যভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ব এবং 
সাধ্যতাবচ্ছেদকণ্ড কপিসংযোগন্থ, স্থৃতরাৎ তাদৃশাভাবীয় প্রতিযোগিতানব- 
চ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদ্দক কপিসংযোগন্ধে বন্তমান করে না বলিয়া! অব্যাপ্তি হয় । 

দ্বিতীয় কক্পে-“কপিসংযোগী এতদবৃক্ষস্বাং, ইত্যাদিস্থলে প্রতিযোগিবাধি- 
করণাভাব অগপ্রসিদ্ধিবশতঃ বৈয়াধিকরণাভাবঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণ অপ্রসিদ্ধ হয় 
বলিয়া ব্যাপ্চিলক্ষণের অসম্ভব দোষ উৎপন্ন হয়। কারণ যেমন বৃক্ষে কপি- 
সংযোগ ও কপিসংযোগাভাব এই ছুইটি বস্তুই থাকে বলিয়া কপিসংষোগীভাব, 
প্রতিযোগী কপিসংযোগের সমানাধিকরণ অভাব বলিয়া গণ্য হয়। তথা 
ঘট যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয়, সেইবপ পূর্ক্ষণবৃ্তিত্ববিশিষ্টঘটা ভাবের 
অভাব-_€ ঘটশ্বরূপ ) ও ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয়, যেহেতু ঘট ও ঘটাতাবা- 
ভাব-ঘটস্বরূপ এই ছুইটি অনতিরিক্ত পদার্থ। নৈয়ায়িক মতে অত্যস্তাভাবের 
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অভাব প্রতিযোগীস্বরূপ হয় । পুর্ণ বৃত্তিত্বি শিষ্টঘটাভাবের অভাব-_ঘটস্বরূপ 
পরক্ষণে ঘটাভাবাধিকরণে থাকায় ঘট ও ঘটাভাব ইহাঁদেরও সামানাধি- 
করণ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় পূর্বক্ষিণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাব - ঘটস্বরূপ 
প্রতিযোগীর সহিত পরক্ষণবৃত্তিঘটাভাব্র সমানাধিকরণ পরিদৃষ্ট হয়। এই- 
ভাবে যাবত্তীয় অভাব পুরব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টাভাবের অভাবস্বরূপ প্রতিযোগী 
সমানাধিকরণ হয় বলিয়া প্রতিযোগিবাধিকরণাভীবে অপ্রপিদ্ধিবশতঃ 
পূর্ব ক্তব্যাপ্চিলক্ষণের অসম্ভবরূপ দোষ হয় । 


যদি বল-_বহিমান্‌ ধূমাৎ ইত্যাদিস্থলে যে সময় পব্বতে ঘটাভাব আছে, 
তখন পুরক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবের অভাব-_ ঘটস্বরূপ পরক্ষণে স্বরপন্থন্ধে 
ঘটাভাবাদ্িকরণ পব্বতাদিতে বিদ্যমান থাকায় যদিও পব্্বতাদিবৃত্তিঘটাভাব, 
স্বাভাবন্বরূপ _ ঘটাভাবের অভাব--( ঘটম্বরূপ )রূপ প্রতিযোগীর একাধিকরণ 
পর্বতে থাকে বলিয়া পব্বতবুত্তি ঘটাভাব প্রতিযোগীসমানাধিকরণ হইয়াছে । 
এইক্রমে যাবতীয় প্রতিযোগীবস্তর অভাবই স্বভাবরূপ প্রতিযোগীর সমানাধি- 
করণহেতু প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব দুর্জভ বাঁ অপ্রাপা বস্ত হয়? তথাপি যখন 
পর্বতে ঘটাভাব থাকে, তখন পুর্বলক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাব » ঘটস্বরূপ 
প্রতিযোগী পরক্ষণে স্বরূপসঙ্থন্ধে উত্তঘটাভাবাধিকরণপবর্বতে থাকিলেও 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বদ্ধে পুকর্বক্ষণবুত্তিত্রবিশিষ্টঘটাাবের  অভাব- 
ঘটস্বরূপ উক্ত ঘটাভাবাধিকরণপব্্বতে থাকে নাঁ। স্থতরাং স্বপ্রতিযোগিব্যধি- 
করণাভাবের অগপ্রসিদ্ধি কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে? অর্থাৎ স্বপ্রতিযোগি- 
ব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধ হয় ন!। স্থতরাং প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাপ্রসিদ্বি- 
হেতু পুরর্বকথিত অসম্ভবদোষ পরিলক্ষিত হয় না। 

এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু অভাবাধিকরণক-অভাব অধিকরণের 
স্বরূপ এই নিয়ম স্বীকার করিলে ঘটাভাবে যে বঙ্থাভাৰ আছে, সেই বঙ্থ্যভাব 
অধিকরণীভূত ঘটাভাবের হ্বরূপ বলিয়া ঘটাভাবও বহ্াভাব ইহারা একই 
বস্ত। স্থৃতরাং ঘট যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ বহিও ঘটাভাবের 
প্রতিযোগী বলিয়া স্বীকৃত হয়। বহ্ছির অধিকরণ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক 
ংযোগসন্বদ্ধে পরর্বতাদি । এইক্রমে সকল অভাবই প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ 
হয় বলিয়া প্রতিোগিব্যধিকরণাঁভাব অপ্রসিদ্ধবশতঃ পুর্রবোক্ত অসম্ভবদোষ 
তাদবস্থ। | 

পাহারা অভাবাধিকরণক-অভাবকে অধিকরণন্বরূপ বলিয়৷ স্বীকার করেন 
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না। তাহাদের মতেও শ্রস্থকার দোষাস্তর দেখাইতেছেন_-“্ষদিচ" 
ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধার।। ঘটাভাবাদিতে যে বহ্যভাব আছে, সেই বহ্যভাব ঘটাভাব 
হইতে ভিন্ন এরূপ যদি শ্বীকার কর তাহা! হইলেও ধুমাভাববান্‌ বঙ্্যভাবাৎ 
ইত্যার্দি অভাবসাধ্যক সন্ধেতুস্থছলে অব্যাপ্তিদোষ অনম্বীকার্ধ্য হইয়া উঠে। 
কারণ উক্তস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বদ্ধ হইল স্বরূপ, হেত্বধিকরণহদে যেমন 
সাধ্যতাবচ্ছেদকন্বরূপসম্বন্ধে ঘটাভাব আছে, সেইরপ উত্তরক্ষণাবচ্ছেদে 
সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থরূপসস্বন্ধে পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-ঘটাভাবের অভাব -ঘটম্বরূপ 
প্রতিযোগীও উক্ত ঘটাধিকরণীভূত-হেত্বধিকরণহরদে থাকায় হেত্বধিকরণহদবৃত্তি- 
ঘটাভাব প্রতিযোগীর সহিত একাধিকরণে বিদ্যমানহেতু স্বপ্রতিযৌগি- 
সমানাধিকরণাভীব বলিয়! গণ্য হইল | এইভাবে যাবতীয় অভাবই স্বগ্রতিযোগি- 
সমানাধিকরণাভাব হওয়ায় অভাবসাধ্যক-সদ্ধেতুস্থানমাত্রেই প্রতিযোগি- 
ব্যধিকরণাভাবের অপ্রসিদ্ধিহেতু অব্যাপ্তি হয় । 

কিন্তু তৃতীয়কল্প স্বীকার করিলে যদিও ধৃমাভাববান্‌ বাভাবাৎ এই অভাব- 
সাধ্যক-সন্ধেতুস্থানে অব্যাপ্তি দূরীভূত হয়। কারণ যতকিঞ্চিতপ্রিতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক-ঘট ত্বাদিধশ্মীবচ্ছিন্ন-ঘটাদিপ্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেতুভৃতবঙ্থ্য- 
ভীবাদির অধিকরণহ্ৃদে বর্তমান ঘটাগ্যভাবের প্রতিষোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্বাদি, 
সাধ্যতাবচ্ছেদক ধুমাতাবত্বের অনবচ্ছেদক ধর্ম হইয়াছে। স্ৃতরাং ব্যাণ্চির 
লক্ষণ সমস্থয়হেতু অব্যাপ্তি নিরাস হইল । তথাপি স্থলাস্তর হেতুতে অব্যাপ্তি 
দেখাইবার জন্ গ্রস্থকার বলিতেছেন- “তৃতীয়েতু” ইত্যাদি গ্রস্থ। প্রাচীনেরা 
দ্রব্যে সংযোগসামান্তাভাব স্বীকার করেন না। বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_তৃতীয়- 
কল্প স্বীকারে “আত্মা কপিসংযোগাভাববান্‌ আত্মত্বাং” এখানে শুদ্ধসংযোগাভাব 
সাধারূপে স্বীকৃত ন। হইয়া প্রাচীনমতান্থপারে কপিসংযোগাভাব সাধ্যব্ূপে 
গৃহীত হইয়াছে এবং উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছেদে ঘটাদি দ্রব্যে গুণসামান্তাভাব থাকায় 
ঘটত্বাদি-হেতুতে অব্যা্থির অভাববশত: আত্মত্ব হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে। 
আত্মা কপিসংযোগাভাববান্‌ আত্মত্থাৎ ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ 
আত্মা হইল সর্বমূর্তপদার্থসংযোগী, হেত্বধিকরণ আত্মাতে বর্তমান সাধ্যাভাব 
__কপিসংযোগাভাবাভাব কপিসংযোগ গুণপদার্থ। অতএব সাধ্যাভাবের 
কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতিযৌগিতাবচ্ছেদকধন্ম যেমন কপিসংযোগাভাবত্ব 
হয়, সেইরূপ গুণসামান্তাভাবত্বও হয় । গুণসামান্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-গুণসামান্যা- 
ভাবের অনধিকরণতা হেত্বধিকরণ আত্মাতে আছে। এইভাবে বিচার করিলে 
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পরিলক্ষিত হয় যে--প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবপদের দ্বারা সাধ্যাভীব- 
কপিসংযোগাভাবাভাব পরিগৃহীত হয় । অতএব হেত্বধিকরণ আত্মাতে বর্তমান 
প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের - কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছে- 
দকধশ্ম কপিসংযোগাভাবত্ব হইয়াছে আর সাধ্যতাবচ্ছেদকও কপিসংযোগা- 
ভাবত্ব ; স্থৃতরাং হেত্বধিকরণবৃত্তি-প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের প্রতিযোগিতান- 
বচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদককপিসংযোগাভাবত্বে না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। 
স্থতরাং এরূপ বলিতে পার না। অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণ শব্দের উক্ত অর্থ 
স্বীকার করিয়! অব্যান্তি বলিতে পার না। কারণ যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কী 
বচ্ছিক্প্রতিষোগীর অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হইবে, তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছে- 
দৃকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকে থাকিবে ইহাই প্রতিযোশিব্যধিকরণশব্দের বিবক্ষিত বা 
অভিপ্রেত অর্থ । “তথাচ কপিসংযোগাভাব্বান্‌ আত্মত্বাৎ” এখানে গুণসামান্তা- 
ভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ ক-গুণসামান্যাভাব্ত্বাবচ্ছিন্পপ্রতিযোগীগুণ- 
সামান্যাভাবের অনধিকরণতা হেতুভৃত-আত্মত্বাধিকরণ আত্মাতে আছে, 
স্থতরাৎ যাদৃশপ্রতিযোগিতা শব্দের দ্বারা গুণসামান্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা 
গৃহীত হওয়ায় তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকে কপিসংযোগা- 
ভাবত্বে থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন যাদৃশ 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিক্প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেতুতাবচ্ছেদক- 
সম্ব্ধা বচ্ছিন্ন-হেতৃতাবচ্ছেদকধন্মীবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণ হইবে, তাদৃশ হেত্বধিকরণ- 
বৃত্তিঅভাবীয় যাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধন্ম সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে, তাদৃশ- 
সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিক্রসাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্চি 
এরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণার্থ ্বীকুত হইবে । 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধে গ্রতিযোগীর অনধিকরণ উক্তরূপে বলিলেও অথবা 
উক্তরূপে ব্যাপ্চিলক্ষণার্থ স্বীকার করিলেও “কালো! ঘটবান্‌ কালপরিমাণাৎ” 
এখানে প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধহেতু অব্যাপ্তি হয় এই পূর্ববপক্ষ 
মত গ্রন্থকার উপস্থাপিত করিতেছেন--“নহ” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার। “কালো 
ঘটবান্‌ কালপরিমাণাং” এখানে অব্যাপ্তি হয়। কারণ মহাকাল জগতের 
আধার বলিয় নিত্য ও অনিত্য সকল পদার্থই কালিকসম্বদ্ধে কালে বা 
মহাকালে থাকে একথা! কালনিরূপণ সময়ে কথিত হইয়াছে । এখানে কালিক- 
সম্বন্ধে ঘট সাধ্য হইয়াছে এবং সমবায়সন্বদ্ধে কালপরিমাণ হেতু হইয়াছে । 
হ্ত্বধিকরণ কালে বা মহাকালে ঘট যেমন কালিৰসম্বদ্ধে থাকে, সেইরূপ 
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ঘটাভাবও কালে বা মহাঁকালে কালিক-( স্বরূপ )-সম্বন্ধে থাকে । ভাব ও 
অভাব এই উভয়বিধ জন্ত বস্তমাত্রই কালিকসম্বদ্ধে কালে বা মহাকালে থাকে । 
অতএব সকল অভাবই সাধ্যতাবচ্ছেদক কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে 
স্বপ্রতিযৌগিসমানাধিকরণ হওয়ায় প্রতিযোগিব্যধিকরণাঁভাৰ অপ্রসিদ্ধহেতু 
অব্যাঞ্ধি তাদবস্থা এব । এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_-“বস্ততত্ত” ইত্যাদি 
গ্রন্থ । প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকপন্বদ্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ, 
সেই হেত্বধিকরণে বর্তমান যে অভাব, সেই অভাবীয় প্রতিযোগিতাসামান্তে 
অর্থাৎ যাবতীয়প্রতিযোগিতাতে যত সাধ্যতাবচ্ছেদক )-সম্ন্ধাবচ্ছিমত্ত ও 
যত সাধ্যতাবচ্ছেদক ) ধশ্মাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব থাকে, তত সাধ্যতাব- 
চ্ছে্ক )-সপ্রন্ধাবচ্ছিন্ন॥র তৎ-( সাধ্যতাবচ্ছেদক )ধন্মাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য 
হেতুর ব্যাপ্থি। এইরূপ ব্যাণ্চিলক্ষণার্থ বুঝিতে হইবে । কালে! ঘটবান্‌ কাল- 
পরিমাণাৎ এখানে সংযোগসন্বদ্ধে ঘটাভাবীয়প্রতিযোগী ঘটের অনধিকরণ 
যে হেত্বধিকরণ মহাকাল সেই মহাকালে বর্তমান যে সংযোগসন্বদ্ধে ঘটাভাব, 
তাদৃশ ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও 
সাধ্যতাবচ্ছেদ কঘট ত্বাবচ্ছিন্নত্ব_-এতছুভয়ের অভাব থাকায় অব্যাঞ্তি হইল না। 
উক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণঘটক পপ্রতিযোগিতাসামান্তে” এরূপ না বলিয়া “্যৎকিঞ্চিৎ 
প্রতিযোগিতাতে” এব্ূপ কথিত হইলে প্ধূমবান্‌ বহ্ছেঃ” এখানে “যৎকিঞ্চিৎ 
পদলভ্য সংযোগসদ্বদ্ধাবচ্ছিন্নঘটাভাবীয়ঘটবুত্তিপ্রাতিযোগিতাতে”  সংযোগ- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও ধুমত্বাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়ের অভাব থাকায় লক্ষণসমন্থয়হেতু 
অতিব্যান্তি হয় । কিন্ত প্রতিযোগিতাসামান্তে ব যাবতীয় প্রতিযোগিতাতে” 
এরূপ পদ ব্যাঞ্চিলক্ষণে নিবেশ করিলে “ধৃমবান্‌ বহে” এই অসদ্ধেতুস্থলে 
হেতুভৃতবহ্ছির অধিকরণঅয়োগোলকে বর্তমান ধৃমাভাবের গ্রতিযোগিতাতে 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগস্বদ্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও সাধাতাবচ্ছেদকধন্মধূমত্বাবচ্ছিত্নত্ব এই 
ভয়ের অভাব না থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতীবচ্ছেদ ক- 
ধর্মধূমত্বাবচ্ছিন্ধূমের সামানাধিকরণ্য হেতুভৃতবহ্নিতে অবিদ্যমান থাকায় 
ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু অতিব্যাপ্তি হইল না । তাদৃশ প্রতিযোগিতাসামান্যে 
যদ্ন্মীবচ্ছিক্নত্বাভাব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকধশ্মীবচ্ছিন্তত্বাভাবমান্র বলিলে এবং 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্থন্ধীবচ্ছিন্নত্বাভাব এই অংশ নিবেশ না করিলে “বহ্িমান্‌ 
ধূমাৎত . এখানে হেত্বধিকরণপর্ধবতাদিবৃত্তি-সমবায়সম্বন্ধা বচ্ছিন্নবহ্যুভাবীয়- 
প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকবহ্িস্থবাবচ্ছিন্নত্ব থাকায় অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু 


অন্ুমানখগ্ুম্‌ ই 


উক্ত উভয়াভাব স্বীকার করিলে বা বলিলে সমবায়সম্বদ্ধাবচ্ছিপ্নবহ্যভাবীয় 
প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদ কধরশ্মবন্ধিত্বাবচ্ছিন্ত্ব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সংযোগসম্বদ্ধা বচ্ছিন্নত্বাভাব থাকায় একাভাব প্রযুক্ত উভয়াভাব আছে বলিয়া 
অব্যাঞ্থি হইল না। আবার সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বদ্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবমাত্র বলিলে 
প্বহ্িমানন ধুমাৎত এখানে হেত্বধিকরণপর্বতাদিবৃত্তিসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ 
ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধীবচ্ছিন্নত্ব থাকায় 
অব্যাঞ্চি হয় । উক্ত উভয়াভাব বলিলে বা নিবেশ করিলে উক্ত প্রতিযোগিতাতে 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসস্বম্ধাবচ্ছিমন তব থাঁকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ 
বন্ছিত্বাবচ্ছিম্ন অবিচ্মানহেতু একাভাবপ্রযুক্ত উভয়াভাব থাকায় অব্যাঞ্চি 
হয় না। 

যি বল “প্রমেয়বহ্ছিমান্‌ ধূমাৎ” ইত্যাদিস্থলে অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয় | 
কারণ এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকধশ্ম হইল প্রমেয়বহ্ছিত্ব । যেখানে প্রমেয়বহ্ি 
নাই সেখানে বহ্ছিও নাই, স্থতরাৎ প্রমেয়বহ্ি ও বহ্ছি একই বস্ত। বহ্িত্ব্ূপ 
লঘুধন্ধবে অবচ্ছেদকত্ব স্বীকারে কার্যসিদ্ধি হইলে প্রমেয়বহিত্বরূপ গুরুধশ্মে 
অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার অনুচিত বা গৌরবদোষ হয়। স্বগ্রতিযোগীর অনধিকরণ 
যে হেত্বধিকরণ পর্বতাদি, সেই পর্বতাদিবৃত্তি-ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে 
সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসন্বদ্ধাবচ্ছিরত্ব আছে এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক গুরুধর্শম- 
প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধিহেতু তদ্ঘটিত উভয়াভাব ও অপ্রসিদ্ধবশতঃ অব্যাপ্তি 
হয়। ইহাই পূর্বরপক্ষের আশয় । 

এখন সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন -এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। “কন 
গ্রীবাদিমান্‌ নাস্তি” ইত্যাকারকজ্ঞানের কন্ুগ্রীবাদিমত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্‌ 
অভাবই বিষয় হয়। কিন্তু কণ্ুগ্রীবাদিবতপ্রতিযোগিতাক্‌ অভাব বিষয় 
হয় না। কারণ কোন একটি ঘটাধিকরণভূতলেও কন্গ্রীবা্িবিশিষ্ট কোন 
ঘটের অভাবকালীন কন্ুগ্রীবাদিমান্‌ নান্তি ইত্যাকারক প্রত্যয় পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্তু কন্ুগ্রীবাদিমন্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক্‌ অভাববিষয়ক জ্ঞানস্থলে 
কন্বুগ্রীবাদিমান্‌ নাস্তি ইত্যাকারক প্রতীতি উৎপন্ন হয় নাঁবা পরিদৃষ্ট হয় না। 
অতএব গুরুধশ্মের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকুত হয়। স্থৃতরাং হেতুঁধিকরণ- 
বৃত্তিঅভাবীয় 'প্রতিষোগিতাতে প্রমেয়বঙ্িত্বাবচ্ছিম্ত্ব অপ্রসিদ্ধ না হওয়ায় 
প্রমেয়বহ্থিমান্‌ ধুযাৎ এখানেও পূর্বকথিত অব্যাপ্তি হইবে না। ব্যাণ্চি 
লক্ষণের ইহার সংক্ষিপ্ত পরিষ্কতার্থ| ৬৯॥ 


২২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


বিমাঘঘিঘা হৃল্যালিজ্তিঘঙ্গ ল নিরব । 
ব নল্মহলঙ্গ নুলিতষালাহনুলিবিমবিব্‌ ॥৩০।। 


অন্রমান করার ইচ্ছাই সিষাধয়িষা বা অনুমিৎসা বলিয়া অভিহিত হয়। 
পক্ষের ধর্মকে পক্ষতা বলে না, যেহেতু পক্ষতা একটি পারিভাষিক শব্দ । 
সিষাধয়িযার অভাববিশিষ্টসিদ্ির অভাবই পক্ষতা বলিয়! কথিত হয় । পক্ষ- 
বৃত্বিত্বজ্ঞান হইতে অন্কুমিতি উৎপন্ন হয়। পক্ষ সাধ্যবান্‌ বা সাধ্যবিশিষ্টপঙ্গ 
ইত্যাকারকনিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই সিদ্ধি বলিয়া অভিহিত । যদি সিদ্ধি বর্তমান 
থাকে, সিষাধয়িষা না থাকে, তাহা হইলে পক্ষতা হয় না। কিন্তু সিদ্ধি 
থাকিলেও যদি সিষাধয়িষা থাকে তাহা হইলে অনুমিতি হয় । যেখানে সিদ্ধি 
না থাকে সেখানে সিষাধয়িষা থাকুক বা না থাকুক পক্ষতা হয়। যেখানে 
সিষাধয়িষা। আছে সেখানে সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যবত্ানিশ্যয় থাকিলেও পক্ষতা 
হয়। পক্ষতালক্ষণে সিদ্ধিতে পিষাধয়িষা বির্হবিশিষ্টত্ব বিশেষণপদ নিবেশ 
করায় উক্ত তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইল । সাধ্যসিদ্ধি হইল অন্ুমিতির প্রাতি- 
বন্ধিকা। পক্ষে যদি সাধ্যের সিদ্ধি থাকে, পক্ষকে সাধ্যবান্‌ বাঁ সাধ্যবি শিষ্ট 
বলিয়। নিশ্চয়াত্মকবোধ হইলে সেই পক্ষে সেই সাধ্যের আর অনুমিতি হয় না| 
পক্ষে সাধ্যবত্তার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকিলেও যদি অনুমান করার ইচ্ছা! বা 
অনুমিৎস] হয়, তাহা হইলে সেই পক্ষে সেই সাধ্যের অন্নমিতি হয় । অনুমিৎস। 
না থাকিলে এবং সিদ্ধি থাকিলে অন্ুমিতি হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে 
যে পরামর্শ যেমন অন্মিতির একটি কারণ, পক্ষতা ও অন্গমিতির অপর 
কারণ। এইজন্য বল! হয়--“পক্ষতাজন্তত্বে সতি পরামর্শজন্যত্মন্ুমিতিত্বম্‌” | 
পর্বতের উপরে উখ্থিত অবচ্ছিন্ন ধৃমরেখা দেখিয়া “পর্বতে ধুমবান্” 
ইত্যাকারক যে জ্ঞান উত্পর হয়, এই জ্ঞানটিই পক্ষধরন্মতাজ্ঞান বলিয়া! কথিত 
হয়। পব্্বতাদি পক্ষে ধৃমাদিহেতুর বৃত্তিতজ্ঞানই পক্ষধন্মতাজ্ঞান। মহানস, 
গোষ্ঠ, চস্বর প্রভৃতি স্থানে ধুম ও বহি দেখিয়া যত্্র যক্র ধূম তত্র তত্র বন্ধি 
ইত্যাকারক ধূম ও বহ্ছির সাহচধ্যসন্বদ্ধাত্বুক জ্ঞানই ব্যাপ্তি । এই ব্যাপ্তি বা উক্ত 
সাহচরধ্যা তুকসন্বন্ধবিশিষ্টহেতুর পক্ষবৃত্তি জ্ঞানই পক্ষতা, এই পক্ষতাজ্ঞান হইতে 
অন্ুমিতি উৎপন্ন হয়। যে কোন হেতুর অর্থাৎ ব্যাপ্িরপসন্বদ্ববিহীন হেতুর 
পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান পক্ষতা বলিয়া গণ্য হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন-_ 
ব্যাপান্ত - ব্যাপ্তিরপসন্বদ্ধবিশিষ্টস্ত হেতোঃ তত্রপক্ষে বুত্তিত্রূপ পক্ষতাজ্ঞানাৎ 


অন্ুমানথগ্ডম্‌ ২২৯ 


উক্ত উভয়াভাব স্বীকার করিলে বা বলিলে সমবায়সম্বদ্ধাবচ্ছিন্নবহ্যভাবীয় 
প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদ কধর্ম্ববহ্থিত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকায় একাভাব প্রযুক্ত উভয়াভাব আছে বলিয়া 
অব্যাপ্তি হইল না। আবার সাধ্যতাবচ্ছেদকসগ্থন্ধীবচ্ছিন্নত্বাভাবমান্র বলিলে 
“বহমান ধূমাৎত এখানে হেত্বধিকরণপর্বতাদিবৃত্তিসংযোগসন্বদ্ধাবচ্ছিন্ 
ঘটাভাবীয়প্রতিষোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসন্বন্ধীবচ্ছিন্নতব থাকায় 
অব্যাঞ্চি হয়। উক্ত উভয়াভাব বলিলে বা.নিবেশ করিলে উক্ত প্রতিযোগিতাতে 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিমনত্ব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদ কধশ্ম 
বহ্রিত্বাবচ্ছিন্ন অবিদ্যমানহেতু একাভাবপ্রযুক্ত উভয়াভাব থাকায় অব্যাঞ্চি 
হয় না। 

য্দি বল “প্রমেয়বহ্ছিমান্‌ ধূমাৎ” ইত্যাদিস্থলে অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয় | 
কারণ এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকধশ্ম হইল প্রমেয়বহ্ছিত্ব । যেখানে প্রমেয়বহি 
নাই সেখানে বহ্িও নাই, স্থৃতরাৎ প্রমেয়বহ্ি ও বহ্ছি একই বস্ত। বহ্িত্ব্ূপ 
লঘুধন্ধে অবচ্ছেদূকত্ব স্বীকারে কার্যযসিদ্ধি হইলে প্রমেয়বহ্রিত্বরূপ গুরুধশ্মে 
অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার অনুচিত বা গৌরবদোষ হয়। স্বপ্রতিযোগীর অনধিকরণ 
যে হেত্বধিকরণ পর্বতাদি, সেই পর্বতাদিবৃত্তি-ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে 
সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিরনত্ব আছে এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক গুরুধর্ম- 
প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধিহেতু তদ্ঘটিত উভয়াভাব ও অপ্রসিদ্ধবশতঃ অব্যাপ্তি 
হয়। ইহাই পূর্ববপক্ষের আশয় । 

এখন সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন -এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। “কনু- 
গ্রীবাদিমান্‌ নান্তি” ইত্যাকারকজ্ঞানের কণ্ধগ্রীবািমত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্‌ 
অভাবই বিষয় হয়। কিন্তু কন্ুগ্রীবাদিবত্রতিফোগিতাক্‌ অভাব বিষয় 
হয় না। কারণ কোন একটি ঘটাধিকরণভূতলেও কন্ধুগ্রীবাপ্দিবিশিষ্ট কোন 
ঘটের অভাবকালীন কন্ধুগ্রীবািমান্‌ নান্তি ইত্যাকারক প্রত্যয় পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্তু কন্ুগ্রীবাদিমত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক্‌ অভাববিষয়ক জ্ঞানস্থলে 
কগ্ুগ্রীবাদিমান্‌ নান্তি ইত্যাকারক প্রতীতি উৎপর্ন হয় নাবা পরিদৃষ্ট হয় না। 
অতএব গুরুধন্মের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকৃত হয়। স্থতরাং হেতুধিকরণ- 
বৃত্তিঅভাবীয় প্রতিযোগিতাতে প্রমেয়বঙ্ছিত্বাবচ্ছিন্নত্ব অপ্রসিদ্ধ না হওয়ায় 
প্রমেয়বহ্িমান্‌ ধৃমাৎ এখানেও পূর্বকথিত অব্যাপ্তি হইবে না। ব্যাণ্ধি 
লক্ষণের ইহার সংক্ষিপ্ত পরিষ্কৃতার্থ ॥ ৬৯ ॥ 


২২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


বিমাঅধিঘা হৃল্সাবিভ্রিষঙ্গ ল নিশ্রল । 
ব নহ্মববঙ্গ নুজিতববালাহলুদিবিমনিন্॥॥৩০॥। 


অনুমান করার ইচ্ছাই সিষাধয়িধা বা অন্ুমিৎসা বলিয়া অভিহিত হয়। 
পক্ষের ধর্খকে পক্ষতা বলে না, যেহেতু পক্ষতা একটি পারিভাষিক শব । 
সিষাধয়িযার অভাববিশিষ্টসিদ্ধির অভাবই পক্ষত। বলিয়! কথিত হয় । পক্ষ- 
বৃদ্ভিত্ঙ্ঞান হইতে অন্থুমিতি উৎপন্ন হয়। পক্ষ সাধ্যবান্‌ বা সাধ্যবিশিষ্টপক্ষ 
ইত্যাকারকনিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই সিদ্ধি বলিয়া অভিহিত। যদি সিদ্ধি বর্তমান 
থাকে, সিষাধয়িষা ন! থাকে, তাহা হইলে পক্ষতা হয় না। কিন্তু সিদ্ধি 
থাকিলেও যদি সিষাধয়িষা থাকে তাহ! হইলে অনুমিতি হয় । যেখানে সিদ্ধি 
না থাকে সেখানে সিষাধয়িষা থাকুক বা না থাকুক পক্ষতা হয়। যেখানে 
সিষাধয়িষা আছে সেখানে সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যবত্তানিশ্য় থাকিলেও পক্ষতা 
হয়। পক্ষতালক্ষণে সিদ্ধিতে সিষাধয়িষা! বির্হবিশিষ্টত্ব বিশেষণপদ নিবেশ 
করায় উক্ত তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইল । সাধ্যসিদ্ধি হইল অনুমিতির প্রতি- 
বন্ধিকা। পক্ষে যদি সাধ্যের সিদ্ধি থাকে, পক্ষকে সাধ্যবান্‌ বা সাধ্যবিশিষ্ট 
বলিয়। নিশ্চয়াত্মকবোধ হইলে সেই পক্ষে সেই সাধ্যের আর অনুমিতি হয় না। 
পক্ষে সাধ্যবত্তার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকিলেও যর্দি অনুমান করার ইচ্ছা বা 
অনুমিৎ্স! হয়, তাহ হইলে সেই পক্ষে সেই সাধ্যের অন্ুুমিতি হয় । অন্ুমিৎসা 
না থাকিলে এবং সিদ্ধি থাকিলে অন্ুমিতি হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে 
যে পরামর্শ যেমন অন্নুমিতির একটি কারণ, পক্ষতা ও অন্ুমিতির অপর 
কারণ। এইজন্য বলা হয়--“পক্ষতাজন্যত্বে সতি পরামর্শজন্যত্মন্মিতিত্ম্* | 
পর্বতের উপরে উখিত অবচ্ছিন্ন ধূমরেখা দেখিয়া “পর্বতো ধুমবান্” 
ইত্যাকারক যে জ্ঞান উতপর্ন হয়, এই জ্ঞানটিই পক্ষধশ্মতাজ্ঞান বলিয়া কথিত 
হয়। পবর্বতাদি পক্ষে ধৃমাদিহেতুর বৃত্তিতজ্ঞানই পক্ষধশ্মতাজ্ঞান। মহানস, 
গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধুম ও বহি দেখিয়া যত্র যত্্র ধূম তত্র তত্র বহ্ছি 
ইত্যাকারক ধূম ও বহ্ছির সাহচর্য্যসন্বদ্ধাত্বক জ্ঞানই ব্যাঞ্তি। এই ব্যাপ্তি বা উত্ত 
সাহচরধ্যা ঝআকসন্বদ্ধবিশিষ্টহেতুর পক্ষবৃত্তি জ্ঞানই পক্ষতা, এই পক্ষতাজ্ঞান হইতে 
অন্বমিতি উৎপর হয়। যে কোন হেতুর অর্থাৎ ব্যাপ্তিরপসন্বদ্ধবিহীন হেতুর 
পক্ষবৃত্তিতজ্ঞান পক্ষতা বলিয়! গণ্য হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন-_ 
ব্যাপাস্ত » ব্যাপ্তিরপসন্বদ্ধবিশিষ্টস্ত হেতোঃ তত্রপক্ষে বৃতিত্বরূপ পক্ষতাজ্ঞানাৎ 


অন্গমানখগুমূ ২২৯ 


অন্থমিতির্ভবেৎ অর্থাৎ ব্যাঞ্থিরূপদত্বস্তবিশিষ্টহেতুর পক্ষবৃতিত্বজ্ঞান হইতে 
অশ্নমিতি হয়। অতএব দেখ! যায় যে "্ধৃমবান্‌ পব্ষতি” ইত্যাকারকজ্ঞানই 
পক্ষতাজ্ঞান। এই পক্ষতাজ্ঞানে ব্যাণ্চিবপ সম্বন্ধটি প্রকার বা বিশেষণ 
হইয়াছে । বহ্িব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বত অর্থাৎ বহর ব্যাণ্থির আশ্রয়ভূত ধৃমবান্‌ 
পব্বত ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞানে “ধৃমবান্‌ পব্বত” এই অংশটি পক্ষধর্শতাজ্ঞান, 
এবং পক্ষধশ্মতাজ্ঞানের বিষয়ভূত ধুমাংশে ব্যাপ্তি প্রকার হইয়াছে । ব্যাপ্ধি 
প্রকারক পক্ষধশ্মতাবিশেষ্তকজ্ঞানই পরামর্শজ্ঞান বলিয়া অভিহিত । “ব্যাপাস্য 
পক্ষবৃততিত্বধী পরামর্শ উচ্যতে” ॥ ৭০ ॥ 


অগ্নুলিতবলিত্ঘঙ্গ ঘঙ্ধত কি লহাই্-_বিনাঘঘিনঘলি । লিনাঘসিঘান্বি- 
লিহিছবিভুষমাল: ধলা, লল্পান্‌ ঘন্গ হুত্দঘ্ব: | জিনাঘযিআালাঙ্গ ল ঘগ্ধলা | লিলা 
বিমাসঘিনা ঘলযাত্জিবিল লঘান্লালাল্‌। অবহন জাভ্যজন্ন্তীগণি ন নানা, বিনানি 
মাছপঅল্ইছ লহুন্মানান্‌। লিভী অত্সামঘি বিনাঘঘিম্াধাপওল্লিবিমনত্ন । আব: 
বিম্বারমিলাবিবননিহাভতর লিন নিহামম্‌। বখান-_মঙ্গ জিক্তিলাহিব, লঙ্গ 
বিন্াপমিঘাযা অত্সামভ্যামছি অহীতা | অঙ্গ বিঘাপঘিআাগহিন) বলপজিব্তী অতাল- 
অত্যালদি নহতা | অঙ্গ বু লিব্রিংভিব, লিনাঘষিত্রা বর লাজিন, লঙ্স ল নহালা, বিআা- 
অমিঘানিহন্তিহিবিত: জার | লল্‌ বঙ্গ অহামহানন্বহ বিভ্তিজনল: জিনাজিআা, 
বঙ্গ বিমাপঘিনান্ধাতি নহানহাঁলাহাম্লান্মিলি: | হঙ্গ ঝিভ্তি-নহামহাঁ-বিআাঘসিঘা: 
রত লনন্লি লগ বিশ্বাঘিঘাক্াত বিভু লাহাল্‌ সবিব্ল্লন্ামানাইনানূলিলি: | অপ 
বিআপ্রিত্বা-লিন্তি-নহামহাভিবঙ্গ হালহাক্কাতি বিঘাঘমিতবল লাতিন । হলমন্দঙ্থাণি | 
বিত্রিক্কা্ত ঘহামহান্দাতি নব ল বিমাঘঘিনা, মীহঘনিমূনিহীঅ-ৃজালাঁ মীযাঘত্র- 
নিত্বনান। লব ক্র লিঘাপঘিঘাবিহন্বিহিষ্তত্ন বিল বিহীন্ালিনি অঙ্গ । যঙ্গ 
অন্তিন্াহ্ঘঘুদনান্‌ ঘত্নবী অল্ভিলালিলি সত্যর্ধী হলহা না, ল: জিঘাঘঘিনা, লঙগ 
অলবাজজ্মলম লহ্নিহীঅতাহপানহযন্তআাবিলি | হহুল্তুনীভ্-_নাহো-ঘাহো-ঘিআ- 
মিতার লিব্তি অন্তি্ক্যান্লিকিহলাকহা-নাহো জিঘাঘঘিআনিহননিহাভবিতয- 
মান ভবভিভ্রকানৃলিলী অহনা | বীল বিক্তি-নহালহীবত অন্কিভিন্নভ্‌ লাল আমলা- 
লি্নীছ্্াযামতি লানূলিলি: | অন্তি্সা্ছ ঘুলনান্‌ ঘক্নলী অন্্রিলালিনি সতমঘাবতত 
সতঙ্কালিহিক্ষ' মাল আমবামিবীল্ভামান্তু মনন | [ূ্ ঘুলঘহামহাতিতভ্র জাজীন্ঈীল 
অল্থিদন্দিন্যাদীনীক্ভাবামদি লানূনিবি: । বিনাঘসিমানিবক্যান্ত আর্হীঘিন্তিষত্ৰ 
লান্মিলিহবাকহী বিভ্তিনিহাচ্ী ললহনূদিনিসলিনল্তিক্কা অভ্া । বল অল 
₹বঅজী, নানাঘালঘী অন্িপালিলি লানঅত্ব্গঘ আন্লিবন লিহীঘ: ॥ ঘহন্ত ধাবা- 


২৩০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কাৰ্নিকাবলী 


শজ্তহন্জালালাছিন্ংগীন জাচনিভ্ারতি হনজ্ইলানৃমিবহহালাব্‌ নহলাবস্টহকা- 
ন্ভইলানূলিবি সবি হালা অক্জহুন্ান্ভ্টইন জাবি সবিন্ল্পিজ্গা । নহাবান- 
ছউহক্-ালালাঘিক্ষহখীলানূলিলি সবি তু বিভ্রিমার্গ নিতীঘি । হনুল্ু ্রীচমম্-_ 
অঙ্গা্ ঘৃষঘী ল বলি অহাযালল্বং ঘুহঘবতবভ্সাঘক্কহাহ্রিনালঘলিলি জান, অঙ্গাবতা- 
মনৃমিন্তাষা ঘুম সত্যন্গা মনি, ল তু অনূদিলি:, অলীগন্লিল্বানিতননিহাষ্ত- 
অলাল-নিঘঘক্র-সতঘজ্মজালগসী জ্কামিলীজিলাজাবিক্‌ হারল সলিবল্পিক্কা। হব 
ঘহালহালন্নং নিলা সবসধীক্ভাঁ ঘগ্বাই: সতহ্বান্ল্ঘতী: সতযহ্ক্তানিংহবি হিষ্তান্‌- 
লিলিআালনী মিলনিমঘন্ধসত্ঘহী সভিনন্থিক্ঈবি অহীঘ: ॥৩০॥ 

পরামর্শ নিরূপণ করিয়া পক্ষধন্মতা নিরূপণ করিতেছেন__“পক্ষবৃত্তিত্ব* 
ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । পক্ষবুততিত্ব পদের ঘটক পক্ষতাশব্দের অর্থ কি? এইজন্য 
গ্রন্থকার পক্ষতার স্বরূপ বা পরিচয়ের কথ বলিতেছেন--“সিষাধয়িষ1" ইত্যাদি 
্রন্থদ্বারা । “যত্র ষত্্র ধৃমন্তত্র তত্র বহিঃ” এইরূপ সাঁহচর্যনিয়মই ব্যাঞ্থির স্বরূপ । 
মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধূম ও বহ্ছির সহচার দর্শনের ফলে ধুমে 
বহ্ছিব্যাপ্তি গৃহীত হওয়ার পর পর্বতে উখিত অবচ্ছিন্না ধুমরেখা দর্শন বা 
প্রত্যক্ষ করিয়া ধূমবান্‌ পর্বত অথবা পর্বতবৃত্তিধূম ইত্যাকারক ব্যাপ্যভূত 
ধূমের পর্বতাদিপক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞানই পক্ষধম্মতাজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হয়। এই 
পক্ষধন্মতাজ্ঞান অর্থাৎ ধুমের পর্বতাদিপক্ষবৃত্তিতজ্ঞান হইতেই অন্থমিতির 
প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রথমে পর্বতাদিপক্ষে অবচ্ছিন্না ধূমরেখা দর্শনের বা 
প্রত্যক্ষের ফলে ধুমবাশ পর্বত-ইত্যাকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, পরে 
বন্ধিব্যাঞ্চিবি শিষ্টধূম এপ ব্যাপ্তির ম্মরণাত্ক জ্ঞানের পরে ব্যাঞ্চিপ্রকারক 
পক্ষধণ্্তা বিশেম্তক জ্ঞান অর্থাৎ বঞ্চিনিরূপিত ব্যাঞ্চিপ্রকারক ধুম পর্বতে আছে 
এতাদৃশ পরামর্শাত্মুক জ্ঞান উৎপন্ন হয় । পরে “পর্বতোবহ্নিমান্” ইত্যাকারক 
অন্ুমিতি উৎপন্ন হয়। অতএব পরামশজ্ঞান, পক্ষধন্মতাজ্ঞান জন্য হইয়া, 
পক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যা অন্গমিতির জনক হইয়াছে । 

পর্বতাদ্দিপক্ষে বহ্ছি প্রভৃতি সাধ্যের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানকে সিদ্ধি বলে। 
অনুমান করার ইচ্ছাকে অন্মিৎসাঁ বা সিষাধয়িষা বলে। বিরহশব্দের অর্থ 
অভাব । সিষাধয়িষা- বিরহবিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবই পক্গতা, ইহাই পক্ষতাশব্ের 
পারিভাষিক অর্থ । পক্ষের ধর্মকে পক্ষতা বলে না। পক্ষতাবিশিষ্টই পক্ষ । 
সিষাধয়িষামাত্র পক্ষত। নহে, যেহেচ্ছ সিষাধয়িষা ব্যতীতও মেঘগঞ্ নদ্বীরা মেঘ 
অন্থমিত হয়। 


অগ্চমানখ গুম্‌ ২৩১ 


যদ্বিশেস্তক-যৎসন্বন্ধাবচ্ছিন্নযত্প্রকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যে সাধ্যসংশয়ের 
প্রতিবন্ধক হয়, সেই সাধ্যসন্দেহ সেই পক্ষক-সেই সাধ্যক-অন্নুমিতিতে পক্ষতা- 
রূপে হেতু হয়। সমানবিষয়কত্বরূপে নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান অন্থমিতির প্রতিবন্ধক 
হয়। এই কথা প্রাচীনেরা বলেন। এই প্রাচীন মত খণ্ডন করিবার জন্য 
্রস্থকার বলিতেছেন--অতএব অর্থাৎ বক্ষ্যমানদোষহেতু সাধ্যসন্দেহও পক্ষতা- 
রূপে অন্ুমিতির কারণ হইতে পারে না । সাধ্যের সন্দেহ ব্যতীতও সাধ্যান্- 
মতি পরিলক্ষিত হয়। পক্ষতা লক্ষণে সিদ্ধিতে পিষাধয়িষা বিরহবিশিষ্টত্ব- 
নিবেশে প্রয়োজন দেখাইতেছেন--সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যবস্তানিশ্চয়াত্কজ্ঞান 
থাকিলেও যদি সিষাধয়িষ! অর্থাৎ অনুমিৎ্স1 থাকে, তাহ] হইলে অন্নুমিতি উৎপন্ন 
হয়ই। অতএব অর্থাৎ অন্থমিতিপ্রযোজক পক্ষতা নিষ্পাদনের জন্য পক্ষতার | 
ঘটকসিদ্ধিতে সিষাধয্িষাবিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণপদ সপ্নিবিষ্ট হইয়াছে। : 
পক্ষত। লক্ষণে সিদ্ধিতে সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণরূপে সন্নিবেশিত বা 
প্রযুক্ত হওয়ায় পক্ষতাজ্ঞানের অন্ুমিতিকারণত্ববিষয়ে তাতৎ্পর্য্যের তথ্যসমূহ 
প্রকাশ করিতেছেন--“তথাচ” ইত্যাদি গ্রন্থভ্বারা। যেস্থানে সিদ্ধি নাই সেই 
স্থানে সিষাধয়িষা থাকুক বা না থাকুক সেখানে পক্ষতা হয়। আর যেস্থানে 
সিষাধস্বিযা আছে, সেইস্থানে সিদ্ধি থাকুক বা না থাকুক পক্ষতা হয়। কিন্তু 
যেখানে সিদ্ধি আছে আর সিষাধয়িষা নাই সেস্থানে পক্ষতা নাই, যেহেতু 
সেখানে সিষাধয়িষাঁবিরহবিশিষ্ট সিদ্ধি আছে। স্থৃতরাং উক্তস্থলে সিষাধয়িষা- 
বিরহবিশিষ্টসিদ্ধির অভাবরূপ পক্ষতা না থাকায় অন্ুমিতি হয় নী। যর্দি বল 
যেখানে প্রথমক্ষণে পরামর্শজ্ঞান। দ্বিতীয়ক্ষণে সিছিজ্ঞান, তৃতীয়ক্ষণে 
সিষাধযিষাজ্ঞান, সেখানে সিষাধযিষাজ্ঞানকালে পরামর্শজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় 
অন্মিতি হয় না। যেহেতু জ্ঞান তৃতীয়ক্ষণ বিনাশী | যেস্ানে প্রথমক্ষণে সিদ্ধি 
জ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে পরামশজ্ঞান ও তৃতীয়ক্ষণে সিষাধস্িষাজ্ঞান উৎপর হইয়াছে 
সেখানে সিষাধয়িষা জ্ঞানকালে সিদ্ধিজ্ঞান বিনষ্টহেতু প্রতিবন্ধকীভূত সিদ্ধি- 
জ্ঞানের অভাবব্শতঃই অন্গমিতি হয়। সিদ্ধি হইল অন্মিতির প্রতিবদ্ধিক। 
যেখানে প্রথমক্ষণে সিষাধয়িষাজ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে সিদ্ধিজ্ঞান ও তৃতীয়ক্ষণে 
পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেইম্থানে পরামর্শজ্ঞানকালে সিষাধয়িষাজ্ঞানই 
বিনষ্টহেতু বর্তমান নাই, সুতরাং উক্তস্থলে প্রতিবন্ধকীভূত পিদ্ধিজ্ঞান থাকায় 
অন্থমিতি হইবে না। এরূপ অন্তত্রও বুঝিবে । সিদ্িজ্ঞানকালে ও পরামর্শ 
জ্ঞানকালে অর্থাৎ সিদ্ধি-পরামর্শোভয়ক্ষণে সিষাধয়িষাজ্ঞান উৎপর হয় না, 


২৩২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


যেহেতু প্রত্যক্ষযোগ্য বিতর গুণসমূহের জান যুগপদ্‌ উৎপর হয় না। সিদ্ধি- 
জ্ঞানের পরক্ষণে বা পরামর্শজ্ঞানের পরক্ষণে সিষাধয়িষা জ্ঞানের উৎপত্তি 
এইবপ ব1 এইভাবে বলাই উচিত । অতএব সিদ্ধির বিশেষণীভূত পিষাধয়িষা- 
বিরহবিশিষ্টত্বূপ পদটি সিষাধয়িষাজ্ঞানকালে অঙ্মিতির নির্বাহকরূপে 
প্রয়োজন না থাকায় ব্যর্থ হইল। এরূপ বলিতে পার না। কারণ যেখানে 
বহ্রিব্যাপ্য ধুমবান্‌ পর্বতে! বহ্ছিমান্‌ ইত্যাকারক সমৃহালম্বনাত্মক সিদ্ধিরূ্প 
পরামর্শজ্ঞনের প্রত্যক্ষাত্থুক বা ম্মরণাত্মক জ্ঞান হয়, তাহার পর সিষাধরিষা- 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে পক্ষতাসমূৎপন্নের নিমিত সিদ্ধিতে সিষাধয়িযাবিরহ- 
বিশিষ্ট পদকে বিশেষণরূপে নিবেশ করিতে হইবে । অন্যথা সিদ্ধিরূপ 
প্রতিবন্ধক থাকায় সেথানে অন্ুমিতির অন্ুপপত্তি হইবে । কীরূপ সিষাধয়িষাকে 
উত্তেজকরূপে পক্ষতালক্ষণে নিবেশ করিতে হইবে? এই সমস্তা বা শঙ্কা 
সমাধানের নিমিত্ব বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“ইদস্ত বোধ্যম্” ইত্যাদি গ্রস্থ। 
যেরূপ যেরূপ সিষাধয়িষা থাকিলে এবং যেরূপ যেরূপ সিদ্ধি থাকিলে যল্লিঙ্জক 
অন্নমিতি উৎপর হয়, সেই সেইরূপ সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট সেই সেই 
সিদ্ধির অভাবরূপ পক্ষতাজ্ঞানই তলিঙ্গকানুমিতির প্রতি কারণ বলিয়া গণ্য। 
যেমন বহ্িবিষয়কানুমিৎসা থাকাকালীন বহ্ছিবিষয়ক নিশ্যয়াত্মক জ্ঞান 
থাকিলেও ধূমলিঙ্গক বহ্ন্নমিতি পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ধৃমলিঙ্গক বহ্যন্- 
মিতিতে বহ্ছিবিষয়ক-অন্ুমিৎসাই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজক বলিয়। গণ্য হইবে, 
কিন্তু ঘটার্দি অন্ুমিৎ্সা উক্তস্থলে উত্তেজক হইবে না। অতএব বহ্ি- 
সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধাভাব জ্ঞানই ধূমলিঙ্গক বহ্যন্গমিতিতে পক্ষতা বলিয়া 
অভিহিত। এইভাবে সেই সেই অন্ুমিতিতে সেই সেই ব্যক্তিত্বরূপেই ইচ্ছার 
উত্তেজকহ বোধিত হয় । তেন অর্থাৎ সেই সেই ব্যক্তিত্বরূপে সেই সেই ইচ্ছার 
উত্তেজকত্ স্বীরূত হওয়ায় এবং যেকোন জ্ঞানবিষয়িনী ইচ্ছার উত্তেজকত্্‌ 
অস্বীকৃত হওয়ায় যেখানে পর্ববতোবহ্ছিমান্‌ ইত্যাকারক সিদ্ধিজ্ঞান ও পবহ্ছি- 
ব্যাপাধৃমবান্” ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান এতাদৃশ জ্ঞানদ্বয় আছে, সেখানে 
“যেকোন একটি জ্ঞান হউক্‌” এরূপ ইচ্ছা? থাকিলেও অন্নুমিতি উৎপন্ন হয় না। 
কারণ পর্বতে বহ্িব্যাপ্যধূমলিঙ্গকাঙ্গমিতি হউক্‌ ইত্যাকারক অন্মিৎসা না 
থাকায় এবং পক্ষবৃত্তিসাধ্যের নিশ্চয়াত্মুক সিদ্ধিজ্ঞান বর্তমান আছে । 
প্রত্যক্ষাত্মকজ্জান হইল সহজলভ্য বা সহজবোধ্য আর অন্তুমিত্যাত্সক জ্ঞান 
হইল কাষ্ট বা আয়াসলভ্য, সেইজন্য সমানবিষয়ক জ্ঞানস্থলে প্রত্যক্ষাতুক 


অন্মানথ গুম্‌ ০ 


জ্ঞান থাকিলে অন্ুমিত্যাত্মক প্রভৃতি কোন জ্ঞানই উৎপর্ন হইবে না। এইজন্য 
গ্রন্থকার বলিতেছেন_কিন্তু বহ্িব্যাপ্য ধুমবান্‌ পর্বত বহিমান্‌ ইত্যাকারক 
সমৃহালঘ্বনাত্মক সিদ্ধিকূপ পরামর্শজ্ঞানের প্রত্যক্ষকালে “প্রত্যক্ষার্দিভিন্ন বহি- 
বিষয়কজ্ঞান হউক্‌* ইত্যাকারক অঙ্গমিৎসা থাকিলে অন্ুমিতি হইবেই। 
তল্লিঙ্গকান্থমিতিতে তলিক্বকত্বনিবেশে প্রয়োজন দেখাইতেছেন- ধৃমলিঙগকানু- 
মিতিস্থলে বহ্িরিপ সাধ্যসিদ্ধিকালে “ধূমলিঙ্গক বহ্ছিসাধ্যক অসন্মান্‌ হউক্‌* 
ইত্যাকারক ইচ্ছাব্যক্তিই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজক বলিয়া! স্বীকৃত হইলে অন্ুমিতি 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু উত্তস্থলে “অন্যলিঙ্গক বহ্ছিসাধ্যক অনুমান হউক্‌” এরূপ 
ইচ্ছাব্যক্তি উত্তেজক বলিয়া স্বীকুত হইবে না । এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন+_ 
যেখানে ধূমলিঙ্গক পরামর্শজ্ঞান আছে এবং আলোকলিঙ্গক বহ্ছির অন্থমন 
হউক্‌ এরূপ অন্ুমিৎসা থাকিলেও অহ্ুমিতি হয় না। যেহেতু ধুমলিঙ্গকাহু- 
মিতিতে ধূমলিঙ্গক ইচ্ছাব্যক্তিই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজকরূপে স্বীকৃত হয়, স্বতরাং 
উক্তস্থলে আলোকলিঙ্গক-ইচ্ছাব্যক্তি উত্তেজকরূপে পরিগণিত হয় না। 

যদি বল সিষাধয়িষা জ্ঞানকালে এবং পর্বত বহ্ছিমান্‌ ইত্যাকারক- 
সাধ্যনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকালেও পর্বত বহ্িমান্‌ ইত্যাকারক অন্থমিতির উৎপত্তি 
পরিলক্ষিত হয় বলিয়৷ তাদৃশসিদ্ধি তাদৃশান্থমিতির প্রতিবন্ধিক] না হউকৃ। 
এরূপ বলিতে পার না। কারণ পিষাধয্িষার অভাবকালে যেরূপ সিদ্ধি 
থাকিলে অন্নমিতি উৎপন্ন হইতে পারে না, বিশেষ করিয়া সেই সাধ্যবস্তা- 
নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই সেই অন্ুমিতির প্রতিবদ্ধক এইভাবে বলিতে হইবে। 
সমানাকারক জ্ঞানের প্রতি সমানাকারক জ্ঞানই প্রতিবন্ধক হয়, এইরূপ বিশেষ- 
ভাবে প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার বাঁ কল্পনা! করিতে হইবে । এইজন্য 
"পর্বতে ধূমলিঙ্গক বহ্ছির অন্থমান হউক্‌” ইত্যাকারক সিষাধয়িষাজ্ঞানাভাব- 
কালে পর্বতবহ্থিমান্‌ ইত্যাকারক পর্ববতবিশেষ্যক বহ্িপ্রকারক অন্ুমিতির প্রতি 
পর্বতবহ্নিমান্‌ ইত্যাকারক পর্বত বিশেম্তক বন্িপ্রকারক সাধ্যবত্ানিশ্চয়াত্মক 
জ্ঞানই প্রতিবন্ধক হয়, অন্যরূপ সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হয় না। এই কারণেই বিশেষ 
বিশেষভাবে প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার করিবার একান্তই প্রয়োজন হয় । 
অতএব পর্বত তেজন্বী পাষাণময় বহমান ইত্যাকারকনিশ্চয়াত্মক সিছিজ্ঞান 
থাকিলেও পর্বত বন্ছিমান্‌ ইত্যাকারক অস্থমিতি উৎপন্ন হইবে, যেহেতু উক্ত 
অসমানাকারক সিদ্ধিজ্ঞান এই অন্ুমিতির প্রতিবন্ধক হয় না। সমানাকারক 
জ্ঞানের প্রতি সমানাকারক জ্ঞানেরই প্রতিবন্ধকত্ব স্বীকার করিয়া গ্রন্থকার 


২৩৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


বলিতেছেন--পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে অর্থাৎ পর্বতত্বা্দিরপে যে 
কোন একটি পর্বতাদিতে সাধ্যবত্তার নিশ্য়াত্মক জ্ঞান থাকিলে পক্ষতাব- 
চ্ছেদক পর্বতত্বাবচ্ছেদ্দে অন্থমিতি পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদক- 
পর্ববতত্বা্দি ধশ্মাবচ্ছিব্রপর্ববতমাত্রে অন্ুমিতির অন্ুৎপত্তি পরিলক্ষিত হয় না। 
অতএব পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদ্দে অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদেক পর্বতত্বাদি ধশ্মাবচ্ছির 
পর্ববতমাত্রেই অন্ুমিতির প্রতি পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধি অর্থাৎ 
পক্ষতাবচ্ছেদক পর্বতত্বা্দি ধশ্মাবচ্ছি্ন যাবতীয় পর্বতাদিবৃত্তি সাধ্যবস্তার 
নিশ্চয়াতআক জ্ঞান '্রতিবন্ধক | কিন্তু পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে 
অন্গমিতির প্রতি পক্ষত্বাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে সাখ্যপিদ্ধির জ্ঞান এবং 
পক্ষতাবচ্ছেদকা বচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধির জ্ঞান প্রতিবন্ধক হয় । 

এইরূপ বোধিত হয় যে--যেখানে “অয়ংপুরুযৌ ন বা” অর্থাৎ এই বস্তুটি 
পুরুষ ব্যক্তি হইবে কি না? ইত্যাকারক সংশয়োথপত্তির পর এ ব্যক্তি উক্ত 
ধন্মীর নিকটস্থ হইলে “পুরুষত্বব্যাপ্যহস্তপদাদিমান্‌ অয়ং” ইত্যাকারক পরামর্শরূপ 
বিশেষদর্শন হয়, এই বিশেষদর্শনের পর সেখানে অন্ুমিৎসা না থাকিলে 
পুরুষত্বর্ূপে পুরুষের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু অনুমিতি উৎপন্ন হর 
না। অতএব যেমন কামিনী জিজ্ঞাসা সকল কার্য্যের প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ 
অন্ুুমিৎসাবিরহবিশিষ্টসমানবিষয়ক প্রত্যক্ষ সামগ্রী ন্বতন্ত্রূপে অর্থাৎ পক্ষতা। 
লক্ষণবিষয়ের অঘটকরূপে অন্ুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। সমানবিষয়ে অন্গমিতি 
সামগ্রী অপেক্ষ। 'প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবান্‌ ইহা বোধিত হয় । অন্তথ1__ প্রত্যক্ষ- 
সামগ্রী-অপেক্ষা অন্ুমিতি-সামগ্রী বলবান্‌ বলিয়া স্বীকৃত হইলে সংশয়ের 
পরক্ষণে বিশেষদর্শনের পর প্রত্যক্ষীঝ্কজ্ঞানের অন্ুপপত্তি হয় । 

যদি সমানবিষয়ে অন্থমিতিসামগ্রী-অপেক্ষা প্রত্যক্ষপামগ্রী বলবান্‌ বলিয়া 
স্বীকার কর, তাহা হইলে ভিন্ন বিষয়েও প্রত্যক্ষপামগ্রী বলবান্‌ হউক্‌। তথাচ 
পটাপিপ্রত্যক্ষসামগ্রীকালে বস্াদির অনুমিতির অন্কুতপত্তি পরিলক্ষিত হয়। 
এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“এবং” ইত্যাদি গ্রন্থ । ভিন্নবিষয়ে প্রত্যক্ষসামগ্রী 
অপেক্ষা অন্মিতিসামগ্রীর বলবত্ব বুঝিতে হইবে । এইজন্য পরামর্শজ্ঞানের 
পর পক্ষাদিগতপ্রত্যক্ষেচ্ছা ব্যতীত পক্ষাদির প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় না 
বলিয়। প্রত্যক্ষেচ্ছাবিরহবিশিষ্টঅন্মিতিসামগ্রী ভিন্নবিষয়ক প্রত্যক্ষে প্রতিবন্ধক । 
স্থৃতরাং ভিন্নবিষয়ে প্রত্যক্ষসামগ্রী অপেক্ষা অনুমিতিসামগ্রী বলবান্‌ বলিয়! 
যেখানে পরামর্শজ্ঞানের পর প্রত্যক্ষেচ্ছা নাই, সেখানে পক্ষার্দির প্রত্যক্ষাত্মক- 


অন্থমানথগুম্‌ ই 


জ্ঞানাভাবহেতু ভিরবিষয়কপ্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষেচ্ছার অভাববিশিষ্ট অহ্ুমিতিসামগ্রী 
প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক ইহাই সংক্ষিপ্ত সংরাদ ॥ ৭০ ॥ 
অলক্কাল্তী নিকন্তপ্বাত্সিন্ত: সবিঘজিন: । 
ল্লাজ্াত্সনানহিষস্ব ইতলামাবাস্ৰ অত্বুলা ॥৩২॥ 

প্রথমে বুঝিতে বা জানিতে হইবে যে হেতু কাহাকে বলে? হেতুর ধর্ম 
ও লক্ষণ বা স্বরূপ কি? এই প্রশ্রের উত্তরে বক্তব্য এই যে-_অন্থমানপ্রমাণ 
দ্বার পর্বতাদি পক্ষে সাধ্যরূপধশ্মের সাধনত্ব বা অন্গমাপকতার প্রযোজকত্বই 
হেতুর সামান্লক্ষণ। অন্থুমানে সর্বত্রই প্রসিদ্ধপদার্থ ই হেতুরূপে গৃহীত হয়। 
হেতুর অহ্থমাপকতা-প্রযোজকরূপ হইল পাচটি--পক্ষসত্ব, সপক্ষসত্ব, বিপক্ষাসত্ত, 
অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষত্ব । এই পাঁচটি ধণ্ম সদ্বেতুর পরিচায়ক । এই! 
পাচটি ধণ্ম থাকিলেই হেতু সাধ্যবস্তর সাধক বা অন্ুমাপক হয়। অন্য়- 
ব্যতিরেকী, কেবলান্বয়ী ও কেবলব্যতিরেকী এই তিনপ্রকার হেতুর মধ্যে 
অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুরই উক্ত পাচটি অন্মাপকতা৷ প্রযোজক ধশ্ম থাকে । 
ষে হেতুতে উক্ত পঞ্চবিধ ধর্মের মধ্যে এক বা একাধিক ধশ্মের অভাব থাকে 
সেই হেতু হেত্বাভাসের স্থল বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ধন্মীতে যে পর্বের 
অনুমান করা হয় বা যে ধন্্ৃতে যে ধন্ম অনুমিত হয়, সেই ধর্মীকে পক্ষ বলে 
এবং সেই ধর্ম সাধ্যবপ্ত বলিয়া কথিত হয়। “পর্বতোব মা ন্ধূমাৎ (ধুমব্ন্বাৎ)” 
_-এখানে হেতুভৃত ধূমে উক্ত পাঁচটি ধর্মই আছে । যেখানে সাধ্যের নিশ্চয়াত্মক 
জ্ঞান থাকে তাহাকে সপক্ষ বলে। হেতুভৃত ধূম পব্বতীদিপক্ষে বর্তমান করে 
বলিয়া ধূমে পক্ষসন্ব আছে। মহানসাদিতে সাধ্যভৃত বন্ছির নিশ্চয় আছে 
বলিয়! মহানসাি সপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। হেতুভৃত ধূম মহানসাদিতে 
ব্তমান করে বলিয়! ধূমে সপক্ষসন্ব আছে। যেখানে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় 
থাকে তাহা বিপক্ষ বলিয়া কথিত হয়। যেমন জলহ্দাদিতে সাধ্যভূত বহ্ছির 
অভাব নিশ্চয় থাকায় জলহদার্দি বিপক্ষ বলিয়া গণ্য হয়। হেতুভৃত ধুম 
জলহুদাদিতে অবিগ্যমান করায় ধূমে বিপক্ষাসত্ব আছে । “পক্ষভূত পব্বতাদিতে 
সাধ্যবহ্ছি নাই” ইহা! বলবান্‌ কোন প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত না হওয়ায় হেতুভৃত 
ধুম অবাধিত হইয়াছে অথবা সাধ্যভৃত বহ্ছি পক্ষপর্বতাদিতে আছে এই 
নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান কোন বলবত প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় না বলিয়া হেতুভৃত 
ধূমে অবাধিতত্ব আছে। যেখানে সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষে সাধাসাধনের জন্য 
হেতু প্রয়োগ করা হয়, সেখানে সেই হেতু বাধিত বলিয়া পরিগণিত হয়। 


২৩৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবণী 


যেখানে কোন হেতুর দ্বারা কোন সাধ্যের অস্থমান করিতে যাইলে পর উক্ত- 
সাধ্যাভাবের অন্থমানে আর একটি পৃথক্‌ হেতু উপস্থিত হয়, এবং বাদী ও 
প্রতিবাদী উভয়পক্ষের উভয় হেতুই তুল্যবলশালী বলিয়া কেহ কাহাকে বাধা 
প্রানে সমর্থ হন ন1। সেখানে সাধ্য ও সাধ্যাভাব বিষয়ে একটি সংশয় 
উপস্থিত হয়, এই নিমিত্ত উক্ত উভয়হেতুই সংগ্রতিপক্ষ বলিয়া কথিত হয়। 
সৎ-বিদ্যমানহেতুর প্রতিপক্ষ বিরোধী অন্য হেতু যাহার সেই হেতু সং্প্রতিপক্ষ 
বলিয়া পরিগণিত হয় | বাদী তাহার সাধ্যবস্ত সাধনের জন্য যে হেতু প্রয়োগ 
করিয়াছেন, প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যাভাব সাধনের জন্য যদি অন্য কোন হেতু- 
প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে উক্ত হেতুদ্বয়ই পরস্পর পরম্পরের প্রতিপক্ষ হয়। 
এই কারণে উক্ত দুইটি হেতুই সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয় । উক্ত দুইটি 
হেতুর মধ্যে কোন হেতুটিই স্ব-সাধ্য সাধন করিতে পারে না বলিয়া উহাদিগকে 
সন্ধেতু বলিয়! গণ্য কর] হয় না । পর্বতে বহ্িসাধক ধৃমহেতুর তুল্যবলশালী 
প্রতিপক্ষ বা বিরোধী অন্য কোন হেতু না থাকায় হেতুভৃত ধুম অসংপ্রতিপক্ষ 
বলিয়! কথিত হয়, সুতরাং এই ধূমহেতুতে অসপুপ্রতিপক্ষত্ব আছে। এইভাবে 
হেতুভূত ধূমে অন্্মাপকতা প্রযোজক পক্ষসত্বাদি পাচটি ধর্ম বিদ্যমান থাকায় 
ধূমহেতুটি সাধ্যবস্তববহ্নির বসাধক হইয়াছে । এই পক্ষসত্বাদি পাচটি হেতুর 
ধশ্ম যে হেতুতে থাকে, সেই হেতুকে অঙ্ধয়ব্যতিরেকী বলা হয়। 
কেবলাম্বয়ীহেতুতে বিপক্ষাসত্ব থাকে ন।, অপর চারিটি ধর্ম থাকে । 
কেবলাম্বয়ি হেতুর ছ্বার৷ যে সাধ্য সাধিত হয়, সেই সাধাভূত বস্তু সর্ববন্র বিদ্যমান 
থাকায় সাধ্যাভাবের নিশ্চিত অধিকরণরূপ বিপক্ষই হয় না। স্থতরাং এখানে 
বিপক্ষাসত্বের কথাই উঠে না। “ঘটোহভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ” এখানে প্রমেয়ত্ব 
হেতুতে পক্ষসত্ব, সপক্ষসত্, অবাধিতন্ব ও অসংপ্রতিপক্ষত্ব এই চারিটি ধর্ম 
বিদ্যমান করায় প্রময়েত্বহেতু সাধ্যভৃতবস্ত অভিধেয়ত্বের সাধক হ্ইয়াছে। 
কেবল ব্যতিরেকিহেতুতে সপক্ষসন্ব থাকে না, অন্য চারিটি ধশ্ম থাকে । 
কেবলব্যতিরেকীহেতুর দ্বার] সাধ্যসভূত যে বস্ত সাধিত হয়, অহ্থমানের পূর্বে 
সেই সাধ্যের নিশ্চয় কোথাও থাকে না, অতএব সপক্ষ না থাকায় সপক্ষসত্তের 
কোন কথাই উঠে না। “পৃথিবী তদিতরভেদবান্গন্ধবন্বাৎ* এখানে তদিতর- 
ভেদসাধ্য, এখানে ঘটপটাদ্দিরূপ পাথিববস্তমাত্রই পৃথিবীরূপপক্ষ শব্দের ছারা 
গৃহীত হইয়াছে । পৃথিবী হইতে ভিন্ন কোন স্থানেও তদিতরভেদাত্মকসাধ্োর 
নিশ্চয় না থাকায় সপক্ষ নাই । অতএব হেতুভৃত গন্ধবত্বেসপক্ষসত্ধ থাকে না। 


অনুমানখগুম্‌ ২৩৭ 


কেবল ব্যতিরেকী হেতুতে পক্ষসত্ব, বিপক্ষাসত্ব, অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষত্ব 
এই চারিটি হেতুর ধর্ধ বিদ্যমান থাকায় উক্ত হেতুসাধ্যের সাধক হয়। 

মহষি গৌতম বলেন--উক্ত পক্ষসত্বাদি পাচপ্রকার হেতুর ধর্দের মধ্যে 
এক একটি ধন্মের অভাববশত:ই এক একটি হেত্বাভাস- হইয়াছে । “হেতোঃ 
কেনাপি রূপেণ রহিতাঃ কৈশ্চিদম্বিতাঃ। হেত্বাভাসাঃ পঞ্চধাতে, গৌতমেন 
প্রপঞ্চিতাঃ॥ এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিলেন হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার-- 
অনৈকাস্ত বা সব্যভিচার অথবা ব্যভিচারী, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতিপক্ষিত ও 
কালাত্যয়াপদিষ্ট বা বাধিত। হেতুব আভাসস্তে অর্থাৎ যে সকল হেতু 
উক্তপঞ্চবিধ হেতুর ধর্মযুক্ত হয় নাই, কিন্ত সাদৃশবশতঃ হেতুর মত প্রতীয়মান 
হয় সেই সকল হেতু হেত্বাভাঁস বলিয়! অভিহিত হয়, এবং উক্ত ব্যুৎপত্তি বা। 
যোগার্থাহুসারে হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা জুষ্টহেতু বোধিত হয়। দৌষযুক্ত' 
হেডুই ছুষ্টহেতু বলিয়া পরিগণিত হয়। “হেতোরাভাসাঃ” হেত্বাভাসাং এই 
ব্যুৎপত্তি অন্কুসারে হেত্বাভাস শব্ধ দ্বার] হেতুর দোষ গৃহীত বা বোধিত হয়। 
হেতুর দোষও পঞ্চবিধ_অনৈকাস্তিকত্ব বা ব্যভিচার, বিরোধ, অসিদ্ধি, 
সংপ্রতিপক্ষ ও বাধ । হেতুর দোষ পঞ্চবিধ বলিয়া দুষ্টহেতুও পঞ্চবিধ । আবার 
কেহ কেহ বলেন -ছুষ্টহেতু পঞ্চবিধ বলিয়া হেতুর আভাস অর্থাৎ দোষও 
পাঁচপ্রকার । হেতুরদোষ অঙ্থমিতির প্রতিবন্ধক । আর দুষ্টহেতু ছারা সাধ্যবস্ত 
সাধিত হয় না, অতএব ছুষ্টহেতু সাধ্যের সাধক নহে ॥ ৭১ ॥ 


ইবৃসবর্পান ইবলামাজান্‌ ন্বিজন- জনন্ধান্ন হুততাবি। লি্তঘাগল্ত্‌ অন্তিঘক্ক- 
জন লালভ্যানূলিলিব্িতীঘিতন লত্ল্‌। বখান্ি__ন্মমিলাহাবি-নিঘনকতনল লাল- 
হমান্মিলিলিবীঘিতলাল্‌ বী হীমা: | শন্িঘঘক্ধলকল্ মাহহানিহাক্ত-নিমনন্ত্ন নীম, 
বল ন্রাসসনকনানূলিলিন্বিবীঘিত্গঘি ল ঘ্বাবি:। লাঙ্গ নল্বীঅন্ুলাললালিলি 
বিহিষ্তংসাসজিব্তবলান্স ইবৃহীঘ: | ল জ নর্ীঘলালত্সাত্ম-দামালমনতনাল্‌ অর্শ হলি 
অহালহাক্ষাক অল্তিন্সাঘঘুলভ্নালাঘত্ন ল ভ্যান, অঙ্গ অব্্র্মানভ্সাত্মনান্‌ অহা হলি 
নিহাপ্তজ্যাসবিভ্ুলাহিলি ন্রান্সদ্‌ | হুচতানভী: | জন্সণা নাঘভ্ঘালিত্যীষ্বাঘনী: 
লহ্লাল্‌ লঙ্গ নন্ীলানভঘান্দ-নামাঘানঘতনালিলি অহামহীন্যাতি অঙ্টিত্যাত্ঘঘূলজ্ন 
লামাবতলদূ, 'সলাহনূলিবি সলিনল্নকলাঙদ্‌, ইত ল হু হলি । হখভল্ভ জাভনা- 
মাঅনহ্নুলি-ইবানিন হীন) অন্তত্নভল্জ ইলী শীল ঈলানি অফনন্নিলিলভ্সা: | নব 
যন্রিমযন্তজন বালভ্ঘান্লিনিনিকীছিতন অন্ত ট্ত্বালাজতম্‌। অন্সবিঘহ্ী ন্িহীঘি- 
্াতাহিকজ লতা | লন্পত্ৰভ্ল ইলীলানফলজঙলল্ীল | ল লন নন্তিসান্‌ গলা 


২৩৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


ইত্যাহী অহী াঘসসজ্ম জাচযালাববিম্বসকতলান্মিবিনিীঘিতবাহু বানলফঘঅজনল্ীল 
উন্তত্বসাঘি অভ লভু'লীহনি নানিলংানলিহিতি ন্বান্সম্‌ | ভঙ্গ লালভয অজলল্প্র- 
্াক্ষজ্রলাব্‌। অঙ্গ অন্সবিঘহিব হলি ভ্অন্াইগ লব্কব্মলাব্‌, অঙ্গ নাছিল ছবি 
ভ্রলন্তাহালালাহিজ্যান্: | আল্লিবিনিহীছিআভ্ল অল্লিি-শুবৃব্বহতাদ্সতিহ-ন্িহীঘি- 
তদ্‌, বল ন্সমিন্লাহিঘা লাল্যালি: ॥ হীমালত্ন অন্ত বৃনিঘযন্ক নত ক্ষান্মিলী সবি- 
ল্নক্ষদ্‌, বনক্ষইনী ভ্মমিলাহলান ইত্জন্নইআন্লিত্যূন্তবল ভবন্রমানান্রলনযান্তিতাভ্ন 
ল্রমিনাহানভনান্লিলি নিহীছিতন্বামানগঘি ল হ্বাবিহিবি ম্বহীন: | যাহো-জাচত- 
অহা-ইলী মালন্তী হীঘা:) লারহুন্যান্যত্ লঙ্গ ইতলামাবতম্‌। ঘভ্জতজক্ষঘলন্ন ন্‌- 
বফমলভ্ঘামিসাইত | হনভ্ন জাঘাহপাত্ন্যললত্লম্‌ অনক্কাল্তিকত্তম্‌ 0৩২1 


পক্ষসত্, সপক্ষসত্ব, বিপক্ষাসত্ব, অবাধিতত্ব ও অসংগ্রতিপক্ষত্ব এই পাঁচটি 
ধর্ম যে হেতুতে বর্তমান করে, সেই হেতুপদার্থটি সদ্ধেতু বলিয়া! পরিগণিত 
হয়। এই সদ্বেতুই সাধ্যের সাধক বা অন্কমাপক হয়! এই পাঁচটি ধন্মবিশিষ্ট 
সন্ধেতু অন্থয়ব্যতিরেকী | কেবলাঘয়ী-হেতু চারিটি ধশ্মবিশিষ্ট হইলে সদ্ধেতু- 
বলিয়া গণ্য হয় এবং কেবল ব্যতিবেকীহেতুও চারিটি ধন্মবিশিষ্ট হইয়! সন্ধেতু- 
রূপে স্বীকৃত হয়। যে হেতুতে যেযেধশ্ম থাকিলে সদ্ধেতু বলিয়! গণ্য হয়, 
সেই সকল ধণ্মের মধ্যে কোন একটি বা একাধিক ধর্মের অভাব যে হেতুতে 
পরিলক্ষিত হয়, তাহ হইলে সেইহেতু হেত্বাভাস বলিয়! কথিত হয়। হেত্বাভাস 
শব্দের সামান্ার্থ হইল অসদ্ধেতু। পক্ষসত্বের অভাব থাকিলে সেই অসদ্ধেতুকে 
অসিদ্ধ বল! হয়। সপক্ষসত্ব্ের অভাব থাকিলে সেই অদ্ধেতু বিরুদ্ধহেতু বলিয়! 
অভিহিত হয়। বিপক্ষাসত্বেরে অভাবে অনৈকাস্তিক বা সব্যভিচার বা 
ব্যভিচারী-অসদ্ধেতু বলিয়া পরিগণিত হয়। অসংপ্রতিপক্ষত্বের অভাবে 
সংপ্রতিপক্ষ এবং অবাধিতত্বের অভাবে অসদ্ধেতু বাধিত নামক হেত্বাভাসরূপে 
পরিচিত হয়। অনুমানে সাধাবস্ত সাধনের জন্ত যেমন সদ্ধেতুর প্রয়োজন হয়, 
সেইরূপ অসন্ধেতুর পরিত্যাগেরও প্রয়োজন হয়। যদি প্রতিবাদী অসদ্ধেতু 
প্রয়োগ করেন, তাহা! হইলে উক্ত অসদ্ধেতুর অপকর্ষ উদঘাটন বা! প্রকাশ করা 
দরকার হয়, এইজন্য সন্ধেতুর স্বরূপ জ্ঞান জানিবার যেমন প্রয়োজন আছে, 
সেইরূপ অসদ্ধেতুর শ্বব্ধপ জ্ঞানও বুঝিবার প্রয়োজন আছে । স্থতরাং স্যায়শাস্তর 
পাঠার্থী ব্যক্তির সদ্ধেতু ও অসদ্ধেতু এই উভয়বিধ হেতুর সমন্ধে জ্ঞান থাকা 
একাস্তই প্রয়োজন করে । 

এই নিষিত্ত বিশ্বনাথ ব্যাপ্তি লক্ষণ প্রকরণে সদ্ধেতুবিষয়ক কথা৷ বলিয়া 


অন্থমানখগুম্‌ ২৩৯ 


সম্প্রতি অসন্ধেতু নিরপণ করিতেছেন বাঁ অসদ্ধেতুবিষয়ক বিবরণ দিতেছেন। 
্রস্থকার মৃলগ্রস্থে সন্ধেতুর ও অদ্েতুর কোন লক্ষণ বা স্বরূপের কথা বলেন 
'নাই। হেত্বাভাস শব্দের ছুইটি অর্থ পরিলক্ষিত হয়। আভাসম্তে ইতি 
আভাসাঃ, হেতোঃ আভাসাঃ হেত্বাভাসাঃ এই ব্যুৎপত্তি অন্রুসারে হেত্বাভাস- 
শবের অর্থ _হেতুর দোষ বোধিত হয়। এখানে হেত্বাভাস শবটি হেতুর 
দোষ বোধক হইয়াছে। হেতুর দোষ পাচটি_ব্যভিচার, বিরোধ, সংপ্রতিপক্ষ, 
অসিদ্ধি ও বাধ। হেতুব্দ আভাসম্তে যে তে হেত্বাভাসাঃ এই ব্যুৎপত্তি 
অন্থসারে যে সকলহেতু, হেতুর মত প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ উহার] উক্ত 
পঞ্চবিধ হেতুধম্ম বিশিষ্ট হয় নাই, সেই সকল হেতু ছুষ্টহেতু বলিয়া অভিহিত 
বা স্বীরুত হয়। এখানে হেত্বাভাস শব্দটি ছুষ্টহেতুবোধক ৷ দোবযুক্তহেতৃই 
ুষ্টহেতু বলিয়া কথিত হয়। যেখানে যেরূপ অর্থ গৃহীত হইবে, সেইস্থানে 
তদন্থসারে হেত্বাভাসসমূহের নাম কথিত হইবে। বিশ্বনাথ ছুষ্টহেতুবোধক 
হেত্বাভাস শব্দ গ্রহণ করিয়! কারিকাতে হেত্বাভাসগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন 
_অনৈকাস্ত বা সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতিপক্ষিত ব1 সংপ্রতিপক্ষিত ও 
কালাত্যয়াপদিষ্ট ব1 বাধিত। 

হেতুরপ্রসঙ্গক্রমে হেত্বাভাসসমূহের অর্থাৎ ঢষ্টহেতুগ্ডলির বিভাগ বা প্রকার- 
ভেদ দেখাইতেছেন_-“অনৈকান্ত” ইত্যাদি কারিকাস্থ-গ্রস্থদ্ধারা। এখন 
গ্রন্থকার সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে হেত্বাভাস অর্থাৎ হেতুর দৌষের লক্ষণ বলিতেছেন 
_প্ততল্পক্ষণস্ত” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। ষদ্বিষয়কজ্ঞান অর্থাৎ ব্যভিচার, বিরোধ, 
সতপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধবিষয়কজ্ঞান অন্থমিত্যাত্মক জ্ঞানের বিরোধী বা 
প্রতিবন্ধক হয়, সেই ব্যভিচারাদিবিষয়ই হেত্বাভাস-হেতুর দোষ বলিয়া 
অভিহিত হয়। হেতুর দোষবিষয়কঙ্ঞান পাঠাথী বুঝিতে পারিলে তদদ্বারাই 
ুষ্টহেতুবিষয়কজ্জান সহজেই বুঝিতে পারিবেন এই আশয় লইয়াই বিশ্বনাথ 
. ছুষ্টহেতুর লক্ষণ না বলিয়া হেতুদবোষের লক্ষণ বলিলেন। অঙ্কমিতির 
প্রৃতিবন্ধকীভূত ব্যভিচারাি যথার্থজ্ঞানের বিষয়ই হেত্বাভাস অর্থাৎ হেতুর্দোষের 
লক্ষণ । এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--ব্যভিচারািবিষয়কত্বরূপে যে সকল 
বাযভিচারাদিবিষয়কজ্ঞান অস্ুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, সেই ব্যতিচারাদিসমূহ 
হেতুরদোষ বলিয়! কথিত হয় । 

অন্থমিতি ও তৎকরণের প্রতি ব্যতিচারাদিজ্ঞানের যদ্ররপাবচ্ছিন্নবিষয়কন্তা, 
বচ্ছিক্নপ্রতিবন্ধকতা তদ্রপবত্বই হেত্বাভাসত্ব ইহাই যদ্বিষয়কত্ব শব্দের পারি- 


২৪০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


ভাষিক অর্থ বিবক্ষিত। অতএব পর্বত বহ্ছিমান্‌ ইত্যাদি সদ্ধেতৃকাহুমিতিস্থলে 
বহ্যভাববান্‌ পৰ্ষত ইত্যাকারক বাধভ্রম উক্ত অন্গমিতির প্রতিবন্ধক হইলেও 
উক্ত ভ্রমাত্মক বাধে তাদৃশ প্রতিবন্ধকতা না থাকায় বহ্যভীববপবর্বতে 
অতিব্যাঞ্তি হইল নী। যেহেতু বহ্যভাববৎপবর্ধত ইত্যাকারক জ্ঞানের বহ্যভাব- 
বৎপবর্বতত্বাবচ্ছিক্নপ্রতিবন্ধকস্থাপ্রসিদ্ধিহেতু উক্ত ভ্রমাত্মকবাধ হেত্বাভাস বলিয়া 
স্বীকৃত হইল ন1। স্থতরাং উক্ত অতিব্যাপ্তি নিরাস হইল । পব্র্ধত বহ্যভাববান্‌ 
বা বহ্যভাববৎপবর্বত ইহ! ভ্রমাত্কজ্ঞানের বিষয়, এবং ষথার্থজ্ঞানের বিষয় নহে । 
এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন__অন্ুমিতি-তৎকরণান্যতরের প্রতি ষদ্রপাবচ্ছিন্ন- 
বিষয়কত্বাবচ্ছিক্ন-ব্যভিচারাদিজ্ঞাননিষ্ট-প্রতিবন্ধকতা! তদ্রপবত্বই হেত্বভাসত্ব । 

প্রতিবন্ধক শবের অর্থ হইল--কারশীভূতাভাবীয়প্রতিযোগী । অন্গমিতি- 
কারণীভূতাভাবীয়পপ্রতিযোগীরূপ যে অহ্মিতির প্রতিবন্ধকীভূত-যথার্থজ্ঞান সেই 
যথার্থজ্ঞানের বিষয়ই-হেত্বাভাস-হেতুরদোষ ইহাই হেত্বাভাসের সামান্য 
লক্ষণ । পাঁচটি হেত্বাভাসই এই হেস্বাভাসের সামান্ালক্ষণের লক্ষ্যন্থল ৷ 
অন্থমিতিশব্দ্বারী অন্মিতি, অন্ুমিতির কারণ পরামর্শও অন্থমিতির করণ 
ব্যাঞ্চিজ্ঞান গৃহীত বা বিবক্ষিত। যেমন ব্যভিচারজ্ঞান অনুমিতির করণ- 
ব্যাপ্তিজ্ঞানের 'প্রতিবন্ধকবশতঃ অন্ুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া! ব্যভিচার 
হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ বিরোধ ও অসিদ্ধিঅনুমিতিকারণের 
প্রতিবন্ধক ছ্বার। অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া উহার? হেত্বাভাস বলিয়! 
গণ্য হয়। সংগপ্রতিপক্ষ ও বাধের নিশ্যয়াত্মকজ্ঞানই অন্থমিতির প্রতিবন্ধক 
হয়। 'প্রতিবন্ধকের অভাব সবর্ঝত্রই কারণ বলিয়। পরিগণিত হয় । অতএব 
সংপ্রতিপক্ষার্দি-নিশ্চয়াত্বকজ্ঞানাভাব অন্মিতির কারণ হয়, এবং উক্ত 
অভাবের প্রতিযোগী সংপ্রতিপক্ষার্দির যথার্থজ্ঞান অহ্ুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, 
উক্ত যথার্থজ্ঞানেরবিষয়ত্ব সংপ্রতিপক্ষাদিতে থাকে বলিয়া উক্ত হেস্বাভাস 
লক্ষণসঙ্গতি হইল ৷ কিন্তু ব্ভিচারজ্ঞান, বিরোধজ্ঞান ও অসিদ্ধিজ্ঞান অন্থমিতির 
সাক্ষাৎসম্বদ্ধে প্রতিবন্ধক না হইলেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের ও পরামর্থজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 
হয় বলিয়া অন্মিতিরও প্রতিবন্ধক হয় । 

ধাহার! সংপ্রতিপক্ষকে অনিত্যদোষ বলিয়! স্বীকার করেন, তাহার 
আশঙ্কা করিতেছেন--“ন চ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । যদি বল বহ্ছিব্যাপ্য- 
ধৃূমবান্‌ পর্বত ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান কালে বহ্যভাবব্যাপ্য-পাষাণময়ত্ববান্‌ 
পর্বত ইত্যাকারক পরামর্শাত্মকজ্জান উৎপন্ন হইলে বহ্ছিব্যাপ্যধূমহেতুর সত্প্রতি- 


অন্থমানখগ্ুম্‌ ২৪১ 
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পক্ষত্রূপহেত্বাভাসত্বাহ্ছপপত্তি হয়, কারণ সেখানে পাধাণময়ত্বে বহ্ন্যভাব- 
ব্যাপ্যত্বের অভাব থাকায় বঙ্ম্যভাবব্যাপ্য-পাষাণময়ত্ব এতারদৃশজ্ঞানের অপ্রসিদ্ধি 
হেতু বহ্যযভাবব্যাপ্যবান্পক্ষ এই বিশিষ্টজ্ঞান অর্থাৎ বহ্যভাবব্যাপ্যপাধাণময়ত্ত্ব- 
বিশিষ্ট পক্ষ--পব্্বত ইত্যাকারক বিশিষ্ট বুদ্ধি অপ্রসিদ্ধ হয়। এরূপ বলিতে 
পার না। কারণ ইহ ইঠ্টাপত্তি অর্থাৎ সদ্ধেতুর হেত্বাভাসত্ব নব্যনৈয়ায়িকগণ 
স্বীকার করেন নী। তাহারা বলেন উক্তস্থলে সদ্দেধূমের হেত্বাভাসত্ব নাই, 
প্রতিপক্ষ পরামর্শাত্মকজ্ঞান যাবৎক্ষণ ভ্রমাত্মকজ্ঞান বলিয়া! বিবেচিত না হইবে, 
তাবৎক্ষণ পর্যন্তই পর্বত বহ্ছিমান্‌ এইরূপ অঙ্কুমিতি উৎপন্ন হইবে নী। ইহাই 
ফলশ্রুতি | অন্যথা অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানের অপ্রসিদ্ধিকালে প্রতিবন্ধকীভূত 
ভ্রমাত্মকজ্জানের বিষয় হেত্বাভাস বলিয়া স্বীকৃত হইলে পক্ষে সাধ্যাভারের 
ভ্রমাত্মকজ্ঞানকালে সদ্বেতুতেও হেত্বাভাসত্বেরে আপত্তিহেতু বাধরূপহেস্বাভাঁস 
অনিত্যদোৌষের বিষয় হইয়। উঠে। অথচ উভয় মতেই বাধরূপহেত্বাভাম 
নিত্যদোষ বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব বহ্ছিব্যাপাধৃমবান্‌ পর্বত এরূপ 
পরামর্শজ্ঞানকালে বহ্যভাবব্যাপ্য-পাষাণময়ত্ববান্‌ পব্বত এরূপ পরামর্শজ্ঞান 
উৎপন্ন হইলে বহ্ছিব্যাপ্যধূমহেতু সংগ্রতিপক্ষরূপ হেত্বাভাস বলিয়া গণ্য হইবে 
ন1। ভ্রমাত্কজ্ঞানবশতঃ অন্ুমিতিজ্ঞানের প্রতিরোধ বা প্রতিবন্ধক হয় মাক, 
কিন্তু হেতু দোষযুক্ত নহে । ইখঞ্চ অর্থাৎ যাদৃশবিশিষ্ট বিষয়ক জ্ঞান অহ্ুমিতির 
প্রতিবন্ধক হইবে, তাদৃশবিশিষ্ট বস্ত দোষযুক্ত হইবে এইরূপ বলিলে বা স্বীকার 
করিলে “হুদে! বহ্ছিমান্‌ ঘটত্বাং” এই অনুমানে ব্যভিচারস্থলে বহ্যভাববদ্‌- 
বৃত্তিহ্ববিশিষ্টঘট হ্বরূপ-ব্যভিচার দোষ, তাদুশ দোষবত্ব হেতুভূতঘটত্বে যে 
কোন সম্বন্ধে অর্থাৎ এখানে তাদাত্ম্য সপ্বদ্ধে থাকে | বহ্যধিকরণবৃত্তিত্বাভাব- 
বিশিষ্টঘটত্বরূপ বিরোধ দোষ, তাদৃশদোষবত্ব হেতুভৃত ঘটতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে 
থাকে। ঘটত্বাভাববিশিষ্টহ্বদবূপঅসিদ্ধি দোষ, তাদৃশ-দৌষবত্ব হেতুভৃত ঘটতে 
একজ্ঞানবিষয়ত্ব সম্বন্ধে থাকে । বহ্যযভাবব্যাপ্যবদূহদরূপ সতপ্রতিপক্ষ দোষ, 
তাদৃশদোষবন্ধ “সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতৃ* এরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্ব সম্বন্ধে হেতৃভূতঘটত্ছে 
থাকে এবং বহ্যভাববদ্হদরূপবাধ দোষ, তাদৃশদোষবত্ব সাধ্যাভাববান্‌ পক্ষো- 
হেতুশ্চ এইরূপ একজ্ঞানবিষয়স্থদ্ধে হেতুভৃতঘটত্বে থাকে । এই দোষযুক্ত হেতু 
ুষ্টহেতু বলিয়া অভিহিত হয়। ইহাই নব্যনৈয়ায়িকগণের অভিমত। 

কিন্তু প্রাচীনগণ বলেন-ব্যভিচারাদিদোষবিষয়কজ্ঞান অন্থমিতির প্রতি- 
বন্ধক হয়, সেই ব্যভিচারাদি-দৌষবত্ব হেত্বাভাসত্ব অর্থাৎ সেই দোষযুক্ত হেতুই 


২৪২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


ুষ্টহেতু বলিয়! গণ্য হয়। সতংপ্রতিপক্ষস্থলে অন্ুমিতির বিরোধিব্যাপ্ডিজ্ঞান ও 
বিরোধিপরামর্শজ্ঞানাদি দোষ, সেই বিরোধিব্যাপ্চিজ্ঞানাদিমত্ব হেতুতে “সাধ্যাভাব 
ব্যাপ্যহেতু” এরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্সম্বন্ধে থাকে । যদি বল উক্তদোষবিশিষ্ট- 
হেতুকে ছুষ্টহেতুরূপে স্বীকার করিলে বহিমান্‌ ধূমাৎ ইত্যাদি সদ্দেতুস্থলে 
বঙ্্যভাববান্‌ পর্বত ইত্যাকারক বাধভ্রমজ্ঞান সাধ্যাভাববিষয়কত্বরূপে অন্থমিতির 
প্রতিবন্ধক বলিয়া সাধ্যভাববান্পক্ষোহেতুশ্চ এরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্ৃসন্বদ্ধে 
সাধ্যাভাববত্ব ও হেতুভৃতধূমে থাকায় সদ্ধেতুধূমের বাধিত্বাপত্তি। এরূপ বলিতে 
পার না। কারণ বাধভ্রমকালীন ধৃমাদিসদ্ধেতুতে একজ্ঞানবিষয়ত্তের সন্বন্ধত্বকল্পনা 
করিতে পারা যায় নী । যেহেতু “অয়ংধূমহেতুবাধিতঃ” ইত্যাকারক ব্যবহার 
পরিলক্ষিত হয় না। আর তাদৃশ ব্যবহারই একজ্ঞানবিষয়ত্বরূপসম্বন্ধকল্পনার 
প্রতি কারণ, কারণাভাবে কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না। এখানে-_ প্রতিপক্ষ 
বাবিরোধী পরামর্শজ্ঞানকালে ধৃমাদি সদ্ধেতুতে সংপ্রতিপক্ষিত অর্থাৎ এই ধৃম- 
হেতুতে অসংগ্রতিপক্ষত্বের অভাব আছে এইরূপ ব্যবহার পরিলক্ষিত হওয়ায় 
একজ্ঞানবিষয়ত্তের সম্বন্ধত্ব কল্পিত বাঁ স্বীরুত হয়। ভ্রমাত্মুকবাধজ্ঞানকালে ধূমাদি- 
সদ্ধেতুতে “অয়ংহেতুরবাধিতঃ” এব্ূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না, বরঞ্চ অয়ং হেতুর্ন 
বাধিত, কিন্তু পুরুষব্যক্তি ভ্রান্ত এইরূপ ব্যবহারই পরিদুষ্ট হয়। এই কথ বলেন । 

অন্ুুমিতিবিরোধী শব্দের অর্থ-অনুমিতি ও অন্মিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান 
এই ছুইটির মধ্যে ষে কোন একটি প্রতিবন্ধকীভূত ব্যভিচারাদিবিষয়কজ্ঞান, 
তাদৃশজ্ঞানের বিষয় ব্যভিচারাদি হইল হেতুর দোষ, সেই দোষযুক্তহেতুই 
ুষ্টহেত্‌ বলিয়া! কথিত। অতএব বহ্ছিমান্‌ অয় এই অঙ্ুমিতির প্রতি পর্ববতো- 
বহ্াভাববান্‌ ইত্যাকারক বাধজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইলেও এবং সাধ্যাভাববদ- 
বৃত্তিৰপ ব্যভিচারজ্ঞান উক্তানুমিতির প্রতিবন্ধক না হইলেও ব্যাপ্ধিজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক হওয়ায় ব্যভিচারে হেত্বাভাসলক্ষণের অব্যাপ্তি হইল ন!। 
ব্যভিচারাদিদোষজ্ঞান যে হেতুবিষয়ক হইবে, তলিঙ্গকান্ুমিতির প্রতি উক্ত 
হেতৃবিষয়কব্যভিচারাদিদোষজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়) কিন্তু অন্যলিঙ্ঈকান্ুমিতির 
প্রতিবন্ধক হয় না। স্থৃতরাং এক হেতুবিষয়ক ব্যভিচারজ্ঞানকালে অন্যলিঙ্গকাম্থ- 
মিতি উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত ব্যভিচারবিষয়কজ্ঞান অন্যলিজকান্ুমিতির ব1 তাহার 
করণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক না হইলেও হেত্বাভীসলক্ষণে বা ব্যভিচারে 
অব্যাপ্থি হয় না। কারণ যে হেতুতে বা লিঙ্গে ব্যভিচারজ্ঞান গৃহীত হইবে, 
তল্লিঙকানুমিতির প্রতি উক্তব্যাভিচারজ্ঞান গ্রতিবন্ধক হয় । স্থতরাং এখানে 
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প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাবের কোনরূপ অসঙ্গতি বাঁ অন্কপপত্তি পরিলক্ষিত হ্য় 
না। ব্যভিচারজ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বপ্ধে অচ্ুমিতির প্রতিবন্ধক না হইলেও ব্যাপ্ডি- 
জ্ঞানের প্রতিবন্ধকহেতু পরম্পরাসম্বদ্ধে অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে দ্বার করিয়া 
অঙ্গমিতির প্রতিবন্ধক হয়। এইজন্য অন্থমিতিবিরোধীশব্দের অন্থমিতি- তাহার 
করণব্যাপ্চিজ্ঞান এতদম্যতরের প্রতিবন্ধক এইরূপ অর্থ ই পূর্বে বিবক্ষিত হইয়াছে । 
ইহাই সংক্ষিপ্ত সংবাদ । যে পক্ষে যে সাধ্যের যে হেতুতে ফতগুলি ব্যভিচারাদি 
দোষ সম্ভব হয়, সেখানে সেই সকল দৌধষই ভিন্ন ভিন্ন হেত্বাভীস। যেখানে 
পাঁচটি হেত্বাভাস সম্ভব হইবে, সেইস্থান লক্ষ্য করিয়াই হেত্বাভাসের পঞ্চত্বসংখ্যা 
কথিত হইয়াছে । মূলে হেত্বাভাসের পঞ্চত্বকথন সম্ভবাভিপ্রায়ে, নতুবা দুষ্ট 
হেতুস্থলমাত্রেই পঞ্চবিধ হেত্বাভাস থাকিবে বা থাকিতে হইবে এরূপ কোন 
ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। যেস্থানে সম্ভব হইবে সেইস্থানেই পঞ্চবিধ হেত্বাভীস 
হইবে । যেমন_-কাঞ্চনময় হদো বহ্ছিমান্‌ জল্বাৎ, বায়ুগদ্ধবান্‌ স্নেহাৎ ও 
হদে৷ বহ্ছিমান, ঘটত্বাৎ এই সকল স্থানে পাঁচটি হেত্বাভাসই পরিলক্ষিত হয় । 
্রস্থকার এখন প্রত্যেকটি হেত্বাভাসের স্বরূপ বা পরিচয় বলিতেছেন । 
কারিকাতে হেত্বাভাস শের দ্বার! ছৃষ্টহেতু গৃহীত হইয়াছে এখন তাহার ভেদ 
প্রদশিত হইতেছে । প্রথমে অনৈকান্তিক বাঁ সব্যভিচার হেত্বাভাস উল্লিখিত 
হইয়াছে । সব্যভিচার-_ব্যভিচারদোষবিশিষ্টহেতু । অনৈকাস্তিকই সব্যভিচার | 
সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সংপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ ও বাধিত এই পাঁচটি হেত্বাভাস 
অর্থাৎ দুষ্টহেতৃ । ব্যভিচার, বিরোধ, সতপ্রতিপক্ষ, অসি্ধি ও বাধ এই পাঁচটি 
হেতুর দোষ। 
প্রাচীনগণ ছুঈহেতৃকে_সব্যভিচারকে অনৈকাস্তিক শব্দের দ্বারা, সঙ 
প্রতিপক্ষকে প্রকরণসম শব্দের দ্বারা, অসিদ্ধকে সাধ্যসম শব্দের দ্বার! এবং 
বাধিতকে কালাত্যয়াপদিষ্ট বা কালাতীত শব্দের দ্বার! বুঝাইয়াছেন । 
ব্যভিচারের সহিত বর্তমান সব্যভিচার | ব্যভিচারবিশিষ্টহেতুই সব্যভিচার | 
অনৈকান্তিকই সব্যভিচার । যে হেতুটি এঁকাস্তিক নহে, একটি পক্ষে নিশ্চিত 
নহে, কখন সাধ্যের অধিকরণে কখন বাঁ সাধ্যাভাবের অধিকরণে থাকে । 
অর্থাৎ যে হেতুটি সপক্ষে থাকে বিপক্ষেও থাকে সেই হেতুকেই অনৈকাস্তিক 
বলে। সাধারণ, অসাধারণ ও অন্থপসংহারী--এই তিনটির অন্যতম অনৈকাস্তিক 
--সব্যভিচার হেত্বাভাস। অতএব অনৈকাস্তিক তিনপ্রকার- সাধারণ 
অনৈকাস্তিক, অসাধারণ অনৈকাস্তিক, অন্থুপসংহারী অনৈকাস্তিক ॥ ৭১ ॥ 


২৪৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


জন্ম: জাঘাহআতনু জান জ্াহবানাহঘীওনহ:। 
বশনাচন্ঘজন্তাবী শ্গিম্াওলক্কান্িন্ধী মঈন ॥ও২॥ 


নব্যনৈয়ায়িক মতে অনৈকাস্তিক হেত্বাভাসের স্বরূপ ব1 পরিচয় দিতেছেন। 
অনেক-পরম্পর বিরুদ্ধ একাধিক, অস্তঃ_-ধশ্ম ইতি অনেকাস্ত । অনেকাস্ত, 
অনৈকাস্ত ও অনৈকাস্তিক ইহারা একার্থক শব্দ। অনৈকান্তিকের অপর নাম 
সব্যভিচার, ব্যভিচাবের সহিত বর্তমান সবাভিচার । ব্যভিচার বলিতে কোন 
নিয়মবিশেষ না থাকা। যে পদার্থ সাধ্য বা সাধ্যাভাবের কোন একটি 
পক্ষে নিয়মবদ্ধ হইয়! থাকে, তাহাকে একাস্তিক বলে । এঁকাস্তিকের বিপরীত 
পদার্থকে অনৈকাস্তিক বলে। একাস্তিক পদার্থ হইল অব্যতিচার, অতএব 
সব্যভিচার পদার্থই হইল অনৈকাস্তিক। সাধ্য ও সাধ্যাভাবের কোন একটি 
পক্ষে যাহার অস্তঃ__নিয়মবদ্ধ নাই তাহাই অনৈকাস্তিক অর্থাৎ যে হেতুটি 
কোন সময়ে সাধ্যাধিকরণে থাকে কখন বা সাধ্যাতাবাধিকরণে থাকে অর্থাৎ 
ষে হেতুটি সপক্ষেও থাকে, আবার বিপক্ষেও থাকে, সেই হেতু অনৈকাস্তিক 
হেস্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়। এই অনৈকান্তিক তিনপ্রকার-_-সাধারণ 
অনৈকাস্তিক, অসাধারণ অনৈকাস্তিক ও অন্ুপসংহারী অনৈকাস্তিক | 
সাধ্যাভাববদ্বৃত্তি সাধারণ অনৈকান্তিক । সাধ্যাভাবের অধিকরণে যদি হেতু 
বৃত্তি করে, তাহ হইলে সাধারণ অনৈকাস্তিক হয় । যে হেতুটি' পক্ষে, সপক্ষে 
এবং বিপক্ষেও থাকে সেই হেতু সাধারণ অনৈকাস্তিক বলিয়া গণ্য হয়। 
১হুতুটি নিয়মিতভাবে লাধ্যসহচর ও সাধ্যাভাবসহচর হয় বলিয়া উহাকে 
সাধারণ এই আখ্য। দেওয়। হইয়াছে । 


জাঘাহন: াছঘনবন্যনুদি: | বীল নন জ্যামিবাল-সবিনল্ন: নিব । জজানাহজ: 
ঝাচনাজমালাছিন্ধহণী ই: । বীল জাচ্সবালালাঘিক্তঘ্যন্ত: সলিলভ্তী । অন্ন 
অঘহ্বাবুলিহাপাহছা: | অঘছাহন্ নিহিন্গলজাঘযনান্‌। হত্ঘভ্ব হালহীগলিতয: হাজ্ছ- 
আ্বাহিতসাহী অহা হী আাঞ্মনিহন্বযজ্ৰহা লাআাশাহ্ঘ্য, লঙ্গ ইবীলিহন্নমাহিবি অহল্দি। 
অনৃতর্ধহ্াধী ল জত্যন্নামানাসলিযীঘি-ঝাছযক্কাহি: | অলিন ন্যলিইক-ল্সারমিলাল- 
সলিবল্ন: ক্ষিঘ্ন | নিভু জাভস্সাঘক্কীমূলালান-সবিযী্ী । জথ ঝাচযামাল- 
মন্ব-ামসীতিন সনিবল্নক্ষ: | ঝাব্সলিঘহী বু সলিইতৃ: আগঘামান-মাঘন্ধ:, অঙ্গ 
ইবুক হ্বরবিত্রিহান: ॥ জাছযামান-বাঘক হইব: বাচঘজাঘন্তলীঘন্যহল হত্যহাকি- 
বিহাথীণক্ঘানকআাভ্ বিহীন: | অন্সবিঘহ্ন: জাহঘানানল্ঘাতনাল্‌ নহা: | অমূন্বীকা- 
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সালাঘমক্ষ-আাভঘল্সামনংখীঘভ্ঘিবি-ল্কাজসীলাগান্তীবাসালাধ্নক্ষ-ক্ান্র-ভসান্ঘততীঘ- 
ভ্ঘিবি নিমঘতবখংঘল্্ী । আঙ্গ নর নহহমহামান-্যাত্ঘনভা-জলালাব্‌ অহহযহানৃদিলি- 
সবিনন্ন: ক্তম্‌। অঙ্গ ঈল্দিব্-_যত্া ঘতামান-ভ্ঘাত্ঘনলাালগঘি ঘতলহ:-হীশী 
অতি ঘতব্রলামান আঘবী | ঘা জ হাভু ঝত্যদি থীলহলমান-ভযাঘ-হাজব্তনলা- 
বাল ঘি দিলাহিহীম্্র দীব'হাভুভ্ল হলি ঘীআঁমবী, হত কীতিরিয-ভ্ঘাত্-হুহলিগষি 
নীতিনুঘভন সংহ্াঘ: অঁহামী মনলি, থা অ্সবিঘধধাক অহামকনানৃমিবিখ- 
তন । যঙ্গ ন্ব্ন্দীহি ভ্যাত্যত্হার্ন, জঙ্গাঘিকনলবা দ্রিবীষন্দীতি-মালসবিনল্থা 
বহায: | জতনজন আাছিক্্ক-বলনকান: লক্ঘব হুনি নহন্বি। বল । বহমান 
না্ঘনলালাল অবি অহুঘলীব-নানলিহীন্র-হযাভ্হনীঘাইহ্লৃহযাহ লীকিকঘলিকনাঁ 
অন্দ-বীমনিহীঘাজল্য-হালমাল্গ লন সলিনল্্কনা, জাঘনান্‌ ; ল বৃঘলীবলাললিহানব 
হাল্বনীঘ নব ঘৃখন্দ সবিনক্তন্বা, শীহনানূ। খা লব সনিনল্পন্ধ-অতান কখমল্‌-) 
মিলি: ? ল হি ভীকিবলিবর্মভণজি সত্মহমিন অব্সলিঘহাংঘ ঝাহাযান্ধাহানৃমিলি: 
সালািদী, ধলান্লিবিমিীলাদি নিহীনখীমদ্‌ | অঙ্গ ল ীনিব্রযত্ঘাত্ঘনলা-হার্ল, 
অঙ্গীমনস্গাসামাত্ঘবালাব্‌ অহামী লান্মঘা, আশন্বীবাসামাথ্কভইল নিতীঘিজালভ 
সবিনন্ধতআ্বাহিলি । অজিল্তিভব জাপ্সযাজিন্যান্ন্মললত্বম্‌। আগমলিভ্তি: ঘহী ঘহা- 
ানজ্উবন্ধকামান: । মস ল ন্যাভ্নললঘ ঘল্ৰলী নন্টিলান্‌ হবি াছঘন, লঙ্গ 
ঘজ্রলী ল ক্কাভ্বলমঘ হুলিনাল বিত্রমান ক্কাভ্লনমধ ঘত্বব নহালহাঁ-সবিনল্ন: 
ফতম্‌। হনঘাবিব্তিকবূ হী তসাঘ্ঘবনমিলবিভ্ামান: | লঙ্গ  টুহীরভ্স ঘৃমাছি- 
বান্বী ঘহী ভ্দান্মল্ালিমলজ্ন ইবীহলান জাল ঘহী জাছঘভ্সাত্নইন্ললাক্াল-ফঘজ্ 
অহালহাহম সবিনল্ত: ককগনূ। জাছযাসমিত্রঘাঘকব ভ্সাত্ঘতনাজিভ্িমইীতন্মূলা: | 
আছধী আাভমলাবক্তব্কভামাল: জাহঘসবিত্তি: ॥ হ্লজ্জাল জার ক্কাজ্লনসঘনন্লি- 
লানিত্যারী জাভমলানক্ভলাবিহাছ-াভনহাসহাঁ-সলিনল্ন: কষম্‌। হ্বতীতী ই 
বানক্কান্ট্রবক্ধামান: লাঘনাসলিত্রি: | অথা ক্যাক্লললঘ গুলানিতা্ী | জঙ্গ ইনুলান- 
ভটবননিহিষ্ত-ুমালামানবান্‌ অভ বৃজ্ষল্সানিলালাইহলান: তম । ঘূর্র জন্তিলান্‌ 
লীতঘুলানিনানী যৃবষা লীজঘৃলতভ্ৰ হুবুনালনক্হন্ত্লঘি ক্যাম্সতআাজিত্তিবিত্ঘণি 
নহুন্বি । ন্রাপ্ভবু হী লাঘমানাহি: | হল নু জন্লিবিসলিবল্ন: ককম্‌। 
বল্রান্িক্-বহুনানলিহলঘী লীক্িক্ষলল্সিকআজল্-হীননিহানাজন্ন-ক্রচ্দিত্ব-জ- 
পাললাঙ্গ নিহীতীতি । নল বৃ অহাঘনাঘাহ্ণ নল লাভ্ঘ-বঘুজব-জালললৃলিবিক্কাতা 
শরহনিহীনিলঘা নব নাঘ-বৃসলিঘফাঘীন্লামারত্বলিনি হৃকম্‌ ; আসবিবুজাছমক্ষান্‌- 
লিংঘলানী:, জাগঘর্জহাাহিন্ী নিলাঘি জনৃসিত্যুন্যহ । ঘ্ত্র জাছনামাবজান 
সমাব্যাললদি ল সবিনল্্কম্‌। লালালানাহ্‌ শীহলাভ্ল | আন্যথা অত্ুসতিনহ্বা- 


২৪৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবপী 


হাপ্রদি করহুলানভ্যাত্মবরলাকান সমাত্অবিমবক্ধবল সলিনল্পন্ধানী: । নিব সলহ- 
বালালাভক্ল্হিল-ব্রাঘাহিনুত : সিনল্মজলা | বঙ্গ সমংতভীধ্ভইন সালাঘান 
ক্ললিহ্ঘৃত্যতী । নল লব নাপহখকি নী ইবুবতব সসলিলাহ:) অহী ইমান ভনভনা- 
বিভিইর হীন হলি নাল্যম্। ন্রালালহস ভমিনাহকালাইর্মহান। কিভ মঙ্গ 
নহালহালন্নং নাঘৰুত্তিভবঙ্গ ভ্ঘলিন্্াকালাইহ্ক্ষিভিন্নন্ক্বলাহু নাঘক্যানূলিতি 
সলিনল্ঘক্ব্ আান্ষম্‌। হ্ত্র অঙ্গীব্ঘলিধ্বঘানভিল্তল্ল ঘতানী বাল্নভ্সাত্ম-বুঘিনীত- 
অলাষ়ানম্‌, বঙ্গ নান সলিনল্পক্কত্ব আানমম্‌। ল লন নহী ই লন্নবনাল্‌ কর্থ 
নাঘ হলি ন্বাহ্ঘমূ। নঞ্কনানস্টইক-ইহান্কাক্ানস্উলাল্লিবহনৃমলবিত্রবনবাহিলি ৷ 
নাঘ-হ্ভ্যাতঘলিল্লা ই ইআামাজাভবহ্ভসাত্না অদি জন্ম হ্বাল্বর্মনল্নি, জন্মণা 
ইনামালাঘিনঅসভ্লাল । নাঘভ্সান্ম অল্সলিঘলীমিল হত, ভনলল্গল্ভল মুলিলা 
ঘৃুতঘক্-তঘহ্হাল্‌ । অ্সলিঘহাভ্যান্ঘজব নল সলিনল্মক্ধ হলি সঘর্ষোথ: ॥৩০ 

সাধারণ ইতি | সাধ্যবদন্তস্থানে সসীধ্যাধিকরণভিন্নস্থানে বা সাধ্যাভাবাধি- 
করণে বৃততিমান্হেতু সাধারণ নামক প্রথম অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস বলিয়! 
কথিত হয়। এই সাধারণ নামক অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস, সাধ্যবদন্তাবৃত্তি ব1 
সাধ্যাভাবাধিকরণে অবৃত্তিমান্হেতুরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় । 

সাধ্যাসমানাধিকরণ অর্থাৎ সাধোর অসমানাধিকরণদেশে বর্তমানহেতু 
অসাধারণ নামক দ্বিতীয় অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস । এই দ্বিতীয় অনৈকাস্তিক 
হেত্বাভাস সাধ্যের সহিত একাধিকরণদেশে বর্তমানহেতুবূপ ব্যাপ্তিজ্ানের 
প্রতিবন্ধক হয় । সমানাকারকজ্ঞানের প্রতি সমানাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা 
ইহাই নিয়ম । 

অসাধারণ হেত্বাভাসকে ধাহার! অনিত্যদোষ বলিয়া স্বীকার করেন, সেই 
সেই প্রাচীনের! কিন্তু বলেন - সপক্ষে অবর্তমান বা অবৃত্তিমান্হেতু অসাধারণ 
হেত্বাভাস বলিয়া পরিগণিত হয় । নিশ্চিত সাধ্যবিশিষ্ই বা নিশ্চিতসাধ্যাধি- 
করণীভৃত বস্তকে সপক্ষ বলে। এতাদৃশপক্ষে অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট বা 
নিশ্চিতসাধ্যাধিকরণদেশে অবৃত্তিমান্হেতুঃ অসাধারণ বলিয়া গণ্য। স্থতরাং 
"শব্বোহনিত্যঃ শব্বত্বাৎ” এখানে যখন পক্ষভৃতশব্দে সাধ্যতৃত অনিত্যন্বের পিশ্চয় 
থাকিবে, তখন শব্দত্বহেতু অসাধারণ হইবে না। কারণ শবত্বহেতু পক্ষভৃত- 
শব্দে সবর্বদাই বৃতিমান্‌ হয়, অবৃত্তিমান্‌ হয় না বলিয়া লক্ষণসঙ্গতি হয় না। 
কিন্ত খন পক্ষভৃতশব্দে সাধ্যভূত অনিত্যত্তবের সংশয় থাকে, তখন নিশ্চিত- 
সাধ্যাধিকরণপদের দ্বার] ঘটাদ্দি গৃহীত হয়। স্ৃতরাং ঘটা সপক্গ হয় এবং 


অন্থমানথ গুম্‌ ২৪৭ 


নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিরণপদের ভ্বার1 ঘটত্বাদি গৃহীত হওয়ায় ঘটত্বাি বিপক্ষ 
হয়। শব্ত্বহেতু ঘটার্দি সপক্ষে যেমন অবৃত্তিমান্‌ হয়, সেইরূপ ঘটত্বাদিরূপ 
বিপক্ষে অবৃত্তিমান, হয়; অতএব প্রাচীনমতে সপক্ষাবৃত্তিমান্হেতু ও বিপক্ষা- 
বৃত্বিমানহেতু অদাধারণ নামক হেতহ্াভাস, এ এতাদৃশ হেত্বাভালক্ষণে লক্ষণ- 
সঙ্গতি হইল । এই কথা প্রাচীনেরা বলেন । 

যে হেতুর সাধ্যটি অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয় ব1 হেতুটি অত্যন্তাভাবের 
অপ্রতিযোগী হয়, সেই হেতকে অঙ্থপসংহারী নামক তৃতীয় অনৈকাস্তিক 
হেত্বাভান বলে । এই অন্পসংহারী হেত্বাভাসের জ্ঞান সাধ্যাভাবের ব্যাপকীতৃত 
অভাবের প্রতিযোগীরূপ ব্যতিরেক ব্যা্চিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। যেহেতু 
সাধ্যাভাবের অপ্রতিযোগীহেতু অন্পসংহারী, আর সাধযাভাবের প্রতিযোগী- 
হেতু ব্যতিরেকব্যাপ্তি। 

সাধ্যের ব্যাপ্কীভূত অভাবের প্রতিষোগীহেতু অর্থাৎ সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতু 
বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস বলিয়া কথিত । এই বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস, সাধ্য- 
ব্যাপ্যহেতু এই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হওয়ায় পক্ষসাধাবান্‌ ইত্যাকারকঅন্ুমিতিরও 
প্রতিবন্ধক হয়। অথবা সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতু নামক বিরুদ্ধহেত্বাভাসের জ্ঞান 
সাধ্যবান্পক্ষ ইত্যাকারক অন্ুমিতির প্রতি সাক্ষাৎ সঙন্কেও প্রতিবন্ধক হইতে 
পারে। যেহেতু তদ্বস্তা বা তদ্ব্যাপ্যবত্তা জ্ঞানের প্রতি তদ্ভাববস্তাও তদ্ভাব- 
ব্যাপাবস্বাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা স্বীকৃত আছে। 

সংপ্রতিপক্ষপ্রকরণসম বলিয়াও কথিত হয় | যে অন্ুমানে সাধ্যের সাধক- 
হেতুর প্রয়োগের মত সাধ্যাভাবের সাধক হেত্বস্তরের প্রয়োগ হয়, সেখানে 
সংপ্রতিপক্ষদোষ হয়। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের প্রযুক্ত হেতুই যদি তুল্য- 
বলশালী বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সাধ্যসাধকহেতু এবং সাধ্যাভাবসাধকহেতু 
যদি নিজ নিজ সাধ্যসাধনে অক্ষম হয়, বাদীর হেতু দ্বার! সাধ্যসাধন করিতে 
যাইলে প্রতিবাদীর হেতুর পরামর্শজ্ঞান বাদীর সাধ্যাভাবের অস্থমিতির কারণরূপে 
উপস্থিত হইয়! বাদীর অন্ুমিতির বিজ্ উৎপাদন বা উৎপন্ন করে এবং সমানভাবে 
বাদীর হেতুর পরামর্শজ্ঞান ( সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্পক্ষ ) প্রতিবাদীর সাধ্যান্গমিতির 
--( সাধ্যাভাববান্পক্ষ ) প্রতিবন্ধক হয়। তদ্ভাববত্বাজ্ঞানের বা তদ্ভাব- 
ব্যাপাবত্বাজ্ঞানের প্রতি তদ্বত্বাজ্ঞান বা তদব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইয়া 
থাকে । সেখানে সংপ্রতিপক্ষ দোষ হয়। বিশ্বনাথ বলিতেছেন_কিন্ত 
সংপ্রতিপক্ষস্থলে প্রতিকূল বা বিরোধী দ্বিতীয়হেতু সাধ্যভাবের সাধক হয়। আর 
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বিরুদ্ধস্থলে একটি হেতৃই অর্থাৎ সাধ্যের সাধকরপে প্রযুক্ত হেতুটিই সাধ্যাভাবের 
সাধক হয়। ইহা সংগ্রতিপক্ষ হইতে বিরুদ্ধহেতুর বৈলক্ষণ্য বা পার্থক্য । এবং 
সাধ্যাভাবের সাধকহেতুই বিরুদ্বস্থলে অন্থমানকর্তীর অশক্তিবিশেষরূপদোষের 
জ্ঞাপক হয়, ইহাও আর একটি উভয়ের পার্থক্যের বিষয়। সাধ্যাভাবের 
ব্যাপ্যবিশিষ্ট পক্ষ সংগ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। সে সাধ্যব্যাপ্যবত্থের 
অপ্রামাণাজ্ঞান, নিশ্চয়াত্মক বলিয়! বোধিত হয় নাই, তাদৃশ সাধ্যবত্বজ্ঞানকালে 
ষে সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্বের অপ্রামাণ্যজ্ঞানটিও নিশ্চয়াত্মক বলিয়া বোধিত হয় 
নাই তাদৃশ সাধ্যাভাবব্যাপাযবন্বজ্ঞানের উপস্থিতিবিশিষ্টবিষয় সংগ্রতিপক্ষ। 
যে স্থানে সাধ্যব্যাপ্যবিশিষ্টর্ূপে কোন একটি পক্ষ গৃহীত হইয়াছে, এবং সেই 
সাধ্যব্যাপ্যবত্তের অপ্রামাণ্য নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, সেই স্থানে সেই 
পক্ষ যদি সাধ্যাভাবব্যাপাভিরহেতুর অধিকরণরূপে গৃহীত হয়, এবং সেই 
সাধ্যাভাববনের অপ্রামাণ্যনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান অনুৎপন্ন, তাহা হইলে সেই পক্ষ 
সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয় ইহাই নির্গলিতার্থ। যেমন পর্ধবতো বহমান, 
ধূমাৎ ইত্যাদিস্থলে বহ্িব্যাপাধূমবত্বরূপে পর্ববতপক্ষ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। 
এখানে ধূমের পর্ববতবৃত্তিত্ব বিষয়ে অগ্রামাণ্যনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান যদি অনুৎপর হয় 
এবং এখানে বহ্যাভাবব্যাপ্যজলবত্বরূপে যদি পর্ধতপক্ষ বলিয়। গৃহীত বা স্বীকৃত 
হয় এবং বহ্যযভাবব্যাপ্যজলবত্বজ্ঞান অগ্রামাণ্যাত্বক বলিয়। বোধিত না তয়, 
তাহা হইলে “পর্বরতো বহ্যভাববান্‌ জলাৎ* এই প্রতিপক্ষ বা বিরোধী-- 
অঙ্থমিতির কারণীভূত পরামর্শজ্ঞানস্থলে পর্বত সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে। 
এই কথা অন্যনৈয়ায়িকগণ বলেন। সংপ্রতিপক্ষের দুূষকতাকারণ দেখা ইতেছেন 
--“অত্রচ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । সং্প্রাতিপক্ষস্থলে বাদী ও প্রাতিবাদীর পরস্পরের 
অভাবব্যাপ্যবস্তাজ্ঞানবশতঃ পরম্পরের অন্ুমিতির প্রতিরোধই বা অন্থৎপরই 
ফল। সংশয়ের জনকতা৷ সংগ্রতিপক্ষের দূষকতা বীজ; কিন্তু অন্গমিতির 
প্রতিবন্ধক নহে। সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান অন্থমিতি প্রতিবন্ধক এই বিষয়ে 
কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“অত্র কেচিৎ” 
ইত্যাপি গ্রন্থ । এই বিষয়ে কেহ কেহ অর্থাৎ রস্নকৌষকার বলেন--ঘটাভাবের 
ব্যাপ্যবত্বাজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পরে ঘটের সহিত চঙ্ষুরিন্ত্রিয়ের সংযোগ 
হইলে যেমন ঘটবান্‌ ইত্যাকারকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এবং যেমন শহ্ধে পীতত্বা- 
ভাবব্যাপ্যশঙ্খত্থের জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও পীত্তািদোয বিদ্যমান থাকিলে 
"শহ্ধপীত:” ইত্যাকারকজ্ঞান উতৎপরূ হয়। স্থতরাং উক্তস্থলদ্বয়ে তদধতাব- 
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ব্যাপ্যবত্বাজ্ঞান থাকিলেও তদ্বত্তাজ্ঞানের উৎপত্তি হয় বলিয়া! তদ্ভাবব্যাপ্য- 
বস্তাজ্ঞানের ততপ্রতিবদ্ধকত্‌ স্বীরুত হইলে ব্যভিচারহেতু এই প্রতিবধ্য-প্রতিবদ্ধক- 
ভাববিষয়ে প্রমাণাভাব কল্পন! করিতে হইবে। 

যদি বল তথাপি বিশেষদ্শনক্ষেত্রে সংশয় অপ্রামাণিক, প্রত্যক্ষস্থলেই তাহার 
_-সংশয়ের গ্রসিদ্ধি আছে । এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--"এবং কোটিদ্বয়” 
ইত্যাদি গ্রস্থ। স্থাধু বাঁ পুরুষে কোন ধন্ম্শীতে "স্থাণুত্বব্যাপ্যবক্রকোটরাদিমান, অয়ং, 
পুরুষত্বব্যাপ্য-হস্তপদাদিমান্‌ অয়ং ইত্যাকারক” কোটিছ্য়ের ব্যাপ্যদর্শন হইলেও 
কোটিঘ্বয়ের “এই দৃশ্যমান বস্তুটি স্থাণু অথবা পুরুষ” এতাদৃশ প্রত্যক্ষরূপ সংশয় 
যেমন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সংপ্রতিপক্ষস্থলে সংশয়রূপ অন্ুমিতি উৎপর্ হইবেই। 
অর্থাৎ অন্মিতির প্রতি তদ্ভাবব্যাপ্যবত্বাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্বে প্রমাণাভাব- 
বশতঃ বিরুদ্ধ উভয়কোটা সমানবলশালী হওয়ায় সংশয়াকারানুমিতি উৎপন্ন 
হয়ই । যদ্দি বল সংশয়ের প্রতি তদ্ভাবব্যাপ্যবস্তার নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান প্রতিবন্ধক 
হয় না বলিয়া যেখানে এককোটিব্যাপ্যবস্তার নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান আছে সেখানে 
কোটিদ্বয়ের উপস্থিতিবশতঃ সংশয়ের আপত্তি হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ 
ব্লিতেছেন--প্যজ্ত্রচ” ইত্যাদি গ্রস্থ । যেস্থানে অর্থাৎ পীতশঙ্খ ইত্যাি স্থানে 
এককোটির ব্যাপ্যদর্শন হয়, সেইন্থানে পীত্তাদিদোষ অধিক বলশালী বলিয়। 
উক্ত পীত্বার্দিদৌষ দ্বিতীয়কোটি শুরুত্বাদিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, এইজন্য শহ্খ- 
শুরুপীত বা! ইত্যাকারক সংশয় উত্পর হয় না। সমবলের ছ্বারা-কাধ্যবলের 
দ্বারা অধিক বলভাব ও সমবলভাব কল্পিত হয় অর্থাৎ কোন, বস্তুটি অধিক- 
ব্লশালী, কোন, বস্তটি তুল্যবলশালী ইহা কাধ্যাহুসারেই কল্পিত বা দশিও 
হইয়া থাকে । স্থতরাং সংশয়ের জনকতাই সংপ্রতিপক্ষের দূষকতাবীজ, কিন্তু 
অন্ুমিতি প্রতিবন্ধকতা নহে । ইহাই রত্বকোষকারের আশয় । “তন” ইতি। 
রত্বুকোষকারের উক্ত অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ কোন পদার্থের অভাব- 
ব্যাপ্যবত্বাজ্ঞান থাকিলে সাধ্যবিষয়ক জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিক সন্গিকর্ষজন্ 
প্রত্যক্ষ, শাব্বোধও অন্মিতি অন্ৎপন্ধ হয় বলিয়া! লাঘববশতঃ লৌকিক 
সন্নিকর্ষ হইতে অনুৎপন্ন এবং গীত্বািদোষবিশেষ হইতে অন্ুৎপর-গ্রত্যক্ষাি- 
জ্ঞানমাজ্রের “পাধ্যাভাবব্যাপ্যবান৬ ইত্যাকারক নিশ্য়াত্মকজ্ঞান প্রতিবদ্ধক 
হয়। 

প্রত্যক্ষস্থলে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকিলেও সাধ্যনিশ্চয়গ্রত্যক্ষের অগোচর 
হয় না। কিন্ত সাধ্যাভাব নিশ্চয় জ্ঞানলক্ষণা হইতে উৎপন্ন ব1 পীত্তাদিদোষ- 
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বিশেষ হইতে অন্ুৎপন্প প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানমাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক হ্য়। 
সাধ্যাভাবব্যাপ্যবাত্তাজ্ঞান পীত্তার্দিদোষবিশেষ হইতে অনুৎপন্নঅলৌকিক 
সাক্ষাৎকারের _ প্রত্যঙ্গের প্রতি ও শাববোধের প্রতি পৃথকৃ-পৃথক্‌ ভাবে প্রাতি- 
বন্ধক স্বীকৃত হয় না। কাধ্য-কারণভাবের বাহুল্যকল্পনে গৌরবদোষ হয় 
বলিয়? সং্প্রতিপক্ষস্থলে সংশয়াকার-অনুমিতি উৎপন্ন হয় না। তদভাবব্যাপ্য- 
বত্তানিশ্চয় জ্ঞানমাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক নহে । কিন্তু লৌকিক-সন্ষিকর্ষ হইতে 
অন্থৎপন্ন এবং পীত্তাদিদোধবিশেষ হইতে অনু্পন্ন জ্ঞানমাজ্জের প্রতি প্রতিবন্ধক 
হয়। এইজন্য “পীতশঙ্খ” ইত্যাকারকজ্ঞান পীতাদিদোষ হইতে উৎপন্ন হয় 
বলিয়া “পীতন্বাভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান” “পীতশঙ্খ” এই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় 
না। সতপ্রতিপক্ষস্থলেও তদ্ভাবব্যাপ্যবত্তা নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান লৌকিকসঙ্গিকধ 
হইতে অন্ৎপন্ন এককোটি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া সংশয়াকারানুমিতি 
হয় না। ইহই ভাবার্থ। 

তদ্ভাবব্যাপ্যপত্বানিশ্চয়ের পর লৌকিকসন্গিকর্ষাধি হইতে উৎপক্ষ-বি শিক্ট- 
বুদ্ধি অন্ুভবসিদ্ধ বলিয়া সেই অনুরোধে যেমন প্রতিবধ্যাংশে লৌকিকসন্সিকর্ষার্দি- 
অজন্তত্ব সন্নিবিষ্ট প্রয়োজন, সেইরূপ সংশয়াকারানুমিতি অন্ুভবসিদ্ধ বলিয়। 
সেই অন্গরোধে প্রতিবধ্যাংশে অন্ুমিতিভিন্নত্ব ও নিবেশ করা প্রয়োজন | এইজন্য 
্রস্থকার বলিতেছেন--“নহি” ইত্যাদি গ্রঞ্থ । লৌকিকসন্লিকর্স্থলে প্রত্যক্ষের 
মত সত্প্রতিপক্ষস্থলে সংশয়াকারান্ুমিতি প্রামীণিকী নহে । যাহার ফলে 
প্রতিবধ্যভূতজ্ঞানাংশে লৌকিকপঙ্সিকধাদি-অজন্থত্বাদির মত “অঙ্গমিতিভিন্নত্বে- 
সতি” এইরূপ বিশেষণ নিবেশ করিতে হইবে । কোটিদ্বয়ের বাপ্যবস্তানিশ্চয়ের 
পর কোটিদয়ের গ্রত্যক্ষাত্মক সংশয় কীভাবে উৎপন্ন হয়» এইজন্য গ্রন্থকার 
বলিতেছেন --“যত্রচ” ইত্যাদি গ্রন্থ । যেখানে কোটিদয়ের ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, সেখানে উভয়কোটির অপ্রামাণ্যজ্ঞান হইতে সংশয় উতৎপর্ন হয়। অন্যথা ন 
অর্থাৎ নতুবা অন্য কোন কারণ হইতে সংশয়ের উৎপত্তি হয় না। যেহেতু ষে 
জ্ঞানের অগ্রামাণ্য গৃহীত হয় নাই এইরূপ তদ্ভাবব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়াত্মকজ্ঞান, 
ষে জ্ঞানের অপ্রামাণ্য গৃহীত হইয়াছে, তাদৃশজ্ঞানের প্রতিবন্ধাক হয় । 

যে হেতুটি সাধ্যের মত অসিদ্ধ বা অনিশ্চিত, সেই হেতুকে সাধ্যসাধনের- 
নিমিত্ত প্রয়োগ করিলে অসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে। এই অসপিদ্ধ হেত্বভাস 
তিনগ্রকার--আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপালিদ্ধ ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। যে অনুমানে আশ্রয়টি 
সিদ্ধ বা! নিশ্চিত নহে সেই অন্ুমানে প্রধুক্তহেতু আশ্রয়াসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত 
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হয়। আশ্রয়শবের দ্বার] পর্বতাদিপক্ষ বোধিত হওয়ায় এই হেতু পক্ষাসিদ্ধ 
বলিয়াও কথিত হয়। যেমন “গগনারবিন্দ সুরভি অরবিন্দত্বাৎ* এখানে 
হেতুষ্ঠৃত অরবিন্াত্ব দ্বারা গগনারবিন্দ পক্ষে স্থরভিত্বরূপসাধ্যের সিদ্ধি অনুমানের 
প্রয়োজন। কিন্তু অরবিন্দত্বহেতু পক্ষভৃত গগনারবিন্দে থাকে না বা বৃত্তিমান্‌ 
নহে। কারণ পক্ষভৃত গগনারবিন্ধ প্রমাণের অগোচর বা অবিষয় বলিয়া 
উহ1 অসিদ্ধ বস্তু । 

অতএব অরবিন্দ হহেতৃতে পক্ষধন্মতা বা পক্ষবৃত্তিত্ব সম্ভব নহে বলিয়া 
উক্ত হেতু অসিদ্ধ হয়। পক্ষটি অসিদ্ধ হইলে যেমন আশ্ররাসিদ্ধ হয়, সেইরূপ 
পক্ষের বিশেষণ পদটি যদি অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও আশ্রয়াসিদ্ধ। যথা 
“মনিময় পর্বত বহ্ছিমান ধুমাৎ* এখানে পর্বত পক্ষ মনিময়ন্্ পবর্বতের বিশেষণ । 
পর্বত প্রস্তরময়ই হয়, মণিময় হয় না। পর্বতের বিশেষণ মণিময্ত্ব অসি্ধ 
হওয়ায় উক্তস্থলেও আশ্রয়াসিদ্ধ হইয়াছে । 

আশ্রয়াসিদ্বি, স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির মধ্যে অন্ততমই কিন্তু 
অসিদ্ধি। পবরবতাদি পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্দের অভাবও আশ্রয়াসিদ্ি বলিয়া 
কথিত। যেখানে “কাঞ্চনময় পর্বত বহিান্” ইত্যাকারক অস্নমানে উক্ত- 
পক্ষে সাধ্যভূতবহ্ছির সিদ্ধি আবশ্যক | সেখানে পক্ষভৃতপবর্বত প্রস্তরময় হয়, 
কাঞ্চনময় হয় না । স্ৃতরাং পর্বতের বিশেষণ কাঞ্চনময় অসিদ্ধবস্ত হওয়ায় 
আশ্রয়ের অসিদ্ধি হইয়াছে । যাহার ফলে পর্বত ন কাঞ্চনময় এপ জ্ঞান 
থাকায় বহ্ছিব্যাপ্য ধৃমবান্‌ কাঞ্চনময় পব্বতইত্যাকারক পরামশজ্ঞান উৎপন্ন 
হইতে পারিল না । এই পরামর্শজ্ঞানের অনুৎপত্ভিই হইল উক্ত আশ্রয়াসিদ্ধির 
ফল। 

যে হেতুটি পক্ষে স্বরূপতঃই সিদ্ধ হয় না! অর্থাৎ যেখানে হেতুটি বস্তত:পক্ষে 
থাকে না, সেই হেতুটিই স্বরূপাপিদ্ধ বলিয়া কথিত। শব অনিত্য চাক্ষুযত্থাৎ। 
শব্দ বিনাশী, যেহেতু শব্ধ চক্ষুরিক্্রিয় দ্বার! গৃহীত হয়। শব্ব কোন সময়েই 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় না! বলিয়। চাক্ষুষত্বহেতু পক্ষভূত শব্ধে থাকে না, 
এইজন্য চাক্ষুবত্ব হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হইল। আশ্রয়াসিদ্িস্থলেও পক্ষে হেতু 
থাকে না, সেইরূপ স্বরূপসিদিস্থলে ও পক্ষে হেতু থাকে না। কিন্ত 
উভয়ের পার্থক্য বাঁ বৈলক্ষণ্য এই যে স্বরূপাসিঘ্িস্থানে পক্ষ-পদার্থটি 
অলীক বা অবাস্তব নহে, কিন্তু আশ্রয়াসিদিস্থলে পক্ষপদার্থটি অলীক 
বা অবান্তব হয়। পক্ষে ব্যাপ্যত্ব্ূপে অঠিমতহেতুর অভাব কিন্তু স্বরূপাসিছি 
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বলিয়া গণ্য হয়। স্বরূপাসিদ্ধিস্থলে হদো দ্রব্য ধূমাৎ ইত্যাদি স্থানে হ্দাদিরূপ 
পক্ষে ব্যাপ্যত্বরূপে অভিমত হেতুভূত ধূমাদির অভাববিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় 
সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্পক্ষ ইত্যাকারক পরামর্শজ্ানের অন্ুৎপত্তিই হইল স্বরূপা- 
সিদ্ধির ফল। সাধ্যভূতবস্তর অসিদ্ধি, হেতৃভৃতবন্তর অসিদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপ্যত্বা- 
সিদ্ধির মধ্যে স্তর্গত বা অস্তর্ভৃতি বলিয় পরিগণিত । সাধ্যে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
ধশ্মের অভাবই সাধ্যাসিদ্ধি। “কাঞ্চনময় বহ্ছিমান” এখানে কাঞ্চনময়ত্ 
সাধাভূতবহ্ির বিশেষণ, এই বিশেষণীভূত কাঞ্চনময়ত্ব অগ্রসিদ্ধপদার্থ বলিয়! 
কাঞ্চনময়ত্বিশিষ্ট বহি, হয় না। সুতরাং সাধ্ভৃতবহ্নিতে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
কাঞ্চনময়স্থের অভাব থাকায় কাঞ্চনময়ত্ববিশিষ্ট বহ্ছিব্যাপ্যধৃূমবান্‌ পর্র্বত- 
ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞানের অন্ুৎপতিই সাধ্যাসিদ্ধির ফল । “কাঞ্চনময় ধূমাৎ” 
এখানে কাঞ্চনময়ত্ব হেতুভৃতধূমের বিশেষণ, এই বিশেষণীতূত কাঞ্চনময়ত্থ 
অপ্রসিদ্ধ পদার্থ বলিয়া কাঞ্চনময়ত্ববিশিষ্টধূম অবান্তব পদার্থ। স্থতরাং 
হেতুতৃতধুমে হেতুতাবচ্ছেদক কাঞ্চনময়ত্বের অভাব থাকায় বহ্ছিব্যাপ্য কাঞ্চন- 
ময়ত্ববিশিষ্ট ধূমবান্‌ পর্বত ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞানের অশ্ুপপন্নই সাধনাসিদ্ধির 
বাহেত্বসিদ্ধির ফল। ব্যাপাত্বাসিদ্ধি হইল সোপাধিকহেতু । যে হেতৃতে 
ব্যাপ্তি অসিদ্ধ সেই হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি বলিয়া গণ্য হয়। হেতুতে উপাধি 
থাকার জন্যই ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় না। এবং ব্যাপ্ধিনিশ্চয়ক প্রমাণের অভাবেও 
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হয়। বিশ্বনাথ ব্যর্থবিশেষণঘটিত হেতুকে বাপ্যত্বাসিদ্ি 
বলিয়াছেন। “পবর্বতো বহ্িমান্‌ নীলধৃমাৎ” এখানে হেতুভৃতধূমে নীলত্ব বিশেষণ 
ব্যর্থ হওয়ায় নীলধুম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি ধূমত্বরূপেই ধূমে বহ্ছির ব্যাপ্যত্বসিদ্ধি হয়। 
নীলধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হয় না, যেহেতু উহা! গুরুধন্ম। স্থতরাং নীলধূমে 
বহ্ছির ব্যাঞ্চি থাকে না। অতএব নীলধূমের ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি পরিগণিত হয় । 
উপাধির লক্ষণ _সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বম। অর্থাৎ 
নৈয়ায়িকগণ অন্থমানের হেতুতে ব্যভিচারের অন্মাপক পদার্থকে উপাধি 
বলেন। এই উপাধি-__সাধ্যের ব্যাপক হইয়ী হেতুর অব্যাপক হয়। সাধ্য- 
ব্যাপক শব্দের অর্থ__সাধ্যাধিকরণবৃত্বি-অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী। 
সাধনাব্যাপক বা হেত্বব্যাপক শব্দের অর্থ _হেত্বধিকরণবৃত্তি অত্যন্তাভাবের 
প্রতিযোগী । "পর্বত ধৃমবান্‌ বহ্ছিমত্বাৎ* এই অন্গুমানে পবর্বত পক্ষ, ধম সাধ্য, 
ও বহ্িমন্ত হেতু । এখানে বহ্িমত্বহেতুটি উপাধিবিশিষ্ট হওয়ায় ব্যাপত্থাসিদ্ধি 
হইয়াছে । আর্দেন্ধন সংযোগ এখানে উপাধি । বহ্ছির সহিত আর্দেন্ধনের 
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সংযোগ হইলে ধূম উতৎপর হয়। যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেই সেই স্থানে 
আন্ডরেদ্বনসংযোগ থাকে | সাধ্যাভূতধূমাধিকরণ পর্বত মহানসাদিতে আর্ডেদ্ধন- 
সংযোগের অভাব না৷ থাকায় আর্দেন্ধনসংযোগ, সাধ্যাধিকরণবৃত্তি অত্যস্তা- 
ভাবের অপ্রতিযোগী হওয়ায় সাধ্যভূতধূমের ব্যাপক হইয়াছে । এবং হেতু- 
ভূতবহ্যাধিকরণ অয়োগোলকে আদ্রেন্ধনসংযোগ থাকে না বলিয়া আর্জেদ্বন- 
ংযোগ হেত্বধিকরণবৃত্তিঅত্যন্তাভাবের প্রতিষোগী হওয়ায় হেতুর অব্যাপক 
হইয়াছে । ঘে ধর্মটি স্বসমানাধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধন্মাস্তরাঘটিত 
হয়, সেই ধশ্মই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়। গণ্য হয় । “পর্বত বহ্ছিমান্‌ নীলধৃমাৎ” 
এখানে নীলধৃমত্ব, স্বসমানাধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মীস্তরপদের দ্বার! 
নীলত্ব গৃহীত হয়, নীলধূমত্ব, নীলত্বঘটিত হইয়াছে বলিয়া! নীলধুমত্ব ব্যাপ্যতা- 
বচ্ছেদক হইতে পারিল না। “পব্বতোবহিমান ধৃমাৎ্” এখানে শ্বসমানী- | 
ধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্্মপদের দ্বারা ধৃমত্ব গৃহীত হয়, তদ্ভিঙ্ক পদের 
দ্বার ঘটত্বাদি স্বীকৃত হয়, ধুমত্ব, ঘটত্বাদিধশ্মাস্তর দ্বারা অঘটিত হওয়ায় ধূমত্ব 
সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়] গৃহীত বাগণ্য হইল । ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক লক্ষণে 
স্বপদের দ্বারা হেতু গৃহীত হয়। অতএব নীলধ্মত্ব সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ন' 
হওয়ায় নীলধুমের ব্যাপ্যতাসিদ্ধি হইল । এই কথাও কেহ কেহ বলেন। 

পক্ষে সাধ্যাভাব, সাধ্যবদন্য, পক্ষাবৃত্তি সাধ্য প্রভৃতি বাধ নামক হেত্বাভাঁস 
বলিয়া কথিত হয়। অন্থমিতি গ্রতিবন্ধকতাই বাধজ্ঞানের ফল। বাধজ্ঞান 
সাক্ষাৎসম্থদ্ধে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, এই বিষয়ে বিশ্বনাথ কারণ দেখাইতে- 
ছেন--“তদ্ধম্মিক” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । অনাহার্য ও অপ্রামাণ্যজ্ঞানা- 
ভাববিশিষ্টপবর্ব তাদ্দিধশ্মিকসাধ্যাভাবাপিনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান। লৌকিক সব্নিকর্ষ 
হইতে অঙ্ুৎপন্ন ও পিতাদিদৌষবিশেষ হইতে অন্ুৎপন্র-পব্ব তাদিধশ্মিকজ্ঞান- 
মাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক | প্রাচীনসম্প্রদায়মতে--সংশয় সাধারণ, পক্ষে 
ংশয়াকার বা সিষাধয়িযাকালীন-নিশ্চয়াকার সাধ্যসন্বদ্ষজ্ঞান পক্ষতাবূপে 
অন্ুমিতির কারণ হয়। বাধ ও সং্প্রতিপক্ষ সেই পক্ষতাজ্ঞানের বিরোধ 
বলিয়া উহাদের হেত্বাভাসত্ব সিদ্ধ হয়। প্রাচীনদিগের এরূপ অভিমত যুক্তি 
সঙ্গত নহে । কারণ তাদৃশনিশ্চয়াকার সাধ্যসপ্ষদ্ধজ্ঞান পক্ষতারূপে অন্ুমিতির 
কারণ বলিয়া! স্বীরুত হইলে “পৃথিবী পৃথিবীতরভিন্! গন্ধবত্থাৎ” ইত্যাদি কেবল- 
ব্যতিরেকী অন্ুমিতিস্থলে পক্ষাতিরিক্তস্থানে সাধ্যঅপ্রসিদ্ধহেতু তাদৃশ 
নিশ্চয়াকার সাধ্যসন্বদ্ধজ্ঞান উক্ত অপ্রসিদ্ধসাধ্যক অস্মিতিমান্রেরই প্রতিবন্ধক 


২৫৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


হয় বলিয়া অপ্রসিদ্ধসাধ্যক অন্থমিতির অন্কপপত্তি হয় এবং সাধ্যসংশয় বা 
অন্মিৎসাঁ কালে সাধ্যনিশ্য় বা সিদ্ধি না থাকিলেও অন্ুমিতি হয় । 
“সাধ্যাভাবজ্ঞান প্রমী” ইত্যাকারক সাধ্যাভাবজ্ঞানের প্রমাত্বনিশ্চয় ও অন্ুমিতির 
প্রতিবন্ধক হয় না। কারণ উক্ত সাধ্যাভাবজ্ঞানে “ইদং জ্ঞানং প্রমা” এক্নপ 
প্রমাত্বনিশ্য়, সাধ্যাভাববিষয়ক নয় বলিয় প্রতিবন্ধক হয় না। আর উক্ত- 
প্রমাত্বনিশ্চয় সাধ্যাভাববিষয়ক ন। হইলেও অনুমতির প্রতিবন্ধক হইবে, 
এবিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এবং গৌরবদোযও হয়। যেহেতু 
সাধ্যাভাবনিশ্চয়াত্মকঙ্ঞজানকে অন্মিতির প্রতিবন্ধক বলিয়! স্বীকার করিলে 
প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক হইবে সাধ্যাভাবনিশ্চয়ত্ব। আর সাধ্যাভাবাধিকরণে 
সাধ্যাভাবপ্রকারক প্রমাত্বনিশ্চয়াতকজ্ঞান অন্ুমিতিগ্রতিবন্ধকরূপে স্বীরুত হইলে 
প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকে ধম্ম হইল-_ সাধ্যাভাবাধিকরণবিশেষ্যকসাধ্যাভাব- 
প্রকারক প্রমাত্বনিশ্য়হ্ব সাধ্যাভাবনিশ্চয়ত্ব অপেক্ষা উহা গুরুধশ্ম, অতএব 
গুরুধশ্মের অবচ্ছেদকত। স্বীকার কর]! হয় না। অন্যথা অর্থাৎ গুরুধশ্মের 
অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করিয়। “সাধ্যাভাবজ্ঞান প্রমা” ইতাকারক সাধ্যাভাব- 
জ্ঞানবিষয়ক প্রমাত্জ্ঞান 'প্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হইলে সংগ্রতিপক্ষাদিস্থলেও 
সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তী জ্ঞানের প্রমাত্ববিষয়কত্বরূপে প্রতিবদ্ধকত্বাপত্তি হয়। 
অথচ উহ। এইভাবে প্রতিবন্ধক হয় না। কিন্তু ভ্রমত্তজ্ঞানবিরহ-বাধাদিবিষয়ক 
জ্ঞানই প্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হয়। বাধাদিস্থলে কোন কোন সময়ে ত্রমত্বশঙ্কা 
নিবুত্তি দ্বার] প্রামাণ্যজ্ঞান উপযোগী হয় অর্থাৎ পরম্পরাসম্বদ্ধে প্রতিবন্ধক হয় । 
যর্দি ব্ল বাধস্থলে পক্ষে হেতু থাকিলে ব্যভিচারদোৌষ উৎপন্ন হয় এবং পক্ষে 
হেতুর অভাব থাকিলে শ্বরূপাসিদ্ধিই দোষ হয়। সুতরাং বাধস্থলে ব্যভিচার- 
জ্ঞান বা স্বরূপাসিদ্িজ্ঞানদ্বানাই অন্ুমিতির অন্ুৎপত্তিসস্তবে পৃথকৃভাবে আর 
বাধকে হেত্বাভাসরপে স্বীকারে প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ 
বলিতে পার না। কারণ ব্যাভিচারাদিজ্ঞান হইতে বাধজ্ঞানের ভেদ বা 
বৈশিষ্ট্য-া0106761০০ পরিলক্ষিত হয় । সেই বৈশিষ্ট্য বা বৈলক্ষণ্য এইরূপ-_ 
.ব্যভিচারজ্ঞান অগ্মিতিকরণ ব্যাপ্ডিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞান 
অন্ুমিতিকারণ পক্ষধন্মতাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। আর বাধজ্ঞান অন্ুমানের 
ফলম্বর্ূপ-অশ্তুমিতির প্রতিবন্ধক হয় অতএব পৃথক পৃথক ভাবে উহাদের 
হেত্বাভাসত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এবং আরও বক্তব্য এই যে 
যেখানে পরামর্শজ্ঞানের পর বাধজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে পরামর্শজ্ঞানের 


অগ্থমানখগ্ডম্‌ ২৫৫ 


পূর্বেই ব্যাঞ্চিজ্ঞান ও পক্ষধশ্মতাজ্ঞান উৎপর হওয়ায় বাধজ্ঞানকালে ব্যাপ্তিজ্ঞান 
ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান অবিষ্যমানহেতু ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাণ্থিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকন্থার। 
এবং স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞান পক্ষধর্্মতা জ্ঞানের প্রতিবন্ধকদ্বার অন্থমিতির প্রতিবন্ধক 
হইতে সমর্থ হয় না, কিন্তু বাধজ্ঞান অন্থমিতির প্রতিবন্ধক হয় । এবং যেখানে 
উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছিন্ন: ঘটে! গন্ধবান্‌ পৃথিবীত্বাৎ এই অনুমানে সাধ্যবদদ্যা বৃত্তিত্ 
হেতুতে না থাকায় ব্যভিচারজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিল না এবং পক্ষাবৃত্তিত্ 
হেতুতে না থাকায় স্বরূপাসিছিজ্ঞান উৎপল হইতে পারিল না। এখানে কেবল 
পক্ষে সাধ্যাভাবরূপ বাধজ্ঞানই একমাজ্ম অগ্ুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। স্থতরাং 
ব্যতিচারজ্ঞানেরও দ্বরূপসিদ্ধিজ্ঞানের সহিত বাধজ্জানের ভেদ অবশ্ই 
পরিলক্ষিত হয় বলিয়া! উহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপে হেত্বাভাসত্ব অনম্বীকাধ্য বস্তু । 
য্দি বল পক্ষভৃত ঘটে সাধ্যভূতগন্ধ বিদ্যমান করায় উত্তস্থলে বাধজ্ঞানেৰ্‌ 
উৎপত্তি কেমন করিয়1 সম্ভব হয়? এইরূপ শঙ্কা করিতে পার না। উৎপত্তি- 
কালীন ঘটোগন্ধবান্‌ পৃথিবীত্বাৎ। এখানে পক্ষতাবচ্ছেদক যেমন ঘটত্ব সেইরূপ 
তদ্দেশ, এতদ্দেশ, ততকালও এতৎকালাদি । তত্তদ্দেশাবচ্ছেদে বা তত্তৎ- 
কালাবচ্ছেদে ঘটোগন্ধবান্‌ ইত্যাকারকান্ুমিতি অস্থভবসিদ্ধ হইলেও এতদ্‌ 
উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে ঘটে সাধ্যতৃতগন্ধ না থাকায় পক্ষবৃত্তিসাধ্যাভাবরূপ 
বাধজ্ঞানের উৎপত্তি হয় । পক্ষবৃত্তি-সাধ্যাতাব ইত্যাকারকজ্ঞান বাধজ্ঞান বলিয়া 
কথিত । আর পক্ষবৃত্তি-সাধ্যাভাবব্যাপ্য ইত্যাকারকজ্ঞান সংপ্রতিপক্ষ বলিয়। 
অভিহিত । ব্যভিচার, বিরুদ্ধ ও অসিদ্ধ এই হেত্বাভাসসমূহের ব্যাপ্যবত্তা বা 
ব্যাপ্য উহাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইবে । যেমন “পর্বতো 
ধুমবান্‌ বহ্ছেং” ইত্যাকারক-অন্মিতিস্থলে সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিবহ্ছি ইত্যাকীরক- 
ব্যভিচারজ্ঞান যেমন ব্যাপ্চিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক দ্বার অন্ুমিতির প্রতিবন্ধক হয় । 
সেইবূপ সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিস্ব ব্যাপ্যবান্‌ হেতু ইত্যাকারকজ্ঞান ও ব্যাপ্যজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধকদ্ধারা অন্ুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। যেহেতু যেস্থানে ব্যাপ্য নিশ্চয় 
আছে, সেইস্থানে ব্যাপকনিশ্চয়ও থাকিবেই । এখন দ্বিতীয়জ্ঞান - ব্যভিচার- 
ব্যাপাজ্ঞান ব্যভিচারজ্ঞানের মধ্যেই অন্তর্গত বা অস্তরভক্তি হইবে, উহাকে স্বতন্ত্ 
ভাবে হেত্বাভাস বলিয়! স্বীকার করিলে হেত্বাভাসের সংখ্যার আধিক্য হইয়া 
পড়ে । পক্ষ সাধ্যভীববান্‌ ইত্যাকারকজ্ঞান হইল বাধজ্ঞান, পক্ষসাধ্যভাব- 
ব্যাপ্যবান্‌ ইত্যাকারকজ্জান সতপ্রতিপক্ষ বলিয়া! অভিহিত । স্থতরাং পরিলক্ষিত 
হয় ষে__সংপ্রতিপক্ষবাধের ব্যাপ্য। গৌতম মুনি বাধও সংপ্রতিপক্ষ ইহাদের 
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পৃথক্পৃথক্রূপে হেত্বাভান বলিয়1 স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সংপ্রতিপক্ষ- 
ব্যাপাজ্ঞান অন্ুমিতি-তৎকরণান্যতরের প্রতিবন্ধক হয় না বলিয়া উহা! হেত্বাভাস 
বলিয়! স্বীকৃত হয় নাই । অর্থাৎ সাধ্যাভীবব্যাপ্যবৎ পক্ষই সংগ্রতিপক্ষহেত্‌ 
সংগপ্রতিপক্ষবা প্যবত্তাজ্ঞানের সাধ্যবত্তাজ্ঞানপ্রতিবন্ধকতেে প্রমাণীভাব, স্থতরাং 
সংপ্রতিপক্ষব্যাপ্যজ্ঞান অঙ্থমিতি-তৎকারণান্ততরের প্রতিবন্ধক হয় না বলিয়া 
উহাকে অতিপরিক্ত হেত্বাভাস বলিয়া! স্বীকার কর] হয় নাই | ইহাই নব্যনৈত্বায়িক- 
সম্মত নির্গলিতার্থ ॥ ৭২ ॥ 


অঘহী নিঘহা ল অনবু জানাহগতু জ:। 
মত্নৃনসজ্লানু লাল: অ: লাজানাহআীলল: ওই) 


প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন--যে হেতুটি সপক্ষে-_নিশ্চিত সাধ্যবিশিষ্টপক্ষে 
অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাধিকরণ মহানসাদিতে যেরূপ থাকে, সেইরূপ নিশ্চিত- 
সাধ্যাভাববিশিষ্ট বিপক্ষে অর্থাৎ নিশ্চিত সাধ্যাভাবাধিকরণ অয়োগোলকেও 
থাকে সেইহেতু সাধারণ নামক অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়। 
অতএব হেতুটি নিয়মিতভাবে সাধ্যসহচর ও সাধ্যাভাবসহচর হয় বলিয়! 
উহাকে সাধারণ এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । “পবর্তো ধূমবান্‌ বহ্ছে:” এখানে 

ভূত বহ্ছি নিশ্চিত সাধ্যাধিকরণ মহানসাদিতে থাকে এবং নিশ্চিতপাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ অয়োগোলকেও থাকে বলিয়া বহিহেতু সাধারণ নামক 
অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস বলিয়া পরিগণিত হয় । হেতুভূতবহ্নি হইল সাধ্যভূত 
ধূমের ব্যভিচারী পদার্থ । 


অয়োগোলকে ধুমের অভাব থাকায় ধৃমের সাহচর্য বহ্িতে সর্ববন্র 
থাকে না। সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান যে দ্রব্যে থাকে, সেই দ্রব্যে সাধের 
ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না, যেহেতু ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিঙ্ঞানের প্রতিবন্ধক 
হয়। এইজন। হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান থাকিলে ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন না 
হওয়ায় তল্লিঙ্গকান্ুমিতি হয় না। সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর বৃত্তিত্বর্ূপ 
ব্যভিচারজ্ঞান সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর বৃত্তিত্বাভাবরূপ ব্যাধ্িজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক হয় । সযানাকারকজ্ঞান সমানাকারকজ্ছানের প্রতিবন্ধক | 


আর যে হেতুটি সপক্ষে__নিশ্চিত-সাধ্যাধিকরণে থাকে না এবং বিপক্ষে 
নিশ্চিত-সাধ্যাভাবাধিকরণেও থাকে না সেই হেতু অসাধারণ নামক দ্বিতীয় 


অন্থমানখগ্ম্‌ ২৫৭ 
ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/পু.৩৭-১৭ 


অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস বলির] পরিগণিত ব। অভিহিত হয় । যথ! *শব্দোনিত্যঃ 
শব্বত্বাৎ” এখানে সাধ্যতৃত নিত্যত্বাধিকরণ আকাশাদিতে শব্ত্ব হেতু থাকে না 
এবং সাধ্যভূতনিত্যন্তবের অভাবাধিকরণ ঘটাদিতেও শবত্ব হেতু থাকে না । কেবল 
পক্ষভূতশবে হেতুভূত শব্ত্ব থাকে । অতএব সাধ্যের অসমানাধিকরণরূপ 
অসাধারণ নামক অনৈকাস্তিকহেত্বাভাস সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাঞ্চিজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক হয় ॥ *৩॥ 

য: অহা হলি । অনজ্-নিথহা-নুলি: জাঘাহঘা হত্যশখ্ব: । অঘজ্লী নিহিনবল- 
ভাচমমান্‌ । লিঘহা: আাভনবহ্লিস: | নিভভ্রনাহ্জাষ অহ নুলিত্রযুকদ্‌। নহবলী 
বিঘহ্নৃলিতলন নামল, নিধভ্ুভন আাঘাহ্তাতবি5ঘি ভুণক্ষলারনীঅভঘ লিলা লভ্ম 
ঘাখনঘান্‌। অহ্বৃমঘকলাহিলি । অঘহ্-বিঘহা-্যানুল ইতর: | অহা বাত্যবলযা- 
লিহিবল:, বিঘা: জাড্যহৃন্যনসানিহিন: | হালহীগনিত্য: হাতববাবিত্যাহী, অহা হানই 
অনিতযত্রজ্ৰ অন্ব্হলবা অহা অন্রানীলাঈন, বন্ভ্যানুলভ্ভ হাল্ছত্লিবি হা 
ল্বানাহণাদ্‌। অভাব হালইওলিংঘত-নিহল্ম:, হা লাজালাহতাম্‌। হহল্তু সান্বা- 
সলম্‌। লর্ীলমল তু নৃত্নযুকদ্‌ 1৩২ 

য সপক্ষ ইতি। যেহেতু সপক্ষে থাকে এবং বিপক্ষে থাকে সেই হেতু 
সাধারণ নামক প্রথম অনৈকাস্তিক হেত্বাভীস বলিয়া অভিহিত হয় । নিশ্চিত" 
সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষকে সপক্ষ বলে। এবং সাধ্যবদ্ভিক্ন পক্ষকে সপক্ষ বলে। 
“ধূমবান্‌ বহে: এখানে নিশ্চিত সাধ্যাধিকরণ সপক্ষ মহানসাদিতে হেতুভৃত 
বহ্ছি থাকায় এবং নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিকরণ বিপক্ষ অয়োগোলকাদিতে 
হেতৃভৃত বহ্ছি থাকায় বহ্ছি হেতুটি সাধারণ নামক প্রথম অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস 
বলিয়া গণ্য হইল । সাধারণ লক্ষণের ঘটক “সপক্ষবৃত্তি” পদের ব্যাবৃত্তি 
্রস্থকার দেখাইতেছেন--“বিরুদ্ধ বারণায়” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। সাধ্যভাবব্যাপ্ত- 
রূপ বিরুদ্ধহেতু বিপক্ষমাত্রে অর্থাৎ কেবল নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিকরণে থাকে । 
এখন সাধারণ লক্ষণে সপক্ষ বৃত্তি এই পদটি নিবেশ না করিলে সাধারণ 
হেত্বাভাসের লক্ষণটির অলক্ষ্যে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসে সঙ্গতি হওয়ায় অতি- 
ব্যাপ্তি হয়। এই বিরুদ্ধহেতুতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য সাধারণ লক্ষণে “সপক্ষ 
বৃত্তি” এই পদ নিবেশিত হইয়াছে । প্ররুতপক্ষে ষে হেতু নিশ্চিতসাধ্যাভাবা- 
ধিকরপর্ূপ বিপক্ষমাত্রে থাকে সেই হেতু সাধারণনামকহেত্বাভাস এইরূপ 
সাধারণ হেতুর লক্ষণ করিলেই কার্যযসিদ্ধি হইবে। সপক্ষবৃর্তি এই অংশ না 
দিলেও কোন ক্ষতি নাই অর্থাৎ বিরুদ্ধ হেতৃতে অতিব্যাপ্থি হয় এইরূপ বলা 
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সমীচীন হইবে না। কারণ সাধারণহেতুজ্ঞান অব্যভিচারজ্ঞানের অর্থাৎ 
সাধ্যভাববদবৃত্তিত্ব ইত্যাকারক ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক আর বিরুদ্ধহেতুজ্জান 
“সাধ্যসামানাধিকরণ্য* ইত্যাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। সমানাকারক- 
জ্ঞান সমানাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় ইহাই নিয়ম । স্থতরাং এই 
নিয়মান্ছসারে সাধারণহেতুও বিরুদ্ধহেতুর দৃষকতাবীজের ভেদ পরিলক্ষিত হয় 
বলিয়া! উহার। পৃথক্‌ পৃথক্‌ হেত্বাভাস বলিয়! গণ্য হইবে । “যন্তুভয়ন্মাৎ” ইতি । 
যে হেতু সপক্ষে থাকে না এবং বিপক্ষে থাকে ন| সেই হেতুকে অসাধারণ 
নামক ব্িতীয় অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস বলে, ইহাই “যেহেতু উভয় হইতে” এই 
পর্দের অর্থ । সাধ্যবত্বরূপে নিশ্চিত পক্ষকে অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাধিকরণপক্ষকে 
সপক্ষ বলে এবং সাধ্যশৃন্তত্বরূপেনিশ্চিত পক্ষকে অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধি- 
করণ পক্ষকে বিপক্ষ বলে। অসাধারণ্যঘটক সপক্ষ ও বিপক্ষ নিশ্চয়ঘটিত 
বলিতে হইবে, কেবল সাধ্যবত্বরূপে বা সাধ্যশ্ন্যত্বরূপে পক্ষকে সপক্ষ বা 
বিপক্ষ বলে না। গ্রন্থকার সপক্ষ ও বিপক্ষ নিশ্চয়ঘটিতের ফল বা প্রয়োজনের 
কথা বলিতেছেন--“শব্+” ইত্যাদি গ্রন্থ । “শব্দ অনিত্য শব্ত্বাৎ” এখানে যে 
সময়ে পক্ষভূত শব্দে সাধ্যভূত অনিত্যত্তের সংশয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে 
ঘটাধি পদার্থ সপক্ষ হয় এবং ঘটত্বাদি পদার্থ বিপক্ষ হয়। কারণ নাধ্যভূত 
অনিত্যত্বের নিশ্চয় ঘটাদিতে থাকে এবং অনিত্যত্বাভাবরূপ সাধ্যভাবের নিশ্চয় 
ঘটত্বাদিতে থাকে । আর শব্বত্বহেতু সপক্ষে ঘটাদিতে থাকে না এবং বিপক্ষে 
ঘটত্বাদিতেও থাকে না। স্তরাং শব্বত্বহেতু অসাধারণনামক দ্বিতীয় অনৈকাস্তিক 
হেত্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়। আর “শব নিত্য শব্ধত্বাৎ” এখানে 
সাধ্যনিত্যত্বের নিশ্চয়াধিকরণ আকাশাদিতে শব্ত্বহেতু থাকে না, এবং 
নিত্যত্বাভাবাধিকরণ ঘটাদিতেও শব্দত্বহেতু থাকে না। সপক্ষ-আকাশাদিতে 
এবং বিপক্ষ-ঘটাদিতে শব্ত্ব হেতু না থাকায় এবং পক্ষভৃভত শবেই থাকায় 
উক্তানুমানে শব্বত্ব হেতু অসাধারণ অনৈকাস্তিক হেত্বাতীস হইয়াছে । অসাধারণ 
দোষ সাধ্যসামানাধিকরণ্যঙ্ছানের প্রতিবন্ধক হয় । 

কিন্ত যখন পক্ষভৃত শব্দে সাধ্যভূত অনিত্যত্থের নিশ্চয় থাকে, তখন শবাত 
হেতু অসাধারণ হয় নী, কারণ পক্ষভৃতশবে শব্দত্ব হেতু বৃত্তি করে, সপক্ষব্যাবৃত্ 
হইল না বলিয়| অসাধারণলক্ষণসমন্য় হয় না। ইহাই প্রাচীনদের অভিমত । 
নব্যনৈয়ায়িকগণের অভিমতাঙ্থসারে অসাধারণের লক্ষণ পূর্বে কথিত হইয়াছে 
_সাধ্যাসামানাধিকরণ্য হেতু অসাধারণ হেতু” ইত্যাদি ॥ ৭৩। 


অন্ুমানখগুম্‌ ২৫৯ 


বঘনাচন্ঘঅ্াহী ঈলজাল্লবিঘহা্য: | 
ঘ: জানি লনাহিবি অ নিহত ভান: ৩৬ 


অন্বয়ব্যতিরে কদৃষ্টাস্তবিহীন যে হেতুর পক্ষ কেবলাহ্বয়ী হয় অর্থাৎ 
অভাবের অপ্রতিযোগী - সকল পদার্থই পক্ষরূপে গৃহীত হয়, সেই হেতুকে 
অন্ুপসংহারীনামক তৃতীয় অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস বলে। যথা “সর্বমভিধেয়ং 
প্রমেয়ত্বাৎ” এখানে সকল পদার্থ পক্ষ, অভিধেয়ত্ব সাধ্য এবং প্রমেয়ত্ব 
হেতু । এখানে সকল পদার্থই পক্ষরূপে স্বীকৃত হওয়ায় এবং সপক্ষ ও 
বিপক্ষ না থাকায় অন্য় ব্যতিরেক দৃষ্টাস্তের অভাবেই অভিধেযত্ব্ূপ সাধ্যের 
ব্যাঞ্চিনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সকল পদার্থই পক্ষ বলিয়া সাধ্য- 
সন্দেহবিশিষ্ট হইয়াছে । হেতুতে সাধ্যসহচার প্রত্যক্ষের স্থান না থাকায় 
কোন হেতুর দ্বারাই পক্ষে সাধ্যের উপসংহার হয় নী। পক্ষ কেবলাম্বয়ী হইলে 
অর্থাৎ সকল পদার্থই পক্ষাস্তর্গত হইলে সেখানে হেতুমান্জই অন্ুপসংহারী হয় । 

উক্ত অন্থুমানে সকল পদার্থই পক্ষ বলিয়] দৃষ্টাস্তবস্ত নাই। অস্ুপসংহারী 
দোষ সাধ্যাভাবব্যাপকাভাবপ্রতিযোগীহেতুরূপ ব্যতিরেকব্যাধিজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক হয়। 

নব্যনৈয়ায়িক বলেন_-পাধ্য ও হেতু যদি কেবলাম্বয়ী হয় অর্থাৎ অত্যন্তা- 
ভাবের অপ্রতিযোগী হয়_বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব, জ্ঞেয়ত্ব ও অভিধেয়ত্বাদি যদি 
সাধ্য ও হেতু হয় তাহা হইলে উক্তস্থলীয় হেতু অন্ুপসংহারী হেতু বলিয়া! গণ্য 
হয়। 


এখন গ্রন্থকার কারিকাতে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের পরিচয় দিতেছেন 
যে হেতু সাধ্যাধিকরণে থাকেই না বাঁ বৃত্তিমান্ই নহে সেই হেতু বিরুদ্ধ নামক 
হেত্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়। 

সাধ্যসাধনের নিমিত্ত এতাদৃশ কোন হেতু যদি ব্যবহৃত হয়, যে হেতুটি 
সাধ্যের ব্যাপ্য নহে কিন্তু সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হয় তাহা হইলে সেই হেতু 
বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হয় । যথা “অয় গোত্ববান্‌ অশ্বত্বাৎ” 
এখানে অয়ংপ্বাচ্য অশ্ব-গোভিরপদার্থ ঘটাদি। পক্ষে কেবল হেতু না 
থাকিলে শ্বরূপাসিদ্ধ হয়। আর পক্ষে কেবল সাধ্য না থাকিলে হেতু বাধিত 
হয়। এইজন্য পক্ষপদের দ্বারা অশ্থ-গো-ভিন্নপদার্থ গৃহীত বা স্বীরুত হইয়াছে । 
সাধ্যভৃত গোত্বের অধিকরণে গোব্যক্তিতে হেতুভূত অশ্বত্বের অভাব থাকায় 


২৬০ ভাষাপরিচ্ছ্দে ও কারিকাবলী 


অশ্বত্ব হেতুটি বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাম হইয়াছে । এই বিরুদ্ধহেতু সাধ্যাভাব- 
জ্ঞানের সামগ্রী বলিয়া অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় । 

হেতুটি সাধ্যের ব্যাপ্য হইলে তাদৃশ হেতুর দ্বারা সাধ্যের অন্মিতি হয়। 
সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হেতুর দ্বার! সাধ্যাভাবের অনুমিতি হয়। সাধ্যাভাবব্যাপ্য 
হেতুর দ্বার] সাধ্যাভাবের প্রবৃত্ত হইলে উক্ত হেতু বিরুদ্ধহেতু নামক হেত্বাভাস 
হইবে । “অয়ং গোত্ববান্‌ অশ্বস্বাংৎ” এখানে অশ্ব-গোতিন্নপদার্থে পক্ষে গোত্ব- 
সাধনের জন্য অশ্বত্বহেতু ব্যবহৃত বা! প্রযুক্ত হইলে উক্ত হেতু বিরুদ্ধনীমক হেত্বা- 
ভাস হইবে, কারণ অশ্বত্ব হেতু গোত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্য নহে, কিন্তু গোত্বা- 
ভাবের ব্যাপ্য হয়। সাধ্যভূত গোত্বের অভাববস্তবর ব্যাপ্য হেতুভৃত, অশ্বত্থের 
দ্বার সাধ্যগোত্বসাধনে অশ্বত্ব হেতু বিরুদ্ধ হেতু হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥ 

ঈঈলক্যান্লীলি । অর্মললিপঘ সঈমহলাহিত্সাহী অর্জন অহাতলান্‌ ালালাছি- 
জহত্সয়ন্ত্-হতক্ঞাল্তরহামান্রানান্দিনি: । হুহুল্ত ল অচ্সন্তূ, অ্ীন্ষহহা অন্ল্বাহসই5ঘি 
ধাবহমালান । আভনু লা অনুন্্াহায়ন্থ কলান্লাঘমসানহনাবিলিইন্ব, ন ইবামাঅত্ 
বস, লখানি ঈবজান্লনিজাছনকতন অতঅসিবযৃক্ষম । অ: জাছষনবীলি । হবক্কাইঘা 
জাভ্যনতলান্বজ্ভীইল ইতালী নীঘিব: ॥ লঘান্ব জাহমভ্যানক্্ীমুলামানসলিঘী নিত 
বহঘ: ॥৩২। 

বৃত্তিনদত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হেতু প্রভৃতি কেবলান্বয়ী । সর্ধববমভিধেয়ং 
প্রমেয়ত্বাৎ ইত্যাদিস্থলে সকল পদার্থই পক্ষরূপে স্বীকৃত বা গৃহীত হওয়ায় পক্ষ 
সাধ্যসংশয়বিশিষ্ট হইয়াছে । এবং উক্তান্মানস্থলে যখন সাধ্যসিদ্ধি এবং 
সিষাধয়িষা আছে, তখন পক্ষান্তর্তাবে হেতুব্যাপকসাধ্যসামানধিকরণ্য ঘটিত 
ব্যাপ্তিজ্ঞানের সম্ভব হয় বলিয়। প্রমেয়ত্বার্দি সদ্ধেতু হেত্বাভাসের অলঙ্ষ্যস্থল 
বলিয় পক্ষ কেবলান্বয়ী হইলেও উক্ত হেতুতে অতিব্যাপ্তি হয় না। 

অন্্ুপসংহারী নামক ভূতীয় অনৈকাস্তিক হেম্বাভাস উপপাদন করিতেছেন-- 
ৃষ্টাস্ত পুরস্কারে-_সর্বমভিধেয়ং প্রমেয়ত্বাৎ ইত্যাদি স্থানে সকল পদার্থই 
পক্ষ । হেতুতে হেতুব্যাপকসাধ্যসীমানাধিকরণ্যজ্ঞানের অন্ত কোন স্থল ন! 
থাকায় অর্থাৎ সামানাধিকরণযজ্ঞানরূপ-অন্বয়ব্যতিরেক দৃষ্টান্তের অভাব- 
বশতঃ সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞানাভাব হেতু অন্মিতি হয় না। এরূপ উক্তি যুক্তি 
সঙ্গত নহে । কারণ পক্ষের একদেশে - পক্ষান্তর্তাবে ঘটাদিস্থানে সামানাধি- 
করণ্যরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিলেও কেবলাম্বয়িপক্ষতাবচ্ছেদকরূপ অন্ুপসংহারীর 
কোন ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। সহচারজ্ঞানরূপব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকুক, 


অন্ুমানখগ্ডম্‌ ২৬১ 


তাহার দ্বারা পুরুষের অন্ুমিতির অজ্ঞানরূপা অসিদ্ধিই হইবে। কিন্ত 
সহচারাগ্রহ হেত্বাভাস নহে, যেহেতু সহচারজ্ঞানাভাব ব্যাপ্চিজ্ঞানাদির প্রতি- 
বন্ধক না হওয়ায় হেত্বাভাস হয়। অন্মিতির অনুৎপাদের প্রযোজক 
অন্থমিতি-তৎকরণান্ততর প্রতিবন্ধকজ্ঞানবিষয়ত্বের অন্তাব থাকায় হেত্বাভাস 
হয় না। ইহাই ভাবার্থ। ষে হেতুর সাধ্যকে বলাম্বয়ী--অত্যন্তাভাবের অপ্রতি- 
ষোগী সেই হেতুই অন্ুপসংহারী হেতু । এই অনুপসংহারীদোষ সাধ্যাভাব 
ব্যাপকাভাব প্রতিষোগীরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক । 

নব্যনৈয়ায়িকমতে সাধ্য ও হেতু কেবলান্বয়ী অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের অপ্রতি- 
যোগী হেতুকে অন্ুপসংহারী নামক অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস বলে । 

ষ সাধ্যবতীতি। সাধ্যাধিকরণতানিরূপিতবৃত্তিত্বসামান্তাভাববিশিষ্ট হেতু 
বিরুদ্ধনামক হেতু । মূলস্থিত এবকারেণ__সাধ্যাধিকরণত্বাবচ্ছেদে অর্থাৎ) 
সাধ্যের সকল অধিকরণেই অভাববিশিষ্টহেতু বিরুদ্ধ এরূপ অর্থ বোধিত হয় । 
কিন্তু অসাধারণহেত এরূপ নহে বলিয়া বিরুদ্ধলক্ষণের অসাধারণে অতিব্যাঞ্চি 
হয় না। সাধ্যের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী হেতুই বিরুদ্ধ হেতু ইহাই 
"যঃ সাধ্যবতি” ইত্যাদি কাৰিকার সরলার্থ ॥ ৭৪ ॥ 


আঙ্সনাজিজিবাত্রা আবু, ভ্বনালিভ্তিহচ্ণ | 
আ্নাচ্সতালিজিহন্হা জাহলিভ্তিলহিলনা ॥২॥ 
নহযালিভিতিঙ্গ নঙ্লী মবল্নতিনতীনিবি: | 
টুহীরজ্ৰ ঘৃলনত্নাত্সাজিভ্তিতশানহা ও 
জ্সাত্সলালিক্িহঘহা লীম্ুলাহিন্ন মলব। 
নিহভ্তমী: ঘহামহাঁ ইলী: অব্সনিণহালা ॥৩৩॥। 
জাভ্যহুল্দী অঙ্গ অহাত্লজী ন্বাঘ: তান: | 
ওন্দলিক্কাভীল ঘই বাল্নাব্যিঙ্গ জাচ্ছন 034।। 


অন্ুমানে সর্বদাই সিদ্ধপদার্থই হেতুরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যে হেতুটি 
সাধ্যের মত অসিদ্ধ সেই হেতু সাধ্যসাধনের নিমিত্ত ব্যবহৃত ব প্রযুক্ত হইলে 
সাধ্যসম বা অসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। গ্রস্থকার অসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসের 
কোনলক্ষণ করেন নাই । উহার বিভাগ বা প্রকারভেদের কথাই বলিতেছেন 
_অসিদ্ধি তিন প্রকার --আশ্রয়াসিদ্ি, স্বরূপাপসিদ্ধি ও ব্যাপাত্বাসিদ্ধি | 
অস্গমানে হেতুর আশ্ররতৃত পক্ষটি বা পক্ষের অবচ্ছেদক বা বিশেষণাংশটি 


২৬২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার্িকাধলী 


অপ্রসিদ্ধ ব1 অবাস্তব হইলে আশ্রয়াসিদ্বি নামক হেত্বাভাস হয়। যেমন 
“গগনারবিন্দং স্থরভি অরবিন্বত্বাৎ, এখানে হেতুভৃত অরবিন্দত্ব প্রসিদ্ধবস্ত 
হইলেও উক্ত হেতুর আশ্রয় গগনারবিন্দ পদার্থ অপ্রপিদ্ধ বা অলীক বলিয়া 
হেতুর আশ্রয়াপিদ্ধি নামক হেত্বাভাস বাঁ হেতুর দোষ হয়। পক্ষতাবচ্ছেদক 
বা পক্ষের বিশেষণাংশটি অগপ্রসিদ্ধ হইলেও আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ 
হয়। যথা “মণিময় পর্বত বহমান” পর্বতের প্রন্তরময়ত্বই প্রপিদ্ধ আছে, 
কিন্তু মণিময়ত্ব প্রসিদ্ধ নহে, সুতরাং পর্বতের বিশেষণীভৃত মণিময়ত্ব অপ্রসিদ্ধ 
হেতু এখানেও আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হ্ইয়াছে। 

স্ববূপাসিদ্ধিতে হেতু এবং হেতুর আশ্রয় পক্ষটি প্রশিন্ধবস্ত হইলেও হেতুটি 
আশ্রয়ভূত পক্ষে থাকে না বলিয়া ম্বরূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয়। যেমন 
“শব্ধ অনিত্য চাক্ষুষত্বাৎ” এখানে শব্দ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় নয় বলিয়। 
পক্ষতৃতশব্ধে চাক্ষুষত্বহেতু থাকে না বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ 
হয়। আশ্রয়াসিদ্ধিস্থলে যেমন হেতু পক্ষে থাকে না, সেইরূপ স্বরূপাসিদ্ধিস্থলেও 
হেতু পক্ষে থাকে না। কিন্তু উভয়ের ভেদ বা পার্থক/--(16616706) এই ষে 
আশরয়াসিদ্ধিস্থলে পক্ষটি অবাস্তব বা অলীক পদার্থ হয় আর স্বরূপাসিদ্ধিস্থলে 
পক্ষপদার্থটি বাস্তব বস্তু । 

ষে হেতুর বিশেষণপদটি ব্যর্থ বা অসিদ্ধ সেই ব্যর্থ বিশেষণকহেতু ব্যাপ্যত্বা- 
সিদ্ধি নামক হেত্বাভাস__হেতুরদোষ বলিয়া অভিহিত হয়। যথা “পর্বত 
বঞ্চিমান্‌ নীলধৃমা” এখানে ধৃমত্বরূপেই ধুমে বন্ছির ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্যত্ব স্বীকৃত 
হয়, গুরুধম্ম বলিয়। নীলধুমস্থরূপে নীলধুমে বছ্ছির ব্যাপ্তি ব৷ ব্যাপ্যত্ব অন্বীকৃত 
হওয়ায় নীলধূমত্ব বহ্ছির ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হয় না। নীলত্ববিশেষণপদটি ব্যর্থ 
হইয়াছে । ম্বসমানাধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধন্মাস্তরাঘটিত যে হয়, সেই 
পদার্থটি ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়। স্বীরত হয় ইহাই নিয়ম । বহ্িমান্‌ ধূমাৎ 
এখানে ধুমত্সমানাধিকরণ অথচ সাধ্যভৃত বহ্ছির ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মাস্তর- 
পদের দ্বার ভ্রব্যত্বাদি গৃহীত হয়, ধূমত্ব দ্রব্যত্বাদি দ্বারা অঘটিত হওয়াম্ম 
ধুমত্বব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হইল । নীলধূমত্বসমানাধিকরণ অথচ সেই বহ্ছির 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধন্মান্তর হইল নীলত্ব, ধৃমত্বটি এই ধশ্বাস্তরনীলত্ঘটিত 
হইয়াছে, কিন্তু অঘটিত হয় নাই বলিয়া নীলধূমত্ব বাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়! 
গৃহীত হইল না, স্ৃতরাং নীলত্বাংশটি ব্যর্থবিশেষণ হইয়াছে । স্থতরা ব্যর্থ 
বিশেষণকনীলধূম হেতু ব্যাপ্যন্বাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাম হইয়াছে । হ্থবর্ণময় 


অনুমানথগ্ডম্‌ ২৬৩ 


ধূমাৎ ইত্যাদি স্থানেও হেতুটি ব্যর্থবিশেষণঘটিত হওয়ায় ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি বোধিত 
হয় কাঞ্চনময়বহ্ছিমান্‌ এখানে পর্ববতের প্রন্তরময়ত্থের প্রসিদ্ধি আছে, কিন্ত 
কাঞ্নময়ত্বের প্রপিদ্ধি নাই, সুতরাং সাধ্যটি ব্যর্থবিশেষণঘটিত হওয়ায় এখানে 
ব্যর্থবিশেষণকবহ্ছির সাধ্যাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসত্ব্দোষ হইয়াছে । নৈয়ায়িক 
সাধ্যাসিদ্ধিকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির মধ্যে অস্তভূক্ত করায় স্বতন্ত্ররপে আর সাধ্যা- 
সিদ্ধির উল্লেখ করেন নাই । বিশ্বনাথ বলিতেছেন_ যেখানে মণিময় পবর্বত 
পৃক্ষ হইয়াছে সেখানে পক্ষাসিদ্ধি বা আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হয়। 
'ভিদো দ্রব্যৎ ধৃমবত্বাৎত এখানে হেতুটি আশ্রয়ভূতহ্রদে না থাকায় অপরা! অর্থাৎ 
স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয় । আর যেখানে নীলধূমাদি হেতু হইয়াছে, 
সেখানে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয় । 

সে অন্থমানে সাধ্য-সাধক হেতুর মত সাধ্যাভাব-সাধক হেতস্তরের প্রয়োগ 
হয়, সেখানে সং্প্রতিপক্ষনামক হেত্বাভাস বা হেতুর দোষ হয়। বাদী ও 
প্রতিবাদী উভয়ের প্রযুক্ত হেতু যদি তুল্যবলশালী বলিয়া বিবেচিত হয়, 
সাধ্যসাধক হেতু ও সাধ্যাভাবসাধক হেতু যদি নিজ নিজ সাধ্যসাধনে অক্ষম বা 
অসমর্থ হন। বাদী হেতুদ্বার সাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলে প্রতিবাদীর পরামর্শ 
সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতুমান্‌ পক্ষ, পক্ষ সাধ্যাভাববান্‌ ইত্যাকারক অন্রুমিতির 
কারণব্ূপে উপস্থিত হইয়া বাদীর পক্ষসাধ্যবান্‌ ইত্যাকারক অন্থমিতির 
প্রতিবন্ধক হয়। এবং সমানভাবে বাদীর সাধ্যবাপ্য হেতুমান, পক্ষ ইত্যাকারক 
পরা মর্শজ্ঞান প্রতিবাদীর পক্ষসাধ্যাভাববান, ইত্যাকারক অন্মিতির প্রতিবন্ধক 
হয়। সেখানে সংগ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস হয় । যেমন বাদী বলিলেন--শব্ধ নিত্য 
শ্রাবণত্বাৎ শব্দত্ববৎ | এখানে বাদী “নিত্যত্বব্যাপ্যশ্রাবণত্ববান, শব্দ” এরূপ 
পরামর্শদ্বারা “শব্দনিত্য”” ইত্যাকারক অন্ুমিতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলে এমন সময়ে 
প্রতিবাদী বলিলেন--শব অনিত্য কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ। এখানে যদি প্রতিবাদী 
অনিত্যত্ব্যাপ্যকাধ্যত্ববান্শবধ ইত্যাকারক পরামর্শদবারা শব অনিত্য ইত্যাকারক 
অন্মিতি করিতে যায়, তাহা হইলে পরম্পরের পরামর্শজ্ঞান পরম্পরের 
প্রতিবন্ধক হইবে, কোনপক্ষই সাধ্য-সাধনে সক্ষম বা সমর্থ হইবে না। বাদী 
বলিলেন- শ্রবণেন্টরিয়দারা শব্ত্ব গৃহীত হয় বলিয়া শব্ত্ব যেমন নিত্যবস্ত, 
সেইরূপ শব্গও শ্রবণেন্দিয়দ্ার! গৃহীত হয় বলিয়া শবও নিত্য পদার্থ। বার্দীর 
এই কথা শুনিয়া প্রতিবাদী বলিলেন-__কাধ্য উৎপত্তিমান, বলিয়! ঘট যেমন 
অনিত্যবস্ত, সেইরূপ উৎপতিমান, বলিয়া শব্ও অনিত্য বস্তু বলিয়া স্বীকৃত 


২৬৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


হইবে। নিত্যত্বসাধক শ্রাবণত্ব ও অনিত্যত্বসাধক কার্ধ্যত্ব পরস্পরবিরোধী 
হওয়ায় পরম্পরের অন্ুমিতির প্রতিবন্ধক হইল । যেখানে উভয়পক্ষের পরম্পর- 
বিরোধী হেতুদুইটি তুল্যবলশালী বলিয়া কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারে ন! 
বা সাধ্যসাধনে সক্ষম হন না। কেবল সাধ্য ও সাধ্যাভাব বিষয়ে সংশয় 
উৎপন্ন হয়। সেখানে পরস্পর বিরুদ্ধ হেতুছয়দ্বার1 পরস্পরবিরোধী পরামশজ্ঞান 
উৎপন্ন বা উদ্ভাবন হইলে উক্তবিরুদ্ধ হেতুদ্বয় সংপ্রাতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত 
হয়। যেখানে সাধ্যাভাবসাধকহেত্বন্তর থাকে, সেইখানে সত্প্রতিপক্ষ হয়। 
যেখানে পক্ষ সাধ্যশূন্ত অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকে, 
সেখানে বাধনামক দৌোয হয় । যেমন “উতপত্তিকীলাবচ্ছিন্ন ঘটে। গন্ধবান্‌ 
পৃথিবীত্বাৎ” এখানে উৎপভ্তিকালীন ঘটে সাধ্যভৃত গন্ধ ন। থাকায় পক্ষবৃত্তি- 
সাধ্যাভাব এইজ্জান উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত হেতু বাধিত নামক হেত্বাভাস বলিয়া 
কথিত হয় ॥ ৭৫-৭৮ ॥ 

অলিভ্তি বিনসল- আস্লনালিক্তিহিতাহিলা | নশ্বাজিক্তিহিলি । আন্পষাজিত্তি- 
হিতর্থ: | জনইলি | হনজনাবিভ্তিহিতনপ্ব: ॥৩২। 

লীলঘৃলাহিল হলি । লীঘ্লততাহিনঁ মুজতা ল ইন্লানস্উহব্ষম্‌, হললালা- 
মিকহত-ন্যাত্মলানক্উহুন-ঘজ্দল্বিহাঘতিলকতীন ্যাত্সানভ্টহব্ধতান্‌ ॥। শুমসাম- 
মালতঝনন্া__ভলজলালাঘিন্হণালি | নিভমীহিলি | ন্ি্ঘীবা-লত'মান-তসাহ্ষ- 
না নহালহাগঘি লল্সলিঘহ্ানলব ভ্ক__নিহকুমীহিনি । অগা হজাভ্ঘনিছতু- 
লাভতামানভ্মাত্বলানহালহাকালীন-আগসভ্মালন্লানহামহাঁনিঘম হুততর্থ: । আছম- 
হান্য হলি । অঙ্ক: নহলালক্ভবন্নিহাছ হুতঘঘ: | বীল ঘহ মল্অত্নওণি ল হ্াবি:। 
হব মৃক্ানল্তিী লু: কঘিবঘীমীত্সঙ্গাণি নীচমল্‌ ॥৩-ও ন॥ 

হুনি গীিগ্ললাঘ নভ্ালন-মহ্রালাত্ন-নিহলিলাঘা বিজ্তান্বযুলানতসালনৃলাল- 
ব্রন জলামন্‌ ॥২॥ 

অসিদ্ধি হেত্বাভাসের বিভাগ বা প্রকারভেদ গ্রন্থকার দেখাইতেছেন-__ 
আশরয়।সিদ্ধি ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । পক্ষাসিদ্ধি শব্দের অর্থ--আশ্রয়ের অর্থাৎ 
হেতু প্রভৃতির আশ্রয়ভূত পদার্থের অসিদ্ধি অপ্রসিদ্ধি ইত্যর্থ। অপরাশব্ের 
অর্থ-ন্বরূপাপিদ্ধি ॥ ৭৫ | 

নীলধুমার্দিক ইতি । ধুমত্বাপিধণ্ন অপেক্ষা নীলধূমত্বাদি গুরুধশ্ম বলিয়া 
নীলধৃমত্বাদি ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয় নাঁ। কারণ স্বসমানাধিকরণ 
অথচ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক যে ধন্মান্তর, সেই ধশ্মাস্তর দ্বারা অঘটিত পধর্মৃহি 


অন্থমানখ গুম্‌ ২৬৫ 


ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত বা গৃহীত হয় । যথা “বহ্ছিমান্‌ ধূমাৎ” এখানে 
ধূমত্বের সমানাধিকরণ অথচ ব্যাপাতাবচ্ছেদকধণ্মাস্তর হইল ভ্রব্যত্বাি, সেই 
্রব্যত্বাদিদ্বারা ধূমত্ব অঘটিত হওয়ায় ধুমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীরুত 
হইল । “বহ্ছিমান্‌ নীলধূমাৎ* এখানে নীলধুমত্থের সমানাধিকরণ অথচ 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদধন্মাস্তরনীলত্ব, সেই নীলত্বদ্বারা নীলধুমত্ব ঘটিত হইয়াছে, 
অঘটিত হয় নাই, এইজন্য নীলধৃযত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত হইল না। 
"অয়ংদেশে! বহ্িমান্‌ ভবিষ্কাতি ধৃম প্রাগভাববন্ধাৎ” ইত্যাদিস্থলে ধুমপ্রাগভাবতের 
ব]াপাতাবচ্ছেদক ত্বসংগ্রহের ব৷ উপপাদনের জন্য “ন্বসমানাধিকরণ” এই অংশ 
ব্যাপাতাবচ্ছেদকলক্ষণে সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে। অন্তথা ধুমপ্রাগভাবত্ব, ব্যাপা- 
তাবচ্ছেদকধশ্মাস্তর ধুম ত্বদ্ধার! ঘটিত হওয়ায় ধূমপ্রাগভাবত্বের ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-: 
ত্বাহ€পপত্তি হয়। কিন্তু স্বসমানাধিকরণান্ত নিবেশ করিলে ধূম ত্বধর্্মটি ভাবপদার্থ 
বলিয়া ধুমপ্রাগভাবত্বের ব্যাধিকরণধন্ম হইয়াছে, সমানাধিকরণধর্ম হয় নাই, 
সুতরাং তাদৃশব্যাপ/তাবচ্ছেদকধশ্মাস্তরপদের দ্বারা দ্রব্যত্বাদি গ্রহণ করতঃ 
ধূমপ্রাগভাবত্বে লক্ষণসমন্বয় হইল | সংপ্রতিপক্ষের লক্ষণ ব৷ স্বরূপ বলিতেছেন-__ 
“বিরুদ্ধয়োঃ” ইত্যাদি শ্রন্থদ্বারা। “কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ” ইত্যাণি 
অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সাধ্য ও সাধ্যাভাব একাধিকরণবৃক্ষে বন্তমান করায় 
উহাদের সামানাধিকরণয আছে। স্থৃতরাং কপিসংযোগব্যাপাবান্‌ ও কপি- 
ংযোগাভাবব্যাপ্যবান্‌ ইত্যাকারক পরামর্শদ্বয় থাকিলেও সং্রতিপক্ষ হয় না। 
এই সদ্ধেতুস্থলে সতপ্রতিপক্ষনিষেধের নিমিত্ত “বিরুদ্ধয়োঃ হেত্বোঃ” অর্থাৎ 
পরম্পরবিরোধী হেতুদ্বয়ের এইভাবে কথিত হইয়াছে । ন্ব-সাধ্যের বিরুদ্ধ 
অর্থাৎ অসযানাধিকরণ যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবত্ত! পরামর্শ- 
কালীন সাধ্যের ব্যাপ্যবস্তাপরামর্শের বিষয় সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া অতিহিত 
হইয়াছে । যেমন ধূমের সাধ্য হইল বহি, বহ্ির অসমানাধিকরণ বহ্যাভাব, 
বহ্যভাবের ব্যাপ/বস্তাপরামর্শজ্ঞানকালীন বহ্ছিব্যাপ্যবত্তাপরামশজ্ঞানের বিষয় 
যে হেতু, সেই বিরোধী হেতুই সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৭৭ ॥ 

সাধ্যশূন্ত ইতি। পক্ষশব্ের পক্ষতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট এতাদৃশ অর্থই 
বিবক্ষিত। এইরূপ বিবক্ষিতার্থ প্রদশিত হওয়ায় উদ্দেশ্ততাবচ্ছেদকীভূত 
অন্যদেশাবচ্ছেদে বা অন্তকালাবচ্ছেদে বিধেয়াংশের জ্ঞান বৃযুৎপত্তি সিদ্ধ হওয়ায় 
ঘট গন্ধবিশি্ই হইলেও উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছিন্ন ঘট গন্ধাভাববান্‌ ইত্যাকারক 
বাধের অনুপপত্তি হয় না। যেহেতু কাল, দেশ ও স্থান প্রভৃতি ইহারাও 


২৬৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


পক্ষতাবচ্ছেদক বলিয়া পরিগণিত হয়। পক্ষতাবচ্ছেদকীভূত দেশীবচ্ছেদের 
উদাহরণ দেখাইতেছেন--"এবং” ইত্যাদি গ্রন্থ্বারা। মূলাবচ্ছিননবৃক্ষকপি- 
ংষোগী এখানেও এরূপ বোধিত হয় অর্থাৎ যদিও বৃক্ষে কপিসংষোগ থাকে, 
তথাপি মুলাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংষোগাভাব থাকে, যেহেতু দেশ, স্থান এবং 
কালাদিও পক্ষতীবচ্ছেদক হয়। অতএব এতদ্বুক্ষত্বহেতু বাধদোষ বলিয়া 
গণ্য হয়। ষে সময় পধ্যন্ত পক্ষ সাধ্য সন্দেহবান্‌ ইত্যাকারক জ্ঞান থাকে, 
তাবৎকাল পধ্যস্ত পক্ষে সাধ্যসাধনের নিমিত্ত হেতু ব্যবহৃত হয়। এ হেতু 
কোন দোষযুক্ত না হইলে সাধ্যসাধনে সমর্থ হয়। কিন্তু যেস্থানে কোন 
বলবৎ প্রমাণের দ্বারা পক্ষসাধ্যাভাববান্‌ ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান 
উৎপন্ন হইয়াছে, সেম্থানে আর পক্ষ সাধ্যসংশয়বিশি্ই ইত্যাকারকজ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না। এইজন্যই বাধ হেতুদোষ বলিয়া গণ্য হয় বা বাধিত দুষ্টহেতু 
বলিয়া স্বীকৃত হয়। “কালাত্যয়াপদিই্* অর্থাৎ কালের--সাধ্যসন্দেহকালের, 
অত্যয়ে অতীতে, অপদিষ্ট- প্রযুক্ত হেতু কালাতীত নামে হেত্বাভাস বা 
ুষ্টহেতু হয়। এই ছুষ্টহেতৃতে অবাধিতত্বের অতাব' থাকে বলিয়! উক্তহেতু 
বাধিত বলিয়! অভিহিত হয়। পক্ষে সাধ্যাভাব প্রমাণপিদ্ধ হইলে হেতু 
বাধিত হয়। “যাগে ন স্বর্গহেতুঃ ক্রিয়াত্বাখ, গগনবৎ” এই অন্নুমানে পক্ষভূৃত 
যাগে সাধ্যভৃতন্বর্গহেতুত্বাভাব আছে। কিন্তু বেদপ্রমাণ দ্বারা পক্ষভৃত যাগে 
স্ব্গহেতুত্বই অর্থাৎ সাধ্যাভাবই সিদ্ধ বলিয়া এখানেও হেতু বাধিত হইয়াছে ॥৭৮| 

ইতি মহামহোপাধায় বীরেশ্ববর তর্কতীর্থ-₹_ধেশিকোত্তমোপাধিক 
শ্রশ্রীজীবন্ায়তীর্থমহোদয়ান্তেবাসি__- ভারদ্বাজান্নদাপ্রসাদস্থত --শ্রীগোপালচন্ত 
তর্কতীর্থকৃত কারিকাবলী সহিতসিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর অন্কমানথগ্ডের সবিশদু 
বঙ্গানুবাদ সমাধ্য ॥ ২॥ 


অন্মানথগুম্‌ ২৬৭ 


তননালক্ততমু 


ঘামীঘাজ্স সমন: ঘহসলী বাননাহিকিমূ। 

অানুহঘতীমানাহীনা যা ভ্যান জা জ্ত্চা মলম ॥ ও₹ ॥ 

না্বঘাণসাবিহ্হাজস জুবিভ্সাঘাহ ভক্ত । 

বা্বঘাহ্তিহালাল্তু হা্সিতীহঘলাক্তমূ ॥ ০ ॥ 

এখন উপমান প্রমাণের বিষয় বলিতেছেন। উপমিতি তৃতীয় প্রকারের 

অন্গভব। এই অনুভবের করণ উপমান প্রমাণ বলিয়া অভিহিত কোন 
অজ্ঞাত পদার্থে যদি কোন জ্ঞাতপদার্থগত সাদৃষ্টের প্রত্যক্ষ হয় এবং উক্ত- 
সাদৃশ্ঠ প্রত্যক্ষের দ্বারা উক্ত অজ্ঞাত সাধ্যবস্তর নামের সহিত তাহার সম্বন্ধের 
নিশ্য়াত্মক অনুভব হয়, তাহা হইলে এ অন্নভব উপমিতি বলিয়া অভিহিত 
হয়। যেমন গবয় নামে এক জাতীয় পণ্ড আছে, এই পণ্ড অণণ্যেই বাস 
করে। গবয় আবার “নীলগাই” শব্দদ্ধারী বোধিত হয়। গবয় গোসঘৃশ 
অরণ্যবাসী পশ্ুবিশেষ, গরু নহে । গরুর সান্না বা গলকম্থল আছে। 
গবয়ের গলকম্বল নাই । কিন্তু গবয়ের শরীরের অন্তান্ত অংশ গরুরই মত। 
গবয় অরণ্যপত্ত বলিয়া গ্রাম্যবানীর পক্ষে গবয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া 
স্বাভাবিক নহে । অথচ গ্রাম্যবাপী ব্যক্তি গবয়শব শুনিয়াছেন, কিন্তু গবয়- 
শবের অর্থ বা গবয়বিষয়কজ্ঞান নাই। একদা! কোন অরণ্যবাসী ব্যক্তির 
নিকটে গ্রাম্যবাসী জিজ্ঞাসা করাতে অরণাবাসী ব্যক্তি বলিলেন__-“গোসদৃশ: 
গবয়:” অথবা যথা গৌঃ তথা গবয়ঃ অর্থাৎ গরুর সদৃশ পণ গবয় বলিয়া 
অভিহিত হয়। “গোসদৃশ পণ্ড গবয়” ইত্যাকারক অরণ্যবাসীর এই বাক্যকে 
অতিদেশবাক্য কহে। গ্রাম্যবাসীবন্তি এই অতিদেশবাক্য শ্রবণ করার পর 
বনভ্রমণে গমন করিয়া অরণ্যে গোসদৃশ কোন পণ্ড প্রত্যক্ষ করিলেন অর্থাৎ 
অরণ্যে কোন পশুতে গরুর সাদৃশ্ঠ দর্শন করিলেন, তখন সেই গ্রাম্যবাসীর 
স্বভাবতঃই পূর্বশ্রুত অতিদেশবাক্যার্থ স্বতিপথে জাগরিত- হইল। দৃষ্তমান 
পশুতে গোসাদৃশ্টের দর্শনের ফলে “গোসদৃশ পশু গব্য়” এই অতিদেশ বাক্যার্থের 
মরণ হইল। পরক্ষণে উক্ত ম্মরণের বারা “অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ* ইত্যাকারক 


২৬৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এখানে গবয় শব্দের সহিত পশুসন্বদ্ধের-_বাচ্য-বাচক ভাব- 
সম্বন্ধের জ্ঞানই উপমিতি । এই উপমিতি নামক তৃতীয় প্রকার অনুভবের করণ 
হইল-_দৃশ্যমান গবয়পণ্ডতে পূর্ববজ্ঞাত গোপশ্র সাদৃশ্য জ্ঞান, এবং সাদৃ্ের 
প্রতাক্ষ জন্য গো-গতসার্দৃশ্প্রত্যক্ষ হইতে উৎপর্ন অতিদেশ বাক্যার্থ স্মরণ হইল 
এঁ করণের ব্যাপার । গবয়ত্ব জাতিবিশিষ্ট গবয় পশুমাত্রই গবয় পদ্বাচ্য এইরূপ 
জ্ঞান উপমিতিরূপ ফল । এইভাবে না বলিয়া! “অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ |” এইরূপে 
বলিলে দৃশ্যমান গবয়াতিরিক্তগবয়ে বা গবয়মাত্রেই গবয়পদবাচ্যত্ের জ্ঞান 
হইবে না। অতএব গবয়ত্বিশিষ্ট পশু গবয় পদবাচা এইরূপ জ্ঞানই উপমিতি | 
বিশ্বনাথ বলিলেন--অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণের পর “গবয়পদবাচা” 
ইত্যাকারক গবয়া্দিপদের যে শক্তি জ্ঞান হয়, তাদৃশশক্তিজ্ঞানই উপমিতিরূপ 
ফল ॥ ৭৯-৮০ ॥ 
লিলি নূন্ঘাহসনি-_নালীআভদলি। মঙ্গাহণ্মন্ল ঈলল্নিহ সালীনাধীনম্-_ 
মীবহৌ আনঘঘহনা্স হুনি। অহনা স্ালীতাল জ্ন্তিহহঘ্সাহী বানতীরৃভলঙগ 
বীতাহেযন্হাল ঘহু আল্‌, লিহৃত্বলিনিকহতাল্‌। লহুলল্নং শীঘকহী বান্না 
হুত্গলিহহানান্বঘাপ্হলহত ঘন আমবী, লই ভল্রাঘাহ: | লহলন্লব যান্বযীযান্যঅভনান্ 
হুলি লাল ঘহু জানবী, অন্ুঘমিলি: | লব অথ বানযনহবাভ হুত্স্ণলিলি: | হানযাল্ত 
হাক্িমন্তামানসমজান্ ॥৩২-5০। 
ইতি শ্রাবিশ্বনাথপঞ্চানন ভট্টাচা্য-বির চিতায়াংসিদ্ধাস্তমুক্তীবল্যামুপমান- 
খগ্ডম্‌ সমাপ্তম্‌॥ ৩ ॥ 
যেখানে অর্থাৎ প্রথমে কোন অরণ্যবাসী ব)ক্তির নিকটে গ্রামাবাসী ব্যক্তি 
জিজ্ঞাসা করাতে অরণ্যবাসী ব্যক্তি বলিলেন-_-গোসদৃশ জন্ত গবয়পদবাচ্য 
অর্থাৎ গরুর মত--সদৃশ অরণ্য পশুকে গবয় বলে। পরে সেই গ্রাম্যবাসী 
কোন অরণ্যে গবয় প্রত্যক্ষ বা দর্শন করিল এবং সেই গবয়পত্ততে গোসাদৃশ্ঠের 
যে দর্শন ব! প্রত্যক্ষ হইল। দৃশ্ঠমান গবয়পশুতে পূর্বজ্ঞাত গরুর সাদৃশ্য 
জ্ঞানই উপমিতির করণ বলিয়া! কথিত। গোসাদৃশ্ত জ্ঞানের পর গ্রাম্যবাসী 
ব্যক্তির “গোসদৃশে! গবয়পদবাচ্য” ইত্যাকারক স্বভাবতঃই পূর্বশ্রত অতিদেশ 
বাক্যার্থের স্মরণ হয়। এই অতিদেশ বাক্যার্থ ম্মরণই উপমিতির ব্যাপার 
বলিয়া অভিহিত হয়। তাহার পর "গবয়ন্থবিশিষ্টগবয় পশু গবয়পদবাচ্য” 
ইত্যাকারক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানই উপমিতি বলিয়া কথিত । 
কিন্ধত অয়ং গবয়পদবাচ্য অর্থাৎ এই দৃশ্যমান অরণ্য পশুটি গবয়পদবাচ্য 


উপমানখগুম্‌ ২৬৯ 


এইরূপ জ্ঞান উপমিতি বলিয়! স্বীকৃত হয় না) যেহেতু অন্য গবয়ে গবয়- 
শব্দবৃত্তিশক্তি জ্ঞানের অভাব প্রসঙ্গ হইয়া উঠে। অর্থাৎ গবয়মাত্রে শক্তি- 
জ্ঞানের অভাব হওয়ায় যাবতীয় গবয়বিষয়ক জ্ঞানের অন্ছপপততি হয়। অতএব 
গবয়ত্ববিশিষ্ট দৃশ্টমান একটি গবয়ের জ্ঞান হইতে তজ্জাতীয় সকল গবয়ের 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় এরূপ বুঝিতে হইবে। 

ইতি মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্ঘ_ দেশিকোত্বমোপাঁধিক 
শ্ীশ্রীজীবন্যা যতীর্থমহোদয়াস্তেবাসিভারঘ্বাজান্পদাপ্রসাদস্থত -_ শ্রীগোপালচন্তর 
তর্কতীর্থকুতকারিকাবলীসহিত সিদ্ধান্তমুক্তীবলীর উপমানখণ্ডের সবিশদ 
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ 


২৭০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


হাওন্রততমু 
অহালল্নু কব ভ্রাং লক্ষ ঘন্াখতী:। 
হাল্বনীন: কত লক্ষ হাক্টিলী: অন্রক্কাহিতী || ৫৫ ॥। 

প্রত্যক্ষ, অন্থমান ও উপমান প্রমীণ নিরূপণ করিয়া বিশ্বনাথ শব্ধ প্রমাণের 
বিষয় বা পরিচয় দিতেছেন। নব্যনৈয়ার়িকমতে বাক্যান্তর্গত পদসমূহের 
দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানই শব্জপ্রমাণ বলিয়া অভিহিত হয়। পদসমূহের জ্ঞানই 
শব্দপ্রমাণরূপে শাব্ববোধের করণ বলিয়া কথিত হয়। পদলক্ষণ-_ শক্তংপদং | 
অর্থাৎ শক্তিবিশিষ্টই পদ বলিয়! অভিহিত হয় । জ্ঞানোঘপাদনসামর্থ্যই শক্তি- 
পদের অর্থ। ঘটার্দিপদ নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ অর্থকে প্রকাশ 
করে। ঘটাদি পদ ঘটার্দি পদার্থকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব 
সেই সেই পদের সহিত সেই সেই অর্থের একটি সম্বন্ধ অবশ্ঠই স্বীকার করিতে 
হইবে । এ সন্বন্ধই পদের দ্বার! অর্থবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। যে পদের সহিত 
যে অর্থের সম্বন্ধ আছে, সেই পদের সম্বন্ধ হইতেই সেই অর্থ প্রকাশিত হয়। 
সেই সম্বন্ধই হইল শক্তি-_জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ্য। পদের সহিত অর্থের ষে 
সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের নাম তাদাত্্য । আলংকারিকমতে-_তাদাত্মাশবের অর্থ 
ভিন্ন ভিন্ন বা বিভিন্ন । সকল পদার্থেরই বা প্রত্যেক পদার্থেরই বোধক শব্ধ 
পৃথক পৃথক রূপে বুঝিতে হইবে | প্যাবস্তঃ শব্দাঃ তাবস্তঃ অর্থাঃ, সকৃদুচ্চবিতঃ 
শব; সকদর্থং গময়তি” | 

শব্দ নিজ অর্থকে অভিন্নরূপে প্রকাশ করে। শব হইল আকাশবৃত্তি, 
আর অর্থ হইল ভূতলবৃত্তি আর অর্থজন্ত জ্ঞান আত্মবৃত্তি। অধিকরণ ভিন্ন 
হওয়ায় শব্ধ ও তাহার অর্থ ভিন্ন বলিয়] স্বীকার করিতে হইবে। ন্যায়মতে 
সংকেত মাত্র শক্তি বলিয়া কথিত হয়। উশ্বরেচ্ছাই সংকেত। অন্মাৎ শব্বাৎ 
বা পদাৎ অয়মর্থো বোদ্ধব্যঃ এই পদ হইতে এই অর্থ বোধিত হউক্‌ ইত্যাকারক 
ঈশ্বরীয়-ইচ্ছাই সংকেত বা শক্তি। সংকেতের অপর নাম শক্তি । 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন__-শাববোধস্থলে বাঁ বাক্যার্থবোধস্থলে পদজ্ঞান করণ 
বলিয়া কথিত হয়। পদজন্য পদার্থজ্ঞান ব1 পদার্থম্মরণ শীব্ববোধের ব্যাপার 
বলিয়া শ্বীকৃত হয়। শক্তিজ্ঞান সহকারী কারণ, শাব্বোধ বা বাক্যার্থবোধ 


শবখগ্ুম ২৭১ 


হইল ফল। “গঙ্গাপ্রবহতি” এই বাক্য উচ্চারিত হইব মাত্রই “গঙ্গ! ও প্রবহতি” 
এই পদগছয়ের শ্রাবণপ্রত্যক্ষাত্মক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান পদজ্ঞান বলিয়া 
অভিহিত হয়। পরে উক্তপদদ্বধয়জগ্য ভগীরথ-রথ-খাঁতাবচ্ছিন্নজলপ্রবাহ ও 
প্রবহন ক্রিয়ার জ্ঞান বা স্মরণ হয়| এই ম্মরণাত্বক জ্ঞানকে পদজন্য-পদার্থোপ- 
স্থিতিরূপ ব্যাপার বলে। এই পদার্থোপস্থিতিতে শক্তিজ্ঞানের আবশ্তক হয় 
বলিয়া শক্তিজ্ঞান শাববোধের বা বাক্যার্থবোধের সহকারিকারণ বলিয়। 
স্বীকৃত হয়। ভাগীরথ-রথ-খাতাবচ্ছিন্নজলপ্রবাহরূপ গঙ্গাপদার্থও প্রবহন- 
ক্রিয়ার অর্থ পূর্বজ্ঞাত থাকায় এখন গঙ্গাদি শবের শ্রবণের পর উক্ত অর্থসমূহের 
স্মরণ হইল । উক্তপদার্থ সমুহের স্মরণের পর “গঙ্গা বহিতেছে” ইত্যাকারক 
যে পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধবোধক বাক্যার্থজ্ঞান। এই বাক্যার্থজ্ঞানই 
শীব্বোধ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৮১ ॥ 


হান্ছনীঘ-সন্কাহ ভহমিনি-_ঘহুবানল্নি । লব লাযলাল অহ কৃহতাম্‌। 
অন্বামানগনি লীনি-দীক্কান্ী হাল্হনীগান। ঘভ্াগ্র্গীহিবি । নহুজন্সঘহাঘতলহতা 
ভাঘাহ: | আন্মশা ঘনুলালবল: সত্যহ্বান্িলা নন্বাঘী'ঘজভিঘলান্বনি হাল্দরনীঘানলী: | 
অঙ্গাণি লতা অহুজন্সত্ নীল । অল্মখা ঘতাবি-নহাল্‌ অলনাঘফল্টীন আক্কাহা- 
হমহ্ণা আবী আন্কাহাভ্ঘাদি হাচ্ছনীঘাঘী: | নুলিহন্ব হাকি-তঘাতান্যনবজমল্ন: | 
অঙ্গন হাক্ষিলালভ্যীঘঘীম:, দু হাক্ষিনন্তামানি ণহুলালিগঘি লল্তজনল্ীন লল্ভমহণ্া- 
ন্ন্যদ:। ঘহুানভ্ৰন্তি ঘক্ষজনল্নিষালনিঘযা নন্বাথী ণহখাণকত্মূ। হাকিহল 
অল জু নহাখজ্ল অকরল্ন: | লা ল্বাহলাভভভ্াহ়সখী" নীব্তভ্যর হবীস্রইভ্ভা- 
ফত্া। আাগৃনিক লাস্ি হাক্িবভতীন, “ঘক্কান্হীগ্তলি পিতা লাম জ্ুতঘাছি্বীস্নই- 
ভল্তাা: অত্ান। জাঘুলিক্ষঅন্কু নি তু ল হাক্ষিবিলি অক্স্বার: | লল্দাহব্‌ 
ছগইনভা ন হাক্কি, কিন্তু হক্উন ৷ বীনাঘুলিক্ষ-ন্কু লিবগি হাক্ষিহহরিবযানু: | 
হাকি-যভবু ভাক্হলাছিল: | লখান্ি-_ 
“হাকিয়ই হযা্ষহতীঘনালক্কীমামনান্তযাহ ভ্যনন্তাহলহন্ত। 
ব্রানযভ্ঘহাাহু ন্বিবুলনহল্তি ঝাগ্সিভসল: জিব্রনহজ্মবুত্তা: ॥৮ 
আবৃ-সক্কলি-সহঘঘান্ীলা হাক্ষিননী ভ্বাক্ষহ্জাহ স্লি | ভ্রলিন্‌ বু জবি বারন 
্ঙ্ঘন । অখা-_নঘাক্হতীঁতাজসানজ্য কর্তীবি হাকিফভ্দব ॥ জঙ্গ: অন্নলীতযানী 
নগ্গা অন্থ শ্বভ্বাহান্নয: । লভশীংবাল্‌ তিজযন , ক্ষিন্তু ক্ুলী হাকিজাঘঘাল্‌ । 
ননবিহমবঙ্গাহী সন্কাহীনূয মান । ল নব ্ূ'হলমিলালাভল্ঙ্গাহিঘতীন্লঙ নীতা 
হযাহিব্ি নাভঘম্‌, কন অন্বালমিআালভন লঙ্গ অল্নংলান্‌। অামিনানমীন্ঘহ 


২৭২ ভাষাপরিচ্ছ্দে ও কারিকাবলী 


ক্ষলতালনহভু: সখলান্লঘন্বীতখাত্র: | প্ক্র্মীংআাহীগ্তভ্ম হলহশিহীঘপাজ্ীল 
আাজ্যহমাবিঘতবজনর্থ: | বীন জগ হত মঁশী যজ্তলীত্ঘাতী ল হল অভযাল্দঘ: । থঙ্গ 
ক্মাহী ল বিহারি লান্যতম, লহ্ত্বাতা-_সঘলালীলি । যন্তা আাজ্খালি- 
বিজ্ানিহীঘতাত সমতল: | বীল লগ হন ম্গী বাজ্ভর্বীতঘাহী ্গাইনাহ্তান্‌। 
লীন ঘন্বনীত্যাহী ₹লীক্ষাইনাঁহআায ভ্তিবীযহম্‌। লভ্য ভ্রিীমান্তা/38২৩,কাত 
নাহ্তমিলি । হ্ত্র ভ্যাঘাইগতি ল হাক্ষিমীহনাজ। হ্খীমল্তবীযাহী নু াঘাই 
আগ্মমতল না হালা । আলালীতযাহী তু আগমত্ৰ, নহয্ীতযানী তু সলিঘীবিত 
নিহকুতঙহতা । ভ্দনানাহ্‌ যথা হাক্ষিয়ুতলখীকম্‌। হত কীমাহণি হাকিয়ই:। 
লি নামক দ্রজিল্‌ ভ্যত্মলী | অখা নীত্াহিনহালা লীতভনাহী লীজাহি-নিহাতও 
হাকি: ক্ী্ল ূত্যাহিলা । খানি াঘবাত্‌ লীকাহানন্ব হাক্ি:, লীক্তাহি-ব্িহিচ্জ 
জহাতানি । হ্অমামনানঘাহতি । অথা লীক্ষিভ: ঘিকণহ-নাক্ঘ হক্যারি হাজ্ছান্‌ 
ঘিক্ষানি-হাভ্্ানা নলীক্ষিত হানি: | হন ভনঝন্তাহাহতি | অযা সঘীঅক-নুত'ল 
অনমালমত্যৃম্‌ । নব গ্দৃতবা সমীত্য-নুভীল ঘত্ত আলী: । বহ্রঘাতঘী নাহর্শহখী- 
নাকী ঘন্তালঘলফ্কত্র ক্কাঙ্খঁ' ঘন্তলালযলি হাল্হসঘীত্সমিতঅবরঘাহঘলি । লহ আত 
লম যামালমংঘাহিনানঘাহী জানাঘীব্লানাঞ্রা ঘতান্িঘহানা ক্ষাতসাল্তি-অতান্বী হাকি 
যৃ্ত্ানি। হুত্ঘভল্্ মূলক লীকী অত হতযাহি হাল্যাল হাব্হনীঘ: । ঘহাহিণহানা 
ক্রাত্ঘান্বিত-ঘহাহি-নীঘ্ জামহ্যান্ঘাহতাল্‌, ক্কাতর্সানীর্ঘ সনি আআ ভিল্তাহীলা 
জামহ্যান্, বহমালা্স হাভহনীঘ হতসনি কন্নিত্। লল্গ। সখসল: জ্ধাহসান্বিল- 
ভতাহ্থী হাবতঘননাহজাওলি কাঘন্রল নহল্লালু লঙ্ঘ অহিত্ৰানীল্িযাল। অনহ্ত “ভঙ্গ 
বৃ্গভীী জাব:, ন্সা ব বামিআী”লাহী মৃক্সাজাহ-মুজমাভিন্যা্না বুজি অনৃলা 
অল্ক্ষাহঘাতল নহিহীমাভভাল্হন্ী লিঙজীঘ লুনা লহাজুলনপ্রাহযলি | অশান্ন 
তমিল্াহা ক্ষাতযান্নিন হানি: । ন নন লঙ্গ প্ ণহই”্বনাবি-হাজ্হাল্লহ- 
মচনান্তাত্যম্‌, লালামানান্‌, “ঙ্গ 1 হৃ্গকনী আলী মুনহত”মাহী লহ মাবাল্ন | 
হত্খভল্্র জাননাহুন্নিনঘ্ুওনি হানিরঁতঘবতআা অহঘেহ্ভয ভত্রমাঙ্গ হাক্ষিলনলাহ্যলি । হক 
নান্নযহীনাহণি হাক্ষি-্ন্: | যথা যন্রসযহল্মহরমশর্লীত্ঙ্স যলঘহতয তীঘঘুক্ষনিহীন 
আহযালা সযীহা:, হী তু ম্উভ্ভানাম্‌। অশনি প্যঙ্গান্যা জীমনযী চক্তামল্ীগ্ঘব 
মীহ্মানাকিনগ্রন্ি” | লখা-__প্ৰঘল্নী অক্বহাকযালা আয অঙ্গহাললম্‌। মীহ- 
মানাহত্ব নিষ্ভল্লি ঘা: ক্রতিহাহাকিল: |» হাতি নানঘহাম্বাহ্‌ তরীর্ঘহু্ী হানি: 
নির্জীমবী ক্র্্রী বু হাকিসসমাব্‌ সযীম: ; লানাহাক্ষি-ক্ষতঘল মীহনাত্‌। ভচাহিনই 
তব ন্রিনিযমন্ামানাল্লালাহাকিকভ্বলম্‌। হন্র নিন্রআাহুনি হাকিম: | নি্হণন্ত্‌ 
অব্বলালার্থক্ষ-ন্বান্নইঘা লহুর্থকখলম্‌ ॥। অথ্া ঘত্রীস্লীতঘহ্ম জন্তহীওহর্বীতলিন 
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নি্বহআহু ঘত্ঘহ্ভ্ ক্ষল্তহী হাকিয়ছ: | হর ঘবর্বীতজ্ঘ ঘান্ক্ষবীীতনিল 
নিঅজাহাঙয়ালতয অজাখকত্ৰ ক্ষতলতী । হর্থ সভিবুষহুভ্ন জালিচনাহঘি হাক্ষি- 
সন্থ:। যথা হন অনক্ষাহ-াতী-মঘৃহঘিক্জী হাঁলীত্ঘাহী ঘিক্ষহান্যভ্য হীক্ষিক 
হাকিয়ই হলি । 

রম আবাবন হাক্ষিয়ই:, লন ্মন্জী, ভযমিন্ভাহাহ আলল্যাভন | ভ্যর্ি জিনা 
আলিমালহ্যাজকনআাহু ভ্যকীদি মাললিনি ঈলিল্‌। বস । হার্ষি বিলা তর্ষি- 
মালান্ঘঘলী: । ল অ ৰন্দীতঞ্ধালা, অনৃযত্বলি-সবিল্পার্ন নিলাদি ভ্যক্ষিনীঘাল্‌। 
ল ন্ম ত্রকিহান্জী আনল্যম্‌, অঙ্ষতন্যকী হৃক্ষভ্যাহ্জ হাজী: ভন্ীক্কাহান। ল ল্বাললৃ- 
বাল: বাতলাইইল্রান্যামকত্আা্‌ | কিভল্ত্ লী: হাল্গলি হাক্িয়ভীতহি, লনা ত্মকজীহাল্ি:। 
হি তু শীত হাব্বযলিনি হাক্সিযন্জলহা শীতঅসন্কাহক্ক-দন্া্ভলহতা হাতত্রীপ্রহ 'ল 
জ্যাক, ঝলালসন্কাবকতন হানিলালঙঘ ঘহার্থভলহ্তা হাজ্হনী্ সবি অ ইবুআল্। 
ক্ষিভ্ন শীত মহ হাক্ষিতলা শীত হাকযনাব্রভ্তহনী নানুসল্‌ | বীবনত্জল্ত্ বলববা- 
বলল শবি ঝন্ধত যীবলনলত্দ্‌। লগ্ান্ন মীচ্ঘক্ীলা হানযবানজ্হনীতন্‌- 
সন্হাল্‌ অল যীহলদ্‌। লহলাল্‌ লু লভজাতয়াক্ষনিনি হাবলহ্ভ্সন্িলনীমান্ঘনত্যা 
ক্ষল্মলালা হান্বিনআঁত্াক্লি-ন্রিহিপ্তন্যকানির নিক্সাজ্যর্লীনি । 

হাক্ষতর্ । বভৃনিঘম্‌। ভ্রুন্িহ্‌ ঘীনিন ভ্রুলিহ্‌ হত ক্ন্নিহ যীযান্ত দ্রলিভ 
যীতিকন্তদ্‌। লগাহ্ি__মঙ্গানযবাখ হ্ নৃভযল, লহ যীনিকম্‌ । অথা ঘালক্ষাহি- 
ঘহম্‌। যঙ্গানযলহাক্িলিহণহাা অধুহানহালতঘা বাইাী, লহ্ছতুদ্‌ । খা বীমতত্তাছি- 
অনম। আগ নু অনযনহাক্ি-নিঅত্র অসুহাঘহাক্ষিহতমভি, লহ মীহাফত্তম্‌। খা 
অস্ঞুজাহি-নহম্‌। খান্তি_ ঘক্কুজঘহলনযনরহানতয়া সক্কুজলি-র্লীভঘলখ' নীঘমলি | 
বমুহাযহালতঘা অ ঘত্মতন হল ঘল্ম' নীঘনি । ল  ঈনকানঘনহানতা ন্ুমুইগি 
সযীল: হয়াহিলি নাছতম্‌। ফত্তি-লানভ্ন ঈব্বভমীবিক্কাখ-নুত্তী-সলিনল্নন্গংআবাহিলি 
সাজল্প: | অভ্ব্বভ্ত অনগুহানহানসূঘ হিঘলঘন্স 5নযনাখ-নক্কুসলিন্ত হল্্থী মলি, 
বািচঘাম্‌ যঙ্গ বৃ কন্তযর্ীভয নার: সলিজল্পীযবী, অঙ্গ জ্াতানা ক্ুমুহাইনী অ:। অঙ্গ 
নব স্ুমুবল ভবল নীল লাল্ঘত্বাল, নল্মতভন ল নাঘহবঙ্গ স্বানসনহানিল-দাতা 
লিজ্পাই হছযান্: | হঙ্গ বু জ্ঘকঘজ্লাহী অন্ববাখলাঘহন জমুহাযহান্গতা অম্ল 
কইল নীঘ: | যহি বৃ ভ্খতঘব্ম' নিজালীঘঈন, হাতহাজযনলি । মঙ্গ তত সীষিল্কার্থ- 
কতুশ ঘী: হবালল্মগা মীন কলহ যীমিন্ষভত্তদ্‌। অখা-ভতভ্রিহাহি-ঘহুল্‌। লগ ভি 
ভহুমহুলকলাঁ লষ-যৃতলাহি -বু'ভুব যাযাবিহাঘীওবীলি ॥5৫। 


প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান গ্রমাণ নিরূপণ করিয়া গ্রন্থকার এখন শব্ধ 


২৭৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


প্রমাণের পরিচয় প্রদর্শন করিতেছেন--“পদজ্ঞানং তু” ইত্যাদি গ্রস্থ ছার] । 
পদসমূহের জ্ঞানই শব্দপ্রমাণরূপে শাব্ষবোধের করণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্ত 
জ্ঞায়মান অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ভূতপদ শাববোধের করণ নহে। যেহেতু 
জ্ঞায়মান পদ শাব্দবোধের করণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে শব্দপ্রমাণের সকল স্থানে 
শাববোৌধের অনুপপত্তি হয়। কোন মৌনীব্যক্তি যদি পদ বা শব্ধ উচ্চারণ 
না করিয়া ম্বাভিগ্রায়বোধক বাক্য লিখিয়া দেন অথবা হস্তাদির চেষ্টা বা 
সংকেতদ্বার! স্বকীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উক্ত লিপিদর্শনকারী 
ও হস্তচেষ্টাদি গ্রত্যক্ষকারী ব্যাক্তির যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানকে শাব্বোৌধ 
বলিয়। সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এতাদৃশ শাব্ধবোধের জ্ঞায়মানপদ করণ- 
রূপে স্বীকৃত হইলে এ সকল স্থানে পদ বা শব্দ উচ্চারিত ন1 হওয়ায় জ্ঞায়মান- 
পদের অভাববশতঃ উক্ত শাব্ববোধের অন্গুৎপত্তি হউক । অতএব জ্ঞায়মান পদ 
শীবববোধের করণ বলিয়। স্বীকৃত হইতে পারে না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন__ 
মৌনি-ঙ্গোকাদিস্থলে পদের উচ্চারণের অভাব থাকিলেও অনুচ্চারিতপদজ্ঞান- 
জন্যশাব্দববোধ উৎপন্ন হইয়] থাকে | কিন্তু জ্ঞার়মান পদকে শাববোধের করণ 
বলিলে উক্ত স্থানে উচ্চারিত পদের অভাব থাকায় জ্ঞায়মান পদাভাবহেতু 
শাব্বোধের অনুৎপত্তি হয় । পদার্থধী ইতি। পদজ্ঞানের উৎপত্তির পর উৎপক্ন- 
পদজ্ঞান হইতে পদার্থের স্মৃতি উৎপন্ন হয়, সেই পদার্থম্মরণই শাববোধের 
ব্যাপার বলিয়া অভিমত হয়। অন্যথা অর্থাৎ ব্যাপারের লক্ষণে “পদজ্ঞানজন্য” 
এই অংশ না বলিয়া পদার্থম্মরণমাত্রই ব্যাপার এইরূপ বলিলে পদজ্ঞানী ব্যক্তির 
পদার্থের প্রতাক্ষাদিজ্ঞানজন্য পদার্থোপস্থিতি (পদজ্ঞানী থাকিলেও শাববোধের 
আপত্তি হয়। এখন পদজ্ঞানজন্ পদার্থের উপস্থিতি বা স্মরণ এইরূপ বলিলে 
প্রত্যক্ষজ্ঞনাদিজন্য পদার্থের যে উপস্থিতি বা স্থৃতি হয়, সেই উপস্থিতি ব। 
স্মরণ পদজ্ঞানজন্ ন। হওয়ায় সে বিষয়ে শাব্বৌধের আপত্তি হইতে পাবে ন1। 
সেস্থলেও অর্থাৎ পদজন্য পদার্থোপস্থিতিস্থলেও শব্দের অভিধা ও লক্ষণা 
এই উভয়ের মধ্যে অন্যতর বৃত্তিদ্বারা যে পদজন্য-পদ্ার্থোপস্থিতি হয়, সেই 
পদার্থোপস্থিতি জন্য জ্ঞানকে শাব্বোধ বলে। অন্যথা অর্থাৎ তাদৃশবৃত্তিদ্বারা 
“পদজন্য” এইরূপ না বলিয়া কেবল পদজন্য পদার্থোপস্থিতিজন্যজ্ঞান শাকবোধ 
এইরূপ শাব্ববোধের লক্ষণ বলিলে ঘটাদিপদজ্ঞান হইতে সমবায় সম্বন্ধে 
আকাশের ম্মরণ উৎপন্ন হইলে অর্থাৎ ঘটাদিপদ সমবায় সম্বন্ধে আকাশে 
থাকে, সমবায়ের একটি সম্বন্ধী হইল ঘটপদ, অপর সম্বন্বী হইল আকাশ, 


শবখগুম্‌ ৫ 


একসন্বপ্ধী ঘটাদিজ্ঞান হইতে অপর সন্বন্বী আকাশের স্মরণ হয়। ন্মরণের পর 
আকাশেরও শাব্দবোধের আপত্তি হয় । পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে বৃত্তি 
বাশক্তি বলে। অতএব সম্বদ্ধের জ্ঞান না থাকিলে পদার্থের কোনরূপ জ্ঞান 
উৎপন্ন হইতে পারে না। সম্বদ্ধের দুইটি সন্বন্ধী, তাহার মধ্যে একটি সন্বন্ধী পদ, 
অপর সম্বন্ধী অর্থবা পদার্থ। এক সম্বন্কীর জ্ঞান হইতে অপর সম্বন্ধীর ম্মরণ 
হয় এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে । এক সম্বদ্ধী পদজ্ঞান অপর সন্বদ্বী সেই 
পদার্থের স্মারক হয়। এখন পদজন্ত পদার্থোপস্থিতি স্থলে বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ 
অভিধা-লক্ষণ1-অন্যতরসন্বদ্ধত্বারা পদজন্য পদার্থোপস্থিতিজন্য জ্ঞান শাব্ধবোধ 
এইক্নপ বলিলে উক্ত প্রকারে আকাশের শাব্বোধ উৎপন্ন হয় না। কারণ 
এক সম্বন্ধী ঘটপদ জ্ঞান অপর সম্বন্ধী ঘটপদার্থের স্মারক, আকাশের স্মারক 
হয় না। স্থতরাৎ আকাশ শাব্বোধের বিষয় হয় না। এখানেও অর্থাং 
পদজন্য পদার্থোপস্থিতিস্থলেও শক্তিজ্ঞানের বা সন্বন্ধজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। 
পদার্থ স্মরণের পূর্বের শক্তিজ্ঞানের বা সন্বন্ধজ্ঞানের অভাব থাকায় পদজ্ঞান 
বর্তমান থাকিলেও পদার্থম্মরণ উৎপন্ন হইতে পারে না। শক্তিজ্ঞান ন। 
থাকিলে শক্যসম্বদ্ধবূপ লক্ষণারও অস্তিত্ব থাকে না। পদ ও পদার্থের সন্বস্ক- 
জ্ঞান অবর্তমান থাকিলে পদার্থস্মরণ উৎপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু 
পদজ্ঞান একসম্বদ্ধিজ্ঞানদূপে অপর সন্বন্ধী পদার্থের উপস্থাপক বা স্মারক হয় 
এই নিয়ম আছে। পদের সহিত পদার্থের সম্বদ্ধই শক্তি । এই শব্দ হইতে 
এই অর্থ বোধিত হউক্‌ ঈশ্বরের ইচ্ছাই শক্তি। শক্তির অপর নাম 
সংকেত । ঘটশব্দ ঘটশব্দজন্য জ্ঞান বিষয় হউক্‌ বা ঘটশব্ধ দ্বারা ঘটপদার্থ 
বোধিত হউকৃ। এ ঈশ্বরেচ্ছাকে “অয়ং শব্ধঃ ইমমর্থং বোধয়তু” এই ভাবেও 
প্রকাশ করা যায়। 

যদিও ঈশ্বরেচ্ছা বিষয়ভেদে ভিন্ন হয় না। যেহেতু ঈশ্বরের সর্বব- 
বিষয়াবগাহী একটিই ইচ্ছ। সর্বদা বর্তমান থাকে, সকল পদার্থই ঈশ্বরেচ্ছার 
বিষয় হয়। কিন্তু তথাপি ঘটশব্দের দ্বারা পটাদি সকল পদার্থ বোধিত 
হয় না। যদিও ঘটশব্ন্ধারা ঘটপদার্থ বোরধিত হউক এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছার 
পটার্দি সকল পদার্থই বিষয়তাসম্বদ্ধে বিষয়, কিন্তু ঘটশবদ্ধার1 ঘটপদার্থ 
বোধিত হউক্‌--এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা! বা সংকেত যখন ঘটপদার্থবিষয়ক হয়, 
তখন ঘটপদার্থ বিষয়তাসম্বন্ধে ইশ্বরেচ্ছার বিষয় হয় না। কিন্তু ঘটশব্দজন্য- 
বোধবিষয়ত্ব-প্রকারতা-নিক্মপিত-বিশেম্ততাসম্বদ্ধে ঘটপদার্থ ঈশ্বরেচ্ছার বিষয় 


২৭৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


হয়। সুতরাং ঈশ্বরেচ্ছা সর্ববিষয়িনী হইলেও ঘটশবজন্যবোধ-বিষয়ন্ত 
প্রকারতানিরূপিতবিশেষ্ততাসন্বদ্ধে ঘটমাব্রবিষয়িনী হয় বলিয়া ঘটশব্দ্ধার 
ঘটপদার্থ বোধিত হইবে, পটাি পদার্থ বোধিত হইবে না। আধুনিক নামে 
অর্থাৎ পিতামাতা প্রদত দেবদত্বাদি সাংকেতিকনামে শক্তি _ঈশ্বরেচ্ছা বর্তমান 
আছেই। অনেকেই বলেন_ পিতামাত। প্রদত্ত দেবদত্বাদি সাংকেতিক নামে 
ঈশ্বরৈচ্ছাই প্রযোজক, যেহেতু বেদে ঈশ্বরীয় ইচ্ছার কথা বা বিষয় বর্ণিত 
হইয়াছে--পুত্রোৎপত্তির পরবর্তী একাদশদিবসে পিতা পুত্রের নামকরণ 
করিবেন” এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছার বিষয় কথিত হওয়ায় নামকরণস্থলে ঈশ্বরেচ্ছাই 
সংকেতরূপে বা শক্কিকূপে প্রযোজক হয়। ঈশ্বরেচ্ছাই হউক অথবা 
আধুনিক ইচ্ছাই হউক্‌, এ ইচ্ছা বাঁ সংকেতই শক্তি । শক্তিবিশিই পদ, এই 
শক্তির সাহায্যে যে শব স্বকীয় অর্থকে প্রকাশ করে সেই শব্দই পদ বলিগ্কা 
কথিত হয়। 

কোন সম্প্রদায় বিশেষ বলেন- আধুনিক বা লৌকিক সাংকেতিক শবে 
শক্তি থাকে না। কিন্ত নব্যগণ বলেন- ঈশ্বরীয়ু ইচ্ছাই শক্তি নহে, কিন্ত 
ইচ্ছামাত্রই অর্থাৎ ঈশ্বরীয় ইচ্ছাই হউক্‌ ব! লৌকিক ইচ্ছাই হউক্‌, ইচ্ছামাত্রই 
শক্তি বলিয়। গণ্য হয়। অতএব লৌকিক সাংকেতিক শব্দেও শক্তি আছেই । 
কিন্তু ব্যাকরণ প্রভৃতি হইতে শক্তিজ্ঞান বোধিত হ্য়। ব্যাকরণ, উপমান, 
অভিধান, আগ্তবাক্য- প্রামাণিক ব্যক্তির বাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবৃতি-_ 
বিবরণ ( টীক]1 ), ও প্রসিদ্ধার্থকপদের সারিধ্য হইতে শক্তিজ্ঞান হয়, এই কথা 
প্রাচীনেরা বলেন। ব্যাকরণ হইতে গম্‌ ও ভূ প্রভৃতি ধাতু, ঘটপটাদি প্রকৃতি, 
স্বপতিঙা্দি প্রত্যয় ও চ, বা, তু, হি প্রভৃতি নিপাত এই কল বস্তর শক্তিজ্ঞান 
বোধিত হয়। ব্যাকরণশাস্্রজ্জ পঙ্ডিতগণ এইভাবে বিভক্ত্যন্ত ধাতু, প্রাতিপদিক 
ও প্রত্যয়ান্তকে পদ বলিয়া থাকেন। এইজন্তই এক পদার্থের সহিত 
আকাজ্কষিত অপর পদার্থের অন্বয় বা সম্বন্ধ হয়, প্রকৃতির অর্থের সহিত 
প্রত্যয়ার্থের অন্বয় হয়। প্রতিবন্ধক থাকিলে অর্থাৎ কোনস্থানে ন্ায়- 
সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হইলে ব্যাকরণজন্ঘ শক্তিজ্ঞান পরিত্যক্ত হয় অর্থাৎ 
ব্যাকরণ শাস্জ্জ পণ্ডিত যে পদার্থকে যে পদের শক্য বলিয়! ব্যবহার করেন, 
্যায়সিদ্ধান্তের সহিত সেই শক্যার্থ বিরোধ হইলে সেই পদার্থ সেই পদের 
শক্যার্থ বলিয়া ব্যবহৃত হইবে না। যেমন বৈয়াকরণ পঙ্ডিত--কতিবিশি 
কর্তীতে আখ্যাতের -তিপ, তস্‌ প্রভৃতি আখ্যাতিকী ধাতু বিতক্তির শক্তি 


শবখণ্ডম্‌ ৭৭ 


স্বীকার করেন। “চৈত্র পাক করিতেছে” ইত্যাদি স্থলে “চৈত্রাভিন্ন পাককর্তা* 
পাককর্তা চৈত্র হইতে অভিন্ন এইরূপ অন্বয় বোধ হয়। এখন তিঙাদ্দি 
আখ্যাতিকী ধাতুবিতক্তির শক্তি বা শক্য, কৃতিবিশিষ্ট চৈত্রার্দিতে স্বীকার 
করিলে “কৃতিমান্‌ চৈত্র» এখানে শক্যতাবচ্ছেদক হয় কৃতি । পুরুষ ভেদে 
ও বিষয়ভেদে অনস্তকৃতির শক্যতাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা জনিত গৌরবদোষ হয় । 
এই গৌরবদোষ হয় বলিয়া কৃতিবিশিষ্টে তাদৃশ শক্যতা পরিত্যাগ করিয়া 
লাঘববশতঃ কৃতিতে-যত্বে আখ্যাতের শক্তি বা শক্যত। স্বীকৃত হয় । কৃতিতে- 
(ষত্বে) আযাখ্যাত শক্যত্ব স্বীকারে কৃতি অনস্ত হইলেও শক্যতাবচ্ছেদক 
কৃতিত্বের ষাবতীয়-অধিকরণ কৃতিত্বাবচ্ছিন্নে একটি মাত্র শক্তি স্বীরুত হয়। 
কৃতি, চৈজ্ঞা্দি কর্তাতে প্রকার বা বিশেষণরূপে প্রতিভাত হয় । সেই কৃতিন 
চৈত্রপদোপস্থাপ্য চৈত্রে আশ্রয়ত্বরূপে অন্বয় বা সম্বন্ধ হয় বলিয়া “চৈত্র পচতিশ 
এখানে পাকাঙ্গকুলকৃতিমান্‌ চৈত্র .এরূপ শাব্ধবোধে চৈত্র বিশেঙ্ারূপে এবং 
কৃতি বিশেষণরূপে, আর কৃতিতে প্রকাররূপে জ্ঞানের বিষয় হয়। যদি বল 
চেত্ররূপ কর্তার অনভিধানহেতু অর্থাৎ আখ্যাতছার1 উপস্থিতি না হওয়ায় 
“কততৃকরণয়োস্ততীয়া*৮ এরূপ ব্যাকরণগত অনুশাসন মত অনভিহিত বর্তায় 
তৃতীয়া বিভক্তির বিধান থাকায় “চৈজ্জ পচতি” এখানে “চৈত্রেণ পচতি” 
ইত্যাকারক প্রয়োগ হউক । এরূপ বলিতে পার না। কারণ কত্ৃগত- 
একত্বা্দি সংখ্যার আখ্যাতের দ্বারা অনভিধানই বা অন্ুক্তিই তৃতীয়! বিভক্তির 
প্রযোজক | কিন্তু এখানে আখ্যাত দ্বারা কর্তীগত-একতসংখ্যার অভিধান 
হওয়ায় “চৈত্রঃ পচতি” এরূপ প্রয়োগ উপপর্ হয়। কর্তীগত সংখ্যার 
অভিধান কোন্‌ স্থলে হয়? এই শঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_ 
“সংখ্যাভিধানযোগ্যশ্চেত্যা্দি” গ্রন্থ । যে পদার্থ কশ্মত্বকরণত্বার্দি দ্বার! 
অবিশিষ্ট অর্থাৎ যে পদার্থ কন্মকরণার্দি কোন পদদের সহিত বিশেষণরূপে 
অগ্বিত হয় নাই এবং সেই প্রথমাস্তজ্ঞানজন্ঠোপস্থিতিবিষয় সংখ্যাভিধানের 
অর্থাৎ প্রথমাস্তপদদ্বার. উপস্থপ্য বলিয়! আখ্যাতার্থসংখ্যান্বয়ের যোগ্য। 
অর্থাৎ যে পদার্থ কম্মকরণারদদি অপর কোন পদের সহিত বিশেষণরূপে 
অন্বয় হয় না এবং প্রথমাস্তপদদ্বারা উপস্থিতহেতু কেবল বিশেম্তরূপেই 
প্রতিভাত হয়, সেই পদার্থেই আখ্যাতার্থসংখ্যার অন্বয় হয় । 

যদি বল “চৈত্রের মত মৈত্র গমন করিতেছে" এখানে চৈত্রপর্দ উপমাংশে 
বিশেষণ হইলেও প্রথমাস্তবিভক্তি দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে এবং কন্মত্বকরণ- 


২৭৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


স্বাদি দ্বারা অবিশিষ্টও হইয়াছে, সুতরাং যেমন মৈত্রে আখ্যাত তিপ.বিভক্তি- 
গত-একহসংখ্যার অন্বয় হইয়াছে, সেইবূপ চৈত্রেও উক্ত একত্বসংখ্যার অন্ধয় 
হউক । এবং কর্মণিবাচ্যে-পক অন্ন ভক্ষণ করিতেছে ইত্যাদিস্থানে 
অন্ন পদার্থ পাককত্শত্ববিশিষ্ট হওয়ায় আখ্যাত-বৃত্তি-সংখ্যান্বয়ের অন্গুপপত্তি 
হয়। এই দোষসমূহ নিরাসের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন “কর্শাস্াত্থনব- 
রুদ্ধ” ইত্যাদি গ্রস্থ। কশ্মত্বাধ্নবরুদ্ধশব্দের -_ইতরপনদার্থের বিশেষণমাত্ররূপে 
তাৎপধ্যের অবিষয় ইহাই বিবক্ষিতার্থ। কর্মত্বশব্দের অর্থ ইতরপদার্থ, 
অনবরুদ্ধ শব্দের অর্থ অবিশেষণ। তথাচ যে পদার্থ তদিতর কোনও 
পদার্থের বিশেষণ নয়, সেই পদার্থই “কন্মস্বাগ্যনবরুদ্” শবের পারিভাষিক 
অর্থ। সেই পারিভাষিক পদার্থে আখ্যাততিপার্দি ধাতুবিভক্তির একবচনাি- 
গত সংখ্যার অন্বয় হয়। তেন অর্থাৎ এতাদৃশার্থ বিবক্ষণে “চৈত্রের মত মৈত্র 
গমন করিতেছে” এখানে চৈত্রপদের দ্বারা উপস্থিত চৈত্রপদার্থ ইবার্থকসাদুশ্টে 
প্রতিযোগিত্ব সম্বন্ধে (বিশেষণরূপে) অন্বয় হইয়াছে এবং সেই সাদৃশ পদার্থ 
মৈত্রপদদ্ধারা উপস্থিত মৈত্রপদার্থে অন্যোগিত্বসন্থদ্ধে অন্বয় হইয়াছে 
এবং যা ধাতুদ্বারা উপস্থিত গমনক্রিয়া আখ্যাতদ্বারা উপস্থিত-কৃতিতে 
অন্কুলত্ব সম্বন্ধে অন্য হইয়াছে এবং সেই কৃতি মৈত্রপদোপস্থিত মৈজ্রে 
আশ্রয়ত্ব-সন্বন্কে অন্বয় হওয়ায় চেত্রসদূশো মৈজ্রো গমনান্থকুল রুতিমান্‌ 
ইত্যাকারক শাব্ধবোধ উৎপন্ন হয়। সেই শাববোধে চৈত্র ইবার্থক সাদৃষ্তের 
বিশেষণবূপে তাতপধ্যের বিষয় হওয়ায় সেখানে বিভক্তিবৃত্তিসংখ্যান্বয় 
হয় না। যেস্থলে অর্থাৎ “তণুলং পচতি” ইতাদি স্থলে যদি তুলকর্শমক- 
পাকান্ুকুলব্যাপারবান্‌ তগ্ুল ইত্যাকারকশাব্দবোধে তাৎপর্য, তদা তগুলের 
অম্বিভক্তি দ্বারা উপস্থিত কর্শত্বাংশে বিশেষণত্বর্ূপে অন্বয় হওয়ায় তাৎপর্য 
বিষয়ের অভাববশতঃ তগুলেও বিভক্তিগত সংখ্যান্বয়ের আপত্তি। এই 
আপত্তি বারণের জন্য “গ্রথমাস্তস্থাপ্যরূপ* দ্বিতীয়দল সপ্গিবি্ই হইয়াছে। 
দ্বিতীয়দলের প্রকারাস্তর প্রয়োজন বলিবার জন্ত 'প্রথমদলের অর্থাস্তর গ্রন্থকার 
দেখাইতেছেন--প্যদ্বা” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । অথবা কশ্মত্বাদ্যনববরুদ্ধরূপ প্রথম- 
দলের-ধাহর্থাতিরিক্ত পদার্থে অবিশেষণ এইরূপ বিবক্ষিতার্থ। প্রথমদলের 
উক্ত বিবক্ষিতার্থ স্বীকৃত হওয়ায় “চৈত্রের মত মৈন্র গমন করিতেছে” এখানে 
চৈত্র পদার্থ ধাত্বতিরিক্ত ইবার্থ সাদৃশ্তের বিশেষণহেতু আখ্যাতার্থগত সংখ্যার 
অন্বয় চৈত্রের সহিত হইল না। “অল্প অল্প পাক করিতেছে” ইত্যাদি স্থলেও 
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স্তোকাদির সহিত আখ্যাতার্থগত সংখ্যান্বয় হয় না বলিয়! দ্বিতীয়দল-- 
প্রথমাস্তপদোপস্থাপ্য” এই বিশেষণাংশ-নিবেশের প্রয়োজন । স্তোকাদি পদ 
ধাত্বর্থাতিরিক্ত পদার্থের অবিশেষণ হইলেও ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়াছে, এবং 
স্োকাদিপদ গ্রথমাবিভভ্ত্যস্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় 
বিভক্ত্যন্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত হইয়াছে | স্থতরাং স্তোকপদে আখ্যাতিকী 
তিপাদি ধাতু বিভক্তির একবচনোক্তসংখ্যার' অন্বয় হয় নাই। এই কঙ্পে 
“চৈত্র এব পচতি” এখানে চৈত্রে আখ্যাতিকী-ধাতুর তিপ, বিভক্তির একত্ব- 
সংখ্যান্বয়ের উপপত্তির জন্য ধাত্বর্থাতিরিক্ত পদার্থের বিশেষণত্ব মাত্ররূপে 
তাৎপধ্যের অবিষয়ত্বই কর্ত্বাগ্যনবরুদ্ধ শব্দের বিবক্ষিতার্থ । এখন ধাত্র্থ 
হইল ফল, কিন্তু প্রত্যয়ার্থ হইল ব্যাপার, এই মগ্ডনমিশ্রমত খণ্ডন করিবার জন্ত 
বিশ্বনাথ বলিতেছেন--"এবং* ইতি। যেমন গৌরবদোষবশতঃ: কৃতিবিশিষ্ট 
কর্তাতে আখ্যাতের শক্তি স্বীকৃত হয় না, সেইরূপ গৌরবদোষবশত: ব্যাপারেও 
শক্তি স্বীকার করা হয় না। সেইরূপ তজ্জন্তত্ববিশিষ্ট তজ্জন্তজনকত্বরূপ 
ব্যাপারত্বেরও কৃতিত্বাপেক্ষা গৌরবদোষ পরিলক্ষিত হয় । যেমন কৃতিত্বাপেক্ষা 
কুতির শক্যতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকারে গৌরবদোষ পরিলক্ষিত হয় । 

কিন্ত “রথো গচ্ছতি” ইত্যাদি স্থলে রথে কৃতির অন্বয়ের অঙ্থুপপত্তি হয় 
বলিয়া আখ্যাতের ব্যাপারে নিরূঢ়লক্ষণ1--চিরপ্রসিদ্ধলক্ষণ1 স্বীকৃত হয়। 
“রথো। গচ্ছতি” এখানে গমনান্নকূল ব্যাপার হইল অশ্বাদিসংযুক্ত-রজ্জার্দির 
সহিত রথসংযোগ । সেই রথসংযোগরূপ তাদৃশব্যাপার রথের গমনাভাব- 
কালেও থাকায় তখন “রথে গচ্ছতি” এইরূপ প্রয়োগের অভাববশত: তাদৃশ 
ব্যাপারের বোধ হয় না। অতএব উক্ত ব্যাপারের অনুভব হয় বলিয়া এবং 
গৌবববশতঃ ব্যাপারে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকূত হইবে ন!। কিন্তু রথগমনরূপ- 
স্বব্যাপারবিশিষ্টে বা গমনাশ্রয়ে নিরূঢলক্ষণ। স্বীকর্তৃব্যা, শক্তি-অভিধা স্বীকৃত 
হইবে না। “জানাতি” জানিতেছে ইত্যাদিস্থলে আখ্যাতের আশ্রয়ন্বে এবং 
“নশ্ঠাতি” নষ্ট হইতেছে ইত্যাদি স্থানে প্রতিযোগিত্থে নিরুঢ়লক্ষণা অর্থাৎ 
“জানিতেছে” এখানে জ্ঞানাশ্রয় এইরূপ অর্থ প্রসিদ্ধ এবং “বিনষ্ট হইতেছে” 
এখানে বিনাশপ্রতিযোগিক এইরূপ অর্থপ্রসিদ্ধ আছে । উপমান হইতে যেভাবে 
জ্ঞান উতপরধ হয়, তাহা উপমানথণ্ডে প্রদশিত হইয়াছে । এইরূপ অভিধান 
হইতে শক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়| স্থানবিশেষে বাধক বা প্রতিবন্ধক থাকিলে 
অর্থাৎ সিদ্ধাস্তবিরোধ হইলে অভিধানকথিত অর্থ পর্লিতাক্ত হয় । যেমন নীল- 
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গুর্লাদিপদ নীল ও শুক্লাদিরূপের বাচক এবং নীলশুক্লাদিরূপবিশিষ্ট দ্রবযরও 
বাচক। “গুণে শ্ুক্রাদয়ংপুংসি গুণী লিঙ্গাত্ততদ্বতী” ইহা! কোধবাক্য ছার! 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । অর্থাৎ কোধকার নীল-শুক্লাদিবূপে ও নীলশুক্লাদিকূপ 
বিশিষ্প্রব্যে নীলশুক্লাদিপদদের শক্তি শ্বীকার করিয়াছেন। নীলশুক্লাদিরূপ- 
বিশিষ্টে শক্তি স্বীকারে শক্যতাবচ্ছেদক নীলরূপার্দি, অনস্ত নীলািরূপের শকা- 
তাবচ্ছেদকত্ব কল্পন! অপেক্ষা! নীলাদিরূপে শক্তি স্বীকার করিলে একনীলত্বাদি 
জাতি শক্যতাবচ্ছেদক হয় বলিয়া লাঘব হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-- 
তথাপি লাঘববশতঃ নীলাদিরূপে শক্তি- অভিধাবৃত্তি স্বীকৃত হইবে । কিন্ত 
শক/তাবচ্ছেদক নীলত্বাদিধর্মপুরস্কারে নীলাদিরূপবিশিষ্ট দ্রব্যে লক্ষণাবৃত্তি 
স্বীকুত হইবে । যে ব্যক্তি যে বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানবান্‌ তিনি খদি সেই বিষয়ের 
য্থার্থতত্ব প্রকাশের জন্য যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে 
আপ্ুব্যক্তি কহে । অর্থাৎ যথার্থ বক্তাই আণ্চ ব্যক্তি । আগঞ্ঠ ব্যক্তির বাক্যই 
শব্দ প্রমাণরূপে স্বীকৃত হয়। আঞ্চ ব্যক্তির বাক্য হইতেও শব্দের শক্তিজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। যেমন কোকিল পিক শব্দ বাচ্য ইত্যাদি আঞ্চবাক্য হইতে 
পিকার্দিশব্বের কোকিলে শক্তিজ্ঞান হয়। এইবপ ব্যবহার হইতে- অনুমান 
হইতে শব্দের শক্তির জ্ঞান হয়। যেমন একটি শিক্ষার্থী বালকের সম্মুখে উত্তম 
অর্থাৎ 'প্রযোজকবৃদ্ধ মধ্যম-_গ্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিলেন -গাম্‌ আনয় অর্থাৎ গরু 
আনয়ন কর। উত্তম বুন্দের__প্রযৌজকবুন্দের গাম আনয় এই বাক্য শ্রব্ণ 
করিয়] প্রধোজ্যবুদ্ধ গরু আনয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গরুটিকে আনয়ন 
করিলেন। শিক্ষার্থী বালকটিও ্রযোজ্যবৃদ্ধের মতই প্রযোজক বৃদ্ধকথিত 
গাম আনয়-_ গরু আনয়ন কর এই বাক্যটি শ্রবণ করিল এবং তাহার পর 
দেখিল যে এ বাক্যটি শুনিয়। প্রযোজ্যবুদ্ধ চলিয়! গেলেন এবং একটি গরু 
আনয়ন করিলেন। তখন বালকটি অনুমান করিল--প্রযোজ্যবুদ্ধ যে গরুটি 
আনয়ন করিলেন, তাহার এই আনয়ন ক্রিয়া নিশ্চয়ই প্রবৃত্তি বা প্রযত্ব সাধ্য, 
যেহেতু এ আনয়নক্রিয়া একটি বিশেষজাতীয়ক্রিয়া যেমন মাতৃন্তন্তপানাদি- 
ক্রিয়া। নিয়ম হইল- প্রথমে ইষ্ট সাধনতাজ্ঞান হয়, তাহার পর ইচ্ছা হয়, 
তাহার পর প্রবৃত্তি বাঁ প্রধত্ব হয়, তাহার পর ক্রিয়া হয়, ক্রিয়া হইলে ফলপ্রাপ্তি 
হয়। “গবানয়ন প্রবৃতি গবানয়নজনকজ্ঞানসাধ্য তাদৃশ প্রবৃত্তিত্বাৎ মাতৃত্তন্ত- 
পানপ্রবৃত্তিবৎ” এইরূপ অন্গুমানের দ্বারা বালক বুঝিল যে প্রষোজ্যবৃদ্ধের গবা- 
নয়নজনকজ্ঞান হ্ইয়াছিল। তখন বালক এ জ্ঞানের কারণ অন্বেষণ করিয়? 
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দেখিল যে প্রষোজকবৃদ্ধকিত গরু আনয়ন কর এই বাক্যই এ জ্ঞানের কারণ। 
তাহার ফলে এঁ বালকের জ্ঞান হইল-_গাম্‌ আনয়- গরু আনয়ন কর এই 
বাক্যের অর্থ-সান্সা বা গলক্থলবিশিষ্ট পশুকে আনয়ন করা । কিন্তু তখন 
বালক বুঝিতে পারে নাই যে গাম আনয় এই বাক্যের প্রতোকটি পদের অর্থ 
কি? কোন্‌ পদের দ্বারা পান্না বা গলকম্থলবিশিষ্ট পশ্ড বোধিত হয় এবং 
কোন্‌ পদের দ্বার বা আনয়নক্রিয়া বোধিত হুইতেছে, তাহা অবধারণ করিতে 
পারে নাই। সাধারণভাবে কেবলমাত্র উক্ত বাক্যের অর্থ বুঝিয়াছে যে-_ 
গাম আনয়__সান্সাবিশিষ্ট বা গলকম্বলবিশিষ্ট পশুকে আনয়ন করা। তাহার 
পর প্রযোজকবৃদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিলেন - গা বধান, অশ্বং আনয়। প্রযোজ্য- 
বৃদ্ধ উক্ত বাক্যান্নসারে গরুকে সাধিলেন এবং অশ্বটিকে আনয়ন করিলেন । 
তখন এ শিক্ষার্থী বালক আবাপ ও উদ্বাপের দ্বার! স্থির করিল যে গোশবের 
গোত্ববিশিষ্টে শক্তি, আর অশ্বশব্বের বা পর্দের অশ্বত্ববিশিষ্টে শক্তি। আবাপ- 
শব্দের অর্থ সংগ্রহ, উদ্বাপ শন্দের অর্থ পরিত্যাগ । গা বধান এই 
বাক্যান্সারে প্রযোজ্যবুদ্ধ গরুটিকে বাধিলে পর বালক বুঝিল যে গা আনয় 
এই পূর্বকথিত বাক্যের আনয়ন পদটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু গলকম্বল- 
বিশিষ্ট পশুটি সংগৃহীত হইয়াছে । অশ্বমূ আনয় এই বাক্যাহ্ছপারে গ্রযোজ্য- 
বুদ্ধ অশ্বটিকে আনয়ন করিলেপর বালক বুঝিল যে এখানে আনয়ন ক্রিয়া 
গৃহীত হইয়াছে কিন্তু গলকম্থলবিশিষ্ট পশ্ড পরিত্যক্ত হইয়াছে । তখন বালক 
উক্ত অন্থয় ব্যতিরেক দ্বারা আনয়নক্রিয়ান্িত গলকঞ্লবিশিষ্টে গোপদের শক্তি 
এবং গলকন্বলবিশিষ্টানয়নক্রিয়াতে আনয়ন ক্রিয়ার শক্তি এইরূপ অবধাবন 
বা নিশ্চয় করিল। 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন__প্রযোজকবুদ্ধ প্রযোজ্যবুদ্ধকে বলিল--ঘটমানয় 
অর্থাৎ ঘট আনয়ন কর। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রযোজ্যবৃদ্ধ ঘট আনয়ন 
করিল। তঘন পাশ্বস্থিত বালক সাধারণভাবে উক্ত বাকোর অর্থ বুঝিয়াছে যে 
ঘট মানয়-_ক্ুগ্রীবাদিবিশিষ্ট ঘটের আনয়নরূপ কাধ্য, কিন্তু কোন্‌ পদের 
দ্বারা ঘটপদার্থ বোধিত হয় এবং কোন পদের দ্বারা আনয়নক্রিয়া বোধিত 
হইতেছে । বালক সেইরূপ প্রত্যেক পদের অর্থ নির্ধারণ বা অবধারণ করিতে 
পারে নাই। তাহার পর প্রযোজকবুদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল যে--ঘটং নয় 
গামানয়--ঘট অপসারণ কর এবং গরু আনয়ন কর। আবাপশবের অর্থ 
অন্ধ বা সংগ্রহ, উদ্বাপ শব্দের অর্থ ব্যতিরেক বা পরিত্যাগ । এখানে 
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প্রযোজ্যবুদ্ধ উক্ত বাক্যান্থসারে ঘট অপসারণ করিলেন এবং গরু আনয়ন 
করিলেন। তখন বালক অন্য় ব্যতিরেক দ্বার! স্থির করিল ঘট শব্দের কথু- 
গ্রীবাদদিবিশিষ্টে শক্তি এবং গোশব্দের গলকম্বলবিশিষ্টে শক্তি । ঘটং নয় গামানয় 
এই বাক্যান্ছসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ ঘট অপসারণ করিলে পর বালক বুঝিল যে 
ঘটমানয় এই পূর্বকথিত বাক্যের আনয় ক্রিয়াপদটি পর্রিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্ত 
কন্ুগ্রীবাদিবিশিষ্ট ঘটশব্দ গৃহীত হইয়াছে । আর গামানয় এই বাক্যান্গসারে 
প্রযোজাবুদ্ধ গরু আনয়ন করিলে পর বালক বুঝিল যে এখানে আনয়নক্রিয়া্ি 
গৃহীত হইয়াছে, এবং কম্ুগ্রীবাদিবিশিষ্ট ঘটপদটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। অতএব 
বালক তখন অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা আনয়নক্রিয়ান্িত ঘটে ঘটপদের শক্তি এবং 
ঘটান্থিতানয়নক্রিয়াতে আনয়নক্রিয়ার শক্তি নিশ্চয় বা অবধারণ করিল । 

শব্ধ ক্রিয়ান্বিত পদার্থ বিষয়ক শাববোধের গ্রযোজকরূপে সিদ্ধ হইলে 
ভূতলে নীল ঘট ইত্যাদি শব্দ হইতে শাববোধ উৎপন্ন হয় না কারণাভাববশতঃ | 
গ্রন্থকার উক্ত কারণাভাব গ্রতিপার্দন করিতেছেন--“ঘটাদিপদানাং” ইত্যাদি 
গ্রন্থ দ্বারা । প্রযোজক প্রযোজবুদ্ধ স্থলে ব্যবহার বাঁ অশ্রমানের দ্বার! ঘটাদি- 
পদসমূহের আনয়নাদিক্রিয়ান্বিত ঘটাদিবোধের প্রতি প্রযোজকত্ব নিরণীত 
হওয়ায় এবং কার্যতাবোধের প্রতি লি, লট, তব্য প্রভৃতি প্রত্যয়াদি প্রযোজক 
বলিয়! তাহাদের অভাব অর্থাৎ উক্ত বিধিলিঙ, ও তব্যার্দিকারণীভূত প্রত্যয়- 
সমূহের অভাব থাকায় “ভূতলবৃত্তি নীল ঘট” এখানে শাববোধ হয় না। 
অদ্বিতাভিধানবাদী প্রভাকর সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই কথ! বলেন। 
উক্ত প্রাচীন প্রভাকর সম্প্রদায়ের অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ ঘটাদি- 
পদের ক্রিয়াপ্ধিত ঘটাদিতে শক্তিজ্ঞান অবধারিত হইলেও লাঘববশতঃ অর্থাৎ 
ক্রিয়ান্িত-ঘটত্বাদি অপেক্ষা কেবল ঘটত্বাদি শক্যতাবচ্ছেদ করূপে স্বীকৃত হইলে 
লঘু হয় বলিয়া ক্রিয়ান্থিত ঘটাপিবৃত্তি শক্তিজ্ঞান পরিত্যক্ত হওয়াই উচিত। 
অতএব অর্থাৎ বক্ষ্যমান নিয়মান্ছসারে ঘটার্দিপদের কেবল ঘটত্বাবচ্ছিন্নে শক্তি 
গৃহীত হয় বলিয়া “চৈত্র! তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তোমার 
অন্ুঢা তনয় গভিণী হইয়াছে” ইত্যার্দি বাক্য শ্রবণস্থলে “চৈত্র সুখী প্রসনতা- 
বিশিষ্টমুখবত্াৎ” এবং “চৈত্র দুঃখী মালিগ্তবিশিষ্টমুখবত্বাৎ” ইত্যাকারক 
ব্যতিরেক অস্থমানে চৈত্রের প্রসন্নতাবিশিষ্ট বদনরূপহেতুর দ্বার] এবং মালিন্ত- 
বিশিষ্ট বদনরূপহেতুদ্ধারা চৈত্রের সুখ ও দুঃখের অন্গমান করিয়া পরিশেষ-অন্ুমান 
হইতে শান্বোধকে সখ ও ছুঃখের কারণরূপে নির্ধারণকরতঃ “হে চৈত্র তোমার 
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পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তোমার অনু কন্তা গভিণী” ইত্যাকারকবাক্য সেই 
শাব্বোধের হেতুরূপে অবধারিত হয় । উক্ত বাক্যে বাধা নাই অথচ এ বাক্য 
হইতে শাববোধের উৎপত্তি পরিপৃষ্ট হয়। সতরাং সকলস্থানেই যে কার্ধ্য-সন্বন্ধ 
অবশ্তই প্রয়োজন করে এরূপ নিয়ম স্বীকৃত হয় না। অতএব ঘটাদিপদের দ্বারা 
ক্রিয়ান্থিত পদার্থেরই জ্ঞান হয় বাঁ কাধ্যতাবিষয়কবোধ হয় এই ব্যাপ্তির বা 
নিয়মের ব্যভিচারহেতু পদের ক্রিয়াশ্বিত পদার্থে শক্তি অবধারিত হয় না । কিন্তু 
কেবল জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই শক্তি স্বীকৃত বা অবধারিত হয়। যদ্দি বল 
পূর্ব্বোক্ত “চৈত্র তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে” ইত্যাদিস্থলে কার্য্যত্বজ্ঞানজন্ত 
তোমার তনয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে অবলোকন কর প্রভৃতি শব্গাস্তর 
অধ্যাহৃত হয় । এরূপ বলিতে পার না । কারণ এই শব্ধ এইস্থানে অধ্যাহত হয় 
এই বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না । এবং “হে চৈত্র! তোমার পুত 
হইয়াছে এবং মরিয়াছে” ইত্যাদিস্থানে “তং পশ্ঠ” তাহাকে অবলোকন করা 
ইত্যাদি কাধ্যতাবাচক লোট্‌ বিভক্ত্যন্তপর্দের অধ্যাহার এখানে সম্ভব নহে, 
যেহেতু সে সময়ে চৈত্রের তাদুশদর্শনত্রিয়ার অনহৃত্ব বা অধোগ্যন্থ পরিদৃষ্ট হয়। 
গ্রন্থকার প্রাচীন 'প্রভাকরমতখণ্নচ্ছলে স্বমত উপসংহার করিতেছেন - “ইথঞ্চ” 
ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার।। ঘটবিষয়ক-শান্বত্বাপেক্ষা অ্িত-ঘটবিষয়কত্বগুরুধশ্মী বলিয়া 
শিক্ষার্থীবালক ক্রিয়াদ্িত ঘটেও শক্তি পরিত্যাগ বা পরিহার করিয়া ঘটপদের 
ঘটমাত্রে শক্তি লা'ঘববশতঃ অর্থাৎ কার্ধ্যাপ্বিতঘটে শক্তিকল্পন। অপেক্ষা ঘটমাত্রে 
শক্তিকল্পনে লাঘব হয় বলিয়া অবধারণ বা নিশ্চয় করে। বক্ষ্যমান প্রকারে 
বাক্যশেষ হইতে অর্থাৎ তাদৃশবাক্যজন্তজ্ঞান হইতে শক্তিগ্রহ হয়। যেমন-_ 
“যবময়শ্চরুর্তবতি” এই বাক্যে প্রযুক্ত ষবশব্দের অর্থ কি? যবশব্দের কোন্‌ 
পদার্থে শক্তি? এখন আধ্যগণ দীর্ঘশৃক-শোয়া-বিশিষ্ট শস্য বিশেষকে বুঝাইবার 
নিমিত্ত ধবশঝের প্রয়োগ করিয়াছেন । এখন এরূপ অবস্থায় সাধারণ ব্যক্তির 
ংশয় হওয়1 স্বাভাবিক যে-যবশব্দের শক্তি দীর্ঘশুক-_শৌয়াবিশিষ্ট শশ্বে 
কিংবা কঙ্কুনামক শস্যে? এই সংশয় দূরীকরণের জন্য শানে ষে বাক্য পরিদৃষ্ট 
হয় তাহার দ্বার! দীর্ঘশৃকবিশিষ্ট শস্তবিশেষে যবশব্দের শক্তি অবধারিত হয়। 
“ঘত্রান্তা। ওষধয়ে! স্ত্ায়ন্তে অথৈতেমোদমানাস্তিষটস্তি” । যে সময়ে অপর ওষধি- 
সমূহ (একবার ফল পাকার পর বিনষ্ট বুক্ষকে ওষধি বলে ) জ্লান হইয়! যায়, 
সেই লময়ে এই শশ্যমুদিত হইয়া থাকে-_হরিদ্র্ণপত্রযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। 
অতএব সকল ওষধির ঞ্জান হওয়ার সময়ে যে ওষধি ক্সান হয় না, বিকসিত 
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থাকে তাহাকেই যব বলে। “বসন্তে সর্বশশ্ানাং জায়তে - পত্রশাতনম্‌। 
মোদমানাশ্চ তিঠস্তি যবাঃ কণিশশালিনং 1” বসম্তকালে সকল শস্যের পত্র 
পতিত হয়। দীর্ঘ শুকবিশিষ্ট বই মুদিত থাকে । এই বাক্যের দ্বার দীর্ঘ 
শৃকবিশিষ্টশস্তে যব শবের শক্তি জ্ঞান হয়। প্রথম বাক্যটি হইল শ্রোত, দ্বিতীয় 
বাক্যটি হইল স্মার্ত। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন--এই বাকা হইতে যে শক্তি- 
গ্রহ হইতেছে সেই শক্তিগ্রহ বাক্য শেষ জন্ত । এই ম্মার্তবাক্যের শেষ হইতে 
দীর্ঘ শূকে যবশব্দের শক্তি নিণর্ণত হইল । কিন্তু ক্গুতে শক্তিভ্রমে যবশবের 
প্রয়োগ হয়। কন্গুতে ব! প্রিয়ঙ্ুতে যবশব্দের শক্তি স্বীকুত হইলে পৃথক পৃথক্‌ 
শক্তি কল্পনাজনিত গৌরবদোষ হয় । কিন্তু হবি প্রভৃতি পদে একপক্ষপাতিনী 
যুক্তির অভাব থাকায় ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কল্লিত বা স্বীকৃত হওয়ায় অভিধানে 
হরি প্রভৃতি শব্দের সকলবিষয়ক অর্থ ই তুল্যভাবে কথিত হইয়াছে । এইভাবে 
বিবরণ হইতেও শক্তিগ্রহ হয়। প্রথম উচ্চারিত পদের সমানার্থক পদীস্তরের 
দ্বারা অর্থকথনকে বিবরণ বলে। গচ্ছতি, যচ্ছতি প্রভৃতি পদের বিবরণ হইল-- 
গমনং করোতি, দ্ানং করোতি ইত্যাদি । যথা ঘটোহস্তি এই বাক্যস্থিত ঘট 
শন্দের বিবরণে যদি বল! হ্য় কলসোহস্তি তাহা হইলে এ বিবরণ দ্বারা বা 
বিবরণ হইতে ঘট শব্দের কলসে শক্তিগ্রহ হয় । পচতি এই পদের পাঁকং করোতি 
এই বাকাস্থিত পাক-পদও কৃঙ ধাতুর অর্থজ্ঞানরূপ বিবরণ হইতে আখ্যাতের 
অর্থাৎ তিপ. প্রভৃতি প্রত্যয়ের যত্বে শক্তি কল্লিত হয়। এবং প্রসিদ্ধপদের 
সান্নিধ্য হইতে সঙ্মিহিত শব্দে শক্তিগ্রহ হয় । যেমন যে ব্যক্তি পিক শব্দের অর্থ 
জানে না, কিন্তু একথা জানে যে সহকার তরুতে-_ আত্রবৃক্ষে কোকিল মধুর 
ধ্বনি করে । সেই ব্যক্তি যদি শ্রবণ করে_-"ইহ সহকারতরোৌ মধুরং পিকো 
রোৌতি” । এই আতবৃক্ষে পিক মধুর ধ্বনি করিতেছে, তাহা! হইলে সহকার তরু, 
মধুর ও ধ্বনি এই প্রসিদ্ধ পদসমূহের সান্লিধ্যবশত: সেই ব্যক্তি বুঝিয়াছে 
যে পিক শব্দের দ্বারা কোকিল বোধিত হয়। এইভাবে প্রসিদ্ধপদের সান্নিধ্য- 
বশতঃ পিক শব্ের কোকিলে শক্তগ্রহ হয় । 

জাতিবিশিষ্টে শক্তি স্বীকৃত হইলে জাতিতেও শক্তিগ্রহ আবশ্যক হয়, 
যেহেতু বিশেষণের জ্ঞান না হইলে বিশিষ্টের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে নী। 
এবং উভয়ত্্রশক্তিকল্পনাম্বীকার অপেক্ষা জাতিতেই শক্তি কল্পনা করা৷ উচিত 
লাঘববশতঃ | “বিশেষ্তং নীভিধাগচ্ছেং ক্ষীণশক্তিবিশেষণে অর্থাৎ বিশেষণ 
ক্ষীণশক্তি হয় বলিয়া! অভিধাশক্তি বিশেষ্য পদে যায় না। এইজন্ গ্রন্থকার 


শব্দখগুম্‌ মি 


মীমাংসকের অভিমত দেখাইতেছেন--"তত্র” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধারা। গোব্যক্তি ও 
গোত্বজাতি এই উভয়ের মধ্যে গোত্বাদিজাতিতেই মীমাংসক শক্তি স্বীকার 
করেন, কিন্ত গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেন না। গোত্ৃবিশিষ্ট গোব্যক্তির 
জ্ঞানে বিশেষণ গোত্ের জ্ঞানই কারণ হয়, যেহেতু বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি 
বিশেষণ জ্ঞানের কারণতা ইহাই নিয়ম | সৃতরাং প্রথমেই গোত্বজাতি বিশেষণ- 
রূপে উপস্থিত হইয় জ্ঞাত হয়। গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে কারণীভূত 
গোত্জ্ঞান কীভাবে হইবে? স্বতরাৎ গোশব্বের শক্তি গোত্বজাতিতে স্বীকার 
করিতে হইবে । এবং গোত্বজাতিতে শক্তি স্বীকৃত হইলে সকল গোব্যক্তিতে 
একটি মাত্র শক্তি স্বীকৃত হওয়ায় লাঘব হয় । গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকৃত হইলে 
ব্যভিচারও অনস্তশক্তিকল্পনাজনিত গৌরবদোষ হয়। তথাহি-কোন একটি 
গোব্যক্তিতে শক্তি শ্বীকার করিলে অন্য গোব্যক্তিতে শক্তিজ্ঞান না থাকিলেঞ্জ 
তদ্বিষয়ক শাববোধ উৎপন্ন হওয়ায় ব্যতিরেক ব্যভিচারজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
আর সকল গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে গোব্যক্তি অসংখ্য বলিয়া! অনস্ত 
শক্তি স্বীকার করিতে হয়, স্থতরাং গৌরবদোষ হয় । অতএব গোত্বজাতিতে 
গোশব্ের শক্তি স্বীকারই একান্ত সঙ্গত ও প্রয়োজন । কোন ব্যক্তি জাতিশূন্য 
থাকে না। স্থতরাং ব্যক্তিকে বিষয় না করিয়া! জাতির ভান বা জ্ঞান অসম্ভব 
বলিয় জাতির ভাসক সামগ্রীরূপে ব্যক্তিরও ভান হইয়া থাকে । 

্রস্থকার বলিতেছেন এই মীমাংসক মত যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ ব্যক্তি- 
বৃত্তিশক্তি বাতীত ব্যক্তির জ্ঞান অর্থাৎ ব্যক্তি শাবোধের বিষয় হয় না, যেহেতু 
পদার্থের উপস্থিতির প্রতি পদবৃত্তিশক্তিজ্ঞানই কারণ হয় । 

ব্যক্তিতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকূুত হইতে পারে না। মৃথ্যার্থের অহ্থয়বোধের 
অন্পপত্তিস্থলে বা বক্তার তাৎপধ্যজ্ঞান বিষয়ের অন্থপপত্তিস্থলেই লক্ষণাবৃত্তি 
স্বীকৃত হয় । অতএব মুখ্যার্থের অন্য়বোধের অন্গপপত্তিজ্ঞান বাতীত ও ব্যক্তির 
জ্ঞান অর্থাৎ শাববোধ উৎপন্ন হয়। ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে অনস্তব্যক্তি 
স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইবে না । যেহেতু সকল ব্যক্তিতে একটিমাত্র শক্তি 
স্বীকৃত হইয়াছে । এইরূপ কথিত হওয়ায় অনুগত অবচ্ছেদক ধর্মেরও অভাব 
পরিলক্ষিত হয় না। অতএব গোব্যক্তিসকল ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় বিষয়িতা 
সম্বন্ধে শক্তিজ্ঞানবৃত্তিকারণতার অবচ্ছেদকতা অসম্ভব হইল না। যেহেতু 
গোত্বাদিই হইল অঙ্গত-অবচ্ছেদকধশ্ম । গোস্থতির প্রতি গোব্যক্তিবৃততি-শক্তিজ্ঞান 
কারণ নহে, কিন্তু গোত্বাবচ্ছিন্নবিষয়ক-শক্তিজ্ঞান কারণ । আরও “গৌঃ শকাঃ” 


২৮৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


অর্থাৎ গোশবের শক্যার্থ গোব্াক্তি, এইভাবে শক্তিজ্ঞান হ্বীকৃত হইলে গো- 
ব্যক্তিতে-শক্তি স্বীকার কর! হইবে । কিন্তু যদি “গোত্বং শক্যং” অর্থাৎ গোশবের 
শক্যার্থগোত্বজাতি, এইভাবে শক্তিজ্ঞান স্বীকৃত হইলে গোত্বহরূপে-গোত্বজাতিতে 
শক্তি স্বীকৃত হয়। যেরূপে শক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপেই পদার্থন্মরণ ও 
শীক্ষবোধ উৎপন্ন হইয়া] থাকে ইহাই নিয়ম । এখন যর্দি গোশব্দের শক্যার্থ 
গোত্ব হয় এবং গোত্বহরূপে গোত্বে শক্তিজ্ঞান স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে গোহ- 
প্রকারকপদার্থ স্মরণ ও শাববোধ অন্ৎপন্ধ হয়, যেহেতু সমানপ্রকারকত্বরূপে 
শক্তিজ্ঞান পদার্থম্মরণের প্রতি হেতু হয় এবং সমানপ্রকাবত্বরূপে পদার্থস্মরণ- 
শাবোধের প্রতি কারণ হয় । কিন্তু “গোত্বং শক্যং? এখানে গোততব-ধর্- 
পুরস্কারে গোহেশক্তিজ্ঞান স্বীকৃত হইলে এই গোতবৃত্তিশক্তিজ্ঞানে-গোত্ব- 
প্রকারকত্তেরে অভাব থাকায় গোবিশেষ্তক-গোত্ব-প্রকারক-ম্মরণের-অন্ুপপান্তি 
হয় এবং এতাদৃশকারণীভূত-ম্মরশের অভাবহেতু গোবিশেব্যক-গোত্ব-গ্রকারক- 
শববোধের অনুপপত্তি হয়। আরও যদি গোপদের শক্তি গোত্বে স্বীকৃত 
হইলে গোত্বস্ব শক্যতাবচ্ছেদকরূপে গণ্য হইবে । গোত্ত্বশব্দের পারিভাষিক 
অর্থ হইল--গোভিন্ বস্তুতে অসমবেত হইয়! সকল গো-( সমবায়ি )সমবেতত্ব- 
রূপ ধর্ম । অতএব সকল গোব্যক্তি-শক্যতাবচ্ছেদক বলিয়। স্বীকৃত হওয়ায় 
এবং শক্যতাবচ্ছেদকের মধ্যে সকল গোব্যক্তির অনুপ্রবেশহেতু তোমার মতই 
গৌরবদোষযুক্ত হয়। অর্থাৎ গোপদজন্যবোধবিষয়তাত্বাবচ্ছিন্-প্রকারতা- 
নিবূপিত-ঈশ্বরীয়েচ্ছাবিশেষত্বের গোত্ধে জ্ঞান হওয়ায় গোত্বের গোপদশক্যত্বরূপ- 
সিদ্ধি হইলে তাদৃশ বিশেষ্ততাবচ্ছেদকত্ব্ূপে গোত্ব সকল গোব্যক্তির-শক্যতা- 
বচ্ছেদক বলিয়। স্বীরুত বা সিদ্ধ হইল । কিন্তু ন্যায় মতে--অনেকব্যক্তিবুত্তি- 
শক্তি কল্পনায় গৌরব হয়। আর মীমাংসক মতে- অনেক ব্যক্তিতে শক্যতা- 
বচ্ছেদক-স্বীকারে-শক্যতাবচ্ছেদকের মধ্যে সকল গোব্যক্তির অনুপ্রবেশ হওয়ায় 
গৌরব হয় । আর এই মতে গুরুধন্মের শক্যতাবচ্ছেকত্ব কল্পনায় গৌরব হয়। 

নৈয়ায়িকগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলেন-_-উক্ত গৌরবদদোষবশতঃ কেবল 
জাতিতে শক্তি ম্বীকার করিলে সেই-সই জাতিও আরুতিবিশিষ্ট সেই সেই 
অন্কুপপত্তি হয় বলিয়া অথাৎ জাতি ও আকুতিবিশিষ্ট দ্রব্যগুণ-কর্মরূপব্যক্তির 
বোধোপপত্তির নিমিত্ত কল্পমানা শক্তি, জাতি ও আরুতিবিশিষ্ট ভ্রব্যগুণ ও 
কর্ম-ব্যক্তিতে বিশ্রাম করে কল্পিত বা স্বীকৃত হয়। জাতি ও আরুতিবিশিষ্ট- 
দ্রব্যাদিব্যক্তিতে শক্তি । জাতি ও আরুতি এ শক্তির অবচ্ছেদক। আকৃতি 
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শকের অর্থজাতি ও ব্যক্তির স্বন্ধ। দ্রব্য, গুণ ও কম্ম এখানে ব্যক্তিপদের 
দ্বারা গৃহীত হয়। জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হইল সমবায়। অস্থল্লেখীতৃত 
জাতিও অখণ্ডোপাধি হইতে অতিরিক্ত গোত্বাদি পদার্থের স্বূপতঃ ভান স্বীকৃত 
হয় না। স্থৃতরাং উল্লেখীভূত গোত্বাদিবস্তর স্বরূপতঃ ভান হয় না বলিয়৷ অন্য 
উপায়ে গোত্বাদিজাতির অনুল্লেখীভূতজাতিরূপে ম্বীকারে আবশ্যকতা হওয়ায় 
ব্ক্তিতে শক্তি স্বীকৃত হইল। স্থতরাং এখন অন্ুল্পেখীভূত গোত্বাদিজাতির 
স্বরূপতঃ ভান হইল । | 

্রস্থকার এখন পদ কাহাকে বলে এবং অর্থই ব1 কাহাকে বলে ও তাহার 
প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয় সবিশদ বলিতেছেন-_-“শক্তং পদং” ইত্যাদি 
্রস্থঘ্বারা। শক্তিবিশিষ্টই পদ বলিয়া কথিত হয় । যথ1 ঘটঃ পটঃ ইত্যাদি ! 
জ্ঞানোৎপাদন সামর্থ্যই শক্তি বলিয়া অভিহিত হয়। একটি পদ শ্রবণের পর 
শ্রোতার যে পদ-জন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানে একটি নির্দিষ্ট পদার্থ বিষয়- 
রূপে প্রতিভাত হয় । এইজন্য ঘটপদ দ্বার] পটার্থ বোধিত হয় ন।। ঘটাদিপদ 
নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ অর্থকে ্বশক্তি দ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হয়। পদের সহিত অর্থের একটি সম্বন্ধ আছে, এর সম্বন্ধই পদের দ্বারা অর্থ 
বোৌধকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই কারণে সকল পদের সহিত সকল অর্থের সঙ্বন্ধ 
না থাকায় সকল পদ সকল অর্থকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। যে পদের 
সহিত যে অর্থের সম্বন্ধ থাকে, সেই পদই সেই অর্থকে প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হয়। এ বিশেষ পদের সহিত এ বিশেষ অর্থের সন্বন্ধই শক্তি বলিয়া! পরিগণিত 
হয়। এই শক্তি দ্বাৰা পদ নিজ অর্থকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। এই 
নিষিত্তই জ্ঞানোৎপাদনের সামর্থযই শক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । এই 
শক্তিবিশিষ্ট বস্তই পদ বলিয়! গণ্য । সেই শক্তিবিশিষ্ট পদ চারিপ্রকার-__ 
কোন স্থানে যৌগিক, কোন স্থানে রূঢ়, কোন স্থানে যোগরূঢ এবং 
কোথাও ব1 যৌগিকরূঢ পদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । 

প্রথমে যৌগিক পদের পরিচয় প্রদশিত হইতেছে- এখানে যোগ শব্দের 
অর্থ_-পদের অবয়ববৃত্তি শক্তি। প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইল পদের অবয়ব। 
প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে শক্তি থাকে বলিয়া! উহারাও পদ বলিয়া গণ্য । পদঘটক- 
পদনিরূপিতশক্তিই অবয়ব শক্তি বলিয়া কথিত। প্রকৃতি ও প্রতায় হইল 
পদ-ঘটকপদ, এইরূপ পদে অবস্থিত শক্তি অব্য়ব্শক্তি। এই অবয়বশক্তি 
স্বারাই অর্থপ্রতিপাদক-পদ যৌগিক পদ বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন 
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পাচকাদি পদ যৌগিক পদ বলিয়! কথিত বা উদহ্ৃত। পচ ধাতুর অর্থ পাক 
করা, ণক্‌ প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা বা কর্তৃত্ব অর্থাৎ পচ. ধাতুর পাকে শক্তি আর 
ণক্‌ প্রত্যয়ের কৃতিতে-যত্বে শক্তি । এইভাবে অবয়বশক্তির ভ্বারা পাঁক 
কর্তার প্রতিপাদক হয় ব্লিয়৷ পাচকপদ যৌগিকপদ বলিয়া কথিত হয় । 
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যেখানে যে পদ প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিরূপ-অবয়বশক্তিদ্বার৷ অর্থপ্রতিপাদক না 
হইয়া উক্ত অবয়বশক্তি নিরপেক্ষভাবে সমুদায়শক্তিদ্বার অর্থপ্রতিপাদক হয়, 
সেই পদকে বূঢ অর্থাৎ কোশাদিতে প্রসিদ্ধ পদ বলে। যথা গো, ঘট প্রভৃতি । 
রূটিশব্বের অর্থ সমুদায়শক্তি। এখানে পদঘটকপদের শক্তি অর্থকে প্রকাশ 
করে না। যেখানে পদের সমুদায়শক্তি অর্থকে প্রকাশ করে বাষে পদ 
সমুদয় শক্তিদ্বারা অর্থপ্রতিপাদক হয় সেই পদ বূঢ় বা কোশাদিতে প্রসিদ্ধ 
পদ বলিয়। কথিত হয়। গো পদটি বড পদ । “গমের্ডে” গচ্ছতীতি গো? 
গম্‌ ধাতুর গমনে শক্তি । গম্‌ ধাতুর উত্তর উপাদি "ডা প্রত্যয় করিয়া গোপদ- 
নিষ্পকন হইয়াছে । স্থৃতরাং গোশব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়পাবয়বশক্তি গমনশীল 
পদার্ে। এই গো পদটি এইভাবে যৌগিকপদরূপে স্বীকৃত হইলে শয়নস্থিত 
গোব্যক্তি গোপদ্দবাচ্য হইবে না, বরঞ্চ যে গমন করে তাহাকে গোপদবাচ্য 
বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । স্ৃতরাং এখানে প্রকৃত অর্থ বুৎপত্তিরঅন্থপযোগি- 
হেতু গবাদি শব্দের সাম্নাদিমৎপিপ্রাছ্যর্থে শক্তি বা প্রসিদ্ধি। এবং সান্মাবিশিষ্ট 
বা গলকম্বলবিশিষ্ট এবূ্‌প পদদই কোষাদ্দিতে প্রসিদ্ধ বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে । 
সেইবূপ ঘটয়তি অর্থ. সংঘটয়তি এই বুযুৎপত্তিদ্বারা ঘটশব্দের সংঘটিতার্থে 
প্রকত-প্রত্যয়াদিরূপাবয়ব্শক্তি। কিন্তু এখানে ব্যুৎপত্তিগতার্থের উপযোগিতা 
না| থাকায় ঘটাদি শব্দের কপাল-কপালিকারূপ ঘটার্থে প্রসিদ্ধি। অতএব 
এখানে গোপদের প্রকৃতি-প্রত্যয়াত্মকাবয়ববৃত্তিশক্তি নিরপেক্ষ থাকিয়।! গোশব্দ 
ত্বসমুদায়শক্তিদ্বারা গলকম্বলবিশিষ্ট ব1 সান্মা্দিবিশিষ্ট পশুর প্রতিপাদক হয়। 
পক্ধজপদের রূঢার্থ পল্স, কুমূদশৈবালাদি পঙ্গজপদের যোগার্থ। যোগার্থ 
অপেক্ষা রূঢার্থ স্বীকারে লাঘব হয়। যোগার্থ প্রতীতি প্ররূতি-প্রত্যয়ার্থ- 
প্রতীতি-সাপেক্ষ । আর রূঢার্থ প্ররুতিপ্রতায়ার্থ প্রতীতি-নিরপেক্ষ। যোগার্থ 
প্রতীতি বিলম্বে হয়, আর ব্টার্থ প্রতীতি অবিলম্বে হয় । 
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তৃতীয় ষোগরুঢপদের পরিচয় 'প্রদশিত হইতেছে । যে পদ অব্য়বশক্তি 
ও সমূদ্বায়শক্তি এই উভয় শক্তিদ্বারা অর্থ প্রতিপাদক হয় সেই পদকে যোগরঢ 
বলে। যথা পঙ্কজাদি। পঙ্কাৎ জায়তে ইতি পঙ্কজ এইপদ নিজের পরক্কতি 
প্রত্যয়াত্মকাবয়বনিষ্ঠশক্তিদ্বার পক্ষজনিকর্তরূপ অর্থকে অর্থাৎ পক্ষে জা 
পদার্থমাত্রকে প্রকাশ করে বা পন্কে জাত পদার্থমান্তরেরই প্রতিপাদক হ্য়। 
আর পক্কজপদ সমুদায়শক্তি দ্বারা পদ্মন্বরূপে পদ্মপদার্থকে প্রকাশ করে 
এইজন্য কোষাদিতে পক্কজপদের পদ্মেই প্রসিদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। যদি বল 
পঙ্জপদের কেবল অবয়বশক্তি দ্বারা পঙ্বজপদ হইতে কুমুদ-শৈবালাদিরও 
বোধ হউক্‌। এরূপ বলিতে পার না। কারণ প্রাচীন মীমাংসকেরা বলেন-- 
রূট়িজ্ঞান কেবল যৌগিকার্থজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় অর্থাৎ পক্কজপদের পদ্ত্বা- 
বচ্ছিন্ন পদ্যুবিষয়ক রূটিশক্তিজ্ঞান কেবল প্ররুতি প্রত্যয়াত্মকা বয়ববৃত্তিশক্তি 
লভ্যার্থবিষয়ক জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। এইজন্য প্রতিবদ্ধকীভূত রূটিজ্ঞান 
বিদ্যমান থাকায় পদ্ম ভিন্ন কুমুদ শৈবালাদি পন্ক-জাত পদার্থের সহিত উক্ত 
অবয়বার্ের অন্বয় হইবে না। বস্ততপক্ষে সান্মিধ্যবশতঃ প্রথমে_ পঙ্কজ এই 
শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্রই পদ্মস্থরূপে পদ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া সমুদায়- 
শক্তিদ্বার! উপস্থিত পদ্মেই পঙ্কজপদের অবয়বার্থের অর্থাৎ পক্ষে জাতপদার্থের 
অন্থয় হয়, কিন্তু কুমুদশৈবালাদি প্রথমে উপস্থিত হয় না বলিয়া কুমুদ- 
শৈবালাদিতে উক্ত অবয়বার্থের অন্থয় সম্ভব হয় না। কিন্তু যে বাক্যে পঙ্কজ 
পদের “পন্কজপদ ন পদ্মত্ববিশিষ্ট শক্ত” এইরূপ বূঢার্থের বাধানিশ্চয়াত্মকজ্জান 
আছে, সেই বাক্যে পঙ্কজপদের লক্ষণাবৃত্তি দ্বার কুমুদত্বাদিরূপে কুমুদাদির 
জান উৎপর হইবে । কিন্তু যে বাক্যে কুমুদাদি পদের কুমুদত্বাদিরূপে কুমুদাদি- 
বোধ তাৎপর্ধ্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই অথচ পদ্নত্বরূপে পদ্মের বাধজ্ঞানও আছে, 


সেই বাক্যে পঙ্কজপদের কেবল-অবয়বশক্তিদ্বারাই পঙ্কে জাত পদার্থ ত্বরূপে 


২৯৩ ভাষাপরিচ্ছেদদ ও কারিকাবলী 


কুমুদাদির শাবদবৌধ উৎপন্ন হইবে । এই কথা চিস্তাণিকার বলেন। 

কিন্তু “ভূমৌ পঙ্কজমুংপন্নম্” ইত্যাদি স্থলপঞ্াদি স্থানে পঙ্ছজপদের যেখানে 
অবয়বার্থজ্ঞানের বাধনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান আছে, সেইস্থলে পস্কজপদের সমুদায় 
শক্তিদ্বার] পদ্ম হরূপে স্থলপদ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । কিন্তু যদি স্থলপন্ম পদ্য 
ভিন্ন জাতীয় বস্ত বলিয়া! বোধিত হয়, তাহ হইলে পক্কজপদের লক্ষণাবৃত্তি 
দ্বারা অর্থাৎ সাদৃষ্টরূপ শক্যার্থস্বদ্ধের সন্বন্ধীরূপে স্থলপন্মের জ্ঞান উৎপন্ন 
হইবে। 
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সম্প্রতি চতুর্থ যৌগিকরূঢ পদের পরিচয় প্রদণিত হইতেছে । বাক্স্থিত 
যে পদ পদের অবয়বশক্তি ও সমুদ্ায়শক্তি পরস্পর সহকারী না হওয়ায় 
যৌগিকার্থেরও রূঢ্যর্থের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে প্রতিপাদক বাঁ বোধক হয় সেইপদ 
যৌগিকরূঢ পদ বলিয়া অভিহিত হয়। যথা উত্ভিদাদি। উদ্ভিদের 
যৌগিক অর্থ-_উদ্ভিদ্যতে অনেন ইতি উদ্ভিদ । উদ্ভিদের প্ররুতিপ্রত্যয়াত্মা- 
বয়ববৃত্তিশক্তিদ্বার! লভ্য উদ্ভেদনকর্তা পদ হইতে তরুগুল্মাদি-পদার্থ বোধিত 
হয়। রাঢ্যর্থ-_যাগবিশেষ বা একপ্রকার যজ্ঞ। “উদ্ভিদা যেত পশুকাম” 
এখানে উদ্ভিদ্‌ পদ যাগবিশেষের বোধক বা বাচক। 
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কহ্মা হালঘজ্লনহবাক্নতযাঘুঘঘ্ব জিন: | 

জাজক্িদী ঘ্নবান্কাজগ্া-বাব্ঘহ্নযাললিচ্মব || ৫২ ॥ 
বক্তার ইচ্ছাকে তাৎপর্য বলে “বক্ত,রিচ্ছা তাৎপর্য্যম্” । “গঙ্গায়াং ঘোষ: 
প্ররতিবসতি” এখানে বক্তার ইচ্ছান্ুদারে অর্থাৎ তাৎ্পর্য্যের উপপত্তির জন্য 
গঙ্গাশন্দে লক্ষণ! স্বীকার কর। হইয়াছে । এখানে গঙ্গাশব্ধে লক্ষণা না করিয়া 
ঘোষশন্ধে লক্ষণ! স্বীকৃত হইলে বক্তীর ইচ্ছার ব! তাৎপর্য্ের অনুপপত্তি 


শবদখণ্ডম্‌ ২৯১ 


হইবে । গর্গাসলিলে মত্ত বাস করে এইরূপ বুঝাইবার ইচ্ছায় বক্তা যদি 
“গঙ্গায়াং ঘোষ: প্রতিবসতি” এই বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে বক্তার 
ইচ্ছা! বা তাতপধ্রের উপপত্তির নিমিত্ত ঘোষশবে লক্ষণ? স্বীকৃত হইত । তখন 
ঘোষশবে লক্ষণ! না করিয়া গঙ্গাশব্ে লক্ষণ! করিলে তাৎপর্য্ের অগ্ৃপপত্তি 
হইত। প্রথমস্থানে গঙ্গাশব্দে লক্ষণ করিয়া গঙ্গাতীর বোধিত হইল। 
দ্বিতীয়স্থানে ঘোষশব্দে লক্ষণ] স্বীরত হইলে ঘোষশব্দের দ্বারা গঙ্গার মত্শ্য 
বোধিত হইবে । এইভাবে পরিলক্ষিত হয় যে তাৎপধ্যের অন্থপপত্তি স্থানেই 
লক্ষণ স্বীকার করিয়! তাৎপর্য্ের অহথুপপত্তি দূরীভূত হয়। অতএব তাৎপর্য্ের 
অন্ুপপত্তিই লক্ষণার বীজ। “গঞ্গায়াং ঘোষঃ” ইত্যাদিস্থলে বক্তার যেরূপ 
ইচ্ছ1 বাঁ তাৎপর্য্য থাকিবে, তদঙ্ুরূপ লক্ষণা হইবে। অন্বয়ের অন্ুপপত্তি 
লক্ষণার যথার্থ বীজ নহে । কারণ “কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্‌, ছত্রিনে। যাস্তি” 
ইত্যাদিস্থলে বাক্যার্থে অবস্থিত পদার্থসমূহের পরস্পরের অস্বয়ের অস্ুপপত্তি 
হয় নাই, কিন্ত তাৎপধ্যের অন্ুপপত্তি আছে বলিয়াই এখানে লক্ষণাবৃত্তি 
স্বীকত হইয়াছে । এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ কারিকায় বলিতেছেন--তাৎপর্ষ্যের 
অন্ুপপত্তিবশতঃই লক্ষণা স্বীকার কর হয়। লক্ষণার লক্ষণ করিতেছেন-_- 
শকাসন্বন্ধকেই লক্ষণ! বলে । পর্দের সহিত অর্থের সম্বদ্ধকে বৃত্তি বলে। সেই 
পদ-পদার্থনিষ্টসদবন্ধরূপবুত্তি ছুই প্রকার-_-শক্তি ও লক্ষণাঁ। শক্তি শব্দের 
অর্থ_-সংকেত বা ভগবদিচ্ছাবিশেষ | শক্তি যেমন শবে বৃত্তি, সেইরূপ লক্ষণাও 
শব্দের এক প্রকার বৃত্তি । শ্তি্বরূপ সম্বদ্ধের জ্ঞান যেমন পদার্থের উপস্থাপক 
হয়, লক্ষণাস্বরূপ সন্বদ্ধের জ্ঞানও সেইরূপ পদার্থের উপস্থাপক হয়। পদ 
শক্তিদ্বারা যে অর্থকে প্রকাশ করে, সেই অর্থকে শক্যার্থ কহে। বিশ্বনাথ 
বলিলেন--শক্যসম্বদ্ধ লক্ষণ] অর্থাৎ শক্যার্থের সন্বদ্ধই লক্ষণ নামক শব্দের 
বৃত্তি। শক্যার্থের সহিত লক্ষ্যার্থের যে সম্বন্ধ তাদৃশ সন্বন্ধই লক্ষণা। উক্ত 
সমন্ধ পাচ প্রকার- সংযোগ (বাচ্যত্ব), সামীপা, সমবায় ( আধারাধেয়ভাব ), 
বৈপরীত্য ও কাধ্যকারণভাব এই পাঁচ প্রকার শক্যার্থ সম্ধন্ধ লক্ষণ! । সাদৃস্ঠ 
ও আধারাধেয়ভাবাদ্ি সমবায়ের অন্তর্গত । বৈপরীত্যসম্বদ্ধে উপকার শব্দ 
অপকাররূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত হয়। “বহু উপকৃত মম” এই বাক্য অপকারী 
ব্যক্তিকে লক্ষা করিয়া! কথিত হইয়াছে। গঙ্গাশবের শক্যার্থ জলপ্রবাহ, 
সম্বন্ধ হইল সামীপ্য। এই সামীপ্যরূপ শক্যসত্বন্ধের সন্বন্বী হইল লক্ষ্যার্থ 
গঙ্গাতীর | জলপ্রবাহ সমীপস্থিত তীরই গঙ্গাশবেের লক্ষ্যার্থ | 
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২. চে এপ 


যেস্থানে তাৎপর্য্ের অন্থুপপত্তি হয়, সেইস্থানে শাব্বোধে বা বাক্যার্থবোধে 
শক্যার্থ সপ্বদ্ধবূপলক্ষণা সহ্কারিকারণ। আসত্তিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, 
আকাঙ্ষাজ্ঞান ও তাৎপধ্যজ্ঞান কারণ হয় । 

বাক্য অর্থাৎ পদসমূহশ্রবণে শ্রোতার বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
বাক্যান্তর্গত প্রত্যেকপদের শ্রবণাত্মকঙ্ঞান হইলে পর পদসমূহের বা বাক্যার্থের 
জ্ঞান দ্বারা পদার্থসমূহের উপস্থিতি হয়। পদার্থের উপস্থিতি হইতে পদার্থের 
স্মরণাত্মক জ্ঞান হয়। পদসমূহ নিজ নিজ বৃতিদ্ধারা যে পদার্থকে প্রকাশ 
করে, পদ শ্রবণের পর সেই পদার্থের ম্মরণই পদার্খোপস্থিতি । বাক্যান্তর্গত 
প্রত্যেক পদ শ্রুত হইলে প্রত্যেক পদের অর্থ উপস্থিত হযম্ব এবং তাদৃশ 
পদার্থোপস্থিতি হইতে বাক্যার্থবোধ হয় । 

শাব্দবোধ ব। বাক্যার্থবোধের প্রতি পদজ্ঞান, পদার্থম্মরণ, পদ ও পদার্থের 
সন্বন্ধজ্ঞানাত্ুক-বৃত্তিজ্ঞান - শক্সন্বন্ধরূপ-লক্ষণাজ্ঞান ও তাতপর্যজ্ঞান কারণ 
হয়। পপজ্ঞান করণরূপে, পদার্থম্মরণ ব্যাপাররূপে, শক্যসত্বন্ধরূ্প লক্ষণাবৃত্তি- 
জ্ঞানও তাৎপর্যযজ্ঞান সহ্কারিকারণরূপে শাবৰ্বোধের বা বাক্যার্থবোধের 
কারণ বলিয়। কথিত হয়। এবং আপত্তি -_সন্লিধিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান ও 
আকাজ্াজ্ঞান শাব্বোধের বা বাক্যার্থবোধের কারণরূপে অভিহিত হয়। 

আসত্তি__পদানামবিলম্েন উচ্চারণ আসত: বা সন্গিধিঃ। অর্থাৎ 
বাক্যান্তর্গত পদসমূহের যখোচিত নিয়মে বাঁ অব্যবধানে উচ্চারণের দ্বারা 
অবিলম্বে পদার্থোপস্থিতিই আসত ব1 সম্িধি বলিয়া কথিত। আসত্তির 
অপর নাম সন্ষিধি। “গাম” এই উচ্চারিতপদের একপ্রহর পরে আনয় এই 
পদটি উচ্চারিত হইলে উক্ত পদটি অব্যবধানে সন্নিহিত হয় নাই বলিয়া অবিলম্বে 
পদার্থের উপস্থিতি হইল না, তাহার ফলে শাব্দবোধ বা বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন 
হইল না। আসত্তিজ্ঞানের দ্বার] ক্রিয়াপদ ও কারকপদের সন্গিধান সম্ভব হয়। 
আপত্তি বিষয়তা সম্বন্ধে পদবৃত্তি করে। 

যোগ্যতা বাক্যান্তর্গত এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের অগ্থয়রূপ 
সম্বদ্ধই যোগ্যতা । অর্থাৎ বাক্যস্থিত পদসমূহের পরম্পর অন্বয়যোগ্য অর্থের 
বা অন্বয়যোগ্যতার প্রতিপাদক হইল যোগ্যতার লক্ষণ। যথা “বন্ছিন। 
সিঞ্চতি” এখানে উক্ত পদঘ্ধয়ে আসত্তি ও আকাজ্ষা থাকিলেও উক্ত উভয় 
পদার্থের পরম্পর অন্বযযোগ্যত! নাই, যেহেতু সেচন ক্রিয়াতে দাহক পদার্থ 
বহির সেচনকরণত্বরূপ অন্বয়াত্মক সন্বদ্ধের অভাব আছে। সুতরাং উক্ত 


শবখগ্ডম্‌ ত৪৩ 


পদদ্ধয়ের অর্থ বাধিত হইল অর্থাৎ উক্ত পদদঘ্ধয় সেচনকরণত্থরূপ সম্বদ্ধের ব 
যোগ্যতার অভাবহেতু পরস্পর অন্বিত হইতে পারিল ন1। “বহ্ছিনা না সিঞ্চতি” 
অর্থাৎ বহ্ছিকরণকত্বাভাবরূপ অযোগ্যতার নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান “বহ্ছিনা পিঞ্চতি” 
ইত্যাকারকবাক্যার্থবোধের প্রতিবন্ধক হয়। যদিও যোগ্যতা চেতনপদার্থ 
আত্মার ধর্ম, সুতরাং অচেতন পদে বা পদসমূহে যোগ্যতা থাকা সম্ভব নহে। 
তথাপি উহা গ্রপচারিকভাবে কথিত হইয়াছে । অচেতনকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
যোগতাযুক্ত বলিতে পারা যায় না। বুত্তিতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধে পদার্থবৃত্তিহ 
যোগ্যতাতে থাকে ৷ পদসমূহে স্বাশ্রয়-উপস্থাপকন্ব সম্বদ্ধে যোগ্যতা আছে বা 
থাকে । যথা “বহ্ছিনা সিঞ্চতি” এখানে সেচনক্রিয়ার বহ্ছিকরণত্বরূপসন্বন্ধ 
নাই, বা বহ্ছিনা এই করণকারকের সেচনক্রিয়ার সহিত করণত্বরূপসন্বন্ধের, 
অন্থপপত্তি হয়, যেহেতু বহ্ছি দ্বার! সেচন হয় না এইরূপ জ্ঞান আমার আছে, |] 
স্থৃতরাং যোগ্যতার অভাবহেতু উক্ত বাক্যার্থজ্ঞানের উপপত্তি হয় না। 

আকাঙক্। যে পদ ব্যতীত অর্থাৎ যে পদের অভাবে যে পদের অন্বয়জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না সেই পর্দের সহিত সেই পদের সত্তাকে আকাজ্ষা বলে। অথবা 
একটি পদ অন্ত পর্দের অভাববশতঃ যদি অন্বয়-অন্থুভবের বা অন্বয়জ্ঞানের 
কারণ না হয়, তাহা হইলে এ পদঘয় পরস্পর সাকাজ্ষ বলিয়া বোধিত হয়। 
“চৈত্রো গচ্ছতি” এই পদদ্ধয় পরম্পর সাকাজ্ষ। গচ্ছতি এই পদটি শ্রবণ করার 
পর আকাক্কা জাগরিত হয়--কা গচ্ছতি ? এই আকাজ্ষ। নিবৃত্তি হয় “চৈত্র” 
পদ প্রয়োগের দ্বারা । “চেত্রঃ* এই পদটি শ্রবণ করার পর আকাজ্া জাগরিও 
হয়-_চৈত্রঃ কিং করোতি? এই আকাজ্কা নিবৃত্তি হয়__-“গচ্ছতি” এই পদ 
প্রয়োগের দ্বাব। এইভাবে আকাক্ষা জাগরিত হয়_ চৈত্রঃ খুত্র গচ্ছতি ? 
চৈত্র: কেন গচ্ছতি ? চৈত্রঃ কিমর্থং গচ্ছতি? এই সকল আকাঙ্ষা নিবৃত্ত 
হইবে-__বথাক্রমে গ্রামং, রখেন, ধনায় এই সকল পদের দ্বারা “চেন্রঃ রথেন 
ধনায় গ্রামং গচ্ছতি” এই পদসমূহ পরম্পর সাকাজ্ষ হইয়াছে। কিন্তু গৌহ, 
অশ্বঃ) পুরুষঃ, হস্তী, এই পদসমূহ সাকাজ্ষ নহে। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে--পদে বাঁ পদসমূহে আকাজ্ঞা কীভাবে থাকিতে 
পারে? এবং পদার্থে বা বাক্যার্থেই বা কেমন করিয়া আকাজ্ষ। থাকিতে 
সমর্থ হয়? যেহেতু পদ হইল শব্দ অচেতন আকাশবৃত্তিগুণপদার্থ, এবং শব 
অচেতন জড় বস্ত। আর আকাজ্্1! হইল ইচ্ছা, ইচ্ছা চেতন-আত্মবুত্তিগুণ- 
পদার্থ । সুতরাং চেতনপদার্থআত্মার গুণ ইচ্ছা কেমন করিয়া অচেতন বস্ত 


২৯৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


পদে বা পদপমূহে থাকিবে? আকাজ্্ষ! না থাকিলে পদ বা পদসমূহকে 
আকাজ্ষাবিশিষ্ট বা সাকাজ্ষ বলা চলিবে না । এবং এইরূপে পদার্থও অচেতন 
বস্ত বলিয়! উহাতেও আকাঙ্ষা থাকিতে পারে না। রাম পদের অর্থ দশর্থ- 
তনয়, গচ্ছতি ক্রিয়ার অর্থ গমনাঙ্গকূল ব্যাপার, অগ্নিহোজ্র শব্দের অর্থ 
অগ্রিহোজ নামক যাগবিশেষ । এই সকল অচেতন পদার্থে বা পদসমূহে চেতনের 
ধন্ম-ইচ্ছা না থাকিলে এসকল পদসমূহ ব1 বাক্যার্থ কেমন করিয়া পরস্পর 
সাকাজ্ষ হইতে সমর্থ হয় । তথাপি অচেতন পদ, পদসমূহ, পদার্থ বা বাক্যার্থ যে 
সাকাজ্ষ বলিয়া কথিত হয়, তাহা ওপচারিকভাবেই অভিহিত হয় | তবে উহারা 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আকাজ্ষাবিশি্ হয় না। কিন্তু ন্বউথ্থাপকত্ব-নিবর্তকত্থান্ততর 
সম্থদ্ধে আকাঙ্ষা পদে বা পদসমূহে থাকে এবং স্থাশ্রয়-উত্থাপকত্ব-নিবর্তকত্বান্ততর 
সম্বন্ধে আকাজ্া পদার্থে বা বাক্যার্থে থাকে । তাতপধ্যপদের বিষয় বা পরিচয় 
বক্ষ্যমান তাতপর্য্যপ্রকরণে কথিত হইবে ॥ ৮২ ॥ 

ভহতা হানযঝকন্ন হবি । শর্মা নীঘ: হুতঘাহী মর্্রাঘবজ্ন হানযাখ সান 
ক ঘীম্ভ্নাল্যান্ঘঘলিহলাল্ঘত্যানৃদঘলিনাঁ বঙ্গ সলিকল্পীযব, বঙ্গ ঙ্কাণঘা 
বীহজ্ন নীম: | জা ল্ত্ হাব্অকল্ল্ফনা | লখান্ি-__সনানহন-হালনার্খ-অকনল্নভস 
বীং মুন্বীবতাল্‌ লীহভম হলহগাম্‌। অল: হাজ্ছনীঘ: | নহল্ত অলল্্বসান্তঘলিজক্া- 
লীজ ভ্যান, লহা মন্তী: সনহাধতঘাহী জল্মতা ল হান, অভি সনহান্নযভ্যান্ঘ- 
নবীহমানাত। বীল অভিসলহী লীঅন-লাল্থতসনিলঘতআা অভি কঙ্গাঘা। ঘৃ্ব 
ক্কাকক্যী হমি হহয়লামিত্ঘাতী ক্ষা্ধঘহ্য হচ্ঘৃত্ঘারক্ধ কষাতা, ঝভ্ণী হমিহহ্বাঘা- 
হলাল্নত্ নিঅনতনাল্‌ । হ্ত্র ভঙ্গিঘী ঘাল্বীত্সাহী ভঙ্গিঘহতক্ষলার্থনান্থিলি ভহাগা। 
হুমমনাঅন্তুল্তনাখা ভঙ্গগাতুহ্সন, হ্কআার্থবন্থিনল বশ ভঙগি-লহন্যমীনী আজ । 
যবিলান্যান্ঘঘলি্গাতা্ীজ ভ্যান, হা গ্রন্িহু মক্াঘহকস লী ভ্কল্তিহ্‌ মীম 
নব অল্ভ্সাহী জাবি লিষলী ল ভ্দান। হুহল্বু নীচ্ঘম্‌-_হানযাখঅন্নল্নী ঘহি 
লীহতন টা মুলীবভলহা লীহঙলন লীহনীঘ:) যতি বৃ ব্াবীহত্জন তিতা যুন্তী- 
ভলহা বল ভব ভনহ্ঘাম্‌। অন্ত ভধযলানন্টহকী ল ঙাগা, লব সন্কাবক্ধ- 
নীঘম অঙ্গ কালা বিলাচ্ুনন: । ঘহন্ত্‌ হত রুঈগ হাদযলানক্উবনওদি হাক্ষিন 
ভান । ল্সক্কাহন্ক-হানযার্থভলহ্গা সলি বল্নব জামধ্যীমিতঘভ অুন্বন্যতল্রাহিকি- 
নি'মাবলীঘম্‌। অঙ্গ বৃ হানা নহজ্নহাজকরন্মহনা গাগা, আা জহ্িব- 
জঙ্াতান্ুক্ষব ॥ যথা ভ্রিইজ্কানিত্বই ₹ক্ষান্তমজচল্লী লহঘই লাল, লহণহুহদ ন্ 
অকবল্লী মং লাঘল, লঙ্গ জলিবকমাা । কিন্বু ভাঙাঘিক ঘহ লাল্খমানন্ম। 
কাঙাতিন্কার্থভন হাভহনীত ণবান্নং ক্ষাহভান্‌। হাকি-ততআওন্ঘবহবক্রল্ীনলহ- 


শবখগুম্‌ ২৯৫ 


ঘন্বাথান্বিল-বহান্মার্থ-হান্ছনীঘ সবি লালা জাবত্যানঘাহাতিজান্ত: | লর্জীলাভব্‌ 
নহত্যন্মানকমন | ঘহাঘী নজ্যিলিভব্‌ ভ্রাহম্‌, অল্দথা বৃভ্রঘুন্ততা হাকভ্সাণি ঘহ- 
কসালনৃমানকবআনবীহিজ্যান্ত: | নারী তু হালবংলালাক্‌ হাবসবকবল্ল্ঘা ভথ্ঘাদি 
লাহ্িি। যঙ্গ তু মর্মীবানা লতা ঘীম হুতৃকম্‌, লক্গ লবীঘব্ভ্দ অ্ধীরীব, তলা । 
অর্মীঘহাখীতন নত্বাজ অ্লইনালল্নয: ক্রলিইক্ষইহ্যাল্নমভ্াদি হলীক্কলতজ্াব্‌। 
অতি বঙ্গন্কইহ্যাল্নঘী ল হর্ন, লহা-লহীন্বনক মীহলভীবীই ভাজা, 
আা্মীত্ৰর লাব্ঘত্পান্কম্‌ । নক্রীনানতীনল্‌। লঙ্গ ছি লিঙ্গযাঘবাহী অত্রন্ধ- 
ইহান্ন: কর্নীন্গিষণী, লহা লীন (মীমলি ) যীকনামিলি ভগ্কাতা, বালি 
নিঙ্গামহান্নস: | অহ তু ঘৃক্ষইহান্ননী ল কনীক্ষিঅবী, লহা শীঘত্ভস লিঙ্গ- 
বীভলালিলি কালা । লিঙ্গ আাল্নত্ন-্সানুনল্‌। হ্ললাভন্তল্বালহী নুহ হুতযঙ্গ 
নালহহ নালহাবীন্জ বকমাঘা তহাা । আভন্তঘভ্ল লাল্নত্দ-য়ানক্ষম্‌। হ্ন- 
মন্ঙ্গাদি ॥ অল্যৃহধ র্‌ ঘুক্ব্ই জাগা | লখান্তি__হাঅঘৃম্ন হুতয়াতী হাজঘনাধন ' 
ঘৃহাহি-ঘন্বাখন ভান্লাসাল্ন:, লিঘালালিহিক-লামার্থমীপ্নইলান্নযনীপজ্যান্যুত্ক্স- 
ত্াত্ব। জন্সশা হাজা ঘৃহন হত্যঙ্গাদি খান্লননীঘ: ঘা । নতী ল ঘত হৃত্জাহী 
অত্র-ঘত্াঙ্কসা নল: জাজাইনান্নয়ান-___লিদালালিহিক্কীবি | লীীঘত্র হুতসাহী লামার 
ঘীহহল্টীলাল্নযাহ-_সইলিলি । ল নব হাঅঘৃহ হৃত্ঘাহী জ্মবিমব হলহজ 
ন্বকত্ঘমিলি নাক্মম্‌ ; অকমূনন্বিম্ীতঘি ললী নীঘীহমাল্‌ । লন্তদান্‌ হাজন্বলবাহী ব্াজ- 
ঝফনন্িলি তাজা । লহন বৃষ অন্ামহান্নস: । ভ্রন্ত্ নু অল-ব্রহিবীভিন্পী- 
ওসাহী ঘন: ক্রবিহিল-নি'মনতযখ-র্রিত্রসন্ধাইগ বুল, বঙ্গ লকম্মঘা। নল 
জান্তিত তললবিলাভ্যমূ, আনিত্যিহূল্সঘীহনি ভ্ন্ভ্রবহালান। ললন্কক্ষিযান্নমিংবভর্ণ 
জান্িতলজীবি নাচুঘম্‌। ন্ষিনামীইগণি অন্র-তিতী অহন ভিন্নীবমাছি-হুহাঁলাল্‌, 
বাল্তিতঘিত্যাননৃমলাভ্ল । লঙলাল্‌ জাহ্ি্াবিক্ধ লা: । অব “হাজ-ঘৃবীন্তিলী 
জাহুজ্সন্কালী যজঘাবামিতঙ্গ কম্গাামালাহ্‌ ভল্দ জাীঘবী । ন্ষিল্ু নাংলনী সহী 
অঙ্গ, অঙ্গ ছুন্্: । ল নন লীকঘতযীহম হুতযাহী ক্ক্লিনি লাক্ম্‌। লগ লীণহকম 
লীততৰ ত্ঘহ্হস ঘততনী জা । অমহু হন লাগ্সনাহ হুতখাঁন । অলান্াহ- 
লব অনি অলান্াহীগ্যনৃমূষল হন্যৃন্মবী, বলা আন্থিলক্কুমিতআানী নহনহ9ন্তিলন্ুক্ত- 
বলান্াই জঙ্ণা, ঘুক্বণহ আাক্নত্-ানকম্‌। লল্ল শবীমুহ্ত্র নাহবতষঙ্গ কর্ণ 
বলাহাহহঘান্নয:, অথধ্বানৃভ্তিনিহীঘ-ফণভ্য লন নাহলাঅজ্মনাহিলি নাম্‌, অহজ্নহা- 
জজবল্্ল বহন্নঘান । হত অভ্লমূক্গীতঘাহানদি । নং নু অন্িনিন্ুকলিক্যাহানহ্থি- 
নুহ নুঁভল, সতক্ষকাল্বঘ: । অনান্াতগা নন যঙ্গক্ত্ন লৃবন্ধত্ল নদ 
(পল্লব) “গাগিবৃহঘ*্যাবিযূগলীকদ্‌, লঈন আন্নঙ্গক্নন্দনমলাভিঘলি নহন্ি। 


২৯৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


দিলবী ম্হৃবানিত্ঘাহীঘিনৃঘই জলক্ক-হচ্ষত্ী: 'নহৃহঘই হঙ্সীজলকহজ্যত্ীলাহাতা, 
হৃ্সন্তঙ্সানি । ছা হুতাহী বুল গঙ্গা, ঘন হণজ্স লালাঘতীনক্গ্রলি- 
অঙ্গলবান্‌। করমঘাহকখকতি তু লীলীন্ঘলিতসাহী আমহজম্নল্পীনল লীকনহার্থ 
শন্কত্রহাঘ সক্কাহ: | বঙ্গ বন জঙ্াগা। অবঘন “লিআাহ্ঘর্নি াজনীহি”্তনঙ্গ 
ল বাব্তৃহমী, তথ্াগানল:, ন্িন্তু করম্দঘাহ্যী ভঙালাানাল্‌। লন্ব লিমাহহ্য হাজ্জু- 
আলিনিহানভ্ৰ হানঘিন্দাহাহ্‌ আাজলাবমন হুলি বাক্স । লিমা নিশ্রাসমূবী- 
ভবন চ্ত ককলা্‌। কাল মুভনাঘ হযান্নত বহন্ঘঘযা কবমলামা: লসুজ- 
অীহনলমাগহীঘবলাহিলি । ভষন্ুকললভ দিছল্গীতযাহী হই লল্বজ্নল্লিনি জালা, 
তৃল্বপ্বাঘ" সলানবঘা ললাল্সনীঘ হলি । হুতঘ্ন জলাজীল ভ্রাণি হাক্ষি:, ঘহাক'ৰ 
লিল্লান্তান্িলি । আমলিহিতঘাহি। আবছিলান যীম্ঘবাক্সানদ্‌ আক্কাভ্াযাল 
লান্বত্রালভ্ন হাজ্বনীঘি ক্কাহথাম্‌ ॥5২॥ 


এখন গ্রন্থকার শাব্ধবোধের কারণসমূহের পরিচয় দিতেছেন-_-“লক্ষণাশক্য- 
সম্বন্ধ” ইত্যাদি গ্রন্থের ছারা । লক্ষ্যতে অর্থাস্তরং আক্ষিপ্যতে সংগৃহ্থতৈ অনয়। 
ইতি লক্ষণ, এবং ভজ্যতে শক্যার্থঃ খণ্যতে অনয়৷ ইতি ভক্তিঃ, সেব্যতে 
অর্থান্তরমুপচর্ধ্যতে অনয়।ইতি উপচারঃ। অতএব শব্দের দ্বিতীয়! বৃত্তি লক্ষণা, 
ভক্তি ও উপচার এই সকল নামে অভিহিত হয়। যে শব্ধ অবলম্বনে দ্বিতীয়! 
বৃত্তি অর্থকে প্রকাশ করে সেই শব্দ লাক্ষণিক, ভাক্ত ও ব্পচারিক নামে 
কথিত হয়। শক্তিম্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান যেমন পদার্থের উপস্থাপক হয়, লক্ষণী- 
স্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞানও সেইরূপ পদার্থের উপস্থাপক হয়। অভিধ| বা শক্তির 
দ্বারা যে অর্থ উপস্থিত বা প্রকাশিত হয় সেই অর্থ শক্যার্থ, মুখ্যার্থ ও বাচ্যার্থ 
প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। শক্যার্থের সম্বন্ধই লক্ষণাবু্তি নামে পরিগণিত 
হয়। সেই শক্যসঙ্বন্ধ পাঁচটি--সামীপ্য, সংযোগ, (বাচ্যত্ব ) সমবায়, 
বৈপরীত্য ও কারধ্যকারণভাব | সাদৃশ্য, ন্বত্বন্বামিত্ব, আধার-আধেয়তাব প্রভৃতি 
সন্বন্ধসমূহ সমবায়ের অন্তর্গত বাঁ অন্তভূক্তি বলিয়া! বোধিত হয়। গঙ্গাপদের 
বারা গঙ্গার অতিসন্নিহিত তীর বোধিত হউক্‌ ইত্যাকারক ইচ্ছায় বক্তা 
“গঙ্গায়াং ঘোষঃ গ্রতিবসতি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । এখানে গঙ্গা 
পদের শক্যার্থ ভগীরথ-রথখাতাবচ্ছিন্নজলপ্রবাহ, ঘোষ শব্দের শক্যার্থ 
আভীরপল্লী। যর্দি অন্বয্িতব্য শববৃত্তিশক্তিলভ্যমুখ্যার্থাস্তরের সহিত শব্দের 
মুখ্যার্থের অন্বয়ের বা সম্বদ্ধের উপপন্তি ন! হওয়ায় বাক্যার্থবোধ অনুৎপন্ধ হয় 
অথবা বক্তার তাতপর্য্য বিষয়ীভূত বাক্যার্থবোধের অন্ুপপত্তি হয় তাহা হইলে 


শববগুমূ ২৯৭ 


তখন তাদৃশ সন্বন্ধের উপপত্তির জন্য অথবা বক্তার ইচ্ছার বিষয়ীভূত বাক্যার্থ 
জানের উপপত্তির নিমিত্ত শক্যার্থসন্বন্ধববূপ লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। 
অন্যথা শুদ্ধ বাক্যার্থের বাধ কোথাও সম্ভব হয় না। লক্ষণ! বৃত্তি শক্যার্থ 
সম্বদ্ধবিশিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করে। শক্যার্থসন্বদ্ধ প্রতিযোগীরপে শক্যার্থে 
বর্তমান করে এবং অন্গযোগীরূপে লক্ষ্যার্থকে আশ্রয় করে। সুতরাং শক্যার্থের 
সহিত লক্ষ্যার্থের কোন সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু শক্যার্থের 
সহিত সমব্বশূন্ত কোনও অর্থ লক্ষ্যার্থ বলিয়! স্বীকৃত হইতে পারে না। সেই 
শক্যসন্বদ্ধ পাঁচ প্রকার । এই পঞ্চবিধ সম্দ্ধের কথা পূর্বের উক্ত হইয়াছে। 
তাৎপর্য বিষয়ীভূত বাক্যার্থ বোধের অন্ুপপত্তি, শক্যার্থ সম্বন্ধবিশিই ও রূটি- 
প্রয়োজন-এতদন্যতর এই তিনটি কারণ বিছ্ধমান থাকিলে লকষপাবৃত্ি লভ্য- 
লক্ষ্যার্থ স্বীকার কর! হয়। লক্ষ্যার্থ পদের অর্থ শক্যার্থ ভিন্নার্থ অথ চা 
শক্যতাবচ্ছেদকভিরধর্মাবচ্ছিন্ন অর্থ বোধিত হইবে। গঙ্গা শব্দের জলপ্রবাহ- 

রূপ শক্যার্থের সহিত ঘোষ শব্দের আভীরপল্লীরূপ শক্যার্থের অন্বয়ের বা 
সগ্থন্ধের উপপত্তি হয় না, যেহেতু জলপ্রবাহে আভীরপল্লীর অধিকরণতা থাকে 
না বলিয়া “গঙ্গার়াৎ ঘোষ: প্রতিবসতি” এই বাক্যার্বোধ উপপন্ন হয় না। 
এই বাক্যার্থবোধের উপপত্তির জন্য লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে । এখন 
গজ। শব্দের লক্ষণাবৃত্তি দ্বার1 গন্গার অতিশয় সন্নিহিত তীর এইরূপ লাক্ষণিক 
অর্থ গৃহীত হওয়ায় উক্ত বাক্যার্থবোধের উপপত্তি হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
গঙ্গা শব্দের দ্বারা গঙ্গার অতিশয় নিকটবর্তী তীর বোধিত হউক্‌ ইত্যাকারক 
ইচ্ছায় বক্তা “গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । 
স্থৃতরাং গঙ্গা শবের জলপ্রবাহরূপ শক্যার্থ ও ঘোষ শব্দের আভীরপল্লীরূপ 
শক্যার্থ স্বীকার করিলে তাৎপধ্যবিষয়ীভূত বাক্যার্থবোধের অন্ুপপত্তি হয়। 
সুতরাং উক্ত বাক্যার্থবোধের উপপত্তির জন্যই লক্ষণাবৃত্তি স্বীরুত হইল। 
এইজগ্ বিশ্বনাথ বলিলেন- গঙ্গাশব্ের লক্ষণাবৃতিদ্বারা তীর বোধিত হয়। 
সেই লক্ষণ শক্যসন্বন্ধরূপ1 । গন্গাশব্বের জলপ্রবাহরূপ শাক্যার্থের সামীপ্যরূপ 
সম্বদ্ধের সম্বন্ধীকপে তীর গৃহীত হওয়ায় তীরের ম্মরণ হইল । তাহার পর উক্ত 
শাব্দবোধ উৎপর্ন হয়। কিন্তু যদি শক্যার্থের অন্বয়ের বা সম্বন্ধে অনুপপত্তিই 
লক্ষণার বীজ অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তি স্বীকারে কারণরূপে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে 
ষ্টাঃ প্রবেশয় ইত্যাদিস্থলে দগুসমুহকে গৃহে প্রবেশ করাও এখানে শক্যার্থ 
অবলঘ্বনেই বাক্যারবোধের উপপত্তি হয়। স্থতরাং তম্বয়ের অন্ুপপত্তির অভাব 


২৯৮ ভাষাপবিচ্ছেদ ও কার্িকাবলী 


হেতু এখানে লক্ষণাবৃতিম্বীকার নিম্্রয়োজন হইয়া উঠে। কিন্তু তাংপর্ধযবোধ 
বিষয়ের অঙ্পপত্তি লক্ষণাম্বীকারে কারণরূপে স্বীকৃত হইলে যষ্টীধর পুকরুষ- 
সমূহকে ভোজনার্থে গৃহে প্রবেশ করাও এই ইচ্ছায় বক্তা ষষ্টরীঃ প্রবেশয় এই 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন্তু যষ্টা শব্দের শক্যার্থদ গুসমূহ ও প্রবেশন ক্রিয়া 
এই ছুইটি পর্দের শক্যার্থ অবলম্বনে পরস্পর অন্বয়ের অন্ুপপত্তি ন| হইলেও 
ভোজনার্থে দগুধারী পুরুষসমূহকে গৃহে প্রবেশ করাও ইত্যাকারক বক্তার 
তাৎপধ্ধ্য জ্ঞানের বিষয়ে অঙ্থপপত্তিবশতঃ লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইল । তথাচ 
যষ্টী পদের দ্বার! দণধারী পুরুষসমূহ রূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত হয়। শক্সম্বন্ধ 
লক্ষণাবৃত্তি বলিয়। স্বীকৃত বা গৃহীত হইয়াছে । এই শক্যসম্বন্ধ কোথাও সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে কোথাও ব1 পরম্পর। সম্বন্ধে স্বীকৃত হয় । 

“গঙ্গায়াং ঘোষ+* এখানে সামীপ্যাদিশক্যসন্বন্ধদ্বারা তীরাদি বোধিত 
হওয়ায় শক্যসম্বন্ধরূপা লক্ষণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধরূপা। “অগ্নি মানবকঃ৮ অর্থাৎ, 
মানবক অগ্রিন্বরূপ । উপনয়ন সংস্কারে মুণ্ডিত-মুণ্ড পলাশধারী শুচিচরিত ব্রাহ্মণ 
বটুকে মানবক বলে। এ মানবক সাক্ষাদদ বনি বলিলে উহ। প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ 
হয়। এইজন্য এখানে অগ্থিশব্দেরে শক্যার্থ গৃহীত হয় না। অগ্নিশব্দের 
লক্ষণা বৃত্তিদ্ধারা অগ্রিসাদৃশ্টর্ূপ লক্ষণার্থ গৃহীত হওয়ায় “অগ্রিসদূশঃ মানবক” 
এইরূপ বাক্যার্থবোধ উৎপরূ হয়। এখানে পরম্পরা স্দ্ধে অর্থাৎ স্ব অগ্নি) 
নিষ্টতেজশ্বি ্বশুচিত্ববত্ববূপ সধ্দ্ধদ্ধার। অগ্নিাদৃশ্ত বোধিত হওয়ায় “অগ্রিঃ 
মানবকঃ” ইত্যাকারক শাব্দবৌধ উৎপর হইল। এখানে শক্যসন্বন্ধরূপ। লক্ষণ 
পরম্পরা সম্বন্ধরূপা। গঙ্গাপণদ জলপ্রবাহের সামীপ্য বা নৈকট্যের দ্বার! 
তীরগত শীতলত। ও শুচিতার আপ্িক্কে বোধিত করুক এই ইচ্ছায় বক্তা 
“গঙ্গায়াং 'ঘাষঃ” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । এখানে গঙ্গা শব্দের শক্যার্থ 
- জল প্রবাহ, লক্ষ্যার্থগঙ্গাতীর, আর শৈত্য-শুচিতাধিক্য হইল ব্যঙ্গ্যার্থ। 
এইজন্য লক্ষণাকে প্রয়োজনবতী লক্ষণ বলা হয়। গঙ্গাপদ শক্যার্থসন্বদ্বরূপা 
লক্ষণাবৃত্তিদ্ধার। গঙ্গাতীরবৃ্ভি ব আভীরপল্লীবৃত্তি শৈত্য-শুচিতাধিক্যকে প্রকাশিত 
করিতে বা বুঝাইতে সমর্থ হয় না, যেহেতু গঙ্গাপদের শক্যার্থ জলপ্রবাহের 
সহিত গঙ্গাতীরাদিনিষ্ঠশৈত্য-শুচিতাধিক্যের কোন সম্বন্ধ নাই । যদি বল লক্ষণার 
প্রয়োজনীভূত-শৈত্যশুচিতাধিক্য লক্ষণাবৃত্তির বিষয়, তাহা হইলে গন্গাপদের 
দুইটি শক্তি স্বীকার করিতে হয়, একটি শক্তিদ্বার1 জলপ্রবাহকে এবং অপর 
শক্তিদ্বারা তীরকে বোধিত করিয়া গর্জাপদের উক্ত দুইটিই শক্যার্থ স্বীকৃত 


শবখ গুন্‌ ২৯৯ 


হইবে। এরূপ বলিতে পার না। কারণ গঙ্গাপদের তীরে সংকেত না থাকায় 
তীর গঞ্পাশবেের শক্যার্থ হইতেই পারে না । তীর যদ্দি গঙ্জাশবের শক্যার্থ না 
হয়, তাহা হইলে তীরবৃত্তিশৈত্যন্তচিতাধিক্য গঙ্গাপদের লক্ষ্যার্থ হইতে পারে না, 
যেহেতু সেখানে শক্যসম্বত্ধের অভাব আছে । "গর্গাজলে মস্ত বাস করে” 
এইরূপ বাক্যার্থ বোধিত হউক্‌ এই ইচ্ছায় বক্তা যদি বলেন “গঙ্গায়াং ঘোষঃ 
গ্রতিবসতি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । তাহ হইলে তাৎপধ্যের উপপত্তির 
জন্য ঘোষপদের মতন্তে লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। এখানে ঘোষপদের 
লক্ষণ। স্বীকার না করিয়া গঙ্গাপদের লক্ষণ! স্বীকৃত হইলে তাৎপধ্যবো ধের 
অন্গপপন্ভি হয়। প্রথমস্থলে গন্গাপদ লক্ষণাদ্বারা তীরকে বোধিত করে। 
দ্বিতীয়স্থলে ঘোষপদ লক্ষণাদ্বার মৎস্থকে বোধিত করে । এইভাবে তাৎপর্যযার্থ- 
বোধের অন্থপপত্তিস্থলে লক্ষণাবৃত্তিঘ্বারা তাৎপর্ধ্যার্থবোধের অনুপপত্তি দূরীভত 
হয়। অতএব অন্বয়ের অন্ুপপত্তি লক্ষণার বীজ নহে, তাৎপর্যের অন্ুপপত্তিই 
লক্ষণাবীজ। গঙ্গায়াং ঘোষঃ এখানে গঙ্গাপদের ঞলপ্রবাহরূপ শক্যার্থের 
সামীপ্যসন্বদ্ধই লক্ষণা, এতাদৃশ লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গঙ্গাতীররূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত 
হয়, শক্যার্থ জলপ্রবাহের সহিত লক্ষ্যার্থ তীরের সামীপ্যসন্বন্ধ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 
গর্জাজলে মংস্ত এই তাত্পর্যে কথিত গঙ্গায়াং ঘোষঃ এই বাক্যে ঘোষপদের 
শক্যার্থ গোপপল্ীর সহিত লক্ষ্যার্থ মত্স্যের আধার আধেয়ভাবরূপ লক্ষণ। | 
এতাদৃশ লক্ষণাবৃত্তি দ্বার মত্স্যর্ূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত হয়। অতএব পরিলক্ষিত 
হয় যে--যেরূপ তাতৎপর্ধ্য থাকিবে, তদন্ুরূপ শক্যার্থসপ্বন্ধরূপা লক্ষণাবৃত্তি 
হইবে । এইরূপ “কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্-কাকসকল হইতে দধি বক্ষ 
কর ইত্যাদিস্থলে পদার্থসমূহের পরস্পর অন্বয়ের অন্ুপপন্তি না হইলেও 
কাকপদের দধি বিনাশকারী ব1 দধিনাশক কাক, বিড়াল প্রভৃতি সকল প্রাণীতে 
লক্ষণান্বীকৃত হইয়াছে । কারণ বক্তার অভিপ্রায় তাৎপর্য হইল এই যে-_ 
কাক, বিড়াল প্রভৃতি সকল প্রাণী হইতেই দধি রক্ষা কর। কিন্তু কেবল কাক 
হইতেই দধি রক্ষা কর, বিড়াল প্রভৃতি দধিনাশক প্রাণী হইতে দধি রক্ষা করিও 
না এইরূপ বক্তার তাৎপর্য নহে, স্থতরাং বক্তার এই তাৎপধ্যের উপ্পত্তির জন্যই 
দধি-উপঘাতকমাত্রেই লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে৷ দধিনাশক বিড়াল 
প্রভৃতি প্রাণীদের অপেক্ষা! কাকের উচ্ছিষ্ট দুষ্টতাধিক্য প্রতীতিই এই লক্ষণার 
ফল বা প্রয়োজন । আর এই ব্যঙ্গ্যার্থ ই কবির বাক্যকে সুন্দর বা অলংককত 
করিয়া বাক্যের চমৎ্কারিতা কৃষ্টি করে। এবং কঙকগুলি লোক একসঙ্গে 


তি ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


দলবদ্ধ হইয়। গমন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ছত্রধারী আর 
কতকগুলি ছত্রবিহীন অবস্থায় যাইতেছে। যাহারা ছত্ির সহিত একদলে 
যাইতেছে, ছত্র না থাকিলেও ছত্রিপদের দ্বারা সকলেই বোধিত হউক্‌ এই 
তাৎ্পর্য্যে বক্তা “ছত্রিণো যাস্তি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । এখানে 
ছত্রিপদের একসার্থবাহিত্ররূপ অর্থে লক্ষণা। একসার্থবাহিত্ব পদের অর্থ _ 
একপার্থ - একদল, একসার্থগন্তত্ব নহে, যেহেতু তাহা হইলে আকাঙ্কা- 
শূন্যতাবশত: “যাস্তি” এই বহুবচনাস্ত ক্রিয়াপদের অন্বয়ের অন্ুপপত্তি হয়। 
এই সকল লক্ষণাকে অজবংস্বার্থালক্ষণা বলে। যে লক্ষণাস্থলে শব নিজের 
অর্থত্যাগ ন৷ করিয়াই অন্যার্থেরও বোধক হয় সেই লক্ষণ! অজহৎ স্বার্থালক্ষণা 
বলিয়। কথিত হয়। উক্তস্থলদ্য়ে যথাক্রমে গঙ্গা ও তাহার তীর উভয়েরই 
প্রতীতি হয় এবং একদলবাহিত্বরূপে ছত্রী ও ছজ্রবিহীন উভয়বিধ ব্যক্তিদের 
প্রতীতি হয়। আর এখানে ছত্রীর মুখ্যত্ব প্রতিপাদনই লক্ষণার ফল বা 
প্রয়োজন । 

আরও যদি অন্বয়ের অন্ুপপত্তিই একমাত্র লক্ষণার বীজরূপে স্বীকৃত হয়, 
তাহা হইলে কখন গঙ্গাপদের গঙ্গাতীরে, এৰং কখন ঘোষপদের মংস্যাদিতে 
লক্ষণ। হইতে পারে। সুতরাং কোথায় কোন পদের কীভাবে লক্ষণাস্বীরুত হইবে 
এই বিষয়ে কোন প্রমাণ বা নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। যেমন “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” 
প্রভৃতিস্থলে যদ্দি অশ্বয়বোধই লক্ষণার বীজ হয়, তাহ হইলে যদি গঙ্গাপদের 
লক্ষণাদ্বার। গঙ্গাতীরবোধিত হয়, তবে কোন অন্বয়বোধের বাধ থাকে না, 
যেহেতু গঙ্গাতীরে ঘোষ -গোপপল্লীর অবস্থান সম্ভবহেতু উক্ত বাক্যার্থের 
অন্তর্গত পদার্থসমূহের পরস্পর অস্বয়বোধের অন্ুপপত্তি হয় না। আর যদি 
ঘোষপদের মত্স্যর্ূপ লক্ষ্যার্থ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও সেইরূপ বাক্যার্থের 
অস্তর্গত পদার্থসমূহের পরম্পর অন্বযবোধের উৎপত্তি হয়, কারণ জলগ্রবাহরূপ 
গঙ্গাতে লক্ষ্যার্থমতস্তের অবস্থিতি সম্ভব হয়। স্ৃতরাং কোন্‌ স্থানে কীরূপ 
লক্ষণ! ্বীকৃত হইবে তাহার কোন নিয়ম পরিদৃষ্ট হয় না। 

লক্ষ্যতাবচ্ছেদকে লক্ষণাভাব দেখাইবার জন্য লক্ষণাগ্রহপ্রকার গ্রস্থকার 
বলিতেছেন_-“ইদস্তবোধ্যং” ইতাদি গ্রন্থের দ্বারা । কিন্তু এখন বিষয়টি 
এইভাবে বুঝিতে হইবে যে-_শক্যার্থ সন্বন্ধরূপা লক্ষণ! যদি তীরত্বরূপে গৃহীত 
হয় অর্থাৎ তীরত্বাবচ্ছিন্ন তীরবিশেষ্যক গঙ্গাপদ নিরূপিত লক্ষণাপ্রকারকজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, তখন তীরত্বরূপেই তীরের বোধ হইবে অর্থাৎ তীরত্বপ্রকারক তীর- 


শব গুম্‌ টি 


বিশেষ্যক স্মরণের পর তীরত্ব প্রকারক তীরবিশেষ্তক শাব্বোধ উৎপন্ন হইবে। 
কিন্তু শক্যার্থ সম্বদ্ধরূপা1 লক্ষণা যদি গঙ্গাতীরত্ব্ূপে গৃহীত হয় অর্থাৎ গঙ্গা 
তীরত্ববচ্ছিন্ন-গঙ্জাতীরবিশেম্যক লক্ষণা-গ্রহ হয়, তখন গঙ্গাতীরত্বরূপেই তীরের 
স্মরণ হইবে অর্থাৎ গঙ্গাতীরত্ব প্রকারক গঙ্গাতীরবিশেষ্যক স্মরণের পর গঙ্গা- 
তীরত্ব প্রকারক গঙ্গাতীরবিশেষ্যক শাব্দবোধ হইবে । সুতরাং লক্ষ্যতাবচ্ছেদকে 
লক্ষণ! স্বীকার করা যায় না, সেখানে তত্প্রকীরকবোধের উপপত্তি লক্ষণ! 
ব্যতীতও হইয়া থাকে অর্থাৎ তত্ধশ্মাবচ্ছিক্নবিশেষ্যক-লক্ষণাজ্ঞান তদ্ধশ্মপ্রকারক 
স্মরণা্দির প্রতি কারণ ব্লিয়। গঙ্গাতীরত্বাবচ্ছিক্ন-গঞ্জাবিশেস্তক লক্ষণাজ্ঞান হইতে 
শুদ্ধতীরত্বপ্রকীরকম্মরণাদির উৎপত্তি হয়না। অতএব অর্থাৎ তত্ম্মবিশিষ্ট 
লক্ষণাজ্ঞান তদ্বশ্মপ্রকারকোপস্থিতির প্রতি কারণ বলিয়া! তীরত্বা্দি লক্ষ্য 
তাবচ্ছেদকধর্শে লক্ষণ] ম্বীকত হয় না। তীরত্বাদিপ্রকারকবোধ তীরত্বাদি- 
লক্ষ্যতাবচ্ছেদকধশ্মে লক্ষণ ব্যতীতও উৎপন্ন হয়। জলপ্রবাহসংষোগরূপ- 
লক্ষণার লক্ষ্যতাবচ্ছেদকতীরত্বাদি ধশ্মে অভাববশত:ই লক্ষ্যতাবচ্ছেদক-__ 
তীরত্বাদিতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয় না ইহাই নির্গলিতার্থ। উপরস্ত লক্ষণার 
এই নিয়মান্ুসারে শক্যতাবচ্ছেদক ধশ্মেও শক্তি স্বীকৃত না হউক্‌। কারণ 
শক্যতাবচ্ছেদক গঙ্গাত্বাদি প্রকারক শক্যার্থ স্মরণের প্রতি শক্তিবিশিষ্ট পদের 
সামর্থ্য আছে । এই বিষয় বিশেষভাবে চিস্তা করিয়া বুদ্ধিতে প্রকৃত তথ্য 
উদ্ভাসিত করিতে হইবে | যন্ধশ্মাবচ্ছিন্নে শক্যসম্বন্ধ ব1 শক্তি গৃহীত হইবে, 
তদ্ধশ্নাবচ্ছিক্নপ্রকারক শাব্ববোধ হয়, এইরূপ কাধ্যকারণভাব স্বীকারে যেমন 
লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধশ্মে লক্ষণ। স্বীকুত হয় না, সেইরূপ শক্যতাবচ্ছেদ কধশ্মেও 
শক্তি স্বীকৃত হইবে না । এই সকল বস্ত বিশেষ চিন্তার বিষয় ইহাই ভাবার্থ। 
যদি তীরে লক্ষণ। হয়, তাহ1 হইলে তীরত্বরূপেই তীরের ভান হয়; তীরত্ব হইল 
লক্ষ্যতাবচ্ছেদক, তাহার জন্য লক্ষণা স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। এইরূপে 
যেখানে গবাদিপদে গোব্যক্তির জ্ঞান হয়, সেখানে গোত্বরপেই গবাদির জ্ঞান 
হয়, অতএব শক্যতাবচ্ছেদক গোত্বে আর ভিন্ন শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন নাই । 
বস্ততঃপক্ষে শক্যতাবচ্ছেদকে শক্তি স্বীকার না করিলে পৃথিবীপদ হইতে কেবল 
পৃথিবীত্বের প্রকারতারূপে জ্ঞান হইবে ; অন্য গন্ধবিশিষ্ট পাধিব পদার্থের জ্ঞান 
হইবে না, অতএব উক্ত নিয়ম বা কাধ্যকারণভাব স্বীকার কর! যায় না। কিন্ত 
শক্যতাবচ্ছেদকে শক্তি স্বীকার করিলে পৃথিবীপদ হইতে পৃথিবীত্বরূপেই 
যাবতীয় পীথিবপদার্থের শাব্দবোধ হয় বলিয়া নিয়মেরও কোন ব্যাতিক্রম 


৩০২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


পরিলক্ষিত হয় না। স্ৃতরাং শক্যতাবচ্ছেদকেও শক্তি অনস্বীকার্ধয বস্ত। 

কিন্তু যেখানে শক্যার্থসম্বদ্ধীকপা লক্ষণা পরম্পরাসন্বদ্বরূপা হইবে, সেই 
লক্ষণাবৃত্তি লক্ষিতলক্ষণা বা জহতংস্বার্থালক্ষণা৷ বলিয়া অভিহিত হয়। যে 
লক্ষণায় লাক্ষণিক পর্দটির শক্যার্থ বা বাচ্যার্থ সম্পূর্ণভাবে পরিতাক্ত হয়, 
বাক্যার্থবোধে এ পদের বাচ্যার্থ বিষয় হয় না সেই লক্ষণাকে লক্ষিতলক্ষণা বা 
জহৎস্বার্থ। লক্ষণা নামে অভিহিত কর হয়। “অগ্মিঃ মানবক:” ইহা পরম্পরা" 
সম্বন্ধরূপা লক্ষিতলক্ষণার উদাহরণস্থল, এই উদ্ণাহৃত বিষয়টির সম্বদ্ধে কারিকার 
সবিশদ বঙ্গাহবাদকালে বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে । 

্রস্থকার এখন শক্যার্থের পরম্পর। সম্বন্ধরূপা লক্ষিতলক্ষণার অন্য উদাহরণ 
দেখাইতেছেন--“যথাদ্বিরেফারিপদ” ইত্যাদি গ্রন্থের ছ্বারা। দ্বিরেফাদিস্থলে 
পরম্পরা সম্বন্ধ হইল স্ব দ্বিরেফাদিপদ ) বাচ্যার্থরেফ্বয়ঘটিত-পদবাচ্যন্বাদি। 
স্ববাচ্যার্থরেফদ্বয়ঘটিত পদের ছ্বার| ভ্রমর পদ গৃহীত হইল, তদ্বাচ্যত্থ ভ্রমরে 
আছে, স্থতরাং দ্বিরেফপদে লক্ষণাদ্বার| ভ্রমর বোধিত হইল বা বুঝাইল। অর্থাৎ 
দ্বিরেফপদ,  স্ববাচ্যার্থরেফদ্বয়ঘটিতপদবাচ্যত্বরূপ-পরম্পরাসন্বদ্ধরূপা লক্ষিত- 
লক্ষণ] দ্বারা লক্ষ্যার্থ ভ্রমরকে প্রকাশ করিল। সেই লক্ষণাকে লক্ষিতলক্ষণ৷ 
বলে। যেমন দ্বিরেফাদি পদের রেফছ্য় সম্বন্ধ ভ্রমরপদে জ্ঞান হয়, ভ্রমরপদের 
সম্বন্ধ আবার ভ্রমরে জ্ঞান হয়, সেখানে লক্ষিতলক্ষণ]। কিন্তু লাক্ষণিকপদ 
শাব্বোধের জনক হয় নী, লাক্ষণিকপদ-সমব্যাহৃত-শক্তিবিশিষ্ট-পদাস্তরজ্ঞান 
কিন্ত লাক্ষণিকার্থের শাবোধে কারণ হয়। যেহেতু শক্তি ও লক্ষণার 
অন্যতর সম্বন্ধে ইতরপদার্থান্বিত-স্বশক্যার্থশাব্ধবোধের প্রতি শক্ত _ শক্তিবি শিক্ট 
পদসমূহই কারণ হয়। অর্থাৎ “গঙ্গায়াং ঘোষ” ইত্যাদিস্থলে লক্ষণাসম্বস্ধে 
ইতরপদার্থ পদের দ্বার গঙ্গাতীর গৃহীত হইল, তবর্থান্বিত শ্বপদের দ্বার 
ঘোষপদ সংগৃহীত হয়, তাহার শক্যার্থ আভীরপল্লী, তাহার শাব্বোধের 
প্রতি ঘোষাদিপদের শক্তি কারণ। এবং পূর্বোক্তস্থলে ঘোষপদ হইতেই 
গঙ্গাতীরাম্বিত ঘোষের শাব্ধবোধ হয়। সুতরাং গল্পাদিলাক্ষণিকপদে শাব্দ- 
বোধজনকতা! স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। এবং “নীলে! ঘট” ইত্যাদি- 
স্থলেও ঘটাদি পদ হইতেই নীলাম্বিত ঘটাদির বোধ হয়। অতএব পূর্বেবোক্ত- 
রূপেই কার্ধা-কারণভাব স্বীকার করিলে আর কোনস্থানেই লক্ষণার শাববোধ- 
জনকতা স্বীকারে প্রয়োজন হয় নী। এই কথাই প্রাচীন মীমাংসকেরা বলেন। 
নবীনেরা বলেন_বাচক বা শক্তিবিশিষ্টপদজ্ঞান যেমন শাববোধের কারণ 


শবখগ্ডম্‌ ৩০৩ 


হয়, সেইরূপ লাক্ষণিক পদজ্ঞানও শান্দবোধের প্রতি কারণ হয়। এই শাব্ধ- 
বোধের প্রতি পদার্থোপস্থিতি দ্বার অর্থাৎ ব্যাপার । অন্যথা অর্থাৎ 
লাক্ষাণিকপদজ্ঞান শাববোধের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত বাঁ গৃহীত না হইলে 
তুল্য যুক্তিদ্বারা অর্থাৎ শক্তি-লক্ষণা-অন্যতর সঙ্বন্ধে ইতর পদার্থাপ্ষিত স্বশক্যার্থ 
শাব্ববোধের প্রতি পদসমূহের লক্ষণাবৃত্তি হেতুরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, এইরূপ 
কাধ্য-কারণভাব কল্পিত হইলে শক্তিবিশিষ্টপদজ্ঞানের শাব্বৌধে কারণহ 
বিষয়ে আপত্তি হয়। বাক্যে শক্তিজ্ঞানের অভাব থাকায় শক্যার্থস্বন্ধরূপা 
লক্ষণাবৃত্তিও থাকে না, যেহেতু শক্তি বা অভিধা হইল লক্ষণাবৃত্তির উপজীব্য 
বস্ত। কিন্ত যেখানে “গভীরায়াং নগ্যাৎ ঘোষঃ” অর্থাৎ গভীর নদীতে ঘোষ 
এইরূপ কথিত হইয়াছে, সেখানে নদীপদের নদীতীরে লক্ষণা শ্বীকৃত হওয়ায় 
নদীতীর পদের একদেশীভূত নদীপদার্থের সহিত গভীর পদার্থের অভেদান্বয় 
হয়, যেহেতু স্থলবিশেষে পদার্থের একদেশের সহিত পদার্থের অন্বয় স্বীকৃত 
হয়। যদি উক্ত স্থলে নদীতীর পদার্থের একদেশীভৃত নদী পদার্থের 
সহিত গভীর পদার্থের অন্বয় স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে নদীপদের 
গভীর নদীতীরে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে । লক্ষ্যার্থের প্রতি তাৎপধ্য 
জ্ঞান কারণ। বক্তা নদীপদ গভীর নদীতীরকে বোধিত করুক এইরূপ 
ইচ্ছায় “গভীরায়াং নগ্ভা২ং ঘোষ: এই বাকা প্রয়োগ করিয়াছেন। 
এইজন্য গ্রস্থকার বলিতেছেন--গভীরপদ তাতপধ্যের গ্রাহক-সামগ্রী অর্থাৎ 
এখানে গভীরপদের সমভিব্যাহারবশতঃই তাৎপধ্জ্ঞান হইয়াছে । বুত্রীহি 
সমাস স্থলেও এইরূপ পদ লক্ষণাদ্বারাই শাব্ববোধ হয়। সেই বনুত্রীহিসমাস 
্থলে-চিত্রগুপদ ইত্যাদিস্থানে যদি একাদেশান্যয় অঙ্গীকার করা যায়, তাহ 
হইলে গো-পদের গে্বামীতে লক্ষণ] স্বীকৃত হইলে গোঁম্বামীর একদেশীভূত- 
গোপদার্থে চিত্রার অভেদান্বয় হইবে। কিন্তু যদি একদেশে অন্থয়-স্বীকৃত ন। 
হয়, তাহা হইলে গোপনদের চিত্র-গো-স্বামীতে লক্ষণ! । চিত্রপদ তাৎপধ্যের 
প্রাহক-সামগ্রী অর্থাৎ এখানে গোপদ “চিত্রগোম্বামীকে” বোধিত করুক এই 
তাৎপধ্যজ্ঞান চিত্রপদের সমভিব্যাহারবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে । এবং “আর্ট 
বানরো। বুক্ষ” এখানে বানরপদে বানরারোহণকর্মে অর্থাৎ বানরকর্তৃক- 
আরোহণ-ক্রিয়ার কর্মে লক্ষণ] স্বীরত হয়। আরূঢপদ তাৎপধ্যের গ্রাহক 
অর্থাৎ বানরপদের দ্বারা বানরারোহণকশ্ম বোধিত হউক্‌ এই ইচ্ছায় বক্তা 
“আরূঢবানরোবুক্ষ” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । স্থৃতরাৎ এখানে আন্ধঢ- 


৩০৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


পদের সমভিব্যাহারবশত:ই তাৎপর্যাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে । অন্য বনুত্রীহি স্রমাস 
স্থলেও এরূপ বুঝিতে হইবে | কিন্তু তৎপুরুষ সমাসে পূর্ববপদে লক্ষণী। যেমন 
রাজপুরুষ ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসম্থলে রাজপদার্থের সহিত পুরুষাদি পদার্থের 
সাক্ষাৎ অন্বয় অর্থাৎ বিভক্তির অর্থকে দ্বার না করিয়া! ভেদসন্বদ্ধে অন্বয় হয় নাই, 
কারণ নিপাতাতিরিক্ত নামার্থঘবয়ের ভেদসম্বদ্ধে অন্বয়বোধ অব্যুৎপন্ন ইহাই 
নিয়ম । অর্থাৎ যদি উক্তস্থলে রাজপনার্থের সহিত পুরুষপদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
অন্বয়বোধ স্বীরুত হয়, তাহা হইলে উক্ত নিয়মান্ছসারে এ অন্ব় অভেদসম্বদ্ধেই 
বলিতে হইবে । সুতরাং বাজ অভিন্ন পুরুষ অর্থাৎ যিনি রাজ! তিনিই পুরুষ 
এইবপ অর্থ স্বীকার করিতে হয়, অতএব উত্তস্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাজপদার্থের 
সহিত পুরুষপদার্থের অন্বম্ হয় নাই এই কথাই স্বীকার করিতে হইবে। 
অন্যথা অর্থাৎ যদি অব্যয়-নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্বয়ের ভেদ সম্বদ্ধে সাক্ষাৎ 
অন্বয় স্বীকার করা যায়, তাহা! হইলে বাজ পুরুষ_-রাজ1! অভিন্ন পুরুষ এই 
স্থলেও ভেদ সম্বন্ধে অন্বযবোধ হইতে পারে অর্থাৎ উক্ত অন্বযবোধের আপত্তি 
হয়। “ঘটে! ন পটঃ” ঘট পট নহে ইত্যাদি স্থলে ঘট ও পট এই পদদ্ধয়ের সহিত 
নঞ. এই নিপাতের অর্থভেদের বিভক্ত্যর্থকে দ্বার ন। করিয়া সাক্ষাৎ অন্থয় 
হওয়ায় “অব্যয়-নিপাতাতিব্িক্ত” এই অংশটি বিশেষণরূপে কথিত হইয়াছে । 
অর্থাৎ এখানে নঞ. এই নিপাতের অর্থের সহিত ঘট ও পট এই নামার্থন্বয়ের 
ভেদ সম্বন্ধে অন্থয় হইলেও নিপাতাতিরিক্ত নামার্ঘদ্বয়ের ভেদসম্বন্ধে অন্বয় স্বীকৃত 
হয় না। “নীলো ঘটঃ” ইত্যাদি স্থলে নীল ও ঘট এই নামার্থন্বয়ের এই ছুইটি 
পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্থয় হওয়ায় অর্থাৎ নীলাভিন্ন ঘট ইত্যাকারক বোধ 
হওয়ায় “নিপাতাতিরিক্তনামার্থয়োভেদেন” এখানে “ভেদেন”প এই অংশ 
দেওয়া হইয়াছে । অর্থাৎ নীল ও ঘট এই নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্ধয়ের__ 
পদার্থ দুইটির অভেদ সম্বন্ধে অন্থয় হওয়ায় ভেদসন্বন্ধে সাক্ষাৎ অন্বয় হয় নাই । 
যদি বল রাজপুরুষ ইত্যাদিস্থলে রাজার পুরুষ রাজপুরুষ এখানে সমাসকৃত 
লুপ্তষী বিভক্তির স্মরণ করিয়া! শাববোধ উৎপন্ন হইবে । এইরূপ বলিতে 
পার না। যেহেতু বিভক্তির স্মরণই শাব্বোধের প্রতি ষদ্দি কারণ বলিয়1 স্বীকৃত 
বা কল্পিত হইত, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ব1 পুরুষ যী বিভক্তির লোপ জানে 
না বা স্মরণ হয় না, সেই ব্যক্তির ল্লপ্তষঠী বিভক্তির ম্মরণ ব্যতীতও রাজপুরুষ 
এইপদজ্ঞান হইতে রাজার পুরুষ ইত্যাকারক শাব্বোধ বা বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন 
পরিলক্ষিত হয় । সেই কারণে রাজপদ ইত্যাদি স্থলে “রাজ সন্বদ্ধীতে” লক্ষণ 


শব্বখগুম্‌ ৩০৫ 
ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/পু.৩৭-২০ 


স্বীকৃত হয় এবং পুরুষের সহিত রাজদম্বন্ধীর অভেদসন্বদ্ধে অন্বয় হইবে। 
সুতরাং রাজসম্বন্ধ্যভিপ্প পুরুষ এইরূপ অর্থবোধ হইবে | কিন্তু “ধব-খদিরৌ 
ছিদ্ধি” ইত্যাদি দ্বন্ঘ সমাস স্থলে ধব ও খদ্দির ছেদন কর এখানে ধব ও খদির 
বিভক্ত্যর্থদবিত্ববিশিষ্ট হইয়া বাক্যারথজ্ঞানের বিষয় হয় বা বিভক্তার্থস্থিত 
প্রকারে ধব ও খদির এই উভয়েরই শাব্ববোধ হয়, সেই কারণে সেখানে লক্ষণ] 
হয় না। যদি বল উক্তস্থলে সহবৃত্তিত্ব্ূপে ব1 একদেশাদিবৃত্বিত্বরূপে সাহিত্যাশ্রয়ে 
লক্ষণ। স্বীকৃত হউক্‌। এইরূপ বলিতে পার না। যেহেতু একদেশবৃত্তিত্বূপ 
সাহিত্যের অভাববিশিষ্টপদার্থদয়েও দ্বন্্ সমাস পরিলক্ষিত হ্য়। অর্থাৎ 
“গোত্াশ্বত্বে পশ্ট” ইত্যাদি স্থলে একদেশবৃত্তিত্বরূপসাহিত্যের অভাব থাকিলেও 
ছন্দ সমাস পরিদৃষ্ট হওয়ায় তাদৃশসাহিত্যাশয়ে লক্ষণাবৃত্তি হয় না । যদি বল 
“গোত্বাশ্বত্বে” ইত্যাদিস্থলে সহ্বৃত্তিত্বরপে বা একাদেশবৃতিত্বূপে সাহিত্য না 
থাকিলেও দর্শনরূপ একক্রিয়াম্বযিত্বর্ূপ সাহিত্য থাকায় ছন্দ সমাসের উপপত্তি 
না হউক্‌। এরূপ বলিতে পার না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াস্থলে অর্থাৎ এক 
জাতীয় ক্রিয়। না থাকিলেও “ধব-খদ্দিরৌ পশ্ঠ ছিন্ধি” ধব ও খদিরকে দেখ ও 
ছেদন কর অর্থাৎ ধবের দর্শন ও খদিরের ছেদন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া স্থলেও 
প্ধব-খদ্দিরৌ পশ্ঠ ছিদ্ধি” এইবপ দ্বন্দ গর্ভ-প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় । অতএব এক 
ক্রিয়ান্বয়িত্বরূপ সাহিত্য যদি দ্বন্দ সমাসের প্রযোজক হইত তাহ] হইলে উত্তস্থলে 
ছন্দ সমাস হইতে পারিত ন!। এবং কোন জায়গাতেই সাহিত্যের অহ্ুভব 
হয় না। অর্থাৎ সাহিত্য যদি ছন্দ সমাসস্থলে লক্ষ্যার্থ হইত, তাহা হইলে কোন 
না! কোন শ্থলে তাহার অনুভব হইত । কিন্তু কোন জায়গাতেই সাহিত্যের 
অনুভব হয় না, স্বৃতরাং সাহিত্যে লক্ষণ! হইতে পারে না। অতএব অর্থাৎ ছন্দ 
সমাসে সাহিত্যের অনুভব হয় না বলিয়াই “রাজ-পুরোহিতৌ সাযুজ্যকামৌ 
ষজেয়াতাম্”--রাজা ও পুরোহিত সাযুজ্যকাম হইয়! যাগ করিবেন এই বাক্যে 
লক্ষণার অভাববশতঃ দ্ন্ছ সমাস শ্বীকৃত হইয়াছে । অর্থাৎ “রাজ-পুরোহিতৌ” 
এই পদে দ্বন্দ সমাসে রাজা ও পুরোহিত এবং ষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে রাজার 
পুরোহিতদ্বয় এই ছুই প্রকার অর্থই হইতে পারে । এখানে তৎপুরুষ সমাসস্থলে 
লক্ষণাস্বীকুত হয় বলিয়া সে কল্প ত্যাগ করিয়া, লক্ষণাবৃত্তি অবিদ্যমানহেতু বা 
অস্বীরুতহেতু ছন্দ সমাসই স্বীরুত হইল । অতএব রাজ! ও পুরোহিত এইরূপ 
অর্থ বোধিত হয়। লাক্ষণিককল্প অস্বরস বলিয়া উহ! পরিত্যাজ্য । স্থতরাং 
সাহিত্যাশ্রয়ে লক্ষণান্বীকৃত হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে বাস্তবিক ভেদ 
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আছে অর্থাৎ সমাঁসঘটকপদঘয়ের অর্থন্বয়ে বস্ততঃ ভেদ পরিলক্ষিত হয়, 
সেইথানেই ইতরেতর দ্বন্দ সমাস হইয়! থাকে । 


যদ্দি বল “নীলঘটয়োরভেদঃ* নীল ও ঘটের অভেদ অর্থাৎ নীল ও 
ঘট অভিন্ন পদার্থ__ নীলাভির্ঘট, যে পদার্থ নীল সেই পদার্থই ঘট। এখানে 
নীল ও ঘট একই বস্তু বা পদার্থ বলিয়] স্বী্কত হইলে উহাদের কেমন করিয়া 
ছন্ব সমাসের উপপত্তি হইতে পারে ? অথচ দ্বন্দ সমাস না হইলে প্নীলঘটয়ো:, 
ইত্যাকারক পদ হইতে পারে না। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ সেখানে 
নীলপদের নীলত্বে এবং ঘটপদের ঘটত্বে লক্ষণ স্বীকার করা হয়। অভেদ 
পদের অর্থ আশ্রয়ের অভেদ। অতএব “নীলঘটয়োরভেদ:” এই বাক্য 
হইতে নীলত্বঘট ্রয়োরা শ্রয়াভেদঃ অর্থাৎ নীলত্ব ও ঘটত্বের আশ্রয়ভূত পদার্থ- 
ছয়ের অভেদ এইরূপ অর্থ বোধিত হয়। সুতরাং নীল ও ঘটের ভেদ থাকায় 
ইতরেতর দ্বন্দ সমাস হইল । অহিনকুলং এখানে অহিনকুলমান্্র অনুভব সিদ্ধ 
বলিয়া সমাহারে লক্ষণার উপপত্তি হয় না। এই আশয়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন-__ 
"সমাহারে দ্বন্দেতু” ইতাদি গ্রন্থ । যদি বল সমাহার-ছন্দস্থলে সমাহারের 
অনুভব বা জ্ঞান উৎপক্স হয়। “অহিনকুলং” ইত্যাদিস্থলে পরপদে-_নকুলপদে 
অহিনকুল-সমাহারে লক্ষণ, পূর্ববপদ__-অহিপদ তাৎপর্যের গ্রাহক । “তেরী- 
মৃদজং বাদয়” ভেরী মুদক্গ বাদন কর এখানে কীভাবে সমাহারের অন্থয়বোধ 
উৎপন্ন হইবে? যেহেতু অপেক্ষাবুদ্ধিবিশেষরূপ সমাহারের বাদনক্রিয়া সম্ভব 
নহে অর্থাৎ বাদনক্রিয়াজন্য ফলশালিত্বরূপ বাদনক্রিয়া হস্ত ও পদে থাকে, 
সমাহারে তাদৃশ বাদনক্রিয়া থাকে না। এরূপ কথা বলা যায় না। যেহেতু 
স্বাশ্রয়বৃত্তিত্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে প্রকৃত্যর্থ সমাহারের দ্বিতীয়া বিভক্ত্যর্থ, বাদন- 
ক্রিয়াতে অন্বয় হয়। স্বপদের দ্বারা সমাহার পদ গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় 
ভেরীমুদ্গ, ত.ত্তি হইল বাদন ৷ স্থতরাং স্বাশ্রয়বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে সমাহারের অন্বয় 
বাদনে আছে। এইভাবে “পঞ্চমূলীং গৃহাণ” ইত্যাদিস্থলেও স্থাশ্রয়বৃত্তিত্বরূপ 
পরম্পরাসন্বদ্ধে সমাহারের অন্বয় গ্রহণ ক্রিয়াতে উপপক্ন হয়। 


কিন্ত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীকার বলেন--“অহিনকুলং” ইত্যাদিস্থলে অহিনকুল 
পদের দ্বারা অহি ও নকুল এই উভয় পদার্থেরই বোধ হয় এবং প্ররুত্যর্থ- 
প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত একত্বের অন্বয় হয়, সমাহার হয় না। আর যে ছন্দ 
সমাসে “ছন্দশ্চ প্রীণিভূর্ধ্য” ইত্যাদিস্ুত্রদ্বারা একবচনাস্তত্ব ও ক্লীবলিঙ্গত্ব কথিত 
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হইয়াছে, সেইরূপ ছ্বন্ঘ সমাসেই সমাহার সংজ্ঞা হইবে । সমাহারসংজ্ঞাবিহীন 
্ন্বসমীসে একবচনাস্তপদ অসাধু। 

“অহিনকুলং” ইত্যাদিস্থলে অহি ও নকুল এই উভয় পদার্থেরই বোধ হয়, 
সমাহারের বোধ হয় না, এবং অহি ও নকুল ইহাদের প্রত্যেকের সহিত 
একত্বের অন্বয় হয়। “পাণিপাদ” ইত্যাদি সমাহারস্থলে সমাহারবোধকত্ব না 
থাকিলেও পারিভাষিকী সংজ্ঞাবশত:ই তাদৃশস্থলে কেবল প্রয়োগ সাধুত্থের 
নিমিত্ত একবচনাস্তত্ব ও ক্লীবলিঙ্গত্ব কথিত হইয়াছে । ইহাই ভাবার্থ। 

পিতাঁচ মাতাচ পিতরোৌ ; এখানে পিতৃপদের দ্বারা জনকদম্পতি বোৌধিত 
হউক্‌ এই ইচ্ছায় বক্তা “পিতরো” পদ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া পিতৃপদে, 
জনকদম্পতীতে লক্ষণ । এবং শ্বশ্র শ্বশুরশ্চ শ্বশুবৌ এখানে শ্বঙ্জঘপদের দ্বার! 
স্ীর জনকদম্পতী বোধিত হউকৃ এই ইচ্ছায় বক্তা “শ্বশুরৌ” পদ প্রয়োগ 
করিয়াছেন বলিয়! শ্বশুরপদে ত্বীর জনকদম্পতীতে লক্ষণাবৃত্তি হইবে । এইরূপ 
অন্তস্থলেও- ত্রাহ্মণৌ শিবৌ প্রভৃতিস্থলেও লক্ষণা বুঝিতে হইবে। কিন্তু 
“ঘটা:” সকল ঘট ইত্যাদিস্থলে লক্ষণাবৃত্তি স্বীরুত হয় না। যেহেতু সেখানে 
ঘটত্বরূপে যাবতীয় ঘটেরই উপস্থিতি ব1 ম্মরণ হ্ইয়া থাকে। কিন্তু নীলোৎপল 
ইত্যাদি কশ্ধারয় সমাসস্থলে নীল পদার্থ অভেদ সম্বন্ধে উৎপল পদার্থে প্রকার 
বা বিশেষণ হয় বলিয়! নীলাভিক্নো্পল ইত্যাকারক বাক্যার্থবোধ হয়। 
স্থৃতরাং সেখানে লক্ষণাবৃত্তি স্বীরুত হয় না। অতএব অর্থাৎ কর্ধারয় সমীস- 
স্থলে সমাসপ্রযুক্ত লক্ষণাবৃত্তি স্বীকুত হয় না বলিয়াই “নিষাদ-স্থপতিং যাঁজয়েৎ” 
নিষাদ-স্থপতিকে যাজন করিবে । এখানে নিষাদানাং স্থপতি: অধিপতিঃ এই 
ব্যুৎপত্তিদ্বারা নিষাদদিগের স্থপতিকে এরূপ অর্থবিধায় ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস স্বীরুত 
হইলে পূর্বপদে লক্ষণার আপত্তি হয় ব লক্ষণাজনিত গৌরবদোষ হয়। কিন্ত 
নিষাদজাতীয় স্থপতি এই অর্থে লক্ষণার অভাবহেতু নিষাদশ্চাসৌ স্থপতিশ্চেতি 
ব্গ্রহবাক্যদ্বার কম্মধারয় সমাসই স্বীরুত হইবে । 

যদি বল নিষাদ- চণ্ডাল, শঙ্কর বা শৃদ্রজাতিবিশেষ বলিয়া উহাদের 
ব্দোধ্যয়নে অধিকার না থাকায় বেদাধ্যযনজনিতজ্ঞান উহাদের নাই, সুতরাং 
উহাদের দ্বারা যাজনক্রিয়! সম্পন্ন হইতে পারে না। এইরূপ কথা বলিতে 
পার না। কারণ “নিষাদ-স্থপতিং যাজয়েং” এই শ্রুতি বাক্য হইতে বুঝিতে 
পারা যায় যে--নিষাদের যাঁগোপযোগী বেদাধ্যয়নজনিতজ্ঞান কল্পিত 
হইয়াছে। তৎপুরুষ সমাসে গৌরবদোষহেতু লাক্ষণিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়! 
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বা স্বীকার না করিয়া কর্্ধারয় সমাসে লক্ষণাভাবরূপ লাঘববশতঃ নিষাদা- 
ভিন্ন স্থপতির যাজনক্রিয়াতে অন্বয় স্বীকৃত হইয়াছে। এখন নিযাদাভির 
স্থপতিতে যাগকর্তত্বান্বয়ের অন্য কোন উপায়ে উপপত্তি পরিলক্ষিত হয় ন1। 
নিষাদের যাগোপযোগী বেদাধ্যয়নজন্তজ্ঞানবত্ত। কল্পন! ব্যতীত মুখ্যার্থের 
অন্বয়ের--নিষাদাভিন্নস্থপতিতে যাগকত্তৃত্বান্বয়ের উপপত্তি করিবার উপায়াস্তর 
ন1 থাকায় উক্ত কল্পনা ফলমুখগৌরবহেতু দোযাবহ নহে। যেখানে যে গৌরব 
স্বীকার না করিলে কাধ্্যোৎ্পত্তির বা বিষয়বস্তর সমাধানের উপায়াস্তর পরিদৃ্ট 
হয় না সেই গৌরব ফলমুখগৌরব বলিয়া অভিহিত হয়। এ ফলমুখগৌবব 
দৌষযুক্ত বলিয়। স্বীকৃত হয় না। 

“উপকুস্ত ও অদ্পিপ্পলী* ইত্যাদি স্থানে পরপদে-_কুস্তপদে কুস্তসম্বদ্ধীতে 
লক্ষণ! স্বীকৃত হয় এবং পিপ্ললীপদে পিপ্নলীসম্বন্ধীতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীরুত হয়। 
উপপদার্থবিষয়কত্ব্ূপে কুস্তসন্বন্ধ্যভিরসমীপ এইরূপ শান্বোধ হয় এবং অর্ধ 
পদার্থবিশেষ্বকত্ব্ূপে পিঞ্সলীসন্বন্ধ্যভিন্ন অর্দ এইরূপ শাব্ধবোধ হ্য়। সথাসে 
লক্ষগাবৃত্তি নিরারুত হওয়ায় কোন মাসেই শক্তি স্বীকৃত হয় ন।। সমাসের 
অবয্ববীভূত পদবৃত্তি শক্তিঘ্ধাপাই অর্থ প্রকাশিত হইয়া বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন 
হ্য়। আসত্তি ইত্যাদি । আসত্তিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, আকাজ্ষীজ্ঞান ও 
তাৎপধ্যজ্ঞান শাব্ধবোধের বা বাক্যার্থবোধের কারণ হয় ॥ ৮২ ॥ 

ক্ষা্া অলিণাননু ঘহুসাজলিহক্সন । 
অহা লগ ন্ুক্বা শীলা ঘবিজ্ীলিবা 4২ 

বিশ্বনাথ আসত্তি ও যোগ্যতা এই পদার্ঘয়ের স্বরূপ ব। পরিচয় দিতেছেন__ 
পদের সঙ্গিধানকে আসত্তি বলে। বুক্যার্থগত পদসমূহের যথোচিত নিয়মে 
অব্যবধানে উচ্চারণের দ্বারা অবিলঘ্ে পদার্ধোপস্থিতি আসত্তি বলিয়া কথিত। 
অথবা কালাদির ব্যবধান দ্বারা বা অনন্বয়ি-পদান্তর ছ্বারা অবচ্ছিন্ন বা অব্যবধান 
পদগ্রতীতিপ্রবাহ আসত্তিপদার্থ বলিয়া অভিহিত । 


এইজন্য অগ্য বা এইক্ষণে বা এইস্থানে উচ্চারিত চৈত্রপদের অন্তদিনে বা 
একপ্রহর পরে বা! দুরবর্তাঁদেশে ব' স্থানে উচ্চারিত “গচ্ছতি” এই পদ অব্যবধানে 
সন্গিহিত ন1 হওয়ায় অবিলঘ্ধে পদার্ধের উপস্থিতি হইল না, যাহার ফলে 
“চৈত্র; গচ্ছতি” ইত্যাকারক শাববোধ উপর হইল না। অথবা কালাদির 
ব্যবধান দ্বার এ দুইটি পদ পরম্পরবিচ্ছিন্ন বা! ব্যবহিত হওয়ায় আসতিজ্ঞানের 


শবখগুমূ ৩০৯ 


অভাবহেতু উক্তবাক্যার্বোধের উপপত্তি হইল না। “গিরির্ূঁক্তমগ্রিমান্‌ 
দেবদতেন” এখানে “গিরিরগ্রিমান্” এই ছুইটি পদ “অনম্বয়িভুক্ত” পদের দ্বারা 
বিচ্ছিন্ন বা বাবধান হওয়ায় আসঙ্তিজ্ঞানের অভাবহেতু উক্ত বাক্যার্থজ্ঞান 
উৎপন্ন হইল নাঁ। আসত্তিজ্ঞানের ছ্বার ক্রিয়াপদও কারকপদের সঙ্গিধান 
হয়। আসতিজ্ঞন সমবায় সম্ঘদ্ধে আত্মায় থাকে এবং বিষয়তাসক্বদ্ধে 
পদাদিতে থাকে । 

এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সম্বন্ধই যোগ্যতা৷ বলিয়। কীত্তিত | অর্থাৎ 
বাক্যস্থিত পদার্থসমূহ ষদি পরস্পর অন্বয়যোগ্য অর্থের প্রতিপাদক হয়, তাহা 
হইলে ষোগ্যতা আছে ইহা! বোধিত হয় । “অর্থাবাধোষোগ্যতা” ইহাই যোগ্যতার 
লক্ষণ । যোগ্যতা সমবায় সম্বন্ধে আত্মবৃত্তি ধন্ম । যোগ্যত বৃত্তিতাবচ্ছেদকসন্ব 
পদার্থবৃত্তি, এবং স্বাশ্রয়োখাপকত্সম্বদ্ধে যোগ্যতা পদসমৃহবৃত্তি করে। যেমন 
“বহ্ছিনা সিঞ্চতি” এখানে বঙ্কিপদার্থের সহিত সেচনের কাধ্যকারণভাব 
প্রতীত হইলেও উভয় পদার্থের পরস্পর অন্বয়যোগ্যতা না থাকায় অর্থাৎ 
বহ্ছিতে সেচনের বাধ থাকায় উক্ত বাক্যার্থবোধ হয় না। অর্থাৎ .সচনক্রিয়া- 
বৃত্তিবহ্ছিকরণত্বরূপসন্বন্ধজ্ঞান না থাকায় অথবা! “বহ্ছিনণা” এই করণকারকের 
সেচনক্রিয়ার সহিত করণত্বরূপসন্বদ্ধের অন্ুপপত্তিহেতু উক্ত বাক্যার্থজ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না। কারণ “বহ্ছিনা ন সিঞ্কতি” ইত্যাকারকজ্ঞান আমার আছে। 
অর্থাৎ সেচনক্রিয়াবৃত্তি বহিকরণত্বরূপ-সম্বন্ধের অভাবরূপ-অযোগ্যতাজ্ঞান উত্ত 
বাক্যার্থজ্ঞানের “বহ্ছিনা৷ পিঞ্চতি” ইত্যাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় ॥ ৮৩] 

নঙ্গাভিনহাধ লাহ-__-অনিঘালন্ত হলি | অল্নম-সলিঘীয্যনৃযীমি-নহুনীহ্নন- 
ঘানলালি:) লন্্জান হাচ্হনীঘি ক্কাহআাদ্‌।॥ ভ্ুন্বিহ জ্যনন্িনি অন্নন্ঘাল- 
'সলাভ্ভান্বনীপাহিবিকন্ছিল্‌। মহত্ব অন্মনভ্রালবানভঘালধহিলবজ্বান্‌ অল্ণন্া্থন 
অব্ঘহার্খভসান্নমীতছি হলমীহল্সনঘ্ধাললীতকিশিনি: হাও্বনীী জ্ধাহতাম্‌। বীন 
নিবিষুকনয়িলান্‌ ইনবপনতঘাহী ল হান্বনীঘ: | লীকী ছতী রন ঘত হুতঘাতী 
আবলিসমাল্‌ হাজ্হনীঘ: ॥ জবলিসসমাক্ভাত্ব-সলামানগি ল হানি: । লন অঙ্গ 
ভঙ্গীবুত্তজী নাভী ইনহুজ হত্যুলম্‌, অঙ্গীলহঘহকমহআাল ঘুত্নভনহগাজ্স লাহাল্‌ 
অন্যনানল ন্তহভলহআভকমল হুলি অল, সতীকতহানৃমনজল্য অঁভক্ষাইহন্নংলজ্ঘ 
নাবব্ঘহুনিঘন্ক ভদহ্ণভঘান্সত্রাললীন্ঘ্জী: । লালাভলিকমবব্ষসত্ঘহাজীন লালা- 
অঁন্াইইকভমবতীন্নজীহনি অঙগমন্াান। লালল্হ্যজ্জাবহ্িল-ংলন্গ-হ্বাল- 
ফপীন্তীঘক্ষল্ান। কথমল্মতা লালানরীবজনহকলহতম্‌। ঘহল্তু লানল্মহাঘালা 


৩১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


₹নহলাইকহনন উন্ধঘীবন্াঘান জানব্হাথাঁনা ক্িযাক্ষকদমাননাল্মঘনীণষণ: 
হাল্ছনীঘী মনবীলি বন্দি । 
“নুক্তা ঘৃনা: ক্ষঘীবা: বক ঘথালী মুর নবন্তি। 
বখীন অভ্র মুযাঘনৃতহাথা: অহত্মইজান্নজিলী মল্বি ॥৮ 
আনব তু প্যহ্‌ বনান্ধাভ্ফিল মীব্য অম্মিল্ান স্ততী। 
বল বলান্লি: হনার্থ: নহুইব্রানযাকমলি ॥৮ 
ঘা নদ জ্ঘন্তন্বানযার্থনীঘালল্নং অন অবার্থজমুঘা মন্তানানযানীঘ হুতস- 
ঘোল্ত: | হিল আানহ্তআলিভ্সভঘ: অভভ্দীতীঘি লিং: | ললন্রতা্কক্কাহবন্টিল- 
ন্বংমনলী নমল বহ্ন্ঘভকঈলনীঘত্বলহিলি । হু তত নীভ্ঘদ্__যঙ্গ ভ্ৰাংমিত্মুকস্‌, 
ঙ্গদিঘত্তীবি ণহঘ বানাইন ন্বীঘ:, নব ঘিপানানিবাধলালাব্‌ । ঘবজন্মবলব্- 
নহাখী দকিষঘিবি কললভ্ভাজ্বত্রী ইুান্। ক্ষিভ্পক্ষিনা-ক্ম-নহালা বল বলব 
|ঝনু আান্কা্ধারম্‌] কণপান্কাভ্মিলতঘান বীন ক্িযাঘহ বিলা নখ" লীন ভযাল্‌। 
ব্রা ঘৃ্ হুযাহী হঘুন্তীতঘাহি-ঘহাভ্যান্াং নিলা অবৃত্যনৃঘঘতী: নহাচনাহাহ 
আনহমক্: ॥ আন্নবা নির্নকি-ণবার্ধ হতি। হন্হাখ'৩নহ্ণলাঘপ্কন্রন্মীতীয়সবী- 
তখ': | লজ্লানালানাল্ল-অল্িলাবিভ্নীতযাহী ল হাল্ছনীঘ: । ননূ হ্লিকসা: 
আীয্সলানা: বান হাল্বনীপান্‌ সান অন্লঙ্গ ল জহলনলি, নানষাহাভঘাঘুত্ল্রাতিলি 
বল । ললব্ঘহাষহনংতাজবি ভ্কল্দিন্‌ অহামফনত্য ভ্রল্িলিহঘফনতসামি মীয্যবাঘা- 
ষালভ্স অবলা । লত্ঘাভতু যীম্নলাঘাষান ল হান্ছললালি ্ষাহতাম। নল্টিলা- 
বিভ্বর্ীতঘাহী ব্ বল্তিকবঘাককামানণযীনযলালিহন্বমল সবিনল্যাল্স হাজ্হনীঘ: | 
নহুমান্বনিহন্বহ্স্ লীন্কিকবলিক্বনাজন্স-বীম্বনিহীাজন্স-জ্হালমানন সলিনল্্রন্ক- 
ত্বান্‌ হাল্ছনীর্থ সত্ঘঘি সবিবন্পন্ধত বিভ্রমূ। ঘীব্যন্াবানবিকম্বাল্ল হাল্বনীঘ- 
লিভনীওবিভু হুত্ান্ত: ॥দ২। 
এখন আসত পদার্থের স্বরূপ বলিতেছেন--“সন্গিধান” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার]। 
যে পদ দুইটি পরস্পর অন্বয়বোধের জনক হইলে বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
অঞ্য়ের অর্থাৎ শাব্দবোধের বিষয়ভূত শম্বদ্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর 
বোধক সেই পদছুইটির অব্যবধানে উপস্থিতিকে আসত্তি বলে। বাক্যস্থিত 
পদসমূহের যথাযথ নিয়মান্থসারে উচ্চারণের দ্বারা অবিলখ্ে পদার্থের 
উপস্থিতিকে আপত্তি বাঁ সন্গিধি বলে। আসত্তির নামান্তর হইল সন্নিধি। 
সেই আসত্তি জ্ঞান শাবববোধের কারণ। 
কোন কোন স্থলে অর্থাৎ “গিরিভূক্কিমগ্সিমান্‌ দেবদত্তেন” ইত্যাদিস্থলে 
“অশিমান্” এই পদটি ভুক্ত পর্দের দ্বারা ব্যবহিত বা বিচ্ছিন্ন হইলেও গিবি ও 


শব্ধখ গুম্‌ ৩১১ 


অগ্রিমান্‌ এই ছুইটি পদার্থের সম্বন্ধ বক্তার ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে বলিয়া 
অব্যবধান বা অবিচ্ছিন্ন ভ্রমাত্মকজ্ঞান হইতে শাব্ধবোধ উৎপন্ন হয় । এই কথা 
কেহ কেহ বলেন। “বস্ততস্ত” ইতি । গ্ররুতপক্ষে শাব্দবৌধের পূর্বে সকল- 
ক্ষেত্রে পদের অব্যবধান জ্ঞান থাকিতে হইবে এইরূপ কোন নিয়ম পরিলক্ষিত ন! 
হওয়ায় পদের অব্যবধানজ্ঞান অপেক্ষিত নয়। সুতরাং যে পদার্থের সহিত 
যে পদার্থের সম্বদ্ধ অপেক্ষিত, অর্থাৎ তাৎপর্য জ্ঞানের বিষয়, সেই পদার্থ 
দুইটির পরম্পর অব্যবধানে উপস্থিতিকেই আসত বলে, সেই আসত্বিজ্ঞান 
শাবোধের কারণ। এতারদৃশ আসতিজ্ঞান শাব্বোধের প্রতি কারণবূপে 
স্বীকৃত হওয়ায় গিরি, ভোজন করিয়াছে, অগ্রিমান্, দেবদত্ত প্রভৃতিষ্থলে 
আসত্তিজ্ঞানের অভাবহেতু প্রমাজ্ঞানী ব্যক্তির শাব্ববোধ হয় না। আর্বাধ 
এখানে গিরির সহিত অগ্রিমানের অন্বয় এবং দেবদত্বের সহিত তুক্তপদের 
অন্বয় বক্তার অভিপ্রেত । উহাদের যথোচিত রীতিতে উচ্চারণের দ্বারা ' 
অব্যবধানে উপস্থিতি নাই বলিয়া অগ্বিত পদার্থছয়ের-অব্যবধানে উপস্থিতিরূপ 
আসত্তির অভাব থাকায় শাব্দবোধ হইল না। নীল ঘট দ্রব্য পট প্রভৃতিস্থলে 
আসত্তি ভ্রম হইতে অর্থাৎ ভ্রমাত্ক আসতিজ্ঞান হইতে শাবোধ হয়। অর্থাৎ 
নীল পট ঘট দ্রব্য ইত্যাকারক অভিগ্রায়ে বা ইচ্ছায় বক্তাকর্ুক যদি উক্ত শব্ধ 
চতুষ্টয় উচ্চারিত হয়, সেখানে অপর কোন ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ নীলপনদ্দের সহিত 
ঘট পদার্থের অন্বয় এবং দ্রব্যপদার্থের সহিত পটপদার্থের অন্বয় অভিপ্রেত মনে 
করিয়া নীল ঘট ও পট ত্রব্য ইত্যাকারক শান্দবোধ করেন, তাহা হইলে প্রকৃত- 
পক্ষে আসত্তি বাঁ সন্লিধান না থাকিলেও ভ্রমাত্মক-আসতিজ্ঞান হইতে শাব্বোধ 
হয়। আসত্তিভ্রম বা ভ্রমাত্মকাসতিজ্ঞান শান্দবোধভ্রমের প্রযোজক বা কারণ 
নয় বলিয়া আসতিভ্রমসত্বে শাৰবোধে ভ্রমাতাৰ থাকিলেও ক্ষতি অর্থাৎ শাব্- 
বোধের প্রমাত্বের হানি হয় না। অর্থাৎ আসত্তিবিষয়ক-ত্রমাত্মকজ্ঞান হইতে 
শাববোধের ভ্রমাভাৰ উৎপন্ন হইলেও আসত্তির ভ্রমাত্মকজ্ঞান স্থলে শাবক্বোধের 
প্রমাত্বের অন্গপপত্তি হয় না। এই কারণে উক্তস্থলে আসত্তিভ্রম হইলেও 
শাব্দবৌধ ভ্রমাত্মক হয় নাই। 

য্দি বল “ছত্রী, কুগুলী, বাসন্বী, দেবত্ণ” এইরূপ অনেক বিশেষণবাচক 
পদ্ঘটিত বাক্য যেখানে উচ্চারিত হইয়াছে, সেখানে উত্তরপদ্দের ম্মরণকালীন 
পুর্বপদের ম্মরণ বিনষ্ট হওয়ায় অব্যবধানে তৎ তৎ পদ স্মরণের অসম্ভব অর্থাৎ 
আসত্বিবিশি পদজ্ঞানের শাব্দবোধের প্রতি হেতুত্বে অন্থুপপত্তি। অর্থাৎ 


৩১২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


পদার্থদ্বয়ের অব্যবধানে ম্মরণরূপ আসত্তিজ্ঞান শাববোধের কারণবূপে ণস্বীকৃত 
হইলে উক্ত নানাবিশেষবাচকপদঘটিত বাক্যস্থলে পদসকল বাঁ শব্ষসকল 
ক্ষণিক, সুতরাং এককলীন অবচ্ছিন্ন ধারায় উহাদের বর্তমান থাক] সম্ভব নহে, 
উত্তরপদের স্মরণের পরক্ষণে পুর্ববপদের ম্মরণ বিনষ্ট হয়, সুতরাং পদার্থ 
ছুইটির ম্মরণও এককালীন অবচ্ছিক্পভাবে বর্তমান থাক! অসম্ভবহেতু পদার্থ- 
দ্বয়ের অবচ্ছিন্নন্বতিবূপা আসত্বি-জ্ঞানের অভাব থাকায় উক্ত শাব্ধবোধ 
উৎপন্ন হয় না। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ যেমন এক একটিপদ 
উচ্চারিত হইতে থাকে, অমনি তৎ তৎ পদের অন্কভব হইতে এক একটি সংস্কার 
উৎপন্ন হয়, পরে সংস্কারের বিষয়ভূত যতগুলি পদ, সেই যাবতীয় পদসমূহেরই 
ম্মরণ অব্যবধানে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এইভাবে পর পর সমন্ত পদসমূহ উচ্চারিত 
হইলে পর যাবতীয় সকল পদবিষয়ক একটি অখপ্ড স্মরণ বা স্বতি উৎপর্ন হয়, 
স্থতরাং আপত্তিবিশিষ্ট পদজ্ঞানের কারণত্বে কোন অন্থপপত্তি পরিদৃষ্ট হয় না। 
যেমন নান? সঙ্গিকর্ষ দ্বারা একটি প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপর্ন হয়, সেইরূপ নানা 
অনেকপসংক্কারদ্ার৷ যাবতীয় সকল পদবিষয়ক একটি অখঞগ্জন্মরণের উৎপত্তি 
হইতে পারে । কারণ সমস্ত পদজন্য সংস্কারের সহিত চরমবর্ণের জ্ঞান সকল 
পদবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধক হয়। অন্যথা অর্থাৎ চরমবরণজ্ঞানের তাদৃশ 
সংস্কারের প্রি উদবোধকত্বান্বীকারে অনেকব্্ণবিষয়ক সংকস্কারসমূহের ছ্বার। 
কিরূপে একটিপদের ম্মরণ হইতে পারে? অর্থাৎ সেখানেও দ্বিতীয়বর্ণের 
স্মরণকালীন প্রথমবর্ণের স্মরণ বিন হইয়াছে, অতএব তাবদ্বর্ণাত্ুকশবদ- 
জ্ঞানের অনুপপত্তির আপত্তি হয়। 

উদ্গয়নাচাধ্য বলেন-_খলে কপোতন্যায়ে অর্থাৎ যেমন কোন জালে বা 
ফাসজাতীয় জালবিশেষে যুগপৎ সকল পারাবত পতিত হয়, সেইরূপ একাদি- 
ক্রমে সকল পদার্থের ম্মরণের পর এককালে তাবৎ পদার্থের ক্রিয়া কম্মভাবে _ 
বিশেষ্ত-বিশেষণভাবে অন্বয়বোধরূপ একটি অখণ্ড শাব্ধবেধ হয়। অর্থাৎ 
“গ্রাম গচ্ছতি” ইত্যাদিস্থলে গ্রামকর্মত্বগমনকৃতি এইভাবে এককালীন পদ- 
সমূহের পরম্পর অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইয়া গ্রামকর্মগ মনানুকুলকতিমান্‌ ইত্যা- 
কারক শাব্বোধ হয় । কিন্তু প্রথমে গ্রামবৃত্তিকন্মত্ব, তাহার পর গমনাস্টকুল।- 
কৃতি, তাহার পর গ্রামকশ্মক--গমনাহগকূলক্তিমান্‌ এইভাবে শাব্মবোধ উৎপন্ন 
হয় না। এই কারণে প্রাচীনেরা বলেন -বুদ্ধ, যুবক, শিশু ও কপোত বা! 
পারাবত সকল যেমন খলে--ফাদ জাতীয় জালে যুগপং--একদঙ্গে পতিত হয়, 


শব্ধথ গুম্‌ ৩১৩ 


সেইন্প বাক্যস্থিত সকল পদার্থ যুগপৎ পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট হইয়া থাকে । 
কিন্ত অপর নব্যেরা বলেন_যে পদ ষে পদের সহিত সাকাজ্ষ, সেই পরম্পর 
সাকাজ্ষ পদসমূহ অন্বয়যোগ্য সন্গিধান বা আসত্তি প্রাপ্ত হয়; সেই সেই 
পদার্থের দ্বারা অন্বিত অপর পদার্থেরই জ্ঞান প্রথমে সকল পদের দ্বারা অনুভূত 
হয়। স্থৃতরাং খগ্ুবাক্যার্থের বোধের পর সেইরূপ পদার্থ স্মরণ ছ্বার। মহা- 
বাক্যার্থের বোধ হয়। ইহার দ্বারা অর্থাৎ পুর্ব পূর্ব পদজ্ঞানভন্য-সংস্কারের 
সহিত চরমপদজ্ঞানজগ্ক সংস্কারের দ্বারা ক্রমিক সকলপদবিষয়ক স্মরণ উৎপন্ন 
হয় বলিয়! সকল বর্ণের বা পদের অভিব্যঙ্গ্য বা প্রকাশক বা বাচক পদক্ফোটও 
নিবারিত হইল। কারণ ভগবান্‌ ভাম্তকার বলেন-বর্ণ বা শব সকল ক্ষণিক 
বলিয়। অর্থবোধ হইতে পারে না, এইজন্য বর্ণাতিরিক্ত বর্ণের প্রকাশক বাঁচক 
অর্থপ্রত্যায়ক নিত্যস্ফোট নামে শব্ধ স্বীকার করেন। 11)0 6161781 %০1৫ 
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শ্ুটয়তি অর্থং প্রকাশয়তি ইতি স্ফোট । আশু বিনাশী ক্রমিকবর্ণসমূহ্র 
এককালীন একত্র সম্মেলন অসম্ভবহেতু পূর্ব পূর্বববর্ণের বা পদের জ্ঞান উৎপন্ন 
হইতে পারে না। এইজগ্ পূর্ব পূর্বব বর্ণান্থভবজনিত সংস্কারের সহিত চরম 
বা অস্তিম বর্ণের অনুভবই পদস্ফৌট ব1 পদার্থের প্রকাশক বলিয়। স্বীকৃত হয়। 
সেই ব্যঙ্যাত্ক নিত্য শব ব্রন্মশ্বূপ স্ফোট এবং সকল-প্রত্যয়-প্রত্যায়নক্ষম 
বলিয়াও অঙ্গীকৃত । সেই স্ফোটের ব্যঞক হইল ব্ণাত্মক শব্ষ। এই কথা 
বৈয়াকরণের। বলেন । 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন_ সেই সকল বর্ণের অন্ুভবজন্ত সংস্কারের 
সহিত চরমবর্ণের জ্ঞান ছারা সেই স্ফোটের অভিব্যঞ্রকরূপে বর্ণসমুদায়ত্মক- 
পদস্মরণের উৎপত্তি হয় । ধাহারা পদস্ফোট স্বীকার করেন, তাহাদের মতে 
উহা] বর্ণাভিব্যঙ্গয । অতএব প্রত্যেক বর্ণজ্ঞানজন্ত সংস্কারের সহিত চরমবর্ণজ্ঞান 
জন্য সংস্কার অর্থসমূহের অভিব্যগুকরূপে স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত পদস্ফোট স্বীকারে 
প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না। 

এইভাবে চিস্ত| করত: বিষয়টি অন্ধাবন করিতে হইবে যে--যেখানে বক্তা 
যে তাৎপর্য বা ইচ্ছায় “দ্বার” এই পদটি বাক্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, সেখানে 
বক্তার তাদশ তাৎপর্ধ্য থাকিলে “পিধেহি” এই অধ্যাহৃত পদ জ্ঞান হইতে 
শাব্বোধ উৎপন্ন হয়, কিন্তু পিধান- আচ্ছাদন বা বন্ধকরণার্দিবপ অর্থের 
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জ্ঞান হইতে বাক্যার্থ জ্ঞান বা শাববোধ উৎপন্ন হয় না। যেহেতু পদজন্ 
সেই সেই পণার্থের উপস্থিতিই হইল সেই সেই শাব্বোধের হেতু । অতএব 
উক্ত “পিধেহি” এই পর্দের অধ্যাহার ব্যতীত এখানে পদজজন্ত পদার্থের উপস্থিতি 
হইতে পারে ন। বলিয়1 “পিধেহি” এই পদের অধ্যাহার একান্তই প্রয়োজন । 
আরও ক্রিয়াপদ ও কর্মাদি-কীরকপদসমূহ সেই সেই পদের সহিত সাকাজ্ছ 
অর্থাৎ আনয় এই ক্রিয়াপদের সহিত ঘটং কশ্মকারকপদ সাকাজ্ষ হইয়াছে, 
সেইরূপ ঘটং এই কর্মকারকপদের সহিত আনয় এই ক্রিয়াপদ সাকাজ্ 
হইয়াছে । অতএব ক্রিয়াপদ ব্যতীত কর্খাদি-কারকপদদ্বারা অথবা কণ্মাদি- 
কারকপদ ব্যতীত ক্রিয়াপদ ঘার] ঘটমানয় ইত্যাকারক বাক্য হইতে ঘটকম্মক- 
আনয়নান্কুলকৃতিমান্‌ এইরূপ শাববোধ হইতে পারে নাঁ। যেহেতু শাব্দবোধের 
প্রতি আকাঙ্ষাজ্ঞান কারণ। স্থতরাং উক্তস্থলে তাদৃশ আকাঙ্ষাজ্ঞানের জন্য 
পিধেহিপদ অধ্যাহার করিতে হইবে । কারকবাচক পদার্দির সহিত ক্রিয়াবাঁচক 
প্াদির অন্বয় ব্যতীত কারকাদিপদ শাব্বোধ উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয় না। 

সেইরূপ 'পুষ্পেভা৮” এখানে চতুর্ধা বিভক্তির উপপত্তির নিমিত্ত “ম্পৃহয়তি” 
প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক পদ অধ্যাহার একান্তই দরকার । 

যোগ্যতার লক্ষণ বা! স্বরূপ বলিতেছেন--পদার্থ ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। এক 
পদার্থের সহিত অপর পদার্থের স্বদ্ধকে যোগ্যতা বলে। ইহাই কারিকার 
অর্থ। “বহিনা সিঞ্চতি” ইত্যাদিস্থলে সেচন ক্রিয়াবাচক পদের সহিত বঞ্চি 
পদদের সেচনক্রিয়াবৃত্তি-বহিকরণত্বসন্বন্ধবূপ যোগ্যতাজ্ঞানের অভাব থাকা 
শাকবোধ বা বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় না। যদি বল যোগ্যতাজ্ঞান শাৰবোধের 
পূর্বের সর্বত্র উৎপন্ন সম্ভব হয় না। কারণ বাক্যার্থজঞন শানদবোধের পূর্বে 
অনিশ্চিত । অর্থাৎ বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পদার্থের সহিত পদার্থান্তরের 
সপ্বদ্ধব্ূপ যোগ্যতার জ্ঞান হয়। অতএব যোগ্যতীজ্ঞান হইল বাক্যার্থজ্ঞানজন্ | 
স্থতরাৎ বাক্যার্বোধ শাববোধের পূর্বের অনিশ্চিত হইলে যোগ্যতাজ্ঞান 
কিরূপে শাব্বোৌধের কারণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে? এইরূপ শঙ্কা 
করিতে পার না। কারণ সেই সেই পদার্থের ম্মরণ হইলে কোনস্থানে অর্থাৎ 
যেখানে ষোগ্যতার নিশ্চয়াত্মক সামগ্রী নাই, সেইস্থানে সংশম়্াত্মক যোগ্যতা" 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এবং কোথাও বা অর্থাৎ যেখানে যোগ্যতার নিশ্চয়াত্মক 
প্রত্যক্ষ সামগ্রী থাকে, সেইস্থলে নিশ্চয়াত্মক যোগ্যতাজান উৎপর হয়। 

কিন্তু নব্যেরা বলেন ষোগ্যতাজ্ঞান শাঝবোধের কারণ বলিয়া কথিত বা 
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স্বীরূত হয় না। “বহ্ছিন সিঞ্চতি” বহ্ছিদ্বারা সেচন করিতেছে ইত্যাদিস্থলে 
সেচনক্রিয়াতে বহিিকরণত্বের অভাবরূপ অযোগ্যতার নিশ্য় থাকায় অর্থাৎ 
বঞ্িনা ন সিঞ্চতি-ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মকবোধ থাকায় প্রতিবন্ধকবশতঃ বহ্ছিনা 
সিঞ্চতি-_বহ্থিকরণকসেচনানুকুল ক্লঁতিমাঁন ইত্যাকার শাব্ববোধ হয় না। যদ্দি 
কোন পদার্থাভাবের নিশ্যয়াত্মকজ্ঞান আহীর্্যও অপ্রমাণ না হয়, তাহা হইলে 
লৌকিকসঙ্সিকর্ধাজন্য. এবং পিত্বাদিদদোষবিশেষাজন্ত-জ্ঞানমাত্রের প্রতি 
তদভাবনিশ্যয়াত্মকজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার কর! যায় বলিয়া শাক্বোধের 
প্রতিও তাদৃশ যোগ্যতাজ্ঞানাভাবনিশ্যয়ের প্রতিবন্ধকত্ব সিদ্ধ হয়। এই 
নিয়মান্গদারতঃ এখানেও শাব্ববোধ হইল না। বহ্ছিতে সেচন করণত্বাভাবের 
নিশ্চয়জ্ঞান থাকায় বহ্ছিতে সেচনকরণত্বের নিশ্যয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইতে 
পারিল না। এবং যোগ্যতাজ্ঞানের বিলম্বহেতু শাব্ববোধজ্ঞানের বিলগ্ব প্রমাণ! 
সিদ্ধ নহে, ইহাও বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ যোগ্যতাজ্ঞান যদি শাববোধের 
কারণ হইত, তাহা হইলে সেই সেই জ্ঞানের বিলশ্বস্থলে শাব্বোধেরও বিলম্ব 
পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না, অতএব ষোগ্যতাজ্ঞান 
শাব্বোধের কারণ বলিয়া গণ্য নহে ॥ ৮৩ ॥ 


মব্নইল নিলা হজ্যালনৃলান্ল্ণা লনবু | 
জাল্যানতহা, অননুব্্ভ্ানু লাক্নচ্র' অবিজীজিবম্‌ ॥৫৬॥ 


যে পদ ব্যতীত যে পদ অন্বয়জ্ঞানের জনক হয় না, সেই পদের সহিত সেই 
পদের আকাজ্ফষা থাকে । অর্থাৎ একটি পদ পদান্তরের অভাববশতঃ যদি 
অন্বয়জ্ঞানের জনক না হয়, তাহা হইলে উক্ত পদছয়ের পরস্পর আকাজ্া 
আছে বুঝিতে হইবে । ক্রিয়াবাচক পদ ব্যতীত কর্তীরদিকারকবাচক পদ 
বাক্যার্থের অন্বযবোধ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য ক্রিয়াবাচক 
পদের সহিত কর্তাদিকারকবাচক পদের আকাজ্কী আছে ইহা স্বীকার করিতে 
হইবে। স্থতরাং ক্রিয়াবাচকীদি পদের অভাবে কর্তৃবাচক পদ বাক্যার্থের 
অন্বয়জ্ঞানের জনক হয় না। গৌঃ, অশ্বঃ, পুরুষঃ প্রভৃতি কর্তৃুবাচক পদসমূহের 
পরস্পর সাকাজ্ষ না হওয়ায় বাক্য হইল না। কিন্তু বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য 
বলিয়া কীন্তিত বা কথিত হয়। শ্রোতা বক্তার ইচ্ছাকে কিভাবে জানিতে 
সমর্থ হইবে? ইচ্ছা! হইল আত্মবৃত্তি ধশ্ম, সৃতরাং শ্রোতা নিজের ইচ্ছাকে 
মনঃসংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু বক্তার ইচ্ছাকে উক্ত সম্বদ্ধে 
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প্রত্যক্ষ কর? যাইবে না, যেহেতু অপর ব্যক্তির জীবাত্মাতে অবস্থিত ইচ্ছা্দ 
ধর্মের সহিত তাদৃশ সম্মিকর্ষ ব1 সম্বন্ধ হয় না। এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত 
প্রকরণ, বিশেষণ, দেশ আভিমুখ্য ও সংকেতাদ্দিকে তাৎপধ্যের গ্রাহকরূপে 
স্বীকার কর] হইয়াছে । যেমন ঠোঁজন প্রকরণে “সৈম্ধবমানয়* এই কথা বলিলে 
শ্রোতা প্রকরণাচুসারতঃ লবণকে বুঝাইবার জন্যই উক্ত বাক্যে সৈম্ধব শব্ধ 
প্রয়োগ করিয়াছেন, অশ্বকে বুঝাইবার জন্য নহে । ভোজনপ্রকরণে বক্তার 
তাৎপর্্য--সৈদ্ধবশব্দ লবণার্থবোধক । আর গমনপ্রকরণ বক্তার তাৎপর্ধ্য--. 
সৈদ্ধবশব্দ অশ্থার্থের বোধক ব! বাচক। এইভাবে শ্রোত৷ বক্তার ইচ্ছারূপ 
তাত্পধ্য অবগত হয়। এই তাত্পধ্যজ্ঞান হইতে বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
এইরূপে নানার্থক শব্দের অর্থপ্রকরণাদিদ্বার] নিয়ন্ত্রিত হয়। 

মানুষ যখন বাক্যরচন] করে, তাহার পূর্বেই বক্তব্যবিষয়টি তাহার স্থতি 
জ্ঞানের গোচর হয়। স্বীয়জ্ঞাত বিষয়কে অন্যের নিকটে প্রকাশিত করিবার 
জন্য যখন বাক্য রচন। করেন, তখন বাক্য রচনার পূর্ব্বেই বক্তব্যবিষয়টির 
স্মরণাত্মুকজ্ঞান উৎপন্থ হয়। গৃহস্বামী স্থানাস্তরে গমনকালে ভূত্যকে লক্ষ্য 
করিয়া ওরে আমি বাহিরে যাইতেছি “দরজাটা” এই অসম্পূর্ণ বাক্য বলিয়। 
চলিয়া গেলেন । দ্বার বা দরজা এই শব্দ বা পদ শুনিয়া ভূত্যের পূর্ববজ্ঞাত- 
পিধানরূপ পদার্থের স্মরণদ্বারা “পিধেহি” বন্ধ কর এই ক্রিয়াবাচক পদ 
অধ্যাহৃত হইল । এবং উক্ত বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় দরজ1 বন্ধ করিল। 
পদনিরূপিত বৃত্তিজ্ঞানজন্য পদার্থোপস্থিতি শাব্ববোধের কারণ। প্রত্যক্ষাি- 
প্রমাণের দ্বারা যে পদার্থের উপস্থিতি হয়, সেই পদার্থোপস্থিতি শাববোধের 
কারণ নহে । শক্তি ও লক্ষণা ইহার অন্তর বৃত্তিকে গ্রহণ না করিয়াই কেবল 
পদজন্য পদার্ধোপস্থিতি শাব্বোধের কারণরূপে স্বীকৃত হইলে ঘট অস্তি--ঘট 
আছে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যে শাকবোধ হইবে তাহাতে আকাশও বিষয় 
হইবে । এ শাব্বোধের আকৃতি --“ঘটঃ অস্তিতাবান্‌ আকাশ*্চ” ঘটশব্দ সমবায় 
সন্বদ্ধে আকাশে থাকে, এবপ জ্ঞান যাহার আছে, ঘটশব্ শ্রবণ করিলে তাহার 
আকাশের স্মরণ হইবে “একসন্বদ্ধিজ্ঞানং অপরসদ্ধিজ্ঞানং স্মারয়তি” এই 
নিয়মান্থসারে ঘটজ্ঞান আকাশের স্মারক হয়। তাহার ফলে “ঘটঃ অস্তি” 
এই বাক্যজন্থবোধে ঘটপদজন্ত ঘটও আকাশের উপস্থিতি পূর্ববর্তী হওয়ায় 
উভয়ই “ঘটঃ অন্তি” এই বাক্যবোধে বিষয় হইয়। পড়িবে । কিন্তু “ঘটঃ অস্তি” 
ইত্যাকারক বাক্যজন্যবোধে আকাশ বিষয় হইতে পারে না বা হয়না। এই- 
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জন্তই পদজন্/পদার্ধোপস্থিতিকে কারণ না বলিয়া পদনিরূপিতবৃত্তিজ্ঞানজন্য 
পদার্ধোপস্থিতি শাব্ববৌধের কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় ॥ ৮৪ ॥ 


আন্কাজু্লা লিল্নকি__মল্যইলংসাহি । ইল নইল নিলা ঘক্যন্রন অল্বযালনৃ- 
মান্বকত্ন ীল অইল ঝা লভ্ঘান্ধাভ্ুহ্বা হুতর্থ: | নিসা নিলা ক্কাহক্ষতর্থ লান্লম- 
নীঘ জঅলযতীলি বীল লভযান্কাতুঙ্বা | অহবলভব্‌ ন্ষিষান্কাবন্ষ-ঘহালা ললিঘাললাবংআা- 
অহিবাশল্‌। ঘহল্তু ঘতকম্মলানীর্ঁ সলি ঘত্ঘহীনলহ-ন্রিকীযা-নাক্ষাভ্হ্বাান 
ককাহজদ্‌। বল ঘন: করচ্মতঅলালয কলিব্তসাহী ল হান্ছনীঘ: ॥। জযললি ঘৃশী হাল: 
ঘৃহমীতনলাত্ঘলামিংযান্বী তত হত অত হাননভস লাব্তঘযসন্তলাব্‌ বনলাদ্নয- 
নীঘ: | ঘৃষ্মত অন লাব্্য়ই ব্‌ বন অন্ান্নযনীল: হসাইন | 

লাল্নত' নিভ্নকি_ বনবৃবিভ্ভনি । অহি লাব্ঘত্মলাল ক্ষাহ্তা ন হয়ান, 
শা হল্মনলানয হুত্যা্ী ভ্লিব্নভ্ন ক্লিন নীঘ হুলি লিঘলী ল ₹মাত্। ল 1 
অ লাব্হ-ান্ক্ালা সন্ধহঘাহীনাঈন হান্ছন্ীঘ ক্কাবাতমজিতলি ন্বাজ্ঘম্‌ বা 
মন্যালাল্‌ । লাল্নহ্যবালজলন্মবীন লম্বাসন্যাম বৃ আান্নত্যধাললন ভাঘনান্‌ কাবা 
মহন । হুত্খভ্ নহভখকগণি লান্বত্নয়ানাগালীম্লহ: ক্ধলয়ল । ন ল লঙ্গাছমাক- 
নান্ঘত্য-হান ক্কাতালিলি নাছঘল্‌। অাহানমসাণক্ামানান্‌। নল সত হন 
লাহবীলি জুন: অয্লাহাহিলিনাভম্‌ । সমমান সলিনাভ্রতনাল্‌ । হুত্গজল্ন হাক্ষ- 
নান্ববগঘি ইঞ্কীয-লান্ঘত্লান ক্ষাহতাম্‌। লিজনাহি-হৃক্ষনানী তু হাহাযিবৃই 
লাল্যহ্যলান কাহ্ণা নাভ্মম্‌। অন্ঠী তু লালাখাহী দ্ুন্িইন জাল্ঘহজাল ন্কাহ্তাম্‌। 
লরখান্ন হাকনানধী নিল লাল্বত্মকাল হান্বন্রীঘ: ॥ নই নু অলাহি-লীলাবা-ঘহি- 
হাসিল অকহ্ঘাঘাহতামিত্যান্ত: 05] 

হুনি গ্ীবিগ্ললা অভ্ালল-মত্তান্নাঘ-নিহল্সিলাা জিক্রাল্লযুক্ধানকসা- 
হাল্ছতত অলামদ্‌ ॥8। 


আকাঙক্ষার লক্ষণ (19621010092) বলিতেছেন--“ষ্পদেন” ইত্যাদি 
্রন্থদ্ধার]। যে পদ্ব্যতীত যে পদের অন্বয়বোধ হয় না বা অন্বয়বোধের সাম্য 
থাকে না, সেই পদের সহিত সেই পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে অর্থাৎ সেই পদকে 
সাকাঙক্ষ বা আকাঙক্ষাযুক্ত বলা হয়। ক্রিয়াবাচক পদ ব্যতীত কর্তাদি- 
কারকবাচকপদ অন্বযবোধ উৎপাদন করিতে পারে না, এই কারণে ক্রিয়াবাচক 
পদের সহিত কারকবাচকপদের আকাঙ্ক্ষা থাকে। বস্ততঃ--প্রকৃতপক্ষে 
ক্রিয়াবাচকপদও কারকবাচকপদের সন্গিধান অর্থাৎ অব্যবধানে উপস্থিতি 
আসত্তিজ্ঞানের ছ্ারাই বোধিত হয়। অর্থাৎ “বাক্যার্থবোধে বা শাব্দবোৌধে 
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আসত্তিজ্ঞান আবশ্ক” এই উক্তিদ্বারাই ক্রিয়াবাচক পদও কারকবাঁচক পদের 
পরম্পর অব্যবধানে উপস্থিতি প্রয়োজন ইহা পরিষ্ফুট হইতেছে। পরক্ধ 
ঘটবৃত্তিকশ্মত্বজ্ঞানের প্রতি ঘটরূপ প্রকৃতির উত্তরস্থিত দ্বিতীয়াবিভক্তির 
আকাঙক্ষাজ্ঞান কারণ। প্রত্যয়ের প্রতি প্রকৃতিবাচকপদোত্তরত্বরূপ- 
আকাঙকক্ষাজ্ঞানের কারণত্ব স্বীকৃত হওয়ায় “ঘট: কম্মত্বমানয়নকৃতি:” অর্থাৎ 
ঘট, কর্মত্ব, আনয়ন ও কৃতি ইত্যাদিস্থলে ঘটকশ্মকানয়নাহুকূলকৃতিমান্‌ 
ইত্যাকারক শাব্বোধ উৎপন্ন হয় না। যেহেতু আনয়নক্রিয়াপদের সহিত 
দ্বিতীয়াবিভক্ত্যন্তঘটপদের এবং দ্বিতীয়াবিভক্ত্যস্তঘটপদের সহিত আনয়ন- 
ক্রিয়াপদের সাকাঙক্ষত্ব আছে। “অযমেতি পুত্রোরাজ্ঞঃ পুরুষোহপসাধ্যতাম্” 
অর্থাৎ এই আসিতেছেন পুত্র রাজার পুরুষকে অপসারণ করিয়া দাও ইত্যাদি- 
স্থলে কিন্তু পুত্রপদের সহিত রাজপনের তাৎপর্যাজ্ঞান থাকায় পুত্রপদের সহিত 
রাজপদের অন্বয়বোধ হইল । এখানে তাৎ্পর্ধ্যজ্ঞানই কখন পুত্রের সহিত কখন 
বা পুরুষের সহিত অন্বযবোধে নিয়ামক, কিন্ত আকাঙক্ষাজ্ঞান নহে। 

তাতপর্ধ্ের লক্ষণ (196011007) নিরূপণ করিতেছেন_-“বক্ত)রিচ্ছা* 
ইত্যাদি গ্রন্থন্বারা। বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্ধ্য অর্থাৎ বাক্যার্থপ্রতীতিজনকত্বরূপে 
অভিপ্রেতব্যক্তি ইহাই তাৎপধ্যলক্ষণের পর্যবসিত অর্থ । অন্তথা মৌনী- 
ব্যক্তির গ্লোকাদিতে অব্যাপ্তি হয়। শ্রোতার সেইজ্ঞান শাব্বোধের কারণ 
হয়। তাৎপর্য্যার্থজ্ঞান যদি শান্দবোধের ব। বাক্যার্থবোধের কারণবূপে 
স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে “সৈ্ধবমানয়” ইত্যাদিস্থলে কোন সময়ে-_ গমন 
প্রকরণে সৈ্ধবশব্দ অশ্বার্থের বোধক বা বাচক, আবার কোন সময়ে 
ভোজনপ্রকরণে সৈদ্ধবশব্ধ লবণার্থের বাচক বা বোধক এইরূপ নিয়ম থাকে 
না। যর্দি বল তাতৎপর্য্যজ্ঞানের জনক--প্রকরণ, বিশেষণ, দেশ, আভিমুখ্য ও 
সংকেতার্দিই শাব্বোধের প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকৃত হউক্‌, তাতৎপধ্যজ্ঞান 
শাব্দবোধের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত না হউক্‌। এইরূপ কথা বলিতে পার 
না। কারণ প্রকরণাদিতে কোন (০0171107) অনুগত ধশ্ম পরিলক্ষিত হয় না, 
অথচ যাহাতে কারণতা থাকে, সেই কারণতা কিক্চিদ্ধপ্ধাবচ্ছিন্ন_কোন 
অনুগত ধর্মদ্বারা অবচ্ছি্ন হয় এইরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু প্রকরণার্দিতে 
তাৎপর্ধ্যজ্ঞানের জনকত্বরূপে অন্গতধম্ম থাকিলেও লাঘববশতঃ নানার্থশব্দ- 
স্থলে তাৎপধ্্যজ্ঞান প্রকরণার্দির (০07০৮) দ্বারা অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া 
তাংপর্ধ্যজ্ঞানই শাব্বোধের কারণরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। যথা, রামঃ 
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এইশব প্রকরণাদি দ্বারাই যথাস্থানে দাশরথি ও পরশুরামকে বুঝাইয়া সংশয় 
নিরাস করে। বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য । এইরূপ বেদস্থলেও তাতৎপর্ধযজ্ঞানের 
অনুরোধে বক্তা ঈশ্বর কল্পিত হয়। যদি কেহ বেদের বক্তা না থাকেন, তাহা 
হইলে বেদের তাৎপর্য বলিতে কাহার তাৎপধ্য বোধিত হইবে? অতএব 
বেদবাক্যজন্ত শাব্দবোধস্থলেও তাৎপর্য জ্ঞানের অনুরোধে বা নিমিত্ত ঈশ্বর 
কল্পিত হয় অর্থাৎ ঈশ্বরীয় তাৎপর্ধ্যজ্ঞান বেদবাক্যজন্য শাবকবোধের প্রতি 
হেতুরূপে অনুমিত হয়। যদি বল বেদবাক্য জন্য শাব্ববোধস্থলে অধ্যাপকের 
তাৎপধ্যজ্ঞানই কারণ । এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ স্যটটির 
অব্যবহিত পুর্বে অধ্যাপকের অভাব থাকায় অধ্যাপকের তাৎপর্ধ্যজ্ঞান শাব- 
বোধের কারণ হইতে পারে না। যদি বল যখন প্রলয়ই নাই তখন সৃষ্টির 
আদি বা অব্যবহিত পূর্ববপদার্থ কীভাবে কল্পিত হইতে পারে? এইরূপ শঙ্কা 
করিতে পার না। কারণ প্রলয় আছে এসংবাদ বেদে হইতে অবগত বা 
জ্ঞাত হওয়া] যাঁয়, স্থৃতরাং শটটির আদি আছে স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ 
সংবাদী শুকবাক্যেণ অর্থাৎ যাহ! অভিপ্রায় অনুসারে উচ্চারিত হয় নাই, 
এতাদৃশ প্রমাজনক শুকবাক্যজন্য শাববোধেও ঈশ্ববীয় তাৎপর্যযজ্ঞান কারণ। 
কিন্তু বিসংবাদী শুকবাকাজন্য শাব্দবোধস্থলে অধ্যাপকেরই তাতৎপর্ধ্যজ্ঞান 
কারণ হয়। যেহেতু অধ্যাপকের ইচ্ছাতে বিসংবাদিত্ব আছে, কিন্তু ঈশ্বরীয় 
ইচ্ছাতে বিসংবাদিত্বের অভাব থাকায় বিসংবাদি-শুকবাক্যজন্ত শাববোধে 
ঈশ্বরীয় তাৎপর্যযজ্ঞান কারণ হয় না। যদি কোন ব্যক্তি বহ্িজ্ঞানে বহ্ছি 
আনয়নে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই প্রবৃত্তি যদি চরিতার্থ বা. সফল হয়, তাহা হইলে 
এ প্রবৃত্তি সংবাদিপ্রব্ত্ত বলিয়। অভিহিত হয় । আর বহিবোধে বহ্ি 
আনয়নে প্রবৃত্তব্ক্তি যদি বহি না পায়, তাহা হইলে এ প্রবৃত্তি 
বিসংবাদিপ্রবৃত্ত বলিয়। কথিত হয় । 

কেহ কেহ--নানার্থকশব্াাদিস্থলে তাতপধ্যজ্ঞান কারণ হইলেও সকলক্ষেত্রে 
কিন্তু তাৎপর্য্জ্ঞান শাব্ববোধে কারণরূপে স্বীকৃত হয় না। অতএব শুকবাক্য- 
স্থলে তাতপর্য্যজ্ঞান ব্যতীতই শুকবাক্যজন্ত শাব্ববোধ উৎপন্ন হয়। বেদস্থলে 
অনাদি প্রামাণিক পরম্পরাসগ্বদ্ধে আগতবিচারের দ্বারা পরিশোধিত বা 
নির্দোষরূপে জ্ঞাত বেদান্ুগ্রাহক তর্কসমূহের দ্বারা বেদে পদার্থাদির নিশ্চয় 
করা যায়, এইরূপ বলিয়। থাকেন ॥৮৪॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়বীরেশ্বরতর্কতীর্থ দেশিকোতমোপািক শ্শ্রাজীবন্তায়- 
তীর্থ মহোদয়ান্তেবাসি-ভারদ্বাজান্নদাপ্রসাদস্থত-শ্ীগোপালচন্দ্র তর্কতীর্থ-বিরচিত 
কারিকাবলী সহিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর শবধখণ্ডের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাঞ্ ॥8॥ 


৩২০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাব্লী 


অধ হলবজনিকনঘমূ। 


তুর্মন্মনব-লহতঈীহান বৃত্ত ্রববিভ্যমূকম্। বঙ্গান্নসন্াহা হহালা:। 
₹লহতাব্‌ জুযাসলঘা ন হহালম্‌। ললনি ঘু্ান্লন: কাজ । অপক্নিব্‌ অন্নিন 
ল ্ষাহ্গাতম্‌, কিন্তু বানজনলর | আন্থা ভলহতীলক হমহ্তা ল জ্ঘাল্‌, ঝলাল- 
সক্কাহন্ষে-₹মহগল ঘৃত্বর্কাহভ্ঘ নিনজা | লল্মবীব লীন ভলহজাল অহক্কাহান্নহ- 
ব্লাহা ভমহঘাল্ৰহ অন্ৰৰ হত্যা: । অল্প । অঙ্গঅমূতাতচনীলং ঘবষেতা্বীনা ক্ষমজ 
শনহঘালজনিঞ্, অন্ধতনিঘঘন্দ ভমতপা বু লামূল্‌, অঙ্গ ফতভয অহক্কাহলাহানতজামানান্‌ 
করাত হীমভ্ ল্হমক্ষতভ্ না অতক্কাবলাহাক্ষত নাহ্ম্‌। লথান্ন ন ক্মিক- 
হলহতান্যঘ্লি: | ল আজ ধন: ঘূল: ভ্দহগাহ্‌ ভেবমতক্কাহানৃঘনলিহিলি ন্বানযম্‌। 
কতিত্যূরীপন্ষমনঘানভয হাতঘ'ঘহাপত্আান। ল অ লিলিবাসলানিংন্তাইৰ লালতলাঘি 
অনন্কত্ৰ জাহিবি নাক্যদ্‌ ॥ নিহীঘবপক্ত ভমমিন্াহজালি জাদান্মপক্ম আন্মশা- 
ধিভতআান্‌। কখনন্যণা হথভজ্ম 'সলিন্লাহা পরভ্যতল জবা ল ক্যাহঘাত্রম্। ন 
আন্বহাকিক্ক হলহগালা অঁহক্ষাহনাহান্বত্ব-অহাযাহ ভ্রলিল্মাহ্মহাম হবি আানযস্‌। 
অনন্নঅজ্জাহ-বলাহাকনাধ্া অহলহমহ্তাতঘন অঁহজ্ধাহলাহান্ক্ষত্বলিল ত্সমি- 
াহজহানামানাহিলি ₹লহতালিজঘতাম্‌ | 

পূর্ব্বে অন্ুভব ও ম্মরণভেদে বুদ্ধি দুই প্রকার কথিত হইয়াছে । পূর্বে 
অনুভবের ভেদসকল প্রদশিত হইয়াছে । কিন্তু স্থগম বলিয়া পূর্বেবে স্থৃতির 
স্বরূপ বা পরিচয় প্রদশিত হয় নাই। স্থৃতির প্রতি পূর্ববান্থভব হইল কারণ। 
অর্থাৎ অনগ্ুভূত পদার্থের স্মরণ পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া এবং অনুভূত 
পদার্থের স্মরণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় স্থতির প্রতি পূর্বাস্থভব কারণরূপে স্বীকৃত 
হইয়াছে । এবিষয়ে নবীনেরা! বলেন-_ অনুভব স্মরণের প্রতি অন্থতবস্বরূপে 
কারণ হয় না, কিন্ত জ্ঞানত্বরূপে কারণ হয়। অন্যথা! অর্থাৎ ম্থৃতির প্রতি অনুভব 
জ্ঞানতবরূপে কারণ বলিয়! স্বীকৃত না হইলে অস্রভব ক্ষণিক বলিয়! তৃতীয়ক্ষণে 
উহার নাশ হয়, স্থতরাঁং স্মরণের পর পুন:স্ম্রণের অন্ৎপত্তি হইয়! উঠে যেহেতু 
তৎপূর্বের কারণীভূত অনুভব নাই । যদি বল অঙ্ুভব তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হওয়ায় 
স্মৃতির প্রতি অনুভব স্বরূপতঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ না হইলেও স্ব 
ব্যাপার দ্বার! কারণ হয় । এখানে পূর্ববান্থভবজঙ্য সংস্কাররূপ স্বব্যাপার আছে। 
অতএব অনুভব ভূতীয়ক্ষণে বিন্ই হইলেও স্বজন্য সংস্কীররূপ ব্যাপারব্ত্ব 
সম্বন্ধে স্মরণের পর পুন-ম্মরণ উৎপর্ হয়, যেহেতু সেখানে স্মৃতির কারণ স্বব্যাপার 
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আছে। এইজছ্থ গ্রন্থকার বলিতেছেন--"সমানপ্রকারক” ইত্যাদি গ্রন্থ । অনুভব 
প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হইয়া তৃতীয়ক্ষণে সংস্কার উৎপয্প করতঃ বিনষ্ট হয়। অতএব 
অন্থভবের দ্বার] প্রথম যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, এ সংস্কারের গ্বার1 স্মৃতি উৎপন্ন 
হইলে পর এ ম্মরণই সংস্কারকে বিনষ্ট করে । সংস্কার স্থৃতির জনক আবার স্থৃতি 
দ্বার! বিনইও হয়। স্তরাং স্থৃতির প্রতি অনুভবের জ্ঞানত্বর্ূপে কারণত্বান্বীকার 
কল্পে এখানে সংস্কারের অভাব থাকায় অন্ভব সংস্কাররূপ-ম্বব্যাপার দ্বারাও 
স্থতির প্রতি কারণ হইতে পারিল না, অতএব তৃতীয়ক্ষণে অনুভবের বিনাশস্থলে 
স্মরণের পর পুনঃ ম্মরণ উৎপন্ন হয় নাঁ। কিন্তু আমার মতে -আপত্তিকারীর 
মতে অঙ্ুভবের স্বতির প্রতি জ্ঞানত্বরূপ কারণত্ব স্বীকার করিলে প্রথম স্মরণ 
অনুভব জন্য সংস্কারকে বিনষ্ট করিলে পরবর্তীকালে স্থৃতি পুন: পুনঃ উৎপন্ন 
হইতে পারে, যেহেতু প্রত্যেকটি ম্মরণ স্বজনক সংস্কারকে যেমন বিনষ্ট করে, । 
তেমনি অপর একটি সংস্কারকে উৎপন্ন করে । সংস্কার শ্বজন্যু স্মরণের দ্বার] বিনষ্ট 
হইলেও এ স্মরণের দ্বার! সংস্কারাস্তর উৎপন্ন হয়, এ সংস্কারাস্তর দ্বারা স্মরণাস্তর 
উৎপন্ন হয়। এইভাবে স্মরণের পর পুনঃ স্মরণের উৎপত্তি হয় । এই কথা নবীনের! 
ব্লিয়! থাকেন । কিন্তু নবীনদিগের এই অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে । যেখানে 
-আত্মাতে “ঘটং পটঞ্চ পশ্ঠতি” ইত্যাকারক সমৃহালগ্ধন-অহ্থভবের জ্ঞানত্ব- 
রূপে উৎপত্তির পর তৃতীয়ক্ষণে তাদৃশসমৃহালম্বন একটি সংস্কার উৎপন্ন হয়, 
সেখানে_ আত্মাতে উক্ত সমৃহালম্বনজ্ঞানের বিষয়ভূত ঘট ও পটাদির ক্রমশঃ 
স্মরণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সকল বিষয়ক একটি অখণ্ড ম্মরণের উৎপত্তি হয় না, 
সেখানে প্রত্যেক বিষয়ক ক্রমিক স্মরণ সমান প্রকারক নয় বলিয়া সংস্কারের 
নাশক হইল না। এই নিমিত্ত বিশেষকাল, বিশেষরোগ ও চরমস্মরণ সংস্কারের 
নাশক বলিয়া বোধিত হয়। স্তৃতরাং ক্রমিক স্মরণের অর্থাৎ স্মরণের পর স্মরণের 
অন্ুপপত্তি হয় না । চরমস্তৃতির পূর্বে সংস্কার বিনষ্ট না হওয়ায় অস্ভৰ সেই 
₹স্কারকে দ্বার করিয়। স্মরণের পর স্মরণ উৎপন্ন করিয়া থাকে । সুতরাং সমান 
প্রকারক ম্মরণ পূর্বসংস্কারের নাশক না হওয়ায় এক স্মরণের পর অপর স্মরণের 
অস্থপপত্তি ঘটিল না যেহেতু তখনও পূর্ববসংস্কার বর্তমান আছে। যদি বল পূর্ব 
তস্কারের নাশ ও অন্য সংস্কারের উৎপত্তি না হওয়ায় পুনঃ পুন: স্মরণজন্য দঁতর 
সংস্কারের অন্রুপপত্তি । অর্থাৎ যদি সংস্কার একই থাকিল বা রহিল, তাহ। হইলে 
পুনং পুনঃ ম্মরণ উৎপন্ন হইলেও তাহার দৃঢ়তা হইতে পারে না। যদি পুনঃ পুন: 
স্থৃতিস্থলে নৃতন নৃতন সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, সংস্কারের দৃঢ়তা 
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উৎপন্ন হয় ইহাই আশঙ্কার বিষয়। এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার] যায় ন1। 
কারণ স্বতির উদ্বোধকরূপে বর্তমান সংস্কারের ঝটিতি উপস্থিতিই সংস্কারের 
দৃঢ়তা পদার্থ। যদ্দি বল বিনিগমনার অভাববশতঃ: অর্থাৎ অনুভৰ স্মৃতির প্রতি 
জ্ঞানত্বরূপে কারণ হইবে কিংবা অন্ুভবত্বরূপ কারণ হইবে এ বিষয়ে কোন এক 
পক্ষপাতিনী ব1 একপক্ষপাধিকা যুক্তি পরিলক্ষিত ন! হওয়ায় অন্ভব স্মৃতির 
প্রতি জ্ঞানত্বূপেই কারণ বলিয়া স্বীকৃত হউক্‌, অন্ুভবত্ববূপে কারণ স্বীকৃত 
না হউক্‌। এইরূপও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু অন্ুভব স্তৃতির প্রতি 
অ্নভবত্বরূপ বিশেষ ধণ্ম পুরস্কারে কারণ হয় এইরূপ কাধ্যকারণভাব স্বীকারে 
যদি ব্যভিচারজ্ঞান পরিলক্ষিত না হয়, তাহ হইলে জ্ঞানত্বপ সামান্য ধশ্ম 
পুরস্কারে অশ্ুভব স্ৃতির প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হইবে। 

বিশেষ ধন্ম পুরস্কারেরই সর্বত্র পদার্থের কারণতা ম্বীকুত হয়, কিন্ত 
সামান্য ধশ্ম পুরস্কারে পদার্থের কারণতা স্বীরুত হয় না ইহাই হইল কার্ধ্য- 
কারণভাবের নিয়ম ৷ কিন্তু এতাদৃশ-কার্যয কারণভাবের নিয়ম যদি এখানে 
স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে স্বজন্য ভ্রমিজন্য কপাল-কপালিকা-সংযোগসপ্বদ্ধে 
ভ্রমিদ্বারা দ্রবাত্বূপ সামান্য ধর্মাপুরস্বারে দণ্ড ঘটের প্রতি কারণ বলিয়া কি জন্য 
স্বীকৃত হয় না? কিন্তু দণ্ডই উক্ত সম্বন্ধে দডত্বরূপ বিশেষ ধশ্মপুরক্কারে ঘটের 
কারণ হয়, যেহেতু দণ্ডাতিরিক্ত পদার্থের ভ্রমি বা ভ্রমণ অসম্ভব । কিন্তু সেখানে 
পূর্ব্বোক্ত নিয়মবশতঃ সামান্যধশ্ম “দ্রব্য” পরিত্যাগ করিয়া বিশেষধর্শ- 
দগ্ডত্বকেই কারণতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকার করা হয়। সেইরূপ বিশেষধশ্ম 
অন্ুভবত্বরূপেই অশ্নভবের শ্বৃতির প্রতি কারণতা স্বীকার কর! উচিত, সামান্ঠ- 
ধর্দ-জ্ঞানত্বরূপে কারণতা স্বীকার করা উচিত নহে। আস্তরলিকম্মরণসমূহের 
অর্থাৎ যেখানে প্রথমস্থ্তি ও চরমস্তির মধ্যস্থিত স্থৃতিসকলের সংস্কার 
নাশকত্ব সংশয় আছে, সেখানে পুনঃ স্মরণের অন্থরেধে স্মরণের সংস্কারাস্তর- 
জনকত্ব সংশয়ও স্বীরুত হয় । স্ুতরাৎ অনুভব বিনাও স্থতির পর সংস্কারাস্তরের 
ও স্মরণাস্তরের সম্ভাব্যহেতু অস্ভব সন্দিগ্ধ ব্যভিচারক, অতএব অন্ুভবত্বরূপে 
কারণত্বে ব্যভিচার সংশয় হয়। ইহা বলিতে পার না। কারণ অনস্তসংস্কার 
ও উহাদের নাশের কল্পনা অপেক্ষা লাঘববশতঃ চরমস্থ্তিই সংস্কার নাশক 
এইরূপ কল্পনা স্বীকারে ব্যভিচার সংশয় অপসারিত হয়। পুর্ববান্ভভবও চরম- 
স্মৃতির মধ্যস্থিত স্মরণ হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হয় না বলিয়া! অনুভবস্বরূপে 
কারণত্বে ব্যভিচারসংশয় হয় না। ইহাই নির্গলিতার্থ॥ 
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জণ্ত মনীনিভমঘমূ। 
বাহাকৃন্ধাই জুভ্বান্বীলা নব্া মলত্তভ্যনী। 
অধীমাঘআ্রাহ্‌ মালালা লতঘাল্‌ রমিজ ॥৫ৎ॥ 


মন হইল নবম দ্রব্য । স্থখছুখাির উপলব্ধির সাধন ইন্জিয়ই “মন” নামে 
অভিহিত । জীবাত্বা অসংখ্য । প্রত্যেকটি জীবাত্মার জন্ত একটি করিয়া মনের 
আবশ্ক, এই নিমিত্ত মনও অসংখ্য। যেমন পরমাণুতে অধুপরিমাণ থাকে, 
সেইরূপ মনেতেও অণুপরিমাণ থাকে । মন. নিত্ত্্ব্য। স্থথছুখাদি আস্তরবস্ত । 
আস্তরবস্ত্সমূহকে প্রত্যক্ষ করিতে আস্তর ইঞ্জিয়ই সমর্থ। এ আস্তর ইন্দ্িয়ই 
মন। মন চক্ষুরাদি বহিরিক্ড্রিয় নিরপেক্ষ হইয়াই স্বখছুঃখাদি স্ব-গ্রাহ আস্তর- 
বস্তবিষয়ের প্রত্যক্ষলাধন হয়। কিন্তু চক্ষুরাদি বহিরিন্রিয়েই সমূহ স্ব-্ব-গ্রাহ 
বিষয়ের সহিত সন্ষিকুষ্ট হইলেও মনের সাহাধ্য ব্যতিরেকে কখন স্বশ্বকাধ্য- 
সাধনে সক্ষম হয় না। যদি মন চক্ষুরাদি বহিরিক্দিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, 
তাহা হইলেই চক্ষুরাদি বহিরিজ্রিয়সকল স্বম্বগ্রা হাবিষয়গ্রহণে সমর্থ হয়। এই 
নিমিত্ত ইঞ্জিয় সকলের মধ্যে “মন” রাজা বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়। 
পৃথিবী, জল, তেজ: বায়ু ও মন এই পাঁচটি ভ্ব্যে ক্রিয়া! থাকে এবং পৃথিবী, জল, 
তেজঃ ও বায়ু এই চারটি দ্রব্যে স্পর্শ থাকে । মন দ্রব্যটটি স্পর্শশূন্য ও ক্রিয়াবান্‌। 
এইজন্য মনের অপর একটি লক্ষণ_ম্পর্শবহিতত্বেসতি ক্রিয়াবত্বং মনসোলক্ষণম্‌। 
অর্থাৎ যে ত্রব্যটি স্পশ্শশন্য ও ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই দ্রব্যই মন নামে অভিহিত হয়। 
স্থখছুঃখাদির প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণরূপেই মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মা 
মনের সহিত, মন ইন্জিয়ের সহিত এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই 
তত্বংইন্দ্রিয়গ্রাহথ বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্ুক জ্ঞান হয়। অতএব পরিলক্ষিত হয় 
যে--আত্মমনঃসংযোগের মত ইন্জিয়মনঃসংযোগও অপেক্ষিত। চক্ষুরার্ি 
বহিরিজ্জিয় জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানে বহিরিক্রিয়ের সহিত যনঃসংযোগ আবশ্যক 
হওয়ায় মন অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্যবস্ত । চক্ষুরাদি পাঁচটি বহিরিষ্দ্রিয়ের সহিত স্ব-্য 
গ্রাহবিষয়ের সন্ষিকর্ষ একই সময়ে হইলেও জ্ঞানসমূহ একই সময়ে উৎপন্ন 
হইবে না, ক্রমশঃ উৎপন্ন হইবে। এই ক্রমোত্পত্তির ব্যবস্থা নিমিত্ই মনের 
অস্তিত্ব হ্বীকার করিতে হয়। যে ইন্জ্রিয়ের সহিত মনের সন্বদ্ধ হইবে, সেই 
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ইন্জিয়ের দ্বারাই জ্ঞান উৎপর হইবে । অতএব স্বীকার করিতে হইবে ষে-_ 
আত্মার সহিত কোন বাহেন্দ্রিয়ের সাক্ষাতৎ্ভাবে সম্বন্ধ নাই। আত্মার সহিত 
মনের, এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকে । এই অবস্থায় মনকে 
অণুপরিমাণ বলিয়! ন্বীকার করিতে হইবে । অন্যথ। মন যদি একই সময়ে 
পাঁচটি ইন্দ্িয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে পাঁচটি জ্ঞানের 
যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি হইত। কিন্তু মন অণু বলিয়া ক্রমশঃ ইঞ্জিয়গুলির 
সহিত মনের সম্বন্ধ হয় এবং পাঁচটি জ্ঞান ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। এই জন্তই 
বিশ্বনাথ বলিলেন_ জ্ঞানগুলি যুগপৎ উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়াই মন অণু 
বলিয়। কথিত হইয়াছে । মন যদি বিতু অর্থাৎ ব্যাপক বা পরষমহৎ পরিমাণ- 
বিশিষ্ট হইত, তাহ? হইলে চক্ষুরা্দি পাচটি বহিরিক্ত্রিয়ের সহিত মনসংযুক্ত 
হইয়া! এককালে বা যুগপৎ পাচ প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিত। চক্ষুরাদি 
পাচটি ইন্দ্রিয় যদি স্বম্ববিষয়েদ সহিত একই সময়ে সম্বন্ধ যুক্ত বা সংযুক্ত হইত, 
তাহা হইলে এখন মন প্রথমে কোন্‌ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে? ইহার 
উত্তরে বক্তব্য এই যে--আত্মার ইচ্ছাও প্রধত্তের ছারা মন নিয়ন্ত্রিত হয়। 
আম্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে পর আত্মার প্রবণতা অনুসারে বঝহি- 
রিজ্ক্িয়ের সহিত মনের সংযোগ হয়। রূপরসাি গ্রান্থ বিষয়সমূহের মধ্যে 
যে বিষয়টির প্রতি যে ব্যক্তির প্রবণতা আছে, সেই বিষয়-গ্রাহক ইন্ট্রিয়ের 
সহিত সেই ব্যক্তির মনের সংযোগ প্রথমে হয় । যে ব্যক্তির চিত্রদর্শনে অধিক 
প্রবণতা আছে, সেই ব্যক্তির চক্ষুরিক্ত্িয়ের সহিত মনের সংযোগ প্রথথে 
হইবে। আবার যে ব্যক্তি সঙ্গীতপ্রেমী সেই ব্যক্তির শ্রবণেক্ত্িয়ের সহিত 
মনের সংযোগ প্রথমে হয় । এইভাবে সেই সেই ব্যক্তির প্রবণতা-অঙ্সারে 
ইন্দ্রিয়ের সহিত মনংসংযোগের ক্রমিকত1 বুঝিতে হইবে । এইজন্য যদি একই 
সময়ে কোন ব্যক্তির শরীরের কোন অংশে অগ্রিম্পর্শ এবং কোন অংশে 
হিমস্পর্শ হয়, তাহ1 হইলে এ ব্যক্তির প্রবণতা অঙ্ুসারেই তাপের বা৷ শৈত্যের 
বোধ বা অন্গুভব হয়। যুগপৎ উক্তজ্ঞানদয় অশ্নভূত হয় না। এ ব্যক্তি যদি 
শীতকাতর স্বভাববিশিষ্ট হয়, তাহ] হইলে শৈতে।র অনুভব প্রথমে হইবে । 
তাহার নিকটে শৈত্যজ্ঞানসামগ্রী তাপজ্ঞানসামগ্রীর প্রতিবন্ধক হয়। মন 
বিভূপদার্থ নহে । কারণ মনকে বিতু বলিয়া স্বীকার করিলে বিত্ুপদার্থ 
আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে নী। যেহেতু উক্তসংযোগ হইতে হইলে 
সংযুজ্যমান দ্রব্যদুইটির উভয়ের বা অন্ততরের ক্রিয়া অপেক্ষিত, কিন্তু বিভুত্রব্যে 
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ক্রিয়া থাকে না। মূর্তদ্রব্যেই ক্রিয়া থাকে । জ্ঞানের অযৌগপঘ্ই মনের 
বিভৃত্বের বাধক। আত্মাও মনে ক্রিয়াজন্ত সংযোগ হয় না। অথচ জ্ঞানের 
উৎপত্তির প্রতি আত্মমনঃসংযোগ অসমবায়্সিকারণ হ্য়। এই আত্মমনঃ- 
সংযোগের উপপত্তির জন্য মনকে বিভূ না বলিয়া অণু বলা হইয়াছে । মন 
যখন পুরীতৎনাডীব্যতিরিক্ত শরীরদেশে আত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন 
আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্যের প্রতি অসযবায়িকারণ হ্য়। মন যখন 
পুরীতংনাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন স্থযুপ্চি হয়, সেই স্ুযুপ্তিকালে আত্মার 
সহিত মনের সংযোগ হয় না বলিয়া কোন জ্ঞান উৎ্পন্ধ হয় না। এইজন্য 
মন অণু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । মন যখন পুরীতখ্নাড়ীতে প্রবেশ করে, 
তখন নুষুপ্ধি হয়, এবং মন যখন পুরীতৎনাড়ী হইতে বহির্গত হয় তখন জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, ইহার দ্বারা মনের অণুত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৮৫ ॥ 


হুবালী ক্ষলসার্নে ললীলিনমিবৃলাই-বাহ্াল্ক্কাহহুনি । হ্লিন ললবিগলাঘা 
ভ্রহিলদ্‌। খানি ভুক্জাধ্বাল্ক্যাহ: আন্কবঘান্: অন্মজাহ্বাল্ক্াহতআান্‌ লাহৃ- 
জাল্লান্কাহ্নবিতিনূলালল লজ: ব্ণাতজিত্তি: | লঙ্বন্ন তু:ভ্াহিজাহ্বাল্ক্কাহাজানণি 
ন্মহতান্নহাতিভযবিলি নান্ঘম্। ভ্াঘাইক্ত্খন লানৃহাজক্ষভআাহ্বালৃক্ষাহক্ষবঘালিঘা 
লিভ: ॥ ঘৰ ভূভ্বাহীলালবলন্বানি-ক্কাহতা-অনীযাপযন্র়া নল: লিত্তিবী'ভুভ্সা | 
বঙ্গ মলজীগঘৃত্লী সলাগালা__অবীযনত্রাহিনি। জালালা-লাহৃঘ-হাজলানীলাল- 
যীষদত্রন্ক্কাজীন্যলিলাভলীতযন্লনজিভুম্‌। বঙ্গ লানল্রিনাজা অত্দি লিমন 
বচগিকম্ম মন্ংরন্সাইকলন্িষিল বালমুন্যাতবি, অভ্যহন্মাভ্লঘহ্লান লীল্ঘন্রন 
বন্মল: | লক্মললী ল্রিমৃল লারছিঘান ল ভরকলর্ীবি ল নিম: মল: । লন্দ 
লহানীমতছেনিহীনবীহ্নীঘন্ধনিককনাইন লজ্লালনিভঙন হুলি নান্সম্। ভ্রখাজনি 
নঘৃহান্বীনালঘেক্ধতঘনাঘী: । ল লব ভ্বীঘহাতুলীমহাতানী লালালপানলাআজ্ল্ন 
ক্ষশকহা লানল্রিঅন্মশ্লানমিনি নান্যম্‌। মলজী$লিকাঘন্বাত্ ক্ত্রিনিলানন্লিন- 
ঝজলল্্রা্‌ লালাজালীল্ঘলী: । ভন্ঘকহাবঘঙ্গনহাহিলহু ঘীমনশ্রসতঘমভ্ৰ 'সান্বলাল্‌। 
ল ল্‌ ললব: অক্তীব্বনিক্লাহাহাকিতবাত্নযী্ঘলিহিতি লাক্মল্‌ । লালানযন-চ্াহাি- 
ক্ধ-দল শীহনাত, ভাঘবালু লিহলঘব্রত্মীবাথুজঘভয নল: ক্ককমলাহিলি অহীত্ব: ॥ন$| 

হুি ব্লল্ম্তাখী ভাতার: ॥ 


গ্রন্থকার আটটি দ্রব্য নিরূপণ করিয়া সম্প্রতি নবম দ্রব্য মন নিরূপণ 
করিতেছেন -"সাক্ষাৎকার” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । সুখদুংখার্দির মানসপ্রত্যক্ষের 
করণ ইন্দ্রিয়ই মন নামে অভিহিত হয়, মনের এই লক্ষণের দ্বারা মনেতে প্রমাণ 


৩২৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কাব্রিকাবলী 


প্রদশিত হইল । প্রমাণের পরিচয় বা আকার গ্রন্থকার বলিতেছেন-_"মুখ- 
সাক্ষাৎকার; সকরণকঃ জন্যসাক্ষাৎকারত্বাৎ চাক্ষুষসাক্ষাৎ্কারবৎ* অর্থাৎ 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ যেমন ভন্তপ্রত্যক্ষহেতু সকরণক অর্থাৎ চক্ষুরাদি করণ বলিয়া 
গণ্য হয়, সেইরূপ সুখাদিপ্রত্যক্ষ জন্থপ্রত্যক্ষ বলিয়া সকরণক অর্থাৎ কোন 
করণজন্য হয় এই অনুমান প্রমাণদ্বারা মনের করণত্বপিদ্ধি হয়। যদি বল 
প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান সকরণক বা করণজন্য বলিয়া স্বীকৃত হইলে শ্বখছুঃখাদির 
প্রত্যক্ষাত্মক জ্ানসমূহের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে করণের আবশ্তাক হওয়ায় মনের 
বহুস্ব কল্পিত হউক্‌ অর্থাৎ মন্তকে বেদনা, পাদে বহ্িদাহজন্য জাল, বক্ষে 
শৈত্য এইভাবে প্রতি আত্মাতে জ্ঞানসমূহের বা অন্ভবসমূহের যৌগপপ্ 
অন্থভূত হয়, মনের বহুত্ব ব্যতীত উক্ত জ্ঞানসমূহ সমুৎপন্ন হইতে পারে না, 
অতএব মনের বনুত্ব কল্পিত হউকৃ। এইরূপ আপত্তি করিতে পার না। 
ল[ঘববশতঃ পূর্বোক্ত অনুমান প্রমাণের দ্বার] জন্য সকল প্রঙ/ক্ষাত্মক জ্ঞানের 
করণত্ববূপে একটি মনের সিদ্ধি হয় মনের ব্হুত্ব কল্পনে গৌরব দৌয হয়। 
ভাবকাধ্য অসমবায়িকারণজন্য হয় ইহাই নিয়ম | স্ুখছ্ুঃখারদির অসমবায়ি- 
কারণ আত্মমনঃসংযোগের আশ্রয়পেও মন সিদ্ধ হয়। পন্থথা্িকং 
অসমবাস্িকারণীভৃতাত্মমনঃ সংযোগজন্যং ভাঁবকার্ধ্যত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্যাকারক 
অনুমানের দ্বার] অসমবায়িকারণ আত্মমনঃসংযোগের সিদ্ধি হইলে আত্মমনঃ- 
সংযোগ নামক অসমবায়িকারণের আশ্রয় মনেরও সিদ্ধি হইল ইহা বোধিত 
হয়। মনের অথুত্বে প্রমাণ দেখাইতেছেন_-“অযৌগপদ্যাৎ” ইত্যাি গ্রন্থের 
দ্বারা। মন অণুপরিমাণ বলিয়াই চাক্ষুষ রাসনার্দি জ্ঞানসমূহের অযৌগপদ্য 
অর্থাৎ এককালে যুগপৎ উৎপত্তি হয় না! ইহা অন্থভব সিদ্ধ। যেখানে চক্ষু 
কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক এই সকল ইন্ত্রিয়ের সহিত উহাদের গ্রান্থবিষয়ের 
সন্কিকর্ধ একই সময়ে হইলেও যে ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার মনের সংযোগ হইবে, 
সেই ইন্জ্রিয় ছারা তদ্গ্রাহছ বিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর যে ইন্ট্রিয়ের 
সহিত যাহার মনের সংযোগ হয় না, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা তদ্গ্রাহবিষয়ক জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না, তাহাই মন নামে অভিহিত হয়। যদ্দি মন বিভূ অর্থাৎ ব্যাপক 
বা পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়! স্বীকৃত হইলে এককালে যুগপৎ চক্ষুরাদি 
পাচটি ইন্জ্রিয়ের সহিত মনের অসন্িধান সম্ভব হইত ন। অর্থাৎ এককালে যুগপৎ 
চক্ষুরাি ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত মনের সন্গিধান হয় না বলিয়া মন: বিভু নহে। 
এবং জ্ঞানের অযৌগপদ্ভই মনের বিভুত্বে বাধক | এবং মন যদি বিতু পদার্থ 
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বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আত্মার সহিত তাদৃশ মনের সংযোগ কদাপি 
হইবে না। যেহেতু আত্মা বিভু, মনও বিভু, উভয় বিভুপদার্থের সংযোগ 
হয় না, কারণ সংযোগ হইতে হইলে সংযুজামান্‌ ছুইটি দ্রব্যের উভয়ে বা 
অন্তরে ক্রিয়া অপেক্ষিত হয়। বিতুদ্বব্যে ক্রিয়া থাকে না। অতএব 
আত্মমনঃসংযোগের উপপত্তির জন্য মন: বিতু বলিয়। স্বীকৃত হয় না। কিন্তু অণু 
বলিয়| কথিত হয়। বিভূ শব্ষের অর্থ ব্যাপক বা পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট। 
আর সকল মূর্ত পদার্থেই সংযোগ থাকে । যদি বল ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের 
সম্বন্ধকালে অনৃষ্ট বিশেষরপ-উদ্‌বোধকের বিলম্ববশত:ঃই অপর ইন্দ্িয়জন্ত 


জ্ঞানের বিলম্ব হয়। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ দৃষ্টহেতু সত্বেও. 


অদৃষ্টবিলম্ববশত; কার্যের বিলম্বত্ স্বীকারে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সূহেরও অকল্পনা- 
পত্তি। অদৃষ্ঠবিশেষরূপ উদ্বোধকজ্ঞানের প্রতি কারণরূপে শ্বীকঞ হইলে 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের জ্ঞানের প্রতি কারণত্বকল্পনা অনাবশ্তক হইয়া পড়ে। 
যদি বল দীর্ঘশুলী অর্থাৎ পিষ্টকবিশেষ ভক্ষণকালে অনেকবিষয়ে মনোযোগ- 
দানকারী সকলব্যক্তির কীভাবে একসময়ে অনেক ইন্দ্রিয়দ্থারা যুগপৎ অনেক 
জ্ঞান উৎপর হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু পদ্মের শত- 
পত্রভেদস্থলে পত্রগুলির ভেদবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্ষণগত ব্যবচ্ছেদ বা 
ব্যবধান থাকিলেও ঝটিতিকার্ধ্য সম্পন্ন হওয়ায় যৌগপছ্যের ভ্রমাত্মক বোধ 
উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মনের অতিলাঘববশও: ক্ষণিকের মধ্যে চাক্ষুষ, বাসন, 
স্পার্শন প্রভৃতি অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় অনেক বিষয়কজ্ঞান 
ক্রমিক হইলেও যৌগপ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। যদি বল যেস্থানে বা যে 
সময়ে মন সঙ্কুচিত থাকে, সেই সময়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়মূহের সহিত মনের 
সম্বন্ধ স্থাপিত না হওয়ায় অনেক বিষয়ক জ্ঞান যুগপদ্‌ উৎপন্ন হয় না। কিন্ত 
একটি ইন্ড্রিয়ের সহিত মনের সংষোগসন্বন্ধ থাকায় একটিমাত্র জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। আর যে সময়ে মন বিকসিত থাকে, সেই সময়ে চক্ষুরাদি নানা 
ইন্জ্িয়ের সহিত ফুগপৎ মনের সংযোগ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় জ্ঞানসমূহের 
যৌগপগ্যভাবে উৎপত্তি হয়। এইরূপে অযৌগপদ্ভ ও যৌগপঘ্ঠ এই উভয় 
প্রকারে জ্ঞানের উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ কথা বলিতে পার না। 
মনের দ্রতগতি ধারণার অতীত । শরীরের মধ্যে এরূপ ভ্রতগতিবশতঃ প্রতীত 
হয় যে__যেন মন একই সঙ্গে_যুগপৎ চক্ষুরাদি অনেক ইঙ্জিয়ের সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছে । তাহার ফলে উক্ত ইন্দ্রিয়সমূহের স্ব-্বগ্রাহ্বিষয়ক-জ্ঞানসমৃহ একই 


৩২৮ ভাঁষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


্ পতি 


ক্ষণে উৎপর হইতেছে । কিন্তু বস্ততঃপক্ষে তাহা হয় না। মন অতি দ্রুতগতিশীল 
হইলেও চক্ষুরাদি ইন্জরিয়সমূহের সহিত মনের সংযোগ ক্রমশঃই হয় এবং এ 

ংযোগের ক্রমিকতায় সেই জ্ঞাত ব্যক্তির প্রব্ণতাই কারণ। ইন্্িয়গুলির 
সহিত ক্রমশঃ মনের সংযোগ হওয়ায় সমস্ত জ্ঞানও ক্রমশঃই উৎপন্ন হয়। 
ক্ষণবিলম্বে, অব্যবধানে দকল জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় এবং এ ক্ষণ প্রত্যক্ষগোচর 
না হওয়ায় জ্ঞানসমূহের উৎপত্তিতে যৌগপদ্য ভ্রম হয়। মনের অতিদ্রুত- 
গমনই এর ভ্রমের কারণ। একশত পদ্মপত্র যর্দি তীক্ষ সুচ ছারা বিদ্ধ হয়, তখন 
মনে হয় যেন একই ক্ষণে যুগপৎ বিদ্ধ হইল। কিন্তু বস্ততঃ বা বস্তস্থিতি অবধান 
করিলে বোধিত হয় ষে একটির পরই একটি বিদ্ধ হইয়াছে। কিন্ত এই ক্রম 
আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। অতএব জ্ঞান অযৌগপদ্যই হয়, 
জ্ঞানের যৌগপদ্ভগ্রতীতি ভ্রম বলিয়া! স্বীকৃত হয়। বিশ্বনাথ বলিতেছেন--মনের 
অনেক অবয়ৰ ও তাহাদের বিনাশ প্রভৃতি গৌরব হয় বলিয়া শীঘববশঙঃ মন 
নিরবয়ব ও অধুস্ববূপ বলিয়া স্বীকৃত বা কল্সিত হইয়াছে। প্ররুতপক্ষে 
আত্মার মত মনও নিরবয়ব এবং নিত্যদ্রব্য। জ্ঞানের অযৌগপদ্যদ্থারা যেমণ 
মনের অণুন্ব সিদ্ধি হয়, সেইরূপ জ্ঞানের অযৌগপছই মনের বিভুত্বের বাধক । 
মনের পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে প্রদশিত হইল ॥ ৮৫ ॥ 

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে দ্রধ্যপদার্থের সবিশদ বঙ্গানুবাধ সমাপ্ত হইল।॥ 


মনোনিরূপণম্‌ ইন 


ও মুঘনিভঘঘামু। 


অথ ব্লাপিলা বষা নিযুগা নিক্িযা মূলা: । 
ফর্য হব: অহামল্তী বহবমনহনমূ ॥৫৫॥ 

রনী মূ জন্ম শী দুযূা অদী। 
ঘ্মাল্পী মানলান্ হাল্বী নৃলুযাহ্যীঘি  ॥৫৩॥ 
হরগমুলমূা: অন্ৰ বিনু্রি: ঘবিন্বীরদিবা: | 
অভ্যাহিল্র নিমানাল্ন ভলযনা যুগী লব: 4৫1 
অযীযন্ব লিলাবাস্র অঁভ্যা ভিংনাবিক্যাজঘা । 
নিত্ঘনআান্ঘংইবপন্ধাগিবা যৃষা: ॥৫২॥ 


বিশ্বনাথ ভ্রব্যপদার্থ পিরূপণ করিয়া গুণপদার্থ নিরূপণ করিতেছেন-_ 
“অথ দ্রব্যাশ্রিতা” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । অথ--তাহার পর অর্থাৎ প্রথম পদার্থ 
দ্রব্য নিরূপণ করিয়া দ্বিতীয় পদার্থ প্রব্যাশ্রিত গুণের লক্ষণ ও তাহার বিভাগাি 
পরিচয়ের বিষয় বলিতেছেন। দ্রব্য শব্দটি যেমন পারিভাষিক তেমনি গুণ 
শব্ধটিও পারিভাষিক । বৈশেষিকসন্মতগুণের সংখ্যা চব্বিশটি। যদ্দিও 
বৈশেষিকস্থত্রে গুরুত্ব ও দ্রবন্ধাদি সাতটি গুণের বিষয় কথিত হয় নাই, তথাপি 
এ স্ত্রগুলির মধে। নান। প্রসর্ধে উক্ত সাতটি গুণের কথা অভিহিত বাঁ বণিত 
হইয়াছে। গুণসমূহ দ্রব্কে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া গুণ পদার্থকে 
দ্রব্যাশ্রিত বলা হয়। কিন্তু সকল গুণ সকল দ্রব্যে থাকে না। যেমন 
পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ থাকে, কিন্তু উক্ত রূপাদিগুণচতুষ্টয় আত্মাতে 
থাকে না। আত্মাতে জ্ঞান, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, গ্রযতু, ধর্ম, অধর ও ভাবন। 
গুণ থাকে । কিন্তু পৃথিবীতে এ গুণসমূহ থাকে না। কোন্‌ গুণ কোন্‌ ভ্রব্য 
থাকে, সে কথা সাধন্ম্য-বৈধশ্ম্য প্রকরণে পূর্বে বলা হইয়াছে। যেমন গুণ 
পদার্থে গুণ ও ক্রিয়া থাকে না, সেইরূপ গুণ ও কর্মে সামাগ্ঠ, বিশেষ, সমবায় 
ও অভাব থাকে না, এই সকল গুণ ও কন্মকে যেমন নিগুণ ও নিক্িয় বল। 
হয়, সেইরূপ সামান্তাদি পদার্থও নিঞ্ণ এবং নিক্ষিয় বলিয়া অভিহিত হয়। 


৩৩০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


+ন্্ব্যকম্মাভির্নতে সতি সামান্তবান্‌ গুণঃ* এইটি গুণের লক্ষণ-__[0071010100, 
যে পদার্থটি দ্রব্য ও কশ্ম হইতে ভিন্ন হইয়। জাতিবিশিষ্ট হয়, সেই পদার্থটি গুণ 
বলিয়া কথিত হয়। গুণ লক্ষণটি এইভাবে কথিত হওয়ায় গুণের লক্ষণ হইতে 
দ্রব্য ও কর্ম পরিত্যক্ত হইল এবং “জাতিবিশিষ্ট”গ এই কথা বলায় সামান্ত, 
বিশেষ, সমবায় ও অভাব পরিত্যক্ত হইল। উক্ত গুণলক্ষণে পদ্রব্যকশ্মভিন্নত্ে 
সতি” এই সত্যন্তদল নিবেশ করায় উক্ত লক্ষণটি ভেদাভেদ ঘটিত হওয়ায় 
গৌরবদোষ হয়। লঘু লক্ষণ_“গুণত্বজাতিমান্‌ গুণঃ” গুণত্বজাতিবি শিষ্ট 
পদার্থ ই গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। গুণত্বর্জাতি সকল গুণে থাকে এবং গুণ 
ভিন্ন পদার্থে গুণত্জাতি থাকে *না। গুণনিষ্টাসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে 
গুণত্বজাতিপিদ্ধ হয় । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরব্ধ, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, গেহ 
ও বেগ এই গুণসমূহ মুর্ধদ্রব্যে অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বামু ও মনে 
থাকে বলিয়! এ গুণগুলি মূর্তগুণ বলিয়া অভিহিত হয়। ধশ্ম, অধর্ম্, ভাবনা, 
শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ছ্বেধ ও প্রযত্ব এই সকল গুণ অযুর্ত পদার্থে অর্থাৎ 
আত্মা ও আকাশে থাকে বলিয়। এ সকল গুণ অমুর্তগুণ বলিয়া অভিহিত বা 
কীত্তিত হয় । সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই সকল গুণ 
মূর্ত ও অমুর্ত এই উভয়বিধ দ্রব্যে অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তিজ, বায়ু, আকাশ, 
কাল, দিক্‌ ও মনে থাকে বলিয়া উক্ত গুণসমূহ মূর্ত ও অমূর্ত গুণ বলিয়! 
কথিত । সংযোগ, বিভাগ, দ্বিত্বাদিসংখ্যা ও ছিপৃথকৃন্বাদি গুণগুলি অনেক 
দ্রব্কে আশ্রয় করিয়া থাকে । অর্থাৎ সংযোগ ও বিভাগ নয়টি দ্রব্যেই 
থাকে। দ্বিস্বাদিসংখ্যা উক্ত নয়টি দ্রব্যের মধ্যে প্রকরণান্দারে সেই সেই 
দুইটি দ্রব্যে থাকে । এবং ত্রিত্ব ও চতুষ্টাদি-সংখ্যা প্রকরণান্সারে সেই সেই 
্রব্যত্রয় ও দ্রব্যচতুষ্টয়ে থাকে । এইভাবে সর্বত্র বুঝিতে হইবে। 

যেমন গুণের আশ্রয়ভূতপদার্থ দ্রব্য হয়, সেইরূপ গুণের আশ্রয় গুণও হয়। 
যেমন “একটি রূপ” এই কথা বলিলে রূপে একত্ব সংখ্যা আছে এইরূপ বোধিত 
হয়, স্থতরাৎ “গুণবত্বৎ দ্রব্যত্বংত এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। গুণে গুণ 
একার্থ সমবায় সম্বন্ধে থাকে । তথাপি গুণবৃত্তিগুণ এইরূপ ম্বীকার করিলে 
অনবস্থাদোষ হয় এবং গুণবৃত্তিগুণ একথা স্বীকৃত হইলে আশ্রয়ভূতগুণকে 
আশ্রিত গুণের সমবায়িকারণ বলিয়। স্বীকার করিতে হয়। ভ্্রব্যই সমবায়ি- 
কারণ বলিয়। গণ্য হয়, অন্ত পদার্থ সমবায়িকারণ হয় নী। অতএব আশ্রয়ভূত 
গুণকে সমবাফ়িকারণ বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত গুণকে ত্রব্য বলিয় স্বীকার 
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করিতে হয়। এই কল আপত্তির জন্ত গুণবৃত্তিগুণ একথা স্বীকৃত হয় না। 
গুণ কেবল ভ্রব্যেই থাকে ॥ ৮৬৮৯ ॥ 

রর্ঘলিজত্ৰ বৃলাল্‌ লিফনমলি- _অশ্বতাহিলা । মৃত আবী ন্ষি লাললিকিনন্‌, 
লসন্ধারমীমিললী আামান্মনলি ঘা ক্কাহআলা, আাক্কিভিওুমলাঅিভ্তিষ্সা, লিহনভিল্িল- 
ক্ধা্ণরানা অঅঙমলাত । ল ছি কঘতভাহিন ভা লা লঙ্গানন্তবিক্কা) ল্ুলালিহিক্- 
ইহানৃলিংন্বান্‌ । অবহন্ববনি হা্যন্হাবী কিভিহ্‌ বাল্ঘম্‌, বহন মুবন্রলিলি | ল্যা- 
নিনাহুনি ॥ মত্রি প্লন্মান্সিবতত্র ল তথাঞনূ, নফমাঁহাববিতসাতরী জঘানি রল্সত- 
ভপ্াকবানভ্উন্বকঅলামিলজালিলংর্ লহথ: । ববিন্মুগ্ব লভ্মংভ্মানকলান- 
ভ্টহ্ব লন্পললা ন যৃতালালিলি । লনত কম্পন না ল ৪ভ্ংনভ্সান্বকলানভ্উতক্ক, 
মনাহী রহ্যকর্মত্ীহমাবাল্‌ ॥ নত্সত্বত্ন আাসান্যব্রাহিৰ না নল আলিহিলি 
নবন্যৃবা: | লিযু'গাহনি। মত্রদ্ি নিব্'আত্ ক্ষচমাবানণি লখানি আালাল্মনতনজলি 
ন্কলাল্মিত্র নল অলি লিঘৃ্ঘাত লীভঘল্। আতযান্বীলা ল জালান্মনতন নক্মগী ল 
ল্ষকলান্যিলল্‌, রভ্মভ্ঘ ন লিয্‌ অব্বমিলি লঙ্গ লালিভ্সান্ি: | লিচ্কিসা হবি হনভঘ- 
ক্ষগ্রলম্‌, লব কাতান, বামলাভান্বলিভসাদি: । জঘমিবি | ল্বাহুনি। নীল ভিলি- 
হধাঘন্ধীওঘুঘক্তীয: | মৃরীমূশা হুলি। আনূভঘ ল নজীল্ন হত: । জঙ্াতান্দ্‌ 
অানহুন্মান্সত্ম্‌ ঘমস্গনি | অমৃভমূজা হুলি। মৃলঘূ ল বর্ধীন্ন হুত্যর্থ:| ভমদন্বা- 
দিন্ি। মৃলামূলযৃা হৃতযর্থ: ॥5-5এ| আলক্কাঙ্গসিতা হলি । অযীযা-লিমাযা- 
ভিত্বার্বীলি দ্রিবুীলি | ভ্রিংঅ-নবৃষ্ভাহিন ্গি-বৃহাহিনুলীলি লীভঘম্‌ ॥5€॥ 


গ্রন্থকার দ্রব্যনিরূপণ করিয়া গুণনিরপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন_- “অথ” 
ইত্যাদি গ্রন্থঘধারা। যদি বল গুণ ও গুণত্ব এই দুইটিই সিদ্ধ বস্ত, কেবল গুণত্ব- 
জাতিবিষয়ে সংশয় আছে । সংশয়ের কারণ হইল মীমাংসকদের মধ্যে এক 
সম্প্রদায় বলেন--"গৌঃ” এই পদের দ্বারা আকৃতি বোধিত হ্য়। গরুর 
অবয়বসংস্থানই আকৃতি বলিয়া কথিত। আকৃতি দ্বারাই জানিতে পার! যায় 
যে এই প্রাণীটি গরু না অশ্ব। যে ব্যক্তি গো ও অশ্বের আরুতির ভেদ জানে 
না, সেই ব্যক্তি কখনই বুঝিতে বা জানিতে পারিবে না যে-_ এইটি গো না 
এইটি অশ্ব । গৌঃ এই শব্ধ শ্রবণ করিয়া শ্রোতার অস্তরে গরুর আকৃতিই স্বতি- 
রূপে জাগরিত হয়। অতএব আকৃতিই “গৌঃ” পদের অর্থ। তথাপি গোত- 
জাতিকে গো শব্ধের অর্থ বলিয়া স্বীকার করিলে লাঘব হয়। গরুর আকুতি- 
জ্ঞান গ্রকারাস্তরেও উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া আকৃতিকে গো শব্দের অর্থ 
বলিবার প্রয়োজন নাই । 


৩৩২ ভাষাপবিচ্ছেদ ও কার্িকাবলী 


্রশ্থকার গুণস্থ জাতি বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন দ্রব্য ও কম্ম ভিন্ন 
হইয়া] জাতিবিশিষ্ট যে পদার্থ, সেই পদার্থ বৃত্তি যে কারণত1 আছে, সেই 
কারণতা কোন ধশ্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন (1০101717150 বা 111010650) বলিতে 
হইবে । যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন কারণতা স্বীকার করিলে কারণতা৷ লক্ষণের অসম্ভব 
দোষ হয় । এবং কারণতার নিরবচ্ছিক্নত্ব স্বীকারে কাধ্যত্বাবচ্ছিম্নের নিয়ত- 
কারণৈর অনিয়মাত্বাপত্তি। যথা দ্রব্যারস্ত কাধ্যের অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে, 
ভ্রব্যাধিকরণে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকধম্মবিশিষ্টরূপ 
কারণের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন । কারণের লক্ষণটি এইভাবে না বলিয়া 
দ্রব্যাধিকরণে বর্তমান অভাবের অপ্রতিযোগী পদার্থ ই কাধ্যের প্রতি কারণরূপে 
সীকৃত হইলে ঘটসামান্তের প্রতি দগুসামান্ত কারণ ইত্যাদিস্থলে ঘটারস্তের 
অব্যবহিত পূর্বক্ষণে ঘটাধিকরণে বর্তমান অভাবপদদ্ধারা কোন একটি বিশেষ 
ঘটাধিকরণে বর্তমান কোন একটি বিশেষ দগ্ডাভাব গৃহীত হয়, অপর সকল দণ্ড 
উক্ত অভাবের প্রতিযোগী হয় । এইভাবে চালুনীন্তায়ে সকল দণ্ডই ঘটাধিকরণে 
বর্তমান অভাবের প্রতিযোগী হয়; কিন্তু অগ্রতিযোগী না হওয়ায় ঘটের প্রতি 
দণ্ডের কারণত্বান্ুপপত্তিবূপ অস্সব দোষ হয়। এইজন্য কারণের লক্ষণে 
“অপ্রতিযোগী” এই অংশ নিবেশ না করিয়া তাদৃশ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক 
পশ্মবত্বূপে কারণের লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । এখানে দওত্ব হইল 
ঘটনিষ্টকার্য্যতানিক্পিত দগুনিষ্টকারণতার অবচ্ছেদক ধম্ম। এইভাবে সর্বজ্রই 
কারণতা কোন একটি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। নিরবচ্ছিন্নকারণত্বস্বীকারে 
কারণতা লক্ষণের অসম্ভব দোষ হয়। অন্যনানতিরিক্তদেশবৃত্তি ধর্ম অবচ্ছেদক 
বলিয়া পরিগণিত হয়। রূপত্বার্দি রূপা দিবৃতিসহ্বরূপে ন্যনদেশবৃত্তি করে বলিয়া 
গুণনিষ্ঠকারণতার অবচ্ছেদক ধশ্ম হয় নী। এবং সত্তাও গুণনিষ্টকারণতার 
অবচ্ছেদকরূপে গণ্য হয় না, যেহেতু সত্তা জ্রব্য-কম্মবৃত্তিত্বরূপে অধিকদেশে 
বর্তমান করে বা থাকে । অতএব চব্বিশটি গুণে অনুগত বর্তমান কোন একটি 
ধন্ম গুণনিষ্ঠকারণতার অবচ্ছেদকরূপে স্বীরূত হয়, অন্থগত তাদৃশ ধর্মই হইল 
গুণত্ব । দ্রব্যাশ্রিতা ইতি । যদিও যে পদার্থটি দ্রব্যে থাকে, তাহাকে গুণপদার্থ 
বলায় না। কারণ কম্ম এবং জাতি ও দ্রব্যে থাকে বলিয়া উক্ত গুণ লক্ষণের 
কর্ম ও জাতিতে অতিব্যান্তি হয়। তথাপি দ্রব্যত্থের ব্যাপকতাবচ্ছেদক অর্থাৎ 
স্রব্যত্ব সমানাধিকরণীতভৃতাত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সত্তা- 
ভিন্নগুণত্বজাতি, তাদৃশজাতিমত্ বা গুণত্বববই ভ্রব্যা শ্রিতত্বশব্দের পারিভাষিক 
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অর্থ বিবক্ষিত। দ্রব্হ্ের বাপকতাবচ্ছেদক ধন্ম হইল গুণত্ব, গুণত্ববত্ব সকল 
গুণে থাকে বলিয়1 গুণলক্ষণের সঙ্গতি হইল । এখানে গুণত্ব সমবায় সম্বদ্ধে 
দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্শরূপে গৃহীত হইবে। যদি সকল দ্রব্যত্বাধিকরণে 
সমবায়সন্বন্ধে দ্রব্য থাকিত, তাহা! হইলে দ্রব্য, দ্রব্যত্বব্যাপক হইত এবং তারৃশ- 
ব্যাপকতাবচ্ছেদক ত্রব্যত্ব হইতে পারিত | কিন্ত দ্রব্ত্বাধিকরণে আকাশ, কাল, 
আত্মা ও দিকে সমবায় সম্থদ্ধে কোন দ্রব্য থাকে ন। বলিয়। দ্রব্য যেমন ভ্রব্যত্থের 
ব্যাপক হয় না, সেইরূপ দ্রব্ত্বও ভ্ব্যস্বব্যাপকতাবচ্ছেদকধর্শমা হয় না, যেহেতু 
ভ্রব্ত্বাধিকরণে আকাশাদিতে সমবায়েন দ্রব্যং নান্তি। কন্ম নাস্টি 
ইত্যাকারক অভাবীয় 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বা ও কন্মস্ব ত্য, 
অনবচ্ছেদক হয় না। এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন - ব্রবাত্ব ও কর্মত্ব 
ব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম হয় না, যেহেতু গগন, কাল, দিক্‌ ও আত্মাতে 
সমবায়সপ্বদ্ধে কোন দ্রব্য এবং কোন কম্ম থাকে না। স্ব স্বএর ব্যাপক হয় 
এই নিয়মানুসারে দ্রব্যত্তের ব্যাপক ত্রব্যত্ব হয়, স্থৃতরাং গ্রব্যত্ব ব্যাপকতাবচ্ছেদ ক 
হইল দ্রবাত্ত্ব, এবং সামান্ দ্রব্যের ব্যাপক বলিয়। দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক 
সামান্যস্বাদি । কিন্তু ্রব্যত্বত্ব ও সামান্যত্বাদি জাতি নহে বলিয়া তাদৃশজাতিমত্ত 
পদের দ্বার] দ্রব্যত্ব ও সামান্যাদি গৃহীত হইল না । স্থৃতরাং দ্রব্যত্বে ও সামান্তা- 
দিতে উক্ত পারিভাষিকগুণলক্ষণের অতিব্যাপ্থি হইল না। নিণা ইতি। 
যদিও গুণশূন্স্ব কণ্ম, সামান্য, সমবায়, বিশেষ ও অভাবে থাকে । তথাপি 
সামান্যবিশিষ্ট হইয়া কম্মভির যে গুণশৃন্ত তাদৃশ গুণশূন্ততই নিগুণস্থপদের 
বিবক্ষিত অর্থ । সামান্, সমবায়, বিশেষ ও অভাব সামান্যবিশিষ্ট নহে, এবং 
কন্মে কন্ম তিন্নস্ব থাকে না এবং দ্রব্যে গুণশ্ন্তত্ব থাকে না। স্বতরাং দ্রব্যে ও 
কণ্ম প্রভৃতিতে উক্ত পারিভাষিক নিগুপণরূপ গুণলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। 
“নিক্ষিয়াগুণাঃ* এখানে নিক্ষিয়পদটি গুণের হ্বরূপবাচক, লক্ষণের ঘটক নহে । 
নিষ্কিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশূন্য ৷ ক্রিয়াশূন্যত্ইই গুণ এইরূপ গুণলক্ষণ স্বীকৃত হইলে 
আকাশ, কাল, দিক্‌ ও আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হয়। বেগইতি। বেগ শব্দের 
্বারা স্থিতিস্থাপক-সংস্কারও উপলক্ষণ করিতে হইবে। মূর্তগুণাইতি। মূর্ত 
শবের অর্থ অপকুষ্টপরিমাণবিশিষ্ট । অপকৃষ্ট শবের অর্থ ক্ষুদ্র। রূপ, রস, 
গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, শ্েহ ও বেগ অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক সংস্কার এই 
গুণসমূহ মূর্তপদার্থে-_ক্ষিতি, জল, তেজ:, বাষু ও মন এইসকল মূর্ত দ্রব্যে থাকে 
বলিয়! ইহার্দিগকে মূর্তগুণ বলে। এই মূর্তগুণসমূহ, আকাশ, কাল, দিক্‌ ও 


৩৩৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


আত্মা এই অধূর্ত দ্রব্যে থাকে না। স্থৃতরাং যে গুণগুলি অমূর্ভ দ্রব্যে থাকে না 
সেইসকল গণ মূর্তগুণ বলিয়া কথিত এবং যেসকল গুণ মূর্ত দ্রব্যে থাকে না সেই 
সকল গুণ অমূর্ত গুণ বলিয়! অভিহিত হয় । উভয়েযামিতি। সংখ্যা, পরিমাণ, 
পৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণসমূহ মূর্ত ও অমূর্ত উভয়বিধি ভ্রব্যেই 
থাকে ।৮৬৮৮॥ অনেকাশ্রিতা ইতি । সংযোগ, বিভাগ, দ্বিস্বাদি সংখ্যা এই 
গুণসমূহ দুইটি দ্রব্যে থাকে । ভ্বিস্ব তিনটি পদার্থে এবং চতুষ্টাদি চার গ্রভৃতি 
পদার্থে থাকে |৮ন। 


অন: হানা মৃতা: অভ্ল মলা হকনূলম: | 

নুলুঘাহিসহ্ক জনহাল্লা: বন: জালিভ্ক্ীর্ন: 0২০) 

অন্্র-মাললা-হাজ্ছা অলী লহীঘিক্কামূতা: | 

অভসাহিহ্ঘিহতনাল্লী নীওলালিভ্তিকতলআা 18৫) 

যৃহ-ব্ষী জালান্সমূজা হলি সন্ধীভিলা: | 

অঁভঘাহিহহতলাল্লী লন জীন হন ল |) 

হর নুভ্রীল্দিঘ-াহ্ভা ; অখ হজাল্ন-হাক্ছক্কা: | 

না নইঈল্লিস-সাস্া ; মৃ্লান-মালনা: ॥২ই)। 

আবীল্রিঘা, নিমুলাল্তু ঈ ভুনহীঘিক্কামূলা: | 

অন্ধাব-ুঙ্ীলুঘলা হল অবিক্ষীলিলা: ॥২৬॥ 

জথান্ধআাহত জহাল্বা ঈনতস্ত্র বশানিনম্‌। 

লিত্ত-বিনা-মূহতন্ষ-বুনূতল-নহিলাতাকমূ ২৭ 

ভ্ঘিনিজ্ঞাঘক হজ্ব ভ্ঘূ: ক্ষাব্জ-মুীভুনা: | 

অঁধীযাগ্র নিলামগ্ লযাহলবী ন্ত কল্জা: 8৫) 

অবশিষ্ট গুণসমূহ অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, একত্ব, পরিমাণ, একপৃথকৃত্ 

অর্থাৎ এই বস্তুটি এ বস্ত হইতে পৃথক্‌ এতাদৃশ বুদ্ধিবিষয়ত্ব, পরত্ব, অপরত্থ, বুদ্ধি, 
স্থখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, প্রযত্, গুরুত্ব, ভ্রবত্, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব্দ এই গুণগুলি 
এক একটি পদার্থে ব। দ্রব্যব্যক্তিতে থাকে । বুদ্ধি, স্থখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ যত্ব, 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্েহ, সাংসিদ্ধিক__শ্বভাবজাত ভ্রবত্ব, অদৃষ্ট, ভাবনা ও 
শক এই সকল গুণ বিশেষ অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদক _অপরের ভেদবোধক গুণ বলিয়। 
অভিহিত । সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্থ, 


গুণনিরূপণম্‌ ৩৩৫ 


নৈমিত্তিক-কারণজঙ্ ভ্রবন্থ, গুরুত্ব ও বেগ এই গুণসমৃহ দ্রব্যের সামান্ত-_ 
সাধারণ গুণ বলিয়া কথিত । সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব,। সংযোগ, বিভাগ, 
পরত্ব, অপরত্থ, দ্রবত্ধ ও ন্সেহ এই সকল গুণ চক্ষু ও ত্বক এই দুই ইন্জিয়ের 
প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি গুণ এক একটি 
চক্ষুরাদি বহিরিক্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় বলিয়া গণ্য। গুরুত্ব, অদৃষ্ট ও 
ভাবনাখ্যসংক্কার এই তিনটি গুণ অতীন্ট্রিয় অর্থাৎ চক্ষুরাদি বাহেক্রিয়ের 
প্রত্যক্ষযোগা বিষয় নহে । বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছ?, দ্বেষ, প্রযতু, ধর্ম, অধর, 
ভাবনাখাসংস্কার ও শব্ধ_ইহার1 বিতৃপদার্থ-আত্মা ও আকাশের বিশেষগ্ডণ 
বলিয়া! অভিহিত । বিভূপদার্থ আত্মা ও আকাশের উক্ত বিশেষগুণসমূহ 
কারণগত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া! এ গুণগুলি অকারণগুণোৎপন্ন 
বলিয়। কীত্তিত বা কথিত হয়। যেহেতু আত্মা ও আকাশ নিত্যপদার্থ বলিয়' 
কোন বস্ত আত্মা ও আকাশের কারণ হইতে পারে না। অতএব আকাশবৃত্তি 
শব্দ ও আত্মবৃত্তি বুদ্ধি প্রভৃতি বিশেষগুণসমূহ স্বাশ্রয়-সমবারি-কাঁরণে-সমবেত গুণ 
হইতে উৎপন্ন হয় না। আর যে সকল গুণ কাধ্যের সমবায়িকারণগত গুণ 
হইতে উৎপক্প হয়, সেই সকল গুণ কারণগুণোতৎপন্ন বা কারণগতগুণজন্য বলিয় 
কথিত হয়। যেমন অপাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবত্থ, সহ, বেগ, গুরুত্ব, 
একপৃথক্ত্, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার এই গুণসমূহ স্থাশ্রয় সমবায়ি কারণে 
সমবেতগুণ হইতৈ উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার। কারণ-গুণোত্পন্ন বা কারণগত- 
গুণজন্য বলিয়! কথিত । সংযোগ, বিভাগ ও বেগ এই তিনটি গুণ কিন্ত ক্রিয়। 
হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া! ইহার] কশ্মজন্য গুণ বলিয়া! অভিহিত হয় ॥৯০-৯৬। 
জল: হীন্বাহুলি । ভবঘযঞ্লংনহীক্ষংব-নহ্লাঘাকঘৃখন্ত-নহতবানহতন-নুতি- 
অুক্ব-হু-বিভ্তাক্তরত্-সঘব যৃহল-্রনত-ন্-হক্কাহাচ-হাজ্হা হুত্র্থ: ॥ বৃত্তযাহীনি। 
বুক্তি-মুদ্ব-হুকক্ভা-্রঅসযলা হুত্দর্থ: | হমহাল্লাছনি | ভন-ব্ম-াল্ন-হহা হত্যর্থ:। 
ননী রনত্ । নহীঘিক্কা হুলি । নিহীনাত্ত নহীঘিক্কা:, হলা্থ হন্কু, নিহীমযূগা হুত্যর্থ: | 
বমানিহিতি । অ্ঘা-ত্হিলাা-ঘূন্ত-ঁযীহা-নিলাবা-নহহআানব্হজালীতমখ: | 
্রীল্রিযলি ॥ লহৃঘাতলন্াতছি যন্গনীন্সতবান। বান্তানি। জনাহীলা অধৃহাহি- 
যাইবা । বিমুলালিলি | লুত্তি-ভু-ৃবিভ্ভা-রঅ-সযন্ব-অক্নাঘকল-লাঅলা-হাভা- 
হতযঘ:। অক্কাহতীবি | ক্ষাহগাযুণীল ক্ষাত্হ ই যৃজা ভন্ঘাজনলী নী ক্কাহআানূ-নৃতন্ধা 
কঘাহযী অহযলী | নৃত্তযাহমক্বু ল নাহো: জাবলাই: ্যাগালানান্‌ 1০-৬| 
অনানূআকিজ্বলি । নান্ধঅ-ফযানীনা ন্কাহ্তা-নৃ-তুভ্বনবআামালাহ অনাক্ষআ 


সি ভাঁষাপরিচ্ছদ ও কারিকাবলী 


ছত্যুকল্‌। লখানিঅম্-_অঘানঅম্‌ | লখক্ষতলণি জীচমম্‌ । অঁতীযাহীবি । কর্ম 
জন্য যল্রঘি ল লালজ্কর্স' 7; আত্তাহাব্বলিভ্মাত্রী:, অঁমীযঅ-তীশভ্ঘানিহন্্, খানি 
কম্মীজন্যনুলিযুখগত্তাআালিলত্ৰ বীছঘম্‌। হ্বলল্যঙ্গা দিকল্তাম্‌ ॥২%-২ থা 
অতশেষা ইতি । অনেকাশ্রিত গুণ হইতে অবশিষ্ট সকল গুণ অর্থাৎ বূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, একত্ব, পরিমাণ, একপৃথকৃত্ব_ এই বস্তুটি এ বস্ত হইতে পৃথক্‌ 
এতাদৃশ জ্ঞান বিষয়, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযতু, গুরুত্ব, 
দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অনৃষ্ট ও শব্দ এই সকল গুণ এক একটি দ্রব্যে থাকে । 
বুদ্ধ্যাদি | বুদ্ধি, স্থুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, ছ্বেষ, প্রযত্ব এবং স্পর্শীস্ত অর্থাৎ রূপ, রস, 
গন্ধ, স্পর্শ, জেহ, দ্রব্য-_দ্রবত্থ, অদৃষ্ট, ভাবনা ও শব্দ ইহার বিশেষগুণ অর্থাৎ 
বিশেষ ব্যবচ্ছেদক অর্থাৎ অপরের ভেদবোধক গুণ বলিয়া কথিত | বিশেষই 
হইতেছে বৈশেষিক | স্বার্থে ঠক্‌ প্রতায় হইয়াছে । যে গুণসমূহ স্বাশ্রয়ভূত 
পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে ব্যবচ্ছেদ করিয়! দেয় সেই সকল গুণ বৈশেষিক 
গুণ নামে অভিহিত হয়। সংখ্যাদি ইতি । সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃস্ব, সংযোগ, 
বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবন্থ ও সহ এই নয়টি গুণ চক্ষঃ ও ত্বকৃ এই দুইটি 
বহিরিক্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় বলিয়1 প্রত্যক্ষ হ্য়। বিভূদিগের ইতি। 
বুদ্ধি, স্থখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রষত্ব, ধশ্ম, অধশ্ম, ভাবনাখ্যসংস্কার ও শব্দ এই 
সকল গুণ বিভৃপদার্থ-_আত্মা ও আকাশের বিশেষগুণ। এই বিশেষগুণগুলি 
কারণগত শুণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া! ইহাদিগকে অকারণগুণোত্পন্প বা 
অকারণগুণজন্য বলে । যেহেতু কোন পদার্থ আত্মা ও আকাশ এই বিতু- 
পদার্থের কারণ হয় না বলিয়া বুদ্ধি প্রতৃতি গুণসমূহ স্থাশ্রয়সমবায়িকারণে 
সমবেত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না। এইজন্য বিতৃপদার্থ আকাশ ও আত্মার 
উক্ত গুণসমূহ অকারণগুণোৎপন্ন বলিয়। কীত্তিত হয়। যে সকল গুণ কারণগত 
গুণ হইতে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্বাশ্রয়সমবায়িকারণে সমবেত গুণ হইতে 
কার্ধ্যভূত বস্ততে উৎপন্ন হয় সেই গুণসমূহ কারণগুপোৎপন্ন বলিয়া অভিহিত 
হয়। যেমন অপাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবত্ব, স্মেহ, বেগ, গুরুত্ব, এক- 
পৃথকৃত্ব, পরিমীণ ও স্থিতিস্থাপকসংস্কার এই সকল গুণ স্থাশ্রয়সমবায়িকারণে 
সমবেত গুণ হইতে কার্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার! কারণগুণপূর্ববক বা 
কারণগতগুণোৎপন্ বা কারণগতগুণজন্য বলিয়া! অভিহিত হয়। এই রূপাদি 
কারণগুণোৎপন্ন গুণের বিষয় পরে কথিত হইবে । বুদ্ধি প্রভৃতি বিতৃবৃত্তি উক্ত 
গুণসমৃহ কারণগুণপূর্ববক অর্থাৎ কারণগতগুণজন্য নহে, যেহেতু বিত্ত 
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আত্মা ও আকাশের কোন পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না ॥ ৯০-৯৪ ॥ 
অপাকজ্জান্ত ইতি। পাঁকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবন্ধ, নেহ, বেগ, 
গুরুত্ব, একপৃথক্ত্ব,র পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপকসংস্কার এই পাকজগুণসমূহ 
স্বাশ্রয়-সমবায়িকারণে সমবেত গুণ হইতে কার্যে উৎপন্ন হয় না বলিয়া কারণ- 
গুণপূর্ববক অর্থাৎ কারণগতগুণোৎপন্ন বাঁ কারণগুণজন্য বলিয়া কথিত হয়, 
কিন্তু উহারা অকারণগুণোত্পন্নগুণরূপে কথিত হয় না, এই নিমিত্ত অর্থাৎ 
কারণগতগুণোতৎ্পন্ন-গুণের ব্যবচ্ছেদের জন্য “অপাকজ” এই বিশেষণ কথিত 
হইয়াছে । যেহেতু অপাকজগুণ কারণগতগুণজন্য হয়, আর পাকজগ্ডণ 
অকারণগুণজন্য হয় ইহাই উহাদের পার্থক্য ব বৈলক্ষণ্য বাঁ ভেদ । দ্রবস্ত 
তথাবিধ অর্থাৎ অপাকজ--স্বাভীবিক ব1 সাংসিদ্ধিক বলিয় গণ্য । একহসংখ্যাও 
কারণগতগুণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া কারণগুণপূর্ববক বা কারণগুণজন্য বলিয়' | 
কীত্তিত হয় । 
সংযোগশ্চেতি | কার্ধ্যমাত্রের প্রতি ক্রিয়। হেতু হয় বলিয়। কম্মজগ্য হ যদিও 
সাধশ্ম্য বলিয়া! পরিগণিত নহে, যেহেতু ঘটাদি কন্মজন্য বলিয়া! ঘটার্দিতে 
অতিব্যাপ্তি হয় এবং সংযোগজন্য সংযোগে কম্মজন্যত্বেরে অভাব থাকায় 
ংযোগজসংযোগে অব্যাপ্তি হয়। তথাপি কর্মজন্যবৃত্তি-গুণ স্বব্যাপ্যজাতিমত্বই 
কর্মজন্তত্ব শব্দের পারিভাষিক অর্থ এইবপ বুঝিতে হইবে ৷ কম্মজন্যত্ব শবের 
এতারৃশ পারিভাষিক অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় ঘটাদি কম্মজন্য হইলেও কম্মজগ্য 
ঘটাদিবৃত্তি বূপাি-গুণনিষ্ট-গুণত্তের ব্যাপ্যজাতি রূপত্ব রসত্বা্ি, তাদৃশরসত্বাদি- 
জাতিমত ঘটাদিতে থাকে না বলিয়া! ঘটাদিতে উক্ত অভিব্যাপ্তি হইল ন]। 
এবং সংষোগজন্য সংযোগে কশ্মজন্যত্ব না থাকিলেও কমণ্মজন্যাবৃত্তি-গুণত্বব্যাপ্য- 
জাতিসংযোগন্ব উক্ত সংযোগে বর্তমান থাকায় অব্যাপ্তি হইল না । এইভাবে 
অন্স্থলেও বুঝিতে হইবে ॥ ৯৫-০৬ ॥ 
হাঁল্লি-নহিমাগন-ুঘনতল-নতহালকী। 
মবহবলনাদিল্ ব্রহীঘিক্ যৃতা 1২৩ 
আজ্জল: জালিলিজত্নমুষ্তা-্হাঁ-মুহতলমী: | 
নবাগণিলল লনংল্ল লমীমাহিন্ুত্ লা ॥২৫)। 
ভরি ক্কাব্তাত্' যাহ সাইহান্ী মন্‌ 
নহামিনী নিমূযূল: অঁতীবানির্থ ঘা )1২২)। 
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রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরিমাণ, একত্ব, পৃথক্তব, স্নেহ শু শব এই সকল গুণ 
অসমবায্পিকারণ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, ধন্ম, অধশ্ম ও ভাবনাখ্য 
সংস্কার এই আত্মার বিশেষ গুণসমূহ নিমিত্তকারণ। উষ্ণস্পর্শ, গুরুত্ব, বেগ, 
ত্রবত্থ, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণগুলি অসমবায়িকারণ ও নিমিত্কারণ | জ্ঞান, 
স্থখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, প্রযত্ব, অনৃষ্ট--ধর্্ম, অধর্ম, ভাবনাখ্যসংঙ্কার এই বিভু 
আত্মার বিশেষ গুণ সকল আর বিভু আকাশের বিশেষগ্ডণ শব্দ এবং সংযোগ ও 


বিভাগ এই সমস্ত গুণ প্রাদেশিক অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত 
হয় ॥ ৯৭-৯৯ | 


হহান্বীনি (জ্লইিঙানৃজ্গীয়ান্া:) | হক্ষঘৃথন্্তত্স্গ হসত্ৰমজ্ঘ সত্ঠন্ধ- 
মন্নমাইক্ত নৃক্তভ্ সাস্াদ্‌। ঘৃখন্তঘইল আকঘূখক্ত্য নিনজিলদ্‌। সন 
অনলাঘিমিলি ।  ঘতাহি-ভনহ্ববাল্নভ্মহাঁ: কৃঘাক্ানি-ফঘহয-ান্ম-হমহাম্যী 
মনল্নি। হত নঘালাহি-নহিলাতাহীনা আন্যাহ্ি-নহিসাগান্রলসন্বামিক্কাহ্তাতম্‌। 
হাল্বভ্যানি ভ্রিলীম-হাতহসলি | হ্ৰ হিখলিহঘাননীকঘৃখন্্তঘীহঘি ঘদ্। নিলিল- 
কলিত্ি। লৃক্রমান্বীলামিল্াহিলিলিললাহিনি মানব: | ন্রিঘরলি। অবললানি- 
ক্যান লিলিক্াহণাতভ্নতণ্থ: । লথান্ি তত্জহহা তততহহাভসাঘমনামিক্কাহতাম্‌ 
ঘান্ধঅনিলিলদ্‌। যু নৃজ্ত-নবলযীহজমন্বাধিক্কাহআালমিঘার লিলিলম্‌। 
নী নরযাহঘন্বমীহললনাী, অমিঘান লিমিভম্‌। কবতরনবভযল্হলঘীহযমলামি, 
অযইলিলিলম্‌ ॥ মবীহ্ঘভবতীন: হাজইলিমিলম্‌, ঈতনাক্তাহাঅঘীমীস্অললাঙী । অহা 
হন্ুমন্িমান: হাজই লিলিতম্‌, নহাহকান্কাহালিমামীগলনার্ীনি। সাইহন্জীত 
মাতলুতি: ॥২৩-২॥ 

স্পর্শাস্ত ইতি। স্পর্শ শব্দের দ্বারা এখানে অন্ুষম্পর্শ গৃহীত হইবে। 
“একপৃথকৃত্ব« এখানে “তব” প্রত্যয়ের প্রত্যেকের-এক ও পৃথক এই দুইটি 
প্রকৃতিরই সহিত অন্বয় হওয়ায় একত্ব ও পৃথকৃন্ব এইভাবে গৃহীত হইবে । আর 
পৃথকৃত্ব পদের দ্বারা একপৃথকৃত্ব--এই বস্তটি এ বস্তু হইতে পৃথক এতাদৃশ 
জ্ঞানের বিষয়ত্ব,র এতাদৃশ অর্থ এখানে বিবক্ষিত বা বোধিত হইবে। 
তবেদসমবায়িত্ব ইতি । ঘটাদি-বৃত্তি রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, কপালাদিবৃত্তি রূপ, 
রস, গন্ধ ও স্পর্শ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ঘটাদিবৃত্তি রূপাদির প্রতি কপালাদি- 
বৃত্তি রূপাদির অসমবায়িকারণতা আছে। এইভাবে ঘটাদিবৃত্তি পরিমাঁণাদির 
প্রতি কপালাদিবৃত্তি পরিমাণাদির দ্বিতীয় অসমবায়িকারণতা আছে। 

কারণতার বিষয়টি সম্যক্রূপে অবগতনিমিত্ত বা কারণতার বিষয়টি সহজ- 
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বোধগম্য করিবার জন্য প্রথমে দৃষ্টাস্তবিষয়টি উপস্থাপিত করিতেছেন । 
বিভাজক ধন্মদ্বার| পৃথিব্যা্ি দ্রব্কে নবধা বিভাগ করা হইয়াছে । দ্রব্য 
হইল বিভাজ্য, দ্রব্যত্ব হইল বিভাজ্যতাবচ্ছেদক ধশ্ম। যে ধর্মটি বিভাজ্যতাব- 
চ্ছেদকধনশ্মের সাক্ষাৎব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ তাহাকেই দ্রব্যের বিভাজক ধর্ম 
বলে। যথা পৃথিবীত্ব জলত্ব প্রভৃতি । কারণ পৃথিবীত্বাদি দ্রব্য বিভাজ্যতাব- 
চ্ছেদক দ্রব্যত্বের সাক্ষাৎ ব্যাপ্য হইয়া পৃথিবীত্ব ও জলত্বাদি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম 
হইয়াছে । ঘটত্বাদি ভ্রব্যত্বের ব্যাপ্য হইলেও সাক্ষাৎ ব্যাপ্য নহে, যেহেতু 
পৃথিবীত্বা্দি ঘটত্বাদির ব্যাপক ধর্ম বলিয়া! পৃথিবীত্বাদিই ভ্রব্যত্বের সাক্ষা্্‌ 
ব্যাপ্য ধর্ম বলিয়! গণ্য । এই নিয়মাঙ্গুসারেই সর্বত্র সকল পদার্থের বিভাগ 
করিতে হইবে । । 

প্রূত বা প্রস্তুত বিষয়স্থলেও বিভাজক ধন্ম দ্বার! কারণতার জ্রিধা-, 
বিভাগ প্রদশিত হইয়াছে । বিভাজ্য হইল কারণতা, আর বিভাজ্যতাবচ্ছেদক, 
ধন্ম হইল কারণতাত্ব। যে ধন্ম বিভাজ্যতাবচ্ছেদক কারণতাত্তের সাক্ষা্‌ 
ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ, সেই ধশ্ম কারণতার বিভাজক ধণ্ম বলিয়া কথিত। 
এখানে তারশ বিভাজক ধন্ম হইল সমবায়িকারণতাত্ব, অসমবায়িকারণতাত্ 
ও নিমিত্তকারণতাত্ব। কারণতা তিন প্রকার বলিয়া কারণ তিন 
প্রকার রূপে ব্যবহৃত হয়। “যখসমবেতং কাধ্যমুত্পদ্চতে ততসমবায়িকারণম্‌” 
এই বাক্যটি সমবায়িকারণের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে। যে 
দ্রব্যে সমবায়সম্থদ্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয়, সেই কাধ্যাধিকরণীভূত দ্রব্যে 
যে নিয়মিতভাবে থাকিবে, সেই দ্রব্ই সমবায়িকারণ বলিয়া অভিহিত 
হয়। কাধ্যাধিকরণে যে সন্ধে দ্রব্য নিয়মিতভাবে থাকিলে কারণ 
হয় সেই কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । সমবায়িকারণস্থলে 
কারণতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধ তাদাত্ম্য বা অভেদ হয়। সমবায়সম্থন্ধে কার্যযাধিকরণে 
তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধে নিয়মিত ভাবে যে থাকে তাহাকেই সমবায়িকারণ 
বলে। ইহাই সমবায়িকারণ লক্ষণের নির্গলিতার্থ। তন্ত পটের সমবায়ি- 
কারণ এবং পট পটবৃত্তি-বূপাদিগুণের প্রতি সমবাধ়িকারণ। কার্যতৃত পট 
হইল অবয়বী, তন্ত হইল অবয়ব । অবয়বের সহিত _অবয়বীর সম্বন্ধ হইল 
সমবায় । সমবায় সম্বন্ধে কার্ধ্যভূত পটের বা পটরূপকার্যের অধিকরণে 
তন্ততে অভেদ ব! তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে তন্তু থাকে বলিয়। 
তন্ত পটের সমবায়িকারণ হয়। পটবৃত্তি রূপাদিগুণের সহিত পটের সম্বন্ধ হইল 
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সমবায়, যেহেতু “গুণগুণিনোঃ সম্বন্ধ; সমবায়ঃ১ | সমবায়পন্বদ্ধে পটবৃতিরূপাদি- 
গুণকাধ্যের অধিকরণে পটে তাদাত্য বাঁ অভেদসম্ন্ধে পট নিয়মিতভাবে থাকে 
বলিয়৷ পট পটবৃত্তি রূপাদি গুণের প্রতি সমবায়িকারণ হয়। তস্ত, তন্তসংযোগ, 
তুরী, বেমা, তন্তবায় প্রভৃতি পটের উৎপাদক সামগ্রী । এই সামগ্রী দ্বারা পট 
উত্পর হয়। পটের উৎপত্তিক্ষণে পটবৃত্তি রূপাদিগুণের উৎপত্তি হয় না, যেহেতু 
পটবৃত্তিবূপাদিগুণের প্রতি পট সমবায়িকারণ হয়। উৎপত্তিকালীন পটাদি 
নিওণ বলিয়। স্বীকুত। উৎপত্তিকালীন পটাদরিদ্্ব্য দ্িতীয়ক্ষণে উৎপন্ন পটাধি- 
বৃত্তি রপাদিগুণের সমবায়িকারণ হয় এবং উৎপন্ন রূপাদিগুণের উৎপত্তির 
কারণসকল এ দ্রব্যের উতৎপতিক্ষণে সন্নিহিত থাকে, যাহর ফলে দ্বিতীয়ক্ষণে 
রূপাদিগুণের উৎপত্তি হয়। এই উতৎপত্তিক্ষণে দ্রব্য নিগুণ হয়। দ্বিতীয়ক্ষণে 
কশ্মের উৎপাদক সামগ্রী থাকে বলিয়া তৃতীয়ক্ষণে কর্দের উৎপত্তি হয়, 
এইজন্য জন্তাদ্রব্য দ্বিতীয়ক্ষণে শিক্ষিয় থাকে । 

কাধ্যেণ কারণেন বা সহ একন্মিক্র্থে সমবেতত্বে সতি যৎ্কারণং তাধসম- 
বায়িকারণম। অর্থাৎ যে কারণটি কাধ্যের সহিত অথবা কারণের সহিত 
একই অধিকরণে--সমবায়িকারণে সমবায়সন্থত্ধে থাকিয়া! কার্য উৎপন্ন করে 
তাহাকে অপমবায়িকারণ বলে। যেমন তন্তংযোগ পটের অসমবায়িকারণ 
এবং তন্তরূপ পটবৃত্তিপ্ূপের অসমবায়িকারণ। তন্তসংযোগরূপ কারণটি কাঁধ্য- 
ভূত পটের সহিত একই অধিকরণে--সমবায়িকারণে তন্ভতে সমবায় সম্বন্ধে 
থাকিয়া পটরূপকাধ্য উৎপন্ন করে বলিয়। তন্তসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ 
হয়। অঙএব বলিতে হইবে যে-যে স্থানে যে কারণটি কাধ্যের সমবায়ি- 
কারণে একই সঙ্গে সমবায়সন্বন্ধে কাধ্যের সহিত বর্তমান থাকিয়া কাধ্য 
উৎপন্ন করে, সেই কারণ প্রথম অসমবায়িকারণরূপে কথিত হয়। আরযে 
স্থানে ষে কারণটি স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে অসমবায়িকারণের কার্ধযভূত 
বস্তর সমবায়িকারণীভূত পদার্থে বর্তমান থাকিয়৷ কার্য উৎপর হয়, সেই কারণ 
দ্বিতীয় অসমবায়িকারণরূপে অভিহিত হয়। নম্বপদ দ্বারা তন্তবূপ বা কপাল 
রূপাদি গৃহীত হইবে। ন্বসমবায়ি-তন্ত বাঁ কপাল, তন্ততে সমবেত পট এবং 
কপালে সমবেত ঘট । স্থতরাং তন্তরূপ যেমন স্বসমবায়ি-সমবেতত্ব সম্বস্ধে 
পটাত্মক কাধ্যের সমবায়িকারণে তন্ততে বর্তমান থাকিয়া পটরূপ উৎপন্ন করে, 
সেইরূপ কপালরূপ স্বসমবায্ি-সমবেতত্বপন্বত্ধে ঘটরূপ কাধ্যের সমবায়ি- 
কারণে ঘটে বর্তমান থাকিয়। ঘটরূপ উৎপন্ন কে বলিয়া কপালরূপ ঘটরূপের 
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প্রতি দ্বিতীয় অসমবায্িকারণ। এইভাবে কপালাদি পরিমাণ ঘটাদিপরি- 
মাথের প্রতি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে । অতএব 
পরিলক্ষিত হয় যে অসমবায়িকারণতা ছুই প্রকারে উতৎপর হয়। কখন সাক্ষাৎ 
সম্বদ্ধে-_সমবায়সন্বদ্ধে, কখন বা পরম্পরাসন্থত্ধে অর্থাৎ স্বসমবাঘ্ি-সমবায় বা 
স্বসমবায়ি-সমবেতত্বসন্বদ্ধে। 'প্রথমোৎপন্ন শব্দ দ্বিতীয় শব্দের প্রতি অসমবায়ি- 
কারণ হয়। যেহেতু প্রথমোৎপন্ন শব্দ সমবায়িকারণে আকাশে সমবায়সম্বদ্ধে 
বর্তমান থাকিয়া দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন করে। কপালাদিবৃত্তি একপৃথক্ত্ব 
ঘটাদিবৃত্তিএকপৃথকৃত্বের প্রতি অসমবায়িকারণ হয় এবং কপালাদিবৃত্তি 
স্থিতিস্থাপকঘটাদিবৃত্তি স্থিতিস্থাপকের প্রাতি অসমবায়িকারণ হয়। যে পদার্থটি 
কাধ্যের সমবায়িকারণ নয় এবং অসমবায়িকারণও নহে অথচ কারণবূপে গণ্য) 
হয়, সেই পদার্থ সেই কাধ্যের নিমিতকারণ | স্ুতরা২ সমবায়িকারণও 
অসমবায়িকারণ হইতে ভিন্ন কারণই নিমিত্তকারণ। তুরী, বেমা, তন্তবায় 
প্রসৃতি পটের নিমিত্তকারণ। যেহেতু পট তুরী প্রভতিতে সমবায়সগ্থন্ধে থাকে 
না! বলিয় তুরী প্রভৃতি পটে সমবায়িকারণ হয় না । এবং তুরী প্রভৃতি পটের 
সমবায়িকারণে তন্ভতে সমবায়সন্বন্ধে বা ম্বসমবায়িসমবায় কিংবা ম্বসমবাকি- 
সমবেতত্বসম্বন্ধে থাকে না বলিয় তুরী প্রভৃতি পটের অসমবায়িকারণ হয় না। 
কিন্তু তুরী, বেমা, তন্তবায়, পটপ্রাগভাব, ঈশ্বর, কাল, দিক্‌ ও আত্মবৃত্তি বিশেষ 
গুণসমূহ পটের নিয়ত পূর্বববত্তী ও অন্যথাসিদ্ধিশৃন্ত বপিয়া উহারা পটের প্রতি 
নিমিত্কারণ হয়। ভাবাত্মক কারধ্যের প্রতি পদার্থের উক্ত তিন প্রকার 
কারণতা আছে। কিন্ক অভাবাত্মক কাধ্যভূত ধ্বংসের প্রতি পদার্থের কেবল 
নিমিত্তকারণতা আছে । অভাব কোন অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না 
বলিয়াই অভাবকাধ্যের প্রতি কোন পদার্থই সমবায্সিকারণ বা অসমবাঘ়ি- 
কারণ হইতে পারে না। 

্রস্থকার বলিতেছেন-_-আত্মবৃত্তি স্বখছুংখাদি গুণসমূহের ইচ্ছািগুণের 
প্রতি নিমিত্তকারণত। আছে। দ্বিধা ইতি। অসমবায়িকারণতা ও নিমিত্ত 
কারণত1। অবয়বিবৃত্তি-উষ্ণম্পর্শের প্রতি অবয়বনিষ্টউষ্ণস্পর্শের অসমবায়ি- 
কারণতা আছে, যেহেতু অবয়বনিষ্টউষ্-ম্পর্শ স্বসমবায়িসমবেতত্বসন্বন্ধে অব- 
য়বিবৃত্ভি উষ্ণম্পর্শের সমবায়িকারণে অবয়বীতে আছে। এবং অবয়বিবৃত্তি 
পাকজরূপাদির প্রতি অবয়বনিষ্ঠট পাকজরূপাদি নিখিত্তকারণ। এইভাবে 
এই যুক্তি অন্থসারে অবয়ববৃত্তিগুরুত্ব অবয়বিবৃত্তিগুরুত্বের প্রতি এবং অবয়বিবৃত্তি 


৩৪২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাব্লী 


পতন ক্রিয়ার প্রতি অসমবায়িকারণ। যেহেতু পতন ক্রিয়ার সমবায়িকারণে 
পতিত দ্রব্যে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়! পতনরূপ কাধ্য উৎপর হয়। এবং গুরুত্ব 
অভিঘাতের নিমিত্তকারণ। অবয়বিবৃত্তিবেগের প্রতি অবয়বনিষ্ঠবেগ অসম- 
বায়্িকারণ হয়, এবং যেহেতু বেগ স্পন্দনের সমবায়িকারণে দ্রব্যে সমবায়- 
সম্বন্ধে থাকিয়। স্পন্দনরূপকার্ধ্য উৎপন্ন করে। এবং বেগ অভিঘাতের নিমিত্ব- 
কারণ হয়। অবয়বিবৃত্তিদ্রবত্তের প্রতি অবয়বনিষ্ট দ্রবত্থের অসমবাধিকারণতা, 
আর স্পন্দনের সমবায়িকারণে দ্রব্যে সমবায়সন্বদ্ধে দ্রবত্ব বর্তমান থাকিয়া 
স্পন্দনকাধ্য উৎপন্ন করে বলিয়া দ্রবত্ব স্পন্দনের প্রতিও অসমবায়িকারণ হয় । 
এবং দ্রবন্বসংগ্রহের__পিগীকরণের অর্থাৎ একত্রীকরণের প্রতি নিমিত্তকারণ 
হয়। ভেরীর সহিত দণ্ডসংযোগ শবের প্রতি নিখিত্তকারণ হয় । ভের্যযাকাশ 
ংযোগ--ভেবীর সহিত আকাশসংযোগ শব্দের সমবায়িকারণে আকাশে 
সমবায়সন্বন্ধে বৃত্তিমান্‌ হইয়া কাধ্যভূত শব্দ উৎপন্ন করে বলিয়া শব্দের প্রতি 
ভের্ধ্যাকাশসংযোগ অসমবায়িকারণ হয়। বংশখগ্ুদ্য়ের বিভাগ শব্দের 
প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। বংশখণ্ডের সহিত আকাশের বিভাগ সমবায়সন্বন্ধে 
আকাশে বৃত্তিমান্‌ হইয়| শব্দ উৎপন্ন করে বলিয়া শব্দের প্রতি অসমবায়িকারণ 
হয়। প্রাদেশিক শব্দের অর্থ_-অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাৎ একইকালে এক স্থানাবচ্ছেদে 
বা একক্ষণাবচ্ছেদে বর্তমান থাকে কিন্তু অন্বস্থানাবচ্ছেদে বা অপরক্ষণাবচ্ছেদে 
অবর্তমান থাকে যে পদার্থ তাহাকে অব্যাপ্যবৃত্তি বল! হয় ॥ ৯৭-৯৯। 
নানি মবদু্ণ রন্যাইঘঘলম্মন্ধমূ। 
হু: অনন্ধা হিহযান্ হাক্াহিললক্ষঘা ॥২০০॥ 

্স্থকার চবিবশটি গুণের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়। প্রথমে প্রথমগ্ডণ রূপের 
লক্ষণারির ব৷ স্বরূপের কথা বলিতেছেন। দ্রব্যাশ্রিত পদার্থ গুণ_-এই গুণের 
সামান্ত পরিচয় বা লক্ষণ পূর্বের কথিত হইয়াছে । এই নিমিত্ত দ্রব্য ও গুণের 
সম্বন্ধ তাদাত্্য নহে। দ্রব্য ও গুণ এই দুইটি পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ অথচ গুণ 
দ্রব্কে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না বলিয়! পূর্বেই গ্রন্থকার 
বলিয়াছেন--গুণগুণিনোঃ সন্বন্ধঃ সমবায়: | বিশ্বনাথ বলিলেন “চক্ষুগ্রাহং 
গুণোরূপং” অর্থাৎ যেগুণটি চক্ষরিজ্তিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয় সেইগুণ কূপ 
বলিয়। কথিত হয়। কিন্তু রূপপ্রত্যক্ষে যেমন চক্ষুরিজ্জিয়ের প্রয়োজনে, সেইরূপ 
আত্মমনঃসংযোগ ত্বক্মনঃসংযোগ প্রভৃতি কারণেরও প্রয়োজন হয়। এইজন্য 
রূপের লক্ষণটি এইভাবে বলিতে হইবে-_যেগুণটি চক্ষুরিন্্িয়ের দ্বারাই গৃহীত 


গুণ নিরূপণম্‌ ৪ 


হয়, ত্বগিক্ড্িয়ের দ্বার! গৃহীত হয় না সেই গুণের নাম রূপ। অর্থাৎ ত্বগিন্দ্িয়ের 
দ্বার! অগ্রাহ্থ ও চক্ষুবিজ্রিয়ের দ্বারাই গ্রান্থ উদ্ভৃতরূপাত্মুক প্রত্যক্ষযোগ্য জাতির 
আশ্রয় যে গুণ, সেই গুণের নাম রূপ। স্থতরাং সংখ্যা, পরিমাণাদি গুণসমূহ 
যেমন চক্রিক্ত্িয়ের দ্বার] গৃহীত হয়, সেইরূপ উক্ত গুণসমূহ ত্বগিশ্ত্রিয়ের দ্বারা 
গৃহীত হইলেও রূপলক্ষণের কোন ক্ষতি হইল না। রূপলক্ষণে “গুণ শব্ব বা 
জাতির আশ্রয়” এই অংশ নিবেশ করায়, রূপ যেমন চক্ষুদ্বার গৃহীত হয়, সেই- 
রূপ রূপত্ব ও নীলত্বার্দি জাতি এবং রূপাভাৰ চক্ষুদ্বার গৃহীত হইলেও রূপ- 
লক্ষণের অতিব্যান্তি হইল না। পরমাণু ও দ্বগুক মহৎপরিমাণবিশিষ্ট নহে 
বলিয়া উহার প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, এইজন্য উহাদের রূপেরও প্রত্যক্ষ হয় না। 
অন্ুভূতবপ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, কিন্তু উদ্ভৃতরূপই প্রত্যক্ষযোগ্য হয়। এবং 
প্রভাত্ব জাতির আশ্রয়ভূত প্রভাতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণে গুণশব 
সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । প্রভা গুণপদার্থ নহে। আশ্রয়নিরপেক্ষ হইয়া কোন গণ 
থাকিতে পারে না। চব্বিশটি গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ে থাকে । কতকগুলি গুণ 
নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে না, সেই গুণসমূহকে অব্যাপ্যবৃতি- 
গু৭ বলা হয় । যেমন সংযোগ, বিভাগ, শব্ধ ও আত্মার বিশেষগুণ সকল। 
আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, সেই গুণসমূহকে 
ব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলে । রূপ, রস,গন্ধ ও স্পর্শাদি গুণসমূহ ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়! 
কথিত হয়। অব্যাপ্যবৃত্তিগুণ স্থাশ্রয়ে অংশাবচ্ছেদে বর্তমান ও অবর্তমান 
থাকে । ব্যাপ্যবৃত্তিগ্তণের আশ্রয়ভূৃতদ্রব্যে আশ্রিতগুণের অভাব থাকে না 
এবং তদাশ্রয়ভূত ভ্রব্যে একাধিক রূপাদিগণ থাকে না। কক্ষগ্রাহ উদ্ভুতরূপ 
দ্রব্যাদ্ির অর্থাত দ্রব্য, গুণ, কশ্ম ও জাতির উপলব্ধির ব। প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ 
হয়। সেইরপ, শ্তরু, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে অনেকধা 
অর্থাৎ সাতগপ্রকার। পৃথিবীতে এই সাতগ্রকার রূপই থাকে। জলে 
অভাশ্বর শুরুব্প থাকে । তেজে ভাস্কর শুরুরূপ থাকে । এই সপ্তব্ধিরূপ 
দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষে চক্ষুরিক্্রিয়ের সহকারিকারণ বলিয়া কীন্তিত হয়। পূথিবী 
জল ও তেজ: এই দ্রব্যে রূপ থাকে । আর বায়ু, আত্মা, কাল, দিক্‌ ও মন 
এই পাঁচটি দ্রব্যে রূপ থাকে না। এবং বছদুরস্থিত আকাশে রূপের ভ্রম 
প্রতীত হইলেও সন্নিকটস্থিত বা গৃহািঅভ্যন্তরস্থিত আকাশে রূপত্রমের 
প্রত্যয়ও হয় না, সুৃতরাৎ আকাশেও রূপ বস্ততঃপক্ষে থাকে না । পপ কেবল 
পৃথিব্যা্দি প্রথম তিনটি দ্রব্যেই থাকে ॥ ১০০ ॥ 


৩৪৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


অধ্ৃহিনি । ভন্বঅআবিহব্‌ সত্নজিভ্রা | কনহাল্হীক্জিলী স্লীলিলাতবীলি- 
বৃ । মাতবু কঘহালুসঘীমহনখাদি লীলক্ীব্রাহিঘ অন্যালজালিনিহাীওনৃমলঘিন্র 
হব । ফন্হান্হার্সথীনীগি নীভীনর্গ:, নীনীন্াঁ হলি বর্ণানিহানীক্উজিলী স্ীবিহহ্তল । 
হ্ন্ব লীকত্ভাহিকলদি সত্ঘহবিকুম্‌ । লল্ীন্ধা হন লীভফনান্িভ্সকষ হতীকল্মকি- 
নুলিত্্ার্মীতলাবির্ন সানিহিলি ভ্রাচ্ছঘম্‌। লীকী লঙ্ততী হজ তনৃত্ন হুত্যাহিসলীব- 
লাতাইহন্দাহনিলাহা-হাকিবমা লালাহভান। জল্মখা হক্রীতনাহা আহলীভবা- 
লাঘত্রর । নন্দ লীলঅদনাম-হকঅলন্বাধীব্ ভব্যাহ-বিলাহা-নিঅমন্কীতী সংঘ 
হুলি ভ্রাতমম্‌ । সীতা অলবামানৃক্টন্ান । লল্গ জব হেনা লী হলি সংঘহানজান্তাঘ- 
নান্বীৰযলিবি নবান্ন । সতযজ্লভ্ৰ লতজালীযলিমতন্ধত্ান। ববিষ ম্বীবিবন্তান 
বু সত্ঘধনাদিলম্। অন্দশা অত্তানীলালঘৌনযসঅক্পলান্‌, ভব্ঘাহ-লিলাহাবুক্ধ : অ- 
্রামাতঙলনত্জানলহিলি | হিল হজাহিক্মঘি ভসাডস্বালল্‌ । লহৃযাক্তাসিবি । আহ- 
াছিলিহীম্বযুগবলিংমর্থ: | হননি । লতমাইহিলি | তনজ্মকদ্‌__তনজন্ি- 
জ্াহাম্‌। হুম বিনুণীনি__্লূনহুবি | রতস-ব্ত-চ্ম-বালান্যালা স্বাহঘ- 
সত্যধ্ী সলি ক্লু লঘর্ণ ক্ষাহম্‌ । হৃক্লাহিকমলন্ষউনি । লল্ন ছর্থ হ[ক্র-লীত-্্ীত- 
হে-ভুবিব-ন্পিহা-ন্ন্*হহাহনক্সন্দাহন নবি । লন্‌  ক্হমবিবিক্ক ক 
মনি ? হত লীকত্ীবাজলযলাহশীওল্রয়নী ল আানন্লীভন:, অসগতষধাংনসবর্ান্‌। 
লাদি ভ্াত্ঘবুলিনীক্তাবি-ফমুন্যত্রব, কীলানক্ভঠইলাঘি লীীঘরতল্ঘিসবক্াব্‌। 
লাত্ঘভ্সাতমনুি-লীলাবিক্কমুন্ত্বব, াত্নুলিজালীব-নৃজালামভাত্নুলিতনি 
নিবীঘান। মাহ লালাআার্বীঘ-হনঘনিলি নিজাীঘ ন্থিঙ্গ কঘলাহঞ্যবী | 
জন ঘৃক্ট ল্িঙ্গকমিতঘনৃমলীওঘি লালাভনক্মত্নন নীহনাতূ। হুতখজল্ন লীক্কান্বীলা 
সীলাতাহম্ী সবিবল্তনবল-কক্নাহুলঘনিলি ল নীলাতুব্লি: | ঘ্বীল হনহাঁগিঘ 
হাসান: । হজাহিন্ধলঘি লাভ্ঘাত্সনুলি:, ক্ষিল্ত্ লালাজাীয হজনহন্যন্ বাহলড 
নমবিলি হঝামাব5দি ল ঘানি: । লগ হবনযা অননন্বহজ্ হ্ত্র মুন্তান, হঘনন্লিযাহীলা 
রন্যই বালগ্দাঁমানান্‌ অনযলিলী লীহযাতবিগনি হ্বাবংমানাজ্‌। লহ্যাহব্‌ বঙ্গাক্দাচ্য- 
নুতন লানাভর্ণ, লীকাই: ঘীাতিসবিঅল্ঘকংন-ন্ধত্বল নীহনাব। অবান__ 


“লীন্তিলী আবু তরল মুক্রী ঘুকজ লল ান্ভুহ:। 
হন: ভৃহ-নিনাণাম্যা ঘ লীতী বৃষ ভক্মণী ৮ 


হযাহিত্যাহস্গলত্ঘ্ঘণত্রব । ন লজ জ্যাত্যাত্সাত্মনূলিআাীববী্থ ঘাঁনিবীঘ:) মালা- 
নানান । নন তাঘনাইন্ট ফলদ, জন্মনন্বিবীঘাল্‌। অন্যথা ঘত্রাইহঘি ক্সাঘনা- 
ই্র্থ কমান । হিল ক্ৰহাবিক্ধলঘি ভ্যাজপালমিবি নহল্বি ॥০০। 


গুণনিরূপণম্‌ ৩৪৫ 


চক্ষু ইতি। কিন্তু ূপত্ব জাতি প্রত্যক্ষগ্রমাণ দ্বারা বা অনুগত প্রতীতি দ্বার! 
সিদ্ধ। রূপ ও বর্ণ এই শবাদয় ০০1০: এই শব্দের সমানার্থক। যদি বল 
রূপ এই শব্দ দ্বারা বাহার উল্লেখ কর! যায়, এতাদৃশী প্রতীতি নাই অর্থাৎ রূপ 
ইত্যাকারক রূপ শব্ধ প্রয়োগ জন্য বোধের অনুগত প্রযোজক প্রতীতি পরি- 
লক্ষিত হয় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে-_তাদৃশ প্রতীতির প্রযোজক 
রূপ এই শৰের প্রয়োগ না হউক্‌, তথাপি নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণসমূহের অঙ্থগত 
-_-লক্ষাতাবচ্ছেদক বূপত্ব জাতি বিশেষ নিশ্চয়ই অন্ুভবসিদ্ধ অর্থাৎ অন্ছগত 
প্রতীতির বিষয় হইবেই । রূপ শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও নীলবর্ণ, পীত- 
বর্ণ ও রক্তবর্ণ এইরূপ বর্ণ বিশেষের প্রযোজক প্রতীতি নিশ্চয়ই আছে । তথাচ 
নীলবর্ণ, পীতবর্ণ এতাদৃশ অশ্থগত প্রতীতি দ্বারা বর্ণত্বাতিসিদ্ধ হইলে তাদৃশ ) 
জাতিই রূপত্থশব্দের দ্বারা ব্যবহার বাপ্রয়োগ হয়। নীলবর্ণ এইরূপ প্রতীতির ' 
মত নীলরূপ এতাদৃশ প্রতীতিও অন্নভব সিদ্ধ বলিয়] উহার দ্বার! রূপত্বজাতি সিদ্ধ 
হইবে । প্রকৃতপক্ষে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূত রূপ কারণ, স্থতরাং সেই কারণ- 
তাবচ্ছেদক রূপে বূপত্ব জাতির সিদ্ধি বোধিত হয়। এইভাবে নীলত্বাদি জাতিও 
অনুভবসিদ্ধ বা অন্গগত প্রতীতিসিদ্ধ। যদ্দি বল নীলরূপ এক (17015109091) 
ব্যক্তিমাত্র, এইরূপ পীতরূপও এক ব্যক্তি । অতএব জাতিবাধক এক ব্যক্তিহেত 
-1701%1089] নীলত্বাদি জাতি বলিয়। স্বীকৃত হয় না। এইরূপ বলিতে পার 
ন।। যেহেতু নীল বিনষ্ট হইয়াছে, রক্ত উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি প্রত্যয় হইতে 
নীলাপিরূপ জন্য ও বিনাশী পদার্থ বলিয়া প্রতিভাত হওয়ায় উহাদের নানা আছে 
অর্থাৎ নীলরূপ ও রক্তরূপাি পৃথক পৃথক্‌ ব্যক্তি বলিয়া স্বীরুত বা বোধিত হয় । 
অন্যথা অর্থাৎ নীলপীতাদি অনেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাব্র্ণ বলিয়া স্বীকার 
ন1 করিয়া এক ব্যক্তিভাবে স্বীকার করিলে একটি নীলরূপ বিনষ্ট হইলে জগৎ 
নীলশৃন্ অর্থাৎ জগতে কোন দ্রব্যেই আর নীলরপ পরিলক্ষিত হইত না। যদ্দি 
বল “নীলে নষ্টঃ* নীল নষ্ট হইয়াছে, “রক্তঃ উৎপন্নঃ* রক্ত উৎপন্ন হইয়াছে 
ইত্যাকারক যে প্রতীতির উৎপত্তি হয়, তাহ। নীলদ্রব্য ও রক্তদ্রব্যের সহিত নীল 
ও রক্ত গুণের যে সমবায়সন্বন্ধ সেই সমবায়সম্বন্ধদ্বয়ের বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক 
প্রত্যয়, নীল ও রক্তের বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক প্রত্যয় নহে । এরূপ কথা বলিতে 
পার না। কারণ উক্তস্থলে নীলগুণবিনষ্ট হইয়াছে এবং রক্তগুণ উৎপর হইয়াছে__ 
এইরূপ প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, নীলের সম্বন্ধ বা রক্তের সম্বন্ধ নষ্ট হইয়াছে এরূপ 
প্রতীতি হয় ন! অর্থাৎ নীল বিনষ্ট ও রক্ত উৎপন্ন ইত্যাকারক বাক্যজন্য শাব্দ- 


৩৪৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


বোধে সমবায়সন্বদ্ধ বিষয়রূপে প্রতিভাত হয় না, সুতরাং সমবায় বিনষ্ই ব1 
উৎপর এরূপ কথা বলিতেই পার না। “সেই এই নীল” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞ! 
বলে নীল একটি হইলে একটি তাদৃশ প্রতাক্ষের বিষয় হওয়ায় লাঘবহেতু (7.০ 
01791010979) নীলাদি ব্যক্তির একত্ব সিদ্ধি হয়। ইহাঁও বলিতে পার না । 
যেহেতু সেই *গুর্জরী” এই কথা বলিলে যেমন এই রাগটি গুর্জরী জাতীয় অপর 
আর একটি রাগ এইরূপ বোধিত হয়, সেইরূপ “সেই এই নীল” এই কথা বলিলে 
এই নীলটি নীল জাতীয় আর একটি নীলগুণ এরূপ বোধ হয়। যখন অনেক 
নীলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে তখন লাঘবের নিমিত্ত উহা এক একপ স্বীকার 
করা উচিত নহে । অন্যথা অর্থাৎ এখানে প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করিয়! লাঘব স্বীকৃত 
হইলে ঘটপটাদি পদার্থসমূহের ও একত্বের প্রসঙ্গ হইয়া উঠে। যেহেতু তুল্য 
যুক্তি দ্বার! ঘট বিনষ্ট, ঘট উৎপব্ ইত্যাদি বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক প্রত্যয় 
সমবায়সন্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া উৎপর্ন হয় অর্থাৎ কপালবৃত্তি ঘটগ্রতিযোগিক 
সমবায়সন্বদ্ধ নষ্ট হইয়াছে এবং কপালবৃত্তি ঘটপ্রতিযোগিক সমবায়সন্ক 
উৎপন্ন হইয়াছে এপ বোধ হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা অর্থাৎ নীলত্বাদির 
জাতি সিদ্ধি এবং নীলাদি ব্যক্তির নিত্যত্ব ও একত্বনিরাস প্রদর্শন দ্বার রসত্বা- 
ধিরও জাতিপসিদ্ধি এবং মধুরাদি রসব্যক্তির একত্ব ও নিত্যত্ব দূরীভূত হয়, ইহার 
বিষয় কথিত হইল । চক্ষুগ্রান্থ ইতি। রূপ লক্ষণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের যোগ্য 
পৃথিব্যাদি দ্রব্যত্রয়ের বিশ্ষগুণসকল ইহা বুঝিতে হইবে। এইরূপ অগ্রে 
রসম্পর্শাদিলক্ষণেও চঙ্ষুগ্রণাহ বিশেষগুণসমূহ এব্ুপ বোধিত বা ব্যাখ্যাত 
হইবে । দ্রব্যাদি ইতি । উপলস্তক শব্দের অর্থ--উপলন্ধির অর্থাৎ চাক্ষুষ 
গ্রত্যক্ষের কারণ । ইহার সবিশদ পরিচয় গ্রন্থকার দিতেছেন--“চাক্ষুষ” ইত্যার্দি 
্রস্থদবার। দ্রব্য, গুণ, কম্ম ও জাতির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি প্রত্যক্ষযোগ্য- 
উদ্ভূত রূপ কারণ। “শুক্লাদি অনেক প্রকার” ইত্যাদি । রূপ হইল শুরু, নীল, 
পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও ক্র বাঁ চিত্রভেদে সাতপ্রকীর বলিয়। 
কথিত | যদ্দি বল চিত্ররূপকে সগ্চমরূপ বলিয়া হ্বীকারে প্রয়োজন করে না, 
যেহেতু নীলপীতাদদি বহুবর্ণের মিশ্রণই চিন্তররূপ বলিয়া কথিত হয়, স্থতরাং 
অতিরিক্তভাবে চিত্ররূপ স্বীকার নিশয়োজন। এরূপ কথা বলিতে পার নাঁ। 
কারণ যদি সমস্ত অবয়বাবচ্ছেদে নীল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পীতাবচ্ছেদে 
অর্থাৎ যে অংশ পীত, সেই অংশেও নীল এই বুদ্ধির আপত্তি হয়। অর্থাৎ 
অবয়ববৃত্তি নীলরূপ ও অবয়ববৃত্তি পীতরূপের দ্বারা উৎপরন অবয়বী বা দ্রব্য 
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রূপশৃন্ত বলিয়! স্বীকৃত হইলে ভ্রব্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অবিষয় হইয়! উঠে। সকল 
অবয়বগত রূপের দ্বার! উৎপন্ধ অবয়বীতে বা ভ্রব্যে নীল পীতাদদি বর্ণ বা রূপ 
ব্যাপ্যবৃত্তিবূপে উৎপর হয় না অর্থাৎ দ্রব্যের সকল অবয়ব-অবচ্ছেদে নীল বা 
পীতরূপ উৎপর হয় না, যেহেতু নানারূপময় দ্রব্যের অব্যববৃত্তি পীতাংশ নীল- 
রূপ বলিয়া বোধিত হউকৃ। এইভাবে নীলপীতার্দি বর্ণ বা রূপ অব্যাপ্যবৃত্তি- 
রূপেও উৎপর্ন হয় না। নীলরূপাদি যে সকল গুণ ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া খ্যাত 
অর্থাৎ যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, নিজ 
নিজ আশ্রয়ে উহাদের অভাব থাকে না; সেই সকল গুণ ব্যাপ্যবৃতিগুণ 
বলিয়া! অভিহিত। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাঞ্ধ করিয়া 
থাকে না, নিজ নিজ আশ্রয়ে তাহাদের অভাবও থাকে, সেই সকল 
গুণ অব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলিয়া কথিত। অতএব ব্যাপ্যবৃত্তিশুণ অব্যাপ্যবৃত্তি 
বপিয়া স্বীকূত হইলে বিরোধ হয়। সেই নিমিত্ত সকল অবয়বসমবেত 
নানাজাতীয় বর্ণের দ্বার! উৎপন্ন অবয়বী বা দ্রব্যে বিজাতীয় চিত্র নামক 
বর্ণ উৎপন্ন হয়। স্থতরাং এক চিন্ররবর্ণ সপ্ুমরূপ বলিয়। স্বীকৃত ও অন্থভবসিদ্ধ। 
অবস্কবসমবেত রূপসমূহ অবয়বীর রূপের প্রতি কারণ হয় এবং কারণগত গুণ 
সকল কার্ধো সংক্রমিত হইয়া থাকে । স্থতরাং চিত্ররূপস্থলেও অবয়বসমবেত 
নীলপীতাদিগুণসমূহের ছারা উৎপন্ন অবয়বিবৃত্তি নীলপীতাি অনেকবর্ণ 
স্বীকারজন্য গৌরবদোধষ হয়। অতএব উক্তস্থলে বিজাতীয় এক চিত্র নামক 
সঞ্চমর্জপ স্বীকারে লাঘব হয়। এইভাবে চিত্ররূপ সিদ্ধ হওয়ায় সকল অবয়ব 
সমবেত নীলর।প দ্বারা উৎপন্ন অবয়বিবৃত্তি পীতার্দি রূপ উৎপন্ন হয় না। যে- 
হেতু নীলগপপ পীতাদিরূপের প্রতিবন্ধক | রাপস্থানে উক্ত যুক্তি অনুসারে 
স্পর্শও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ কোমলম্পর্শ বিশিষ্ট অবয়ব ও কঠিনম্পর্শ বিশিষ্ট 
অবয়বের দ্বারা উৎপন্ন ঘটাদিবৃত্তি স্পর্শ স্বীকার না করিলে ঘটার স্পার্শন 
অনুপপর হয়। এইজন্য এখানে চিত্র নামক স্পর্শ স্বীকৃত হইবে । রস এবং 
গন্ধও অব্যাপ্যবৃন্তি নহে । কিন্তু নানাজাতীয় রসবিশিষ্ট অবয়বসমূহের দ্বার! 
উৎপন্ন দ্রব্যে রস না থাকিলেও ক্ষতি নাই অর্থাৎ যখন সকল রসই সকলাবয়- 
বাবচ্ছেদে উৎপন্ন হয়, তখন অবয়বীতে কাহার রস গৃহীত হইবে? অতএব 
অবয়বী নীরস ইহা স্বীকার করিতে হইবে । সেখানে অর্থাৎ নানারসবিশিষ্ 
দরব্যস্থলে রসনাদ্বারা অবয়বীতে অবয়বরসই অনুভূত হইয়া থাকে । কারণ 
রসনেন্দ্রিয়াদির দ্রব্যপ্রত্যক্ষে সামর্থ্য না৷ থাকায় অবয্ববী নীরস হইলেও ক্ষতি 
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নাই অর্থাৎ, দ্রব্যাপ্রত্যক্ষের আপত্তি নাই। অর্থাৎ যদি অবয়বিরস স্বীকার না 
করা যায় তাহা হইলে রসবত্বদ্বারা অবয়বিপ্রত্ক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ 
অবয়বিরস যদি একটি ভিন্ন থাকিত, তাহা হইলে সেই রস দ্বারা অবয়বীর 
প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, যেমন রসবত্ব বার! দ্রব্যের প্রতাক্ষ হয়, ইহাই আশঙ্কার 
বিষয় । এই আশঙ্কার সমাধান এই যে--অবয়বীর প্রত্যক্ষ না হইলেও ক্ষতি 
নাই। যেহেতু চক্ষুং ও ত্বক এই দুই ইঞ্জিয় ভিন্ন অন্য ইন্জ্রিয়ের দ্রব্য গ্রহণে 
সামর্থ্য নাই। কিন্ত নব্যনৈয়ায়িকেরা বলেন--যেখানে- নানারূপবিশিষ্ট 
অবয়বন্ধার1 উৎপন্ন অবয়বীতে অব্যাপ্যবৃত্তি- একদেশাবচ্ছেদ্দে নানাব্ূপ আছে 
এইরূপ কথ স্বীকার করেন। তাহার বলেন--নীলাদিরূপ পীতাদ্দিরূপোৎ- 
পত্তির প্রতিবন্ধক-_এরূপ কল্পনায় গৌরব হয়। অতএব নানারূপবিশিষ্ট 
অবয়ব দ্বারা উৎপরন অবযবীতে অব্যাপ্যবৃত্তি নানারূপ উৎপন্ন হয় বলিয়াই 
“যাহার মুখ ও পুগছ পাতুর বর্ণ, খুব ও বিষাণ শ্বেতবর্ণ এবং যাহার মুখাদ্যতিরিক্ত 
সমস্ত অবয়ব লোহিতবর্ণ, সেই বুষকে নীলবুষ বলে” ইত্যাদি শান্ত্রোক্তবাক্যদ্বার' 
বিভিন্ন অবয়বাংশে বিভিন্ন বর্ণ স্বীকৃত হইয়াছে। ব্যাপ্যবৃত্তিজাতীয় 
ও অব্যাপ্যবৃত্তিজাতীয় গুণছুইটির পরম্পরবিরোধবিষয়ে কোন প্রমাণ 
পরিলক্ষিত হয় নাঁ। অর্থাৎ কোন গুণ একস্থানে ব্যাপ্যবৃত্তি হইলেই ষে 
তজ্জাতীয় সকলগুণ সকলম্থানেই ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে, এ বিষয়ে কোন নিয়ম বা 
প্রমাণ পরিদৃ্ হয় না। নানারূপ মিশ্রণস্থলে লাঘববশতঃ চিত্রনামক একটি 
রূপ স্বীকার অঙঙ্গত, যেহেতু অনুভবের বিরোধ হয়। অন্ভথা অর্থাৎ অনুভবের 
বিরোধ অস্বীকার করিলে ঘট, পট ও মঠাদি, ইহাদের বহুত্ব স্বীকার না করিয়া 
একত্ব স্বীকৃত হউক্‌। এই যুক্তি অনুসারে অব্যাপ্যবৃত্তি রূপের মত অব্যাপ্যবৃত্তি 
স্পর্শ এবং রসও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ অবয়ব্ভেদে নান। স্পর্শরসাদি স্বীকৃত 
হইলে চিত্রম্পর্শ বা চিত্ররস এইভাবে স্বতন্ত্রপে কোন বস্ত স্বীকার করা আর 
গ্রয়োজন করে না॥ ১০০ ॥ 


অজ্াবি-নহলাণী অন্িঅমল্মন অন্নুন্মূ। 

হতলু হজলায়্াী ম্ভহাহিমলিকলা ॥1০৫)। 
অ্তক্কাতী হষানা নিত্লাহি আ দুক্ননল্‌। 
সাণ-্াী সনল্যাল্লী স্রাভানীঘন্কাহন্ধ: 0২০২ 
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বীহলগ্াীলগ্ম জ ইলা অবিক্কীলিল: | 

হাঁ নিল্লিজসাউসজলন্ন: ভ্াতুন্কাহন্: ॥৫০ই।। 
অনৃণ্গাহীল-হীলীচতা-ঈহাবুল শ্গিনিনী মল: | 
জাতিল্যাহিছিবািন লিতসলাহিল দুলনল্‌॥।২০৬। 


জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ নিত্য । অন্ত রূপ সকারণ 
অর্থাৎ অনিত্য। রস রসনেক্দ্রিয় ছারা গৃহীত হয়। মধুর, কটু, অশ্্, তিক্ত, 
লবণ ও ক্ষায়ভেদে রস ছয়ুপ্রকার। রস রাসনপ্রত্যক্ষে সহকারিকারণ। 
জলীয়পরমাণুগত রস নিত্য, অন্ত রস অনিত্য। এই ছয়প্রকার রসই অবস্থা. 
বিশেষে পৃথিবীতে থাকে । জলে কেবল মধুর রস থাকে । রূপের মত রসও 
ব্যাপ্যবৃত্তি। হরীতকী ভক্ষণের পর জল পান করিলে জলীয় মধুর রস 
উপলন্ধ হয় । হরীতকী দ্বার! জিহবা! দোষমুক্ত হইলে জলের মধুর রস আস্বাদিত 
হয়ু। পৃথিবী ও জল এই ছুইটি দ্রব্যে রস থাকে । অন্ত দ্রব্যে রস থাকে না। 
পৃথিবীবৃত্তি রস অনিত্য, জলীয় পরমাণুর রস নিত্য, তন্ভিন্ন অর্থাৎ জলীয় 
পরমাণুর দ্বার নিশ্মিত রস অনিত্য। যে গুণভ্রাণ বা নাসিক দ্বারা গৃহীত 
হয় তাহার নাম গন্ধ। এই কারণে বিশ্বনাথ বলিলেন ভ্রাণেন্্িয়ের প্রতাঙ্গ- 
যোগ্য বিষয়ই গন্ধগুণ বলিয়া অভিহিত । গন্ধ ছুই প্রকার--সৌরভ বা সুগন্ধ 
এবং অসৌরভ বা দুর্গন্ধ । গন্ধ কেবল পৃথিবীতেই থাকে | অন্ত দ্রব্যে থাকে 
না। যে গুণ কেবল ত্বগিক্ডিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় বা' ত্বগিক্জিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য 
বিষয় বলিয়! গণ্য হয়, সেই গুণের নাম স্পর্শ । এই স্পশগুণ পৃথিবী, জল, 
তেজ ও বাফু এই দ্রব্যচতুষ্টয়ে থাকে । স্পর্শ ত্বাচপ্রত্যক্ষে সহকারিকারণ । 
স্পর্শ তিন গ্রকার-_শীতস্পর্শ, উষ্ণম্পর্শ ও অনুষ্ণাশীতস্পর্শ। অনুষ্ণাশীতস্পর্শ 
দুই প্রকার- পাকজ ও অপাকজ। শীতম্পর্শ জলে থাকে, উষ্ণস্পর্শ 
তেজে থাকে। চন্দ্র স্বর্ণ প্রভৃতিও তেজ পদার্থ। এ সকল 
তেজে উ্ণম্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় না। চন্দ্রমগুলস্থিত জলরাশির শীতস্পর্শের দ্বারা 
অভিভূত হওয়ায় উষ্ণস্পর্শের প্রত্যয় হয় নী। এইজন্যই চন্দ্রকিরণ শীতল 
বলিয়! অনুভূত হয় । প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রমগ্ডলের নিজের ফোন তেজই নাই। 
সর্যযমগুলের তেজের দ্বারাই চন্দ্রমগুলের তেজজ্বসিদ্ধি। পাকজ অন্ুষাশীত- 
স্পর্শ পৃথিবীতে এবং অপাকজ অহুষ্ণাশীতম্পর্শ বামুতে থাকে । পৃথিবীর 


৩৫০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


স্পর্শ কঠিন ও কোমল এবং পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ বলিয়! উহ? অনিত্য | জলীয়- 
পরমাণুর স্পর্শ ও তৈজসপরমাণুর স্পর্শ ও বায়বীয়পরমাণুর স্পর্শ নিত্য। 
জল, তেজ ও বায়ুভিন্ন সকল দ্রব্গত স্পর্শ অনিত্য। যখন বায়ুতে অধিক 
তৈজস পরমাণুর সংযোগ হয়, তখন বায়ু অত্যন্ত উষ্ণ বোধ হয়। এবং 
শীতকালে বামুর সহিত জলীয় পরমাণু অধিক থাকায় বায় শীতল বলিয়া 
অনুভূত হয়। তৈজস পরমাণু অধিক থাকে বলিয়। অশ্রিসংযোগে জলে 


উষ্ণ বোধ হয়। গপ্ররুতপক্ষে জলাদির স্পর্শের কোন পরিবর্তন ঘটে 
না ॥ ১০১-১০৪ ॥ 


অক্তান্থীলি । অঘহমাীনঅ:ঘহ্মালীন্ন হর্ণ লিংযদ্‌। ঘৃথিভীত্বহসাুভর্ণ তল 
নিত্ঘম্‌ ; লঙ্গঘাক্ঈন কঘান্নহীন্ঘ্ী: । লন্তি আত্জসঘ্ান্ধালল্তং বহুবযনীওঘন্ 
ওথক্্সবী ॥ লন্তি হ্ককষনাক্তঙস ক্নাল্তিক্কা লীক্তানা মলি । হব নলগ অহ- 
মাতানঘি নাক্ষবিত: | আল্মন্-_অজ-ীজ:ঘহলাণু্ধনমিল্স' ন্‌ । অনইবৃকম্__ 
অন্যম্‌ । হযলিফনযনিহযকিত্রলি | অন্ন্ধাকীলি । হাঝনজান হজ: ক্কাহজলিতশ: | 
ঘুক্ননছিণি। অনহ্মাঘী হলীনিতঘ:) অন্য: অভনীতঘি হজীগলিত হুত্যর্থ:। কল্ৰ 
নিভজসনি-_লাঘাসাই্হুনি । ঘন্যাহন্ধ হলি | লাঘাজন্যবান অনন্যা জ হত: | 
অত্িনি বাল্মীতলিত্ৰ হন । হহা লিভনঘলিতণহা হলি | তণনকাহক্ষ হুলি | ভথাহাঁল- 
সহঘহী-হাঁ-ক্জাহআালিত্তর্থ: | অনৃজ্ঞাহীল হলি । ঘৃথিভসা নাঘী নম ভ্বহাঁসিনত্গাহীল: | 
অন্ত হীল: । বীজনি তত: | ক্কাতিন্টলি । ক্তিলভুক্কুলাহ-হহাঁ ঘৃষিভনামবতঘত: | 
ন্লতিলকলাকিক্ষদ্তু ল অঁমীবানিঘী আানিনিহান:, অহৃসান্িংনাঘী: | ঘৃললন্িনি । অক্ক- 
বজীনামূ-ঘবলাণু-ভঘহা: লিত্যা ভাহুমিগাভব্‌ অলিত্যা হত: ॥8০£-$০৬| 


জলাদি ইতি । জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ নিত্য। 
কিন্তু পৃথিবীর পরমাণুর রূপ অনিত্য, যেহেতু পাথিব পরমাণুর রূপ পাকের 
দ্বার] রূপাস্তর প্রাপ্ত হয় । অগ্নি দ্বারা ঘটের পাকের পর ঘটের অবয়ব অপকু 
বলিয়া উপলব্ধি হয় না। অগ্নিসংযোৌগে পাকের দ্বার! উৎপন্ন রক্তবর্ণবিশিষ্ট 
কপালের--ঘটের অবয়ববিশেষের কপালিকা অর্থাৎ কপালের অংশবিশেষ 
কখন নীলরূপবিশিষ্ট অবয়ব্রূপে পরিণত হয় না। এই ক্রমে পরমাণুতেও 
পাকসিদ্ধ হয় । অর্থাৎ কপালের অবয়ব যদি শ্ঠামবর্ণ হয়, তাহ! হইলে কপাল 
রক্তবর্ণ হইতে পারে না। এইভাবে শেষ পর্যস্ত চরম অবয়ব পরমাণু রক্তবর্ণ 
না হইলে পরম্পরাক্রমে অবয়বী ছ্বাণুকাদি রক্তবর্ণ হইতে পারে না। অতএব 
ঘট বহিসংযোগে বিনষ্ট হইয়া পরমীণুবপতা প্রাঞ্ধ হয়। পাকের দ্বারা 


গুণনিরূপণম্‌ ও 


পরমাণুর শ্টামরূপ নাশের পর রক্তরূপের উৎপত্তি হয়। তাহার পর প্র বহ্ছি- 
মধ্যে দ্বযণুকাদি পরম্পরা ক্রমে রক্তঘট উৎপন্ন হয়। 

জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ ভিন্ন অন্ত বস্তুর রূপ অনিত্য। 
রস নিরূপণ করিতেছেন গ্রন্থকার -“রসস্ত” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার] । যে গুণ রসনার 
দ্বার] গৃহীত হয় বা রাসনপ্রত্যক্ষের ষোগ্যবিষয় বলিয়া গণ্য হয়, সেই গুণের 
নাম রস। রাসন প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি রস কারণ। পূর্বের মত অর্থাৎ 
জলীয় পরমাণুর রস নিত্য; অন্ত সকল রস অনিত্য। গন্ধ নিরূপণ করিতেছেন 
_-দ্রাণগ্রাহ্থ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যে গুণদ্রাণ বা নাসিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 
গৃহীত হয় বা! স্রাণেন্দরিয়ের প্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় বলিয়া কথিত হয় সেই গুণের 
নাম গন্ধ। প্রাণেক্জ্রিয়জন্ প্রত্যক্ষাত্মকঙ্জানে সেই গন্ধ সহকারিকারণ। গন্ধ কেবল 
পৃথিবীর গুণ এবং উহ অনিত্য। স্পর্শ নিবপণ করিতেছেন__“ম্পর্শ” ইত্যাদি 
প্রস্থ দ্বারা । যে গুণটি কেবল ত্বগিক্দিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয় বা ত্বগিক্ছিয়ের 
প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় বলিয়! পরিগণিত হয়, সেই গুণের নাম স্পর্শ । উপকারক 
অর্থাৎ স্পার্শনপ্রত্যক্ষাত্মুকজ্ঞানে স্পর্শজ্ঞান কারণ । স্পরশগুণ পৃথিব্যাদি দ্রবা- 
চতুষ্টয়েই থাকে । পৃথিবী ও বায়ুর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ উষ্ণও নহে 
শীতলও নহে। জলের স্পর্শ শীতল। তৈজস স্পর্শ উষ্ণ । পাথিব স্পর্শ 
কঠিন ও কোমল। কিন্তু সংযোগবৃত্তি কঠিনত্ব ও কোমলত্ব জাতি বলিয়া 
স্বীরুত হয় না। যেহেতু সংযোগ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া সংযোগনিষ্ট 
জাতির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। পূর্ববব্ৎ। অর্থাৎ জলীয়, তৈজস 
ও বায়বীয় পরমাণু সমবেত স্পর্শ নিত্য, তদ্ভিন্ন স্পর্শ অনিত্য ॥ ১০১-১০৪ ॥ 


হল না নাক্জলল্তু ছিলী লাল্যঙ্গ নুক্সন্িনু। 
বঙগাদি নহলাঘী ভ্দাবু আক্কী লহীমিক লহ 1০৭) 
কিন্তু পৃথিবীবৃত্তি বূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ পাকজ। অন্য 
বস্তর এ গুণসমূহ পাকজ নহে। তাহার মধ্যে বৈশেষিক মতে পাখিব পরমাণুতেও 
পাক হয়। দ্বণুকাদিতে পাক উৎপন্ন হয় না॥ ১০৫ | 
হলমা-_ভন-হশ্যান্স-শহানা । লাল্যঙ্গনি। ঘৃথিভ্যা ছি ক-্হজ-াল্স- 
ভনহা-ঘহানুলি: আনক্ক-জতীব্যাহ্ঘকক্স । ল ছি হাঘাদি চনামলাল অন্ত হঘাহিক্ 
অহা | লীইবীহমমীম্সমভ্লান্নয-ন্সনিইক্সান্সামীনামিক্ঈ্রলি লিতীমিল, নব্বল- 
ঘুতিজ্সী: হাীলহযহাছিনল্‌ | লঙ্গাতি ঘৃথিবীঘ জনি লতা সহলাজানীল ফনাহ্ীলা ক্ষ 


৩৫২ ভাষাপরিচ্ছ্দে ও কারিকাবলী 


হুবি নহীমিন্া লবন্তি | বঘালনমাহায:__অলগনিনাতনস্ঞক্টী অনযবঘ্ব নাক্ষী ল 
অঙ্মনলি | নহল্ব অন্নিঅমীনলানযনিঘূ নিলঙ্তঘু ভলল্গঘু ঘহলাগান আক: | বুলস 
অন্রঘহমাঘূবষীয়াহু ট্রঘণক্কাহিক্রত-ঘৃলজাঅলিঘতর্থন্নীন্নলি: | লীঅল্বামলি- 
হাষিবনযানহাল্‌ ঘুর্নুতলাহী ক্ত্তিলি আ্ুত্তাল্নতীব্ঘভিহদলি । আঙ্গ প্ঘণ্ন্গাহি হল- 
নিলাহালাহকয কলিমি: তা: লফবত্যা ভনাহিসভ্মন্র্নীলিহিচ্সবৃতিবহাআণী লঙ্া- 
সন্গিঘা | লঙ্গ নিমামঅনিমামালভ্্রীক্কাই লনা । শৈহুতীক্ষাইব নিলা: ক্ষিভিলন্‌- 
জারী লিলা অলমজ্‌, লিহদ্ভ্ল লরহ্ন কমল জ্নাল্‌, “্আঘীযা-নিমামামীহলঘত্ 
ন্যাহণা ক্রম” হুলিন্তি নহামিকআ্ক্সম্। ভনীলহীল্ল্গ-সানালঘহাতন লা: | 
আন্না কমীলীগনি তলব্ঘীমীল্যদ্লী ঘুর্নবঁনীযালাহাদপ্ান্নামি: জযাহিলি। 
লঙ্গ হি ন্রতম়াহজমক্ষ-াঁতীকা-লিলাহা-লিহাজ ক্যাম নিলাকাজ-লিনাহা: ভ্যালু, 
অবক্ষান্হহাধজা ৷ লখান্ি__ আগ লনা | অল্টিষঘীশান অহলাঘী কক । লজ: 
নহলাত্তল্লইণ নিলা হল আহফমন্কঁতীমলাহাভললী ল্লঅথাক্ষলাহা: (৫) বব: 
নহ্মাণ্ী হয়ামাহিলাহা: (৭) লী হকাল্রন্থলি: (3) ললী লুতাহজমানৃযূজা ক্ষিঘা 
(8) নলী নিমাহা: (১) লল:, ঘৃলমীবালাহা: («) নল জাহজমকঅমীযা: 
(৩) লী ভ্ঘগ্ক্দীন্ঘলি: (5) লী হকষাত্ুন্নলি: (২) হুলিননঞ্জা । লন্‌ 
হয্ামাহিলাহাহণা হকীন্ঘলিঘ্বতা লা নহ্সাণী ন্রভ্সাহজমাল্যাতা দ্ষিঘাওকিবনিলিনল | 
অসিত ঘহলাঙী অল্‌ কক্মী, ন্রিলাহানন্লইজ য্তীন্ঘলিলল্লইগ ন লঙ্গ নহলাতী 
ক্িসাল্বযালালাল্‌, হজ্মানলি জপাল্নহানৃল্য্ল: লিমৃন্তা লভরী পভ্নাবজমানৃয্তন্গিঘা- 
ন্যন্লহল্ল । লখাঘি হমাজী হস্সামাহিলিবূলিবলন্ার্ত ₹ক্কাত্ুন্নলি: হয্াহিলিনন | 
নৃত্নজনান্িভ্নঅভসানি থাল্বই ইতৃতাত। আখ নহাহ্নতা। জা ল্লাজমন্অঘীযা- 
নিলাহানিহাচ্চ' ন্যা্তসঘ্ঘয লি'মাীন নিমালজলল জবি হস্রান। লান্ি জি 
ঘঁঘীযাহ্‌ ভঅঘ্ক্যাহজলন্ট নহলাঘী কজ্পী, লী বিক্লাম:, লুল আহ্জ্কর্মঘীলালাহা- 
ন্রলী ভ্রঘথাক্কলাহা-নিমাযাঅ-নি'লাশী (৫) বল: হ্মাললাহা-ন্জ্নঅমীযালাহী 
(২) ববী হক্ষী্তক্্লহ্জথীমী (২) লী নক্িলীহলজন্ম-ঘহলাথুক্ষমমী লাহা: 
(৫) নলীগছনহাতষীযাহ্‌ রভসাহজমাবৃযৃতা ক্ষিা (%) নিলী নিমাহা: (€) ললহ্ন 
বৃক্বর্থঘীমলাহা: (ও) লব জাবহমনজনীম: (5) লী ভত্পৃক্ীন্ঘলি: (২) ললী 
হকীল্ঘলি: (৫০) অধন্কান্বহাঘগা | অল্িলমীমাল্‌ ঘহলাতী কজ্প | লী লিমাহা: | 
বতী বুলাহজমক্অমীহানাহা: | লী ভ্ঘঘ্কলাহা: (৫) ললী রঘগ্্ষলাহানিহাচ্ 
ক্লাতলইঘতব লিলামঅবিমাাহঘাল-লাহী (২) লল: ঘৃক্বর্শঘীযলাহাহন্সীল্ঘলী: 
(2) লব তজহইহার্জনীযা: (৬) লী অন্িনীহনজন্মঘহলালী কল্দলাহা: (%) ললী5- 
ভেনহাতলর্মীযান্‌ রল্যাহজমান্নূতা ক্ষিযা () লবী লিমা: (৩) লব: ঘৃক্ব- 
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অঁঘীযালাহা: (5) লী ভ্রন্মাহজমন্ধীলহ্বঘীম: ($) ললান্ুঘগ্ক্ষীন্তলি: (৫০) অলী- 
₹ক্জীন্ঘলি: (1৫) । মছমমহাল্ছনইন্ষভলাহুদিঅতীযান্স ভঘলাহাীল্ঘানী, লানলৃক্ষাক্ত- 
ঈন্ধভ্ঘালহভিঘং€লান্‌। ক্ষিভ্ন লাহাক্ষী অলুব্নাহ্কত্লহা লঙ্ত ফলাহালগিলাহী 
নীভঘহিলহ নহ্লাঘ্‌: ভ্লান। শত্যাহক্ষহক্সাক্কভলহা হক্জীল্তলী লহুমিলাহী হকলহলা 
ল ভ্ান্। অথ নহলাত্জল্তই ক্জছিল্নলাল্‌ নভ্লাভিষ্তাতনি মৃ্ীব্তলি: | বঘান্ি 
ঘক্ষলনবলাজী নক্ম, লী নিলাম: | লন আহজমকর্মবীযালাহা-নহলান্ল্নবকহতী | 
নলী ভুঘূক্ষলাহা: অহমাঘন্বল্লবকমমজদ্ম-নিমামহতীক্ষ: ধা: (£) লল: হয়ালাবি- 
লাহী নিমাযার্‌ দুক্ববঘীযালাহাহতীক্ষ: ক্ষান্ত: (২) লী হক্ীন্নলিনভ্সাহহমক্ক- 
অঁতীহীতন্ক: ধা: (২) অথ ভ্ুঅগ্ক্ীন্ঘলি: (৫) অলী হকীন্ঘলিহিলি (১) ঘভল্- 
হাতা | রুন্সলাহাজলন্কাল অহ্মান্লল্লই নম্মন্বিল্ললাল্‌ অঙ্ট নৃলীল্ঘলি: । লখাহ্টি 
ঘহমাঘূকচলগা ঘহমাধ্বল্লহবিমাযাভলল আহজমন্কর্মীযলাহাহবালী লন্ঘঘূক্ষলাহাখ 
নহসাতনন্নকজ্্মী (৫) অথ হয়ালাহিলাহা: নহলাঘনল্লং ক্হরমজী নিমাহাহল 
(২) লী ₹ক্জীন্যলি: নহমাত্ল্নই নু্জঅতীমনাহাহন্য (ই) বল: অহলাঘ্ল্লহজমীযা: 
(২) অলী ভ্রঘণ্কীল্ঘলি: (4) অথ বক্ীন্দ্লিহিনি (€) | ঘৃত্র হযামলাহাহ্নতা 
নহমাধ্রন্লং কঙ্মলিল্বলাব্‌ অন্নঘাা | অথান্ি--_ঘহলাতী লক্ম, লল: নহাঙ্নন্লইগা 
নিলাল:) লন: আহ্ফমকর্মঘীযানাহা ভ্বলী লুন্ঘ্ক্ষনাহা: ($) বব: হম্বালাহিলাহা: 
অহমান্ন্বহক্ষ্পতী (২) ললী ₹কীন্তলি: অবমান্বল্নই ক্ষকমঅন্বিমাধাহল (ই) 
ঘহমাগ্বল্লইল বুর্ঘমীললাহা: (৬) লল: অহ্মাত্নল্লইআজীবা (4) ললী প্ঘগূন্দীন্‌- 
নলি: (€) নলী হক্ষীল্নলি: (ও) হন হন্জীন্ঘলিঅলক্া্ অহ্লাঞ্ন্তাই দলিল 
লাহ্হ্ধগা । লখান্ি-_ঘহলালী কম, লল বহলাঙ্বল্লহ নিলাম: অল আহ্হমন্- 
ঘতীনলাহাভ্নলীন্তভগাকলাহা: (£) লল: হযামলাহা: (২) লতী হকীন্ঘতি ণহ- 
লাথ্ল্নহকম্দতী (২) লল: হলাঘ্ন্নহ্ধদ্দঅনিমান: (৬) লল: দৃল্বঅঘীনলাহা: 
(২) বল: অহ্লান্ৰন্নহযতীবা: (ৎ) লী ন্রঘত্ক্ীব্ঘজি: (৩) আখ হক্ষীন্লি 
(০) হিজ্ৰচ্হাগা 0০%| 

ইহাদিগের ইতি । অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই গুণসমূহ পৃথিবীতে 
থাকে । জলে রূপ, রস ও স্পর্শ থাকে কিন্তু গন্ধ থাকে না। তেজে রূপ 
ওস্পর্শ থাকে কিন্ত রস ও গদ্ধ থাকে নাঁ। বামুতে কেবল স্পর্শ থাকে, 
অপর তিনটি গুণ থাকে না। জলের রূপ, রস ও স্পর্শ অপাকজ হইলেও 
জলবৃত্তি এই গুণত্রয় অনিত্য। এবং তৈজসীয় রূপ ও স্পর্শ এবং বায়বীয় স্পর্শ 
অপাকজ হইলেও উহারা অনিত্য । জলবৃত্তি স্পর্শ অপাকজ শীতল । তৈজসীয় 
স্পর্শ অপাকজ উষ্ণ । বাযুর স্পর্শ অপাকজ অন্ুষ্ণাশীত অর্থাৎ উষ্ণ নহে 
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শীতলও নহে। পৃথিবীবৃত্তি স্পর্শ পাকজ অন্ুষ্ণাশীত অর্থাৎ উষ্ণও নহে 
শীতলও নহে। 

বিশ্বনাথ বলিলেন_-পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণের 
পাকজত্ব অর্থাৎ পাকজন্ত্ব আছে। কোন সময়েই অন্যত্র অর্থাৎ জল, তেজ ও 
বাধু এই দ্রব্যত্রয়ে উক্ত গুণচতুষ্টয় সমবেত হয় না। অগ্নিসংযোগ হইতে 
কেবল পৃথিবীতেই রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের পাকের ছ্বার। পরিবর্তন পরিলক্ষিত 
হয়। শতবার অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত হইলেও জলসমবেত রূপাদির পরিবর্তন হয় 
না। গন্ধ কেবল পৃথিবীবৃত্তিগুণ, অন্য দ্রব্যে থাকে না। জলে গন্ধের উপলব্ধি 
হইলে অথবা বায়ুতে গন্ধের উপলব্ধি হইলে বুঝিতে হইবে যে_এ গন্ধ কোন 
পাখিবদ্রবযই আশ্রিত। সেই পাধিবদ্রব্যের সহিত জল ও বায়ুর সংযোগ 
হওয়ায় তদাশ্রিত গন্ধ জল ও বাুতে প্রতীত বা' প্রতিভাত হয়। এবং যেমন 
পৃথিবীর ও বায়ুর স্পর্শ শীতল না হইলে জলীয় পদার্থের সহিত পৃথিবী ও বায়ুর 
ংযোগ হওয়ায় উহাদের স্পশ শীতল বলিয়! উপলব্ধি হয়, সেইরূপ জলে 
সৌরভ ও উষ্ণতা গুণ থাকিলেও জলের সহিত কোন পাঁথিব ও তৈজসীয় বস্তুর 
সংযোগবশতঃ জলে সৌরভ ও উষ্ণতার উপলব্ধি হয়। সেই পাখিববস্তর মধ্যে 
কেবল পরমাণুতেই পাক হয়। এই কথা বৈশেষিকেরা বলেন। তাহাদের 
অভিপ্রায় এই যে রূপপরিবর্তনের জনক তেজ:পদার্থের সহিত সংযোগ সম্ভব 
ন৷ হওয়ায় অবয়বিদ্বারা আক্রান্ত অবয়বসমূহের পাক সম্ভব হয় না। কিন্ত 
বহিসংযোগ দ্বার অবয়বিসকল বিনষ্ট হইলে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে সকল পরমাণুতে 
পাক উৎপন্ন হয়। পুনরায় পক্ক পরমাণুর সংযোগ হইতে বা দ্বার! দ্বযণুকাপিক্রমে 
মহাবয়বী পর্যযস্ত উৎপর হয়। তেজের অত্যন্তবেগবশতঃ অল্পকাল মধ্যেই 
পূর্বসংস্থান বিনষ্ট ও শীঘ্র অপর সংস্থান উৎপন্ধ হয়। এখানে দ্ধযপুকাদি 
নিজের বিনাশ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া! কতিপয়ক্ষণের মধ্যে পুনরুৎপন্ন 
হইয়া রূপাদিবান্‌ হয়, তাহার প্রক্রিয়া শিশ্ভদিগের বোধসৌকার্্যার্থে প্রদশিত 
হইতেছে। 

বৈশেষিকগণ পরমাণুতে পাক স্বীকার করেন আর নৈয়ায়িকগণ অবয়বীতে 
পাঁক স্বীকার করেন। তাহার মধ্যে অর্থাৎ বিভাগজন্তয বিভাগ স্বীকার ও 
অস্বীকার এই মতদয়ের মধ্যে বিভাগজন্য বিভাগ অস্বীকৃত হইলে নয়টি ক্ষণ হয়। 
এখন উত্তরদেশসংযৌগের অন্ুৎপত্তিবশতঃ পরমাণুমবেত ক্রিয়ানাশও উৎপন্ন 
হয় না, যেহেতু উত্তরদেশ-সংযোগ না হইলে ক্রিয়া নাশ হয় না। নবক্ষণ- 
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প্রক্রিয়া নয়টি ক্ষণে দ্বণুকাদি রূপবান্‌। অর্থাৎ নৈয়ায়িকেরা বলেন__ 
প্রজ্বলিত বহিকুণ্ডে ঘটসংস্থাপিত হইলে তীব্র বহ্িসংযোগদ্বারা ঘট বিনষ্ট হয় 
না। ঘট বিনষ্ট হইলে “সেই এই ঘট” ইত্যাকারক প্রত্যভিজ্ঞা অপ্রমা হইত। 
শ্যামঘট রক্তবর্ণ হইলেও এরপ প্রত্যভিজ্ঞী যথার্থ হয়। ইহাতে ঘটের অবিকল 
স্থিতিই সিদ্ধ হয়। এইজন্য স্বীকার কর? উচিত যে-অবয়বীতেও পাকজ 
রূপার্দি উৎপন্ন হয়। অবয়বসমূহের সংযোগ যতই নিবিড় হউক না কেন, 
সেখানে অতিস্থস্মম ছিদ্র থাকিবেই। ঘটে তৈলঘ্বতারি থাকিলে ঘটের 
বহির্তাগেও ওজ্জল্য প্রত্যয় হয়। এ ওজ্জল্য তৈলঘ্বতাদি দ্রবোর বহিরাগমনেই 
উৎপন্ন হয়। যদি ঘটে অতিশ্থস্ম ছিন্র না থাকিত, তাহা হইলে ঘ্বৃততৈলাদির 
বহিরাগমন সম্ভব হইত নাঁ। এইরূপে ঘটে অতিস্স্ ছিদ্রের অবস্থিতি সিদ্ধ 
হইলে বা স্বীরুত হইলে সুক্মতম অশ্নিকণার প্রবেশেন্ধ নিমিত্ত ঘটের সকল 
অবয়বের বিভাগ স্বীকার প্রয়োজন করে না | এই সক্ষম ছিদ্রে অগ্রিকণ। গ্রবেশ 
করিয়া ঘটের শ্যামরূপ বিনষ্ট করে এবং ঘটে রক্তরূপ উৎপন্ন করে । এই 
কারণেই নৈয়ায়িক অবয়বীতেও পরমাণু পর্ধযস্ত সকল অবয়বে পাক স্বীকার 
করেন এবং উভয়ন্র একই সঙ্গে পাক হওয়ায় একই সময়ে রাপাস্তরের 
উৎপত্তি হয়। 


বৈশেষিক মতে বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকার করিলে কোন বন্তকে অপেক্ষা 
করিয়াই বিভাগ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। আর বিভাগ কোন পর্দা্থকে 
অপেক্ষা না করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিভাগের জনক হইলে বিভাগ কম্ম বলিয়া 
গণা হওয়ায় বিভাগে কম্মলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু “সংযোগ ও 
বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ কম্ম বলিয়া কথিত” এই কথ! বেশেষিকস্যত্রে 
উক্ত আছে। অনপেক্ষ ব1 নিরপেক্ষ শব্দের_“কম্মের উত্তরক্ষণে উৎপক্স 
ভাবপদার্থের সাপেক্ষ” ইহাই বিবক্ষিত অর্থ। অন্যথা অর্থাৎ কম্মের 
অব্যবহিত পরবর্তী কোন ভাবপদার্কে অপেক্ষা না করিয়া সংযোগ ও 
বিভাগের কারণ কম্ম” এইবপ নিরপেক্ষ শব্দের পারিভাষিক অর্থ স্বীকার না 
করিলে কর্মের উত্তরসংযোগের উৎপত্তিকালে পূর্বসংযোগের নাশ 
অপেক্ষিত হওয়ায় উত্তরসংযোগজনক কম্মে অব্যাপ্চি হয়, অর্থাৎ পূর্ববসংযোগ 
বিনষ্ট না হইলে উত্তরসংযোগ উৎপন্ন হয় না। অতএব কন্মসংযোগ ও 
বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ না হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তির উৎপত্তি হয়। কিন্ত 
অনপেক্ষ শব্দের উক্ত বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ স্বীকার করিলে উক্ত অব্যাঞ্ধি 
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হয় না। যেহেতু কর্ম পূর্বসংযোগ নাশের সাপেক্ষ হইলেও নাশ ভাব পদার্থ 
নয় বলিয়া কন্মে উক্ত অব্যান্তি হইল না। যেখানে অর্থাৎ কোন বস্তকে 
অপেক্ষ। করিয়া বিভাগ বিভাগের জনকস্থলে যি দ্রব্যের উৎপাদক-সংযোগের 
বিনাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজন্য বিভাগ হয়, তাহা হইলে 
তখন দশক্ষণ। প্রক্রিয়া হয় । আর যদি দ্রব্যনাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করিয়। 
বিভাগজন্য বিভাগ হয়, তাহ! হইলে তখন একা দশক্ষণ] প্রক্রিয়া হয় । তথাহি-- 
সেই প্রক্রিয়াসকল বণিত হইতেছে-প্রথমে নবক্ষণ] প্রক্রিয়া। [এই কল্পে 
বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকৃত হয় নাই ] যথা বহ্িসংযোগ হইতে পরমাণুতে কর্ম 
অর্থাৎ দ্যণুকের উৎপাদক পরমাণুদ্য়ের মধ্যে একটিতে ক্রিয়া। তাহার পর 
দ্যণুক-আরম্তভক অন্তপরমাণুর সহিত বিভাগ, তাহার পর দ্বযণুকের উৎপাদক 
সংযোগের নাশ, তাহার পর দ্বাণুকের নাশ (১), পরমাণুগতরূপনাশের প্রতি 
দ্যথুকাত্সক দ্রব্য প্রতিবন্ধক বলিয়া দ্বাণুকনাশের পুর্বে শ্যামবর্ণের নাশ অসম্ভব" 
হেতু দ্যণুকণাশের পর পরমাণুতে শ্যামাধিকূপের নাশ হয় (২), তাহার পর 
অন্ত বঞ্চিসংযোগ হইতে রক্তরূপাি চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হয় (৩), তাহাব্ পর 
দ্যণুকাত্মক দ্রব্যের উতপাদক-অন্ুকুলক্রিয়। (৪), তাহার পর বিশাগ (৫), তাহার 
পর পূর্ববসংযোগের নাশ (৬), তাহার পণ দ্যণুকের উৎপাধকসংযোগ (৭), 
তাহার পর দ্যণুকের উৎপত্তি, (৮) তাহার পর রক্ঞবপাদি চতুষ্টয় গুণের 
উৎপত্তি (৯)--ইহাই নবক্ষণ। প্রক্রিয়া । 

যি বল শ্ঠামাদিবপের বিনাশক্ষণে বা রক্তবূপাদির উৎপত্িক্ষণে 
পরমাণুতে দ্বণুকাত্মক দ্রব্যের উৎপাদক অগ্গগুণক্রিয়া উৎপন্ন হউক্‌। এইরূপ 
বলিতে পার না। যেহেতু অগ্নিসংযুক্ত পরমাথৃতে যে কশ্ম উতৎপর হয়, 
সেই কর্মের বিনাশ ব্যতীত এবং গুণের উৎপত্তি ব্যতীত সেই পরমাণুতে 
দ্যগুকের উৎপাদক অন্থকুল ক্রিয়ার উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু 
কশ্মাবিশিষ্ট দ্রবেের উপরে কম্ম থাকে না এবং নিগুণ দ্রব্যে দ্রব্যের উৎপাদক 
অন্ুগুণকম্মের অনুৎপত্ভি হয় । অর্থাৎ উত্তরদেশে সংযোগই ক্রিয়ার বিনাশক 
একথা পূর্বের কথিত হইয়াছে। এ উত্তরদেশসংযোগ দ্বধণুকনাশ হইতে 
উৎপন্ন হয়, অতএব উহা দ্বাখুকনাশের পরক্ষণে অথাৎ শ্যামনাশক্ষণে উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং শ্যামব্ণ বিনাশক্ষণে পরমাণুক্রিয়ার বিনাশ হয়। তাহার পর 
বক্তরূপের উৎপত্তি হয়, তাহার পর দ্বযণুকের উৎপাদক ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। 
নিশুণ দ্রব্যে ক্রিয়া বা কম্ম থাকে না, যেহেতু অভিঘাত, শোন, বেগ ও 
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অদৃষ্টাদি ক্রিয়া্জনক পদার্থমাত্রই গুণবিশেষ, এ গ৭সমূহের পূর্ববোৎপত্তি 
ব্যতিরেকে এ গুণজন্ত ক্রিয়া উৎপর হইতে পাঁরে না। যর্দি বল তথাপি শ্তাম- 
রূপাদির বিনাশকালে পরমাথুতে রক্তরূপাদি উৎপন্ন হউক্‌। এরূপ কথা 
বলিতে পার না। যেহেতু পূর্ববোৎপন্ন রূপাদি পরবর্তী রূপাদির উৎপত্তির 
প্রতি প্রতিবন্ধক বলিয়! পূর্বেবোৎপন্ন বূপাদির ধ্বংস ও পরবর্তী রূপাস্তরের 
প্রতি কারণ বলিয়া গণ্য । 

এখন দশক্ষণপ্রক্রিয়া। যথা_ সেই দশক্ষণপ্রক্রিয়া দ্ধণুকের উৎপাদক 
ংযোগের বিনাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজন্ত বিভাগের 
উৎপত্তির পর উৎপর হয়। যথা বহিসংযোগ হইতে দ্বণুকের উৎপাদক 
পরম(ণ্ুতে কণ্ম বা ক্রিয়া। তাহার পর বিভাগ, তাহার পর দ্বাশুকের' 
প্রযোজক-সংযোগের নাশ, তাহার পর দ্বাণুকের নাশ ও বিভাগজন্য বিভাগ (১) 
অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণে ছ্বাণুকের প্রযোজক-সংষোগ বিনষ্ট হয় এবং চতুর্থক্ষণে 
পরমাণুআকাশ-বিভাগরূপ বিভাগজন্ত বিভাগ উৎপন্ন হয়। তাহার পর 
পরমাণু-সমবেত-শ্ঠামরূপের নাশ এবং পরমাণু ও আকাশের সংযোগ নাশ (২), 
যেহেতু পরমাণু-সমবেত-স্ঠামরূপ বিনাশের প্রতি দ্যাথুকনাণ কারণ বলিয়া 
কারণীভূত দ্বণুকনাশের পূর্বে কাধ্যভূত পরমাণু-সমবেত-শ্তামরূপের নাশ 
সম্ভব হয় না। তাহার পর রক্তরূপ উৎপন্ন হয় ও উত্তরসংযোগ উতপর্ন হয় (৩), 
যেহেতু উত্তরসংযোগ ব্যতীত পূর্ববক্রিয়া বিনষ্ট হয় না, একটি কম্মের 
উপস্থিতিকালে অন্য কম্ম উৎপরূ হয় না। এইজন্য হ্যণুকের প্রযোজক কর্মের 
উৎপত্তির পূর্বের উত্তরসংযোগের উৎপত্তি প্রয়োজন। কশ্স্বজন্য পরবস্তাঁ 
সংযোগ দ্বারা বিনষ্ট হয়। সেইজন্য উত্তরসংযোগের উৎপত্তি পর বহ্ছির- 
সংযোগবিশেষজন্য পরমাণুতে কন্ম বিন্ই হয় (৪) | তাহার পর অদৃষ্টবিশিষ্ট 
আত্মমংযোগ হইতে দ্রব্যারস্তা্গগুণক্রিয়া (৫) অর্থাৎ সেই সেই ঘটাপি, 
যাহার ভোগসাধন হইবে, তাদৃশ-অদৃষ্ট সহকৃত-আত্মার_-পরমাণুর সহিত 
বহ্নিসংফোগবশতঃ দ্রব্যের আবরস্তাহ্ুক্রিয়া উৎপন্ন হয়। সেই অগ্ুগুণক্রিয়ার 
উৎপত্তির পর বিভাগ হয় (৬, বিভাগের পর পূর্বসংযোগের নাশ (৭), তাহার 
পর দ্রব্যের প্রযোজক উত্তরসংযোগ (৮), তাহার পর ছ্বাণুকের উৎপত্তি (৯), 
তাহার পর রক্তরূপাদির উৎপত্তি (১০)। 

এখন একাদশক্ষণপ্রব্রিয়া--বহ্ছিসংযোগ হইতে পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন 
হয়। তাদৃশ কর্মের উৎপত্তির পর বিভাগ উৎপর হয়। বিভাগের উৎপত্তির 
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পর দ্রব্যের উৎপাদক সংযোগের নাশ । তাহার পর ঘ্বাণুকের নাশ (১) 
তাহার পর দ্যণুকনাশবিশিষ্টকালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজন্য বিভাগ ও 
স্তামপের নাশ হয় (২), তাহার পর পূর্ববসংযোগের নাশ ও বক্তরূপের 
উৎপত্তি (৩), তাহার পর উত্তরসংযোগ (৪), তাহার পর বহ্ির নোদনজন্য 
পরমাণুতে কন্মের নাশ (৫), তাহার পর অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মার সংযোগ 
হইতে ভ্্ব্যারস্তের অন্ধগুণক্রিয়! (৬), তাহার পর বিভাগ (৭), তাহার পর পূর্ব 
সংযোগের নাশ (৮), তাহার পর দ্রব্যের আরম্ভক উত্তরসংযোগ (৯), তাহার পর 
দ্যণুকের উৎপত্তি (১০), তাহার পর রক্তরূপার্দির উৎপত্তি (১১)। মধ্যম 
শবের মত অর্থাৎ আকাশের কোন অংশাবচ্ছেদে উৎপন্ন একটি শবের দ্বারা 
পূর্বক্ষণোৎপর শব্দবিনষ্ট হয় এবং দ্বিতীয়ক্ষণে আর একটি শব্ধ উৎপন্ন হয়। 
দ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্ন শব্ধ দ্বারা প্রথমক্ষণোৎপন্ন শব্বিনষ্ট হয় এবং তৃতীয়ক্ষণে 
অপর একটি শব্ধ উৎপন্ন হয়। এইবপ ধারাক্রমে শব্ধ উৎপন্ন হইয়া কর্ণাবচ্ছেদে 
আকাশে উপস্থিত হইয়৷ শ্রবণেক্ডিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় হয় । এই শব্দধারার 
মধ্যে দ্বিতীয়ক্ষণোৎপর শব্দটি প্রথমক্ষণোৎপন্ন শব্ধের নাশক হয় এবং তৃতীয়- 
ক্ষণোতপন্ন শবেব জনক হয়। সেইরূপ একবহ্কিসংযোগ হইতে শ্তামকূপের 
নাশ ও রক্তবূপের উৎপত্তি হয় না। কারণ ততক্ষণ পধ্যস্ত একটি বহি থাকে 
ন।। অর্থাৎ আকাশের কোন দেশাবচ্ছেদে কোন একটি শব্দ উৎপর হইলে 
তাহ] হইতে পরক্ষণে আর একটি শব্দ উৎপন্ন হয়, পরক্ষণে তাহা হইতে আর 
একটি শব্ধ উৎপন্ন হয় । এইরূপ ধারাক্রমে শব্দ উৎপন্ন হইয়! কর্ণাবচ্ছেদে 
আকাশে উপস্থিত হইলেই উহ] শ্রবণেক্দ্িয়ে প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় হয়। এ 
শবধারার মধ্যে দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দের বিনাশক ও তৃতীয় শব্দের উৎপাদক 
হয়। সেইর্ীপ এক দ্যণুকনাশক-বহিসংযোগ হইতে শ্টামরূপের নাশ ও 
রক্তরাপের উৎপত্তি হয় নী। যেহেতু ততক্ষণ পর্য্যস্ত কারণ থাকে নাঁ। অর্থাৎ 
যেমন বৃঞিসংযোগ হইতে দ্বাণুক বিন হওয়ায় পরমাণুদ্ধয় বিচ্ছিন্ন হইয়। 
পড়িল, অমনি বহ্ছিপরমাণুসযোগও নষ্ট হইল। অতএব দ্যণুক নাশের 
সমকালেই বিনষ্ট হয় বলিয়৷ বহি রক্তকূপের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণ 
পধ্যস্ত থাকিতে পারিল না। এই নিমিত্ত এ বহি বক্তরূপাদির উৎপত্তির 
কারণ বলিয়া পর্িগণি৩ হয় না। 

আর বিনাশক যদি উৎপাদক বা প্রযোজক বলিম্। স্বীরৃত হয় অর্থাৎ 
নাশকাতিরিক্ত কোন পদার্থ উৎপাদক বলিয়। স্বীকৃত ন হয়, তাহা হইলে 
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রক্তরূপাদি বিন হওয়ার পর তাদৃশ বহ্িসংযোগ শ্যামবূপার্দির বিনাশকালে 
বিনষ্ট হইলে অগ্নিসংযোগ নাশের দ্বারা তদুত্বরক্ষণে রক্তরূপাদির উৎপত্তির 
অসম্ভবহেত পরমাণু চিরকাল রূপশূন্ত থাকিবে । উৎপাদকতাবচ্ছেদক যদি 
ন/শকতাবচ্ছেদক হয়, তাহা হইলে কাধ্যতাবচ্ছেদক ও সামান্তাকারে পৃথিবী- 
পরমাণুরূপত্ব হইবে । অগ্নিসংযোগ যদি বিনাশক হয়, তবে অগ্নিসংযোগ 
নাশকতাবচ্ছেদ্ক হইবে । আবার সেই অগ্নিসংষোশত্ব কারণতাবচ্ছেদক হইলে 
কাধ্যতাবচ্ছেদকও সামান্তাকারে পুথিবীপরমাণুকূপত্ব হইবে। যেহেতু 
কারণতাবচ্ছেণকের বৈচিজ্রযব্শতঃই কারোর বৈচিত্র্য উৎপন্ন পরিলক্ষিত 
হয় নচেৎ হয় না| এখানে কারণতাবচ্ছেদক অগ্নিপংযোগত্ব এক বলিয়া 
কাধ্যগত কোন বৈচিত্র্য ভয় না। সুতরাং নাশকতাবচ্ছেত্কই যদি 
কারণতাবচ্ছেদক বা উতপাদকতাবচ্ছেদক হয়, তাহা হইলে রক্তরূপ উৎপন্ন ও 
সেই অগ্রি বিনষ্ট হইলে কোন পরমাণু রক্ততর, কোন পরমাণু রক্ততম এইরূপ 
হইতে পারিল না। অথচ সিন্দুরাদিতে তাদৃশ রক্তরূপের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয় । 
এইরূপে দ্বযণুকনাশক কম্মবিশিষ্ট পরমাণু ভিন্ন ছ্যণুকাস্তরের আরম্ভক বা 
উৎপাদক পরমাথুতে দ্যথ্কের উৎপাদক স*যোগনাশাদির উৎপত্তিক্ষণে 
বযণুকান্তরের আরস্ভক কম্মের উৎপত্তি স্বীকৃত হওয়ায় পঞ্চম, ধষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম 
রূপে দ্বযণুকনাশের ক্ষণে গুণ উৎপন্ন হয় । অর্থাৎ রক্তরূপাদির উৎপত্তি হয়। এ 
পর্যন্ত এক পরমাণুতেই ক্রিয়ার উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে । এখন অপর পরমাণুতে 
কশ্মোৎপত্তি ্বীরুত হইলে কিরূপ প্রক্রিয়া! উৎপন্ন হইবে, সেই কথা গ্রন্থকার 
বলিতেছেন--“তথাহি” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । একটি পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় 
কম্মের উৎপত্তির পর বিভাগ উৎপন্ন হয়, বিভাগের উৎপত্তির পর আরম্ভক ব। 
উতপাদকসংযোগ বিনষ্ট হয় ও অপর পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। তাহার পর 
দ্যণুক বিনষ্ট হয় ও অন্ত পরমাণুর ক্রিয়ার জন্য বিভাগ হয়--এই একটি কাল 
(১), তাহার পর শ্ঠামরূপাদি বিনষ্ট ও বিভাগ হইতে পুর্বব-সংযোগের নাশ__ 
এই একটি কাল (২), তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি ও দ্রবোর উৎপাদক 
সংযোগ--এই একটি কাল (৩), তাহার পর দ্বণুকের উৎপত্তি (৪), তাহার 
পর রক্তরূপের উৎপত্তি (৫), পঞ্চক্ষণ। প্রক্রিয়া । 

দ্রব্য নাশের উত্পত্িক্ষণে_ অন্ত পরমাণুতে ক্রিয়াচিস্তাদ্বার1 যষ্টক্ষণে 
রক্তবূপের উৎপত্তি হয়। তথাহি--পরমাণুক্রিয় দ্বারা অপর পরমাণুর সহিত 
বিভাগ, তাহার পর আরস্তভক স'যোগ বিনষ্ট হয়। তাহার পর দ্যণুকের নাশ 
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ও অন্য পরমাধুতে কন্ম উৎপন্ন হয় (১), তাহার পর শ্যামরূপাদির নাশ ও 
অপর পরমাণুতে কন্মের উৎপত্তি হত্ব (২), তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি ও 
অন্য পরমাণুতে পুর্বসংযোগের বিনাশ (৩), তাহার পর অন্ত পরমাণুর সহিত 
পূর্বসংযোগের উৎপত্তি (৪), তাহার পর দ্বণুকের উৎপত্তি (৫), দ্বাণুকের 
উৎপত্তির পর রক্তরূপের উৎপত্তি (৬), এবং শ্যামরূপের নাশের উৎপত্তিকালে 
অপর পরমাণুতে কম্মচিস্তাদ্বার। সপ্রক্ষণ। প্রক্রিয়া । তথাহি-_পরমাথুতে ক্রিয়া, 
তাহার পর অপর পরমাণুর সহিত বিভাগের উৎপত্তি । তাহার পর উৎপাদক- 
সংযোগ বিনষ্ট হয়, তাহার পর ছ্যণ্ুক বিনষ্ট হয় (১), তাহার শ্যামাদিরূপের 
নাশ ও অন্ত পরমাণুর ক্রিয়া (২), তাহার রক্তরূপের উৎপত্তি ও অপর 
পর্মীণুর সহিত কম্মজন্ বিভাগ (৩), তাহার প্র অন্য পরমাথুর সহিত 
পূর্বসংযোগ নাশ (৪), তাহার পর অপবর পরমাণুর সহিত সংযোগ (৫), 
তাহার পর দ্বযণুকের উৎপত্তি (৬) তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি (৭), 
এইক্ঈপ রক্তরূপের উৎপত্তি সমকালে অন্য পরমাণুতে কর্মচিন্তা করিলে 
অগ্ক্ষণ। প্রক্রিয়া হয়। যথ। পরমাণুতে কন্ম, তাহার পর অন্য পরমাণুর 
বিভাগ, তাহার পর উৎপাপক-সংযোগের নাশ, তাহার পর ঘ্যণুকের নাশ (১), 
তাহার পর শ্ঠামরূপের নাশ (২), তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি ও অন্ত 
পরমাণুতে কন্ম (৩), তাহার পর অন্য পরমাণুর কম্মজন্য বিভাগ (৪), 
তাহার পর সেই খিভাগ জন্য পূর্ব-সংযৌগের নাশ (৫), তাহার পর অপর 
পরমাণুর সংযোগ (৬), তাহার পর দ্বাণুকের উৎপত্তি (৭), তাহার পর 
রক্তরূপের উৎপত্তি (৮), এই অষ্টক্ষণ1 ॥ ১০৫ ॥ 


নম্গাফিক্কানা ন্ত নয ভ্রমঘৃন্দানানঘীচ্যবী। 
মলাভ্ননন্তাই নু ইল: অভসাগসিতীমল ৫০৪ 
লিংগ্সু লিত্সঈক্ক-নলিপগলিজ্ঘদিচ্ঘণ। 

দ্রিংলান্ন: অহান্তাল্বা অণন্ধানুভিআা লবা: ॥৫০৩। 


নৈয়ায়িকের। অবয়বীতে পাক ন্বীকার করেন বলিয়া পরমাণুতে ও 
দ্বযণুকার্দিতে অগ্নিসংযোগের দ্বার পাকক্রিয় তাহার। অভীষ্ট বস্ত বলিয়া মনে 
করেন। তাহারা বলেন--প্রজ্ঘলিত বহ্ধিকুণ্ডে ঘটটি স্থাপিত হইলে তীব্র 
বহিসংযেগের দ্বার ঘট বিনষ্ট হয় না। ঘট বিনষ্ট হইলে “সেই এই ঘট” 
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ইত্যাকারক অপ্রম! প্রত্যভিজ্ঞা হইত । শ্ঠামরূপবিশিষ্ট ঘট যখন বহিসংযোগের 
দ্বার রক্তরূপবিশিষ্ট হয়, তথন “সেই এই ঘট” ইত্যাকারক যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা- 
বোধ উৎপন্ন হয় । এই নিমিত্ত অবয়বীতেও পাকজ রূপার্দির উৎপত্তি স্বীকার 
করেন। তাহাদের আশয় এই যে_অবয়বীসমূহ সচ্ছিদ্র। অবয়বসমূহের 
সংযোগ যতই নিবিড় বা দৃঢ় হউক না কেন, সেখানে অতি স্থক্-ছিদ্র 
থাকিবেই । ঘটের বহির্দেশে ও তৈল ঘ্বৃতাদিজনিত ওঁজ্জল্য প্রতিভাত হয়। 
উক্ত ওঁজ্জল্যের প্রতীতি তৈল-দঘ্বতাদি দ্রব্যের বহিরাগমন জন্যই হইয়া থাকে। 
যদি ঘট বা অবয়বী অতি স্ুক্মভাবে সচ্ছিদ্র না হইত, তাহা হইলে ঘটের 
বহির্তাগে তৈলাদির আগমন সম্ভব হইত ন1। এইভাবে ঘটে যদি অতি সুক্ষ্- 
ছিদ্র থাকা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঘটের রন্্রপথে স্ম্ম্তম অগ্নিকণা প্রবেশ 
করিয়া রূপারির পরিবর্তন করে, কিন্ত দ্বাণুকার্দি অবয়বীর কোন রূপান্তর ব। 
পরিবর্তন হয় না। স্বতরাং এ হ্স্ম ছিদ্রে অগ্নিকণা প্রবেশ করিয়া ঘটের 
শ্যামরূপ বিন করে এবং রক্তরূপ উৎপন্ন করে । তখন “এই ঘট সেই” এইরূপ 
প্রমা প্রত্যভিজ্ঞ! জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই কারণে নৈয়ায়িকগণ অবয়বীতেওও 
পরমাণু পর্যন্ত অবয়বসমূহে পাকক্রিয়া স্বীকার করেন। 

₹খ্যা একটি সামান্য গুণ । এক, ছুই, তিন প্রভৃতি ব্যবহারের কারণীভূত 
সামান্য গুণই সংখ্যা । যে দ্রব্যে একহ সংখ্যা থাকে, তাহা “এক” শব্দ দ্বারা, 
যে দ্রব্য দ্বিত্ব সংখ্য। থাকে, তাহা “ছুই” শব্দ দ্বারা এবং যে দ্রব্যে ত্রিত্ব সংখ্যা 
থাকে, তাহা “তিন” শব্ধ দ্বারা বোধিত হয়। এইভাবে চার পাচ প্রভৃতি 
স্থলেও বুঝিতে হইবে । উক্ত নিয়মান্থসারে “রাম এক” এরপ ব্যবহারে হেতু 
একত্ব সংখ্যা । রাখ, শ্যাম ছুই এরূপ ব্যবহারে হেতু দ্বিত্ব সংখ্যা । পাম, শ্যাম 
ও যু এই তিন জন এরূপ ব্যবহারে হেতু ত্রিত্ব সংখ্যা । সকল সংখ্যা নয়টি 
দ্রব্যেই থাকে । এই নিমিত্ত সংখ্যা সামান্য গুণ বলিয়া অভিহিত । প্রথম 
সংখ্যা একত্ব আর অন্তিম বা! চরম সংখ্যা পরার্ণ। সর্বাপেক্ষ! ক্ষুদ্র সংখ্যা 
একত্ব। নিত্য দ্রব্সমবেত একত্ব সংখ্য। নিত্য, আর অনিত্য ভ্রব্য-সমবেত 
একত্ব সংখ্যা অনিত্য। সর্বাপেক্ষা বুহৎ বা অধিক সংখ্যা পর্ধীরপ। দুই, তিন, 
চার প্রভৃতি এবং শত, সহন্ত্র অযুত, লক্ষ, নিযু৩ ও কোটি প্রভৃতি সংখ্যাসমূহ 
একত্ব ও পরার্প এই উভয়ের মধ্যবর্তী সংখ্যা । নিত্য ভ্রব্য-সমবেত একত্ব সংখ্যার 
উৎপত্তি ও বিনাশ নাই । আর অনিত্য দ্রব্-সমধেত একত্বসংখ্যার উৎপত্তি 
ও বিনাশ আছে। একত্ব সংখ্যার আশ্রয়ভূত অনিত্য দ্রব্য ঘটাদির 


৩৬২ ভাষাপব্রিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


সমবায়িকারণ কপালাদির একত্সংখযা_-কপালছয়ের একত্দ্বয় এ কপালাি 
দ্বয়জন্য ঘটাদির একত্বসংখ্যার উৎপাদক বা] অসমবায়িকারণ । ঘটাদির একত্ব- 
সংখ্যা কপালদ্বয়াদির একত্বদ্বয় হইতে উৎপন্ন হয়। ঘটাদ্দির বিনাশে একত্ব 
সংখ্যা বিনষ্ট হয়, এইজন্য অনিত্য দ্রব্যের একত্ব সংখ্যা অনিত্য বলিয়! স্বীরুত। 
দিস্বাদি পরার্ধ পর্ধ্যস্ত সকল সংখ্যাই অনিত্যবস্ত। দ্বিত্বাদি সংখ্যার উৎপত্তি 
প্রক্রিয়ার বিষয়টি প্রণিধানগম্য । উক্ত বিষয়টি স্থুলতঃ এইবপ-দ্বিত্বসংখ্যার 
উৎপত্তিতে দুইটি দ্রব্য সমবায়িকারণরূপে গণ্য হয়। এ ছুইটি ভ্রব্যের মধ্যে 
প্রত্যেকটি দ্রব্যে অবস্থিত একত্বসংখ্য।- দুইটি একত্সংখ্যা অসমবায়িকারণ 
ব্লিক্া পরিগণিত হয়। এবং এই দুইটি একত্বের জ্ঞান নিমিত্তকারণ বলিয়। 
গণ্য হয়। এখানে দ্িত্বাদি হইতে পরার্ধ পর্বস্ত সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি 
হইতে উৎপন্ন হয়। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে দ্বিত্বাদি সংখ্যা বিনষ্ট হয়। 
“অয়মেকঃ অয়মেকঃ” ইহাই অপেক্ষাবুদ্ধি নামে অভিহিত। যেমন চৈত্র ও 
মৈত্র এই ব্যক্তিছ্য় দ্বিত্বসংখ্যার সমবায়িকারণ। চৈত্রসমবেত একত্ব ও মৈত্র- 
সমবেত একত্ব দ্বিন্রসংখ্যার অসমবাফিকারণ। যে ব্যক্তি চৈত্র ও মৈত্রকে লক্ষ্য 
করিয়া “ইমৌ ছ্ৌ” এরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন । চৈত্রকে লক্ষ্য করিয়া 
“অয়মেক:” ও মৈত্রকে লক্ষ্য করিয়া “অয়মেক:” সেই ব্যক্তির এতাদৃশ অপেক্ষা 
বুদ্ধি চৈত্র মৈত্রনিষ্ট দ্বিত্বসংখ্যার প্রতি নিমিত্তকারণরূপে গণ্য হয় । এইভাবে 
দিত্বাদি হইতে পরার্ধ পধ্যন্ত সংখ্যার প্রতি অপেক্ষাবুদ্ধি নিমিত্তকারণ হয়। 
চৈত্র ও মৈত্রের সহিত আমার চক্ষুঃ-সন্নিকর্ধ হইল এবং চৈত্র ও মৈত্র এই উভয়ে- 
স্থিত দুইটি একত্বেয় সহিতও চক্ষুঃ-সন্গিকর্ষ হইল এবং এ দুইটি একত্বে সমবেত 
একত্বত্ব জাতির সহিতও চক্ষুঃ-সন্নিক্ হইল । এই তিনটি সন্গিকধ একই সময়ে 
-_গ্রথমক্ষণে উৎপন্ন হইল । যেমন প্রথম সন্নিকর্ষ হইল--চৈত্র মৈত্রের সহিত 
চক্ষু-সংযোগ, দ্বিতীয় সপ্গিকর্ম হইল-চৈত্র মৈত্রনিষ্ঠ একত্ সংখ্যার সহিত 
চক্ষুঃ-সংযুক্তসমবায়, তৃতীয় সন্ষিকর্ধ হইল-_-একত্ব সংখ্যায় অবস্থিত একত্বহ 
সামান্যের সহিত চক্ষুংসংযুক্তপমবেত সমবায় ॥ ১০৬-১০৭ ॥ 

লাঙি্কানামিবি | নঘামিন্যালা অব ভ্ু্সূক্ষাবী অনযিল্সণি ঘান্দী মনল । 
বমামঘলাহান:__ভানযনিলাঁ অভ্জি্রঘাল অলী: অুঙলানযন ন্লসনিজ্ঞহবঘনন্ 
জনপ্ভইমঘূ জঘি ঘান্ধী ল ন্রিভভসবী, নহীমিকলবী অলন্বানঘনি-বন্গাহাক্ষত্ল বীহনম্‌। 
হুখখভ্ন জীওয ঘত হতঘাি-সহনলিলাগঘি অকভ্ভব ॥ অঙ্গ ল সত্ঘমিষা, 
বঙ্গাবসলিলাহীওদি ভলীন্গিষল হবি । অঁসা লিফতনিবূলা্__মগনলি । গালা 
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আ্মনন্াহাজাসাহ্থ ্ষাব্তাঁ অঁভতঘর্থ: 0০ ৭| লিতত্তিলি | লি অহলাঘলাহিঘ 
হক লিতঘম্‌। অলিভ ঘত্তাী হৃক্ততঅললিতসলিতঘণ: । ভিংলাহুসী ভাজত্যনুলি- 
অঁভযা জনন্বানুভ্তিজন্যা: ॥০৩। 

নৈয়াধ়িকানামিতি । নৈয়াধ়িকদিগের মতে দ্ধাণুকাদি অবয়বীতেও 
পাকক্রিয়া হয়। তাহাদের আশয় এই যে-দ্যণুকাদি অবয়বীসমূহ সচ্ছিন্ 
বলিয়। উহাদের রন্ধপথে বহ্ছির স্থক্ম অবয়ব বা সুশ্মতম বছিকণ! প্রবেশ করে। 
সেই অস্তঃপ্রবিষ্ট সুপ অবয়বসমূহের দ্বারা অবয়বসমূহ অবরুদ্ধ হইলেও 
অবয়বসমূহের পাক অন্থভব বিরুদ্ধ নহে। বৈশেষিক বলেন__ অবয়বীতে 
পাক স্বীকৃত হইলে দ্বাণুকার্দি অনন্ত অবয়বী এবং উহাদের ধ্ব*স কল্পনায় 
গৌরবদোষ পরিলক্ষিত হয় । 

কিন্ত নৈয়ায়িক মতে অবয়বীর ধ্বংস স্বীকার না করিয়া অবয়বীতে পাক 
বা রূপার্ির পবিবর্তন ্বীকীর করিলণে “সেই এই ঘট” এক্জপ প্রত্যতিজ্ঞাও 
সঙ্গত হয় বা প্রমাবূপে গণ্য হয়। কিন্তু যেস্থানে উক্ত প্রকার প্রত্যভিজ্ঞজ্ঞান 
নাই, সেখানে অবয়বীর নাশ বা ধ্বংস স্বীকার কর] হয় । 

গ্রন্থকার সংখ্য। নিরূপণ করিতেছেন_-“গণনা” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার। একাদি- 
সংখ্যা গণন। ব্যবহারে অসাধারণ কারণ ॥ ১০৬ ॥ নিত্য ইত্যাদি । পরমাণু 
প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যবৃত্তি একতসংখ্যা নিত্য । ঘট পট প্রভৃতি অনিত্য দ্রব্যবৃত্তি 
একত্বসংখ্যা অনিত্য । দ্বিহ্বাদি হইতে পরার্ণ পধ্যন্ত সংখ্যাকে ব্যাসজ্যবৃত্তি 
অর্থাৎ একত্বানবচ্ছিন্ন সংখ্যা বলে। এবং উহার| “অয়মেক: অয়মেক* এবূপ 
অপেক্ষা বৃদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়| অর্থাৎ কোনস্থানে অনেক দ্রব্য থাকিলেও 
যতক্ষণ পর্য্যস্ত কোন ব্যক্তি “এই একটি এই একটি” এইভাবে গণনা না করেন, 
তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহার দ্িত্ব তরিস্বা্দি জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজন্য অপেক্ষী- 
বুদ্ধি ছিত্বাদি সংখ্যার নিমিত্তকারণ বলিয়া কথিত হয়। অপেক্ষাবুদ্ধিন নাশে 
দ্বিত্বাদির নাশ হয়। অতএব উৎপাদধিনাশশালী বলিয়া দ্বিত্বাদি সংখ্যা দ্রব্য 
সমবেত একত্বের মত স্বাভাবিক গুণ বলিয়। গণ্য নহে | দ্বিত্বাধি গুণ বপিয়। 
স্বীরুত হইলে তাহার সমবাধ়িকারণের প্রয়োজন হয় । কিন্তু সকল স্থানে তাহা 
সম্ভব হয় না। যেহেতু অঙ্গৎপন্ন বা বিনষ্ট দ্রব্যকে গ্রহণ করিয়।ও অপেক্ষানুদ্ধি 
হইতে দ্বিত্বাধি সংখ্যা উৎপন্ন হইয়1 থাকে। 

কেহ কেহ বলেন--বূপারদিতে ষে একত্বদিত্বাধিসংখ্যা বিদ্যমান থাকে, 
তাহারা গুণপদার্থ বলিয়! ন্বীরুত নহে । যেহেতু ভ্রব্যই গুণাির সমবায়িকারণ 
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হয়। কিন্তু রপাদিগুণপদার্থ গুণের সমবাযিকারণ হয় না। তাহাদের মতে 


একত্বা্দি সমবায়সম্বদ্ধে দ্রবোই থাকে । কিন্তু দ্বিত্বাদি পর্য্যাপ্ডি সম্বন্ধে রূপাদিগুণ 
পদার্থে থাকে ॥ ১০৬-১০৭ | 


অনিক্কাপ্পঘ-অত্ণাঁঘা হব নু অব্কীলিতা:। 
অথল্লারুক্তিনাহান্ল্র লাহাবীঘা লিভঘিল: ৫০৫) 


দ্বিত্বাদি সংখ্যাসমূহ পধ্যাপ্তি সন্বদ্ধে অনেক আশ্রয়ে থাকে বলিয়া উহার! 
অনেকাশ্রয় পধ্যাঞ্ধ বলিয়া কীত্তিত হয়। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে দ্বিত্বাদি 
সংখ্যার নাশ হয়। ?ইমৌ দো” ইত্যাদি প্রতীতি করিতে হইলে “অয়মেকঃ 
অয়মেকঃ* এরূপ অপেক্ষাবুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এই অপেক্ষাবুদ্ধির উৎপত্তির 
পর ঘটাদিতে দ্বিত্বের উৎপত্তি হয়, তাহার পর “দ্বিত্ব ছ্িন্্তবে” এরূপ 
নিব্রিকল্পকজ্ঞান হ্য়। তাহার পরক্ষণে দ্িত্বের প্রত্যক্ষ হয় ও অপেক্ষাবুদ্ধির 
নাশ হয়। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশের পর দ্বিত্বের নাশ হয়। এই নিমিত্ত 
অপেক্ষাবুদ্ধিকে জিক্ষণস্থায়িনী বলিয়। স্বীকার করা হয় ॥ ১০৮ ॥ 


আঅলকনি | অন্রনি ন্রিাভিকল্ন: (অললাম:) সত্ান্গী ঘত্রান্বা্রণি নাল, লখালি 
হূক্কী ভ্রানিলি সব্সসামানান্‌ হ্কী ন ভ্রানিনি সংসঅ-্অক্ানাক্ল ভ্রিহলানীলা নত্মাজি- 
কতা: ৃহিন্নকে অক্নল্লীগনন্কাপ্যীস্হৃত্ব ॥ অথপ্ধানৃক্তিলাহাহিনি । সঘমমণ্া- 
বক্তিজ্বণীন্রিংলীল্ঘলি জললী নিহীঘত্ালান নিতিংলিভ্নিকতনাংলব্লূ | তাণী ভিংতল- 
লিহাভ্সতহনধজ্লানৃত্তিলাহাহন্ন লী ন্রিংঅলাহা হুণি । মন্রদি সালালা ভ্রিহতালা্স- 
হামিত, মীব্সনিসুনিহান-যালানা হনীলহনুলি-াঘালাহঅতান্‌ ; লখাঘি অনহ্ানুজু - 
ভিসলগান্বতগ্রাধিবক্ষত্গনী । আন্সথা নিভ্নিকতনন্ষন্যাবপ্মানৃভ্রিনাহালল্নং ল্লিতল- 
হদলাহা-ভ্ঘান্‌, লব ভ্রিংলসত্যগ্ামূ, লহালী' নিমনামানাল্‌। নিত্রলালভঘল ন্হৃহা- 
হিনা সানঅননীত্বযানান্‌ । লহমাহ্‌ দ্রিকসত্জ্লাহিকমপজ্লানূ লাহান্ ক্ষণ । ল 
ল্রাইহ্লানুত্তিনাহান্‌ নথ ন্িত্বলাহা হুলি নান্সল্‌। ন্যাক্তান্লই ন্িংিসতমহ্ামানাল্‌। 
অথম্লানুক্তিভবনুল্ত্বাহিন্লা অলাহাতা্লাহা হলি নকলা । আলহত লত্তুজীমাদহ্বা- 
বরক্তিজন্য দ্রিত্বানিন্ট বনন মুল্তাল হলি লকত্সণী | ললবাদহানৃক্ দ্িংনসত্যধক্কাহআন- 
মভবু হনি ন্বাহ্যম্। ভাঘনল লতি সত ্যাহজতভঘান্মিতলান্‌। আীল্রিন 
্ঘশাকাী অটক্লানৃভ্াঁমিলাদ্‌ |. অ্যাবিকালীলঘহসাত্লাহাবীগ্নহীযাধ্লানত্তি- 
ন'হ্যাথভ্তাল্লহন্লিীশিলালঘনানৃত্তিনবান্রিআাহিক্যাহজলিলি ॥০ ০) 


অনেকইতি । যদিও দ্বিত্বাদি সংখ্যাসমূহ সমবায় ঘট পট প্রভৃতি 


গুণনিরূপণম্‌ ৩৬৫ 


প্রত্যেক দ্রব্যে আছে তথাপি “একো ছৌ” এবপ প্রতীতি প্রমাণসিদ্ধ প্রমাতক 
নহে এবং “একো ন দবৌ” এক্প প্রতীতি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া দ্বিত্বা্দি সংখ্যা- 
সমূহের পর্যাপ্িম্বদূপ অনেকাশ্রয়ভূত কোন সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। 
পর্ধযাপ্তি সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে একোদ্িত্ববান্‌ এরূপ জ্ঞান যেমন উৎপন্ন হয়, 
সেইরূপ একে! ঘ্বৌ এব্প ভ্রমাত্মক জ্ঞানও উৎপন্ন হউক্‌, যেহেতু সমবায়সম্বন্ধে 
দ্বিত্ব একটি দ্রব্যেও থাকে । অথচ “অয়ং দ্বৌ” ইহ] দুইটি পদার্থ এরূপ প্রত্যয়ের 
প্রামাণ্য নাই। কিন্তু “ইমৌ দ্বৌ” ইহারা ছুইটি পদার্থ এরূপ প্রত্যয়ের 
প্রামাণ্য আছে। পধ্যাপ্তি সন্বদ্ধ প্রত্যেক পদার্থবৃত্তি না হইলেও সমবায় 
সমবেত পদার্থসমূহের মধ্যে প্রত্যেক পদার্থবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে । এই 
কারণেই “অয়ং দ্বিত্ববান্‌” ইহা দ্বিত্ববিশিষ্ট এরূপ প্রত্যয়ের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। 
পরি সম্যক্‌, আগ্তি_ প্রাঞ্চি, লক্ষণ-_ স্বরূপ যাহার এই বহুত্রীহি সমাস নিপক্ন 
পর্যাপ্তিলক্ষণ শব্দের এতাদৃশ অর্থ বোধিত হয়। প্রাচীন মতসিঞ্ধ দ্দিস্ব নাশের 
প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন- প্রথম ইতি । প্রথমক্ষণে অর্থাৎ ইন্জরিয়সন্িকর্ষের পর 
“ইহা একটি ইহ1 একটি” এইভাবে অপেক্ষাবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, দ্বিত্থের উৎপত্তিতে 
এই জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে বলিয়। এই জ্ঞান অপেক্ষাবুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। 
দ্বিতীয়ক্ষণে অপেক্ষাবুদ্ধিজন্ত দ্বিত্ব উৎপক্ন হয়। তৃতীয়ক্ষণে দ্বিত্বত্ের নিব্বিকল্লা- 
আক বিশেষণজ্ঞান ব1 দ্বিত্বসামান্তজ্ঞানাত্মক বিশেষণজ্ঞান উৎপন্ম হয়। চতুর্থক্ষণে 
দবিত্বত্ববিশিষ্ট দ্বিত্বের প্রত্যক্ষাত্মুকজ্ঞান ও পূর্ববক্ষণোতৎ্পন্ধ দ্বিত্রসা মান্তজ্ঞানদ্বারা 
অপেক্ষাবুদ্ধি বিনষ্ট হয়। পঞ্চমক্ষণে দ্বিস্ব বিনষ্ট হয়। যদিও সকলজ্ঞান ছিক্ষণ- 
মাত্র স্থায়ী, যেহেতু দিক্‌, কাল, আকাশ ও আত্ম! এই বিভভূপদার্থ চতুষ্টয়ের 
যোগ্যবিশেষগুণসকল নিজের পূর্ববর্তী বা পূর্বববৃত্তি গুণের দ্বারা বিনষ্ট হয়, 
তথাপি অপেক্ষাবুদ্ধি ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়। কল্পিত হয়। অন্যথ! অর্থাৎ অপেক্ষা- 
বুদ্ধি ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া কল্পিত বা! স্বীকৃত না হইলে নিব্বিকল্পকজ্ঞানকালে 
অপেক্ষাবুদ্ধিনাশের অব্যবহিতপরক্ষণে দ্বিত্বেরই নাশ হউকৃ পরন্ত দ্বিত্থের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, যেহেতু তখন প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় দ্বিত্ব বিদ্যমান নাই । 
এবং চক্ষুরা্দি ইন্দট্রিয়ের দ্বার! বিদ্যমান পদার্থেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকার করা 
হয়। অতএব দ্বিত্বপ্রত্যক্ষের অন্ুপপত্তিবশতঃ দ্বিত্বের নিব্বিকল্পক 'প্রত্যক্ষই 
অপেক্ষাবুদ্ধির নাশক বলিয় কল্পিত হয়। অতএব অপেক্ষা বৃদ্ধি ত্রিক্ষণস্থায়ী ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে । যদি বল অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে কেমন করিয়া দ্বিত্বের 
নাশ হয়? এনপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ কালাস্তরে অর্থাৎ অপেক্ষাবুদ্ধির 
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অভাবকালে দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হয় না । এই নিষিত্তই অপেক্ষাবুদ্ধির সত্ব দ্দিন্বের 
উৎপাদিকা! এবং অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ দ্বিত্বের নাশক বলিয়া কল্পিত হয় । অর্থাৎ 
দ্বিন্বাদি সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে উৎপর হয়। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইল 
কার্য্যভূত দ্বিত্বেরও নাশ হইবে । কারণনাশে কার্যের নাশ ইহাই স্বতঃসিদ্ধ 
কল্পিত বা ম্বীকৃত বস্ত। দ্বিত্বাদি সংখ্যাসমৃহ অপেক্ষাবৃদ্ধিজন্য বলিয়া! সেই 
পুরুষের অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন দ্বিত্বাদিসংখা সেই পুরুষের দ্বারাই অনুভূত 
হয় এরূপ কল্পিত বা স্বীকৃত আছে। যদ্দি বল অপেক্ষাবুদ্ধি দ্বিত্বাদিসংখ্যার 
প্রত্যক্ষের প্রতি কারণরূপে কল্পিত হউক্‌, পরস্ত ছিত্বের প্রতি কারণরূপে স্বীরুত 
না হউক্‌। এরূপ বলিতে পার ন|। যেহেতু কার্যযতাবচ্ছেদক দ্বিত্বপ্রত্যক্ষত্থ 
অপেক্ষা দ্বিত্তত্ব কাধ্যতাবচ্ছেদকরূপে স্বীরূুত হইলে লাঘব হয় বলিয়। অপেক্ষা- 
বুদ্ধি দ্িত্বের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। যোগীদিগের অপেক্ষা- 
বুদ্ধি অতিন্জ্িয় দ্বাণুকাদিগত দ্বিত্বাদির গ্রুতি কারণ। স্থট্টিকালীন বাঁ মহাপপ্রলয়- 
কালীন পরমাণু প্রভৃতিগত ঈশ্বরীয় অপেক্ষাবুদ্ধি দ্িত্বাদির কারণ হয় ॥ ১০৮॥ 

অনননত্নুক্তিযাঁ আাতহ্যানুজিফত্নব । 

নহিলাঘা লনব্‌ লালল্সনভ্তাহহয ক্কাহতাল্‌ 0২০২। 

অঘাহীরঘ' অন্তু ্রংবমিলি লু বি: | 

অলিংগ্র লহুলিত্ ভসান্সিত্ লিত্যমূা্লম্‌ 00৫০ 

অসার: অহ্লাতাল্্ত স্লসাহুদি সামী । 

অলিতণ, ভ্ঘতাক্ষাহী নু অভনাজল্ছমূহা্লম্‌ ॥৫)0 

ঘহিমাঘাঁ ন্রাহী নু নহিলাতাঅমৃক্তত্ী। 

সলম: হাঘিকাভনী অ: অলীযাীল অল্মতী 1৫৫২) 
“অয়মেকঃ অয়মেক£” ইহা একটি ইহা একটি এইভাবে অনেককে বিষয় 
করিয়া যে একত্বের জ্ঞান হ্য়, তাহাই অপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়া অভিহিত হয়। 
যাহার দ্বারা কোন দ্রব্কে পরিমাপ করা হয়, তাহাই পরিমাণ শব্দের অর্থ । 
মানব্যবহারের অসাধারণ কারণকে পরিমাণ বলে। এই পদার্থটি ক্ষুদ্র, এই 
পদার্থটি বৃহৎ, এই বস্তুটি লঙ্কা, এই বস্তুটি প্রশস্ত এইভাবে দ্রব্যের পরিমিতির বা 
পরিমাপের যে প্রয়োগ বা ব্যবহার হইয়! থাকে, সেই ব্যবহারের অসাধারণ- 
কারণ পরিমাণ বলিয়| কথিত হয় । এই পরিমাণ নয়টি দ্রব্যেই থাকে। ক্ষুদ্র, 
দীর্ঘ, লম্বা ও প্রশস্ত ইহার! যেমন পরিমাণবিশেষ বলিয়া গণ্য হয়, সেইবপ 


গুণনিরূপণমূ ৩৬৭ 


অল্প অধিক প্রভৃতিও পরিমাণবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হয় । পরিমাণ চারি 
প্রকার-_ অণু, দীর্ঘ, মহৎ ও হ্ত্ব এই চারি প্রকার পরিমাণের ভেদ নৈয়ায়িকগণ 
বলেন । পরমাণু, মন, আকাশ, কাল, দিক্‌ ও আত্মা এই নিত্য দ্রবাসমূহের 
পরিমাণ নিত্য। যেহেতু নিত্যপরিমাণের আশ্রয়ভূত ভ্রব্যগুলির উৎপত্তি ও 
বিনাশ নাই। দ্বণুকাদি অনিত্য দ্রব্যসমূহের পরিমাণ অনিত্য যেহেতু এই 
অনিত্য পরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্বাণুকাদি দ্রব্যসকলের উৎপত্তি ও বিনাশ 
আছে। অণুপরিমাণ নিত্য ও অনিত্যভেদে ছুই প্রকার । পরমাণুতে ও মনে 
যে অণুপরিমাণ আছে তাহ! নিত্য, আর দ্বথুকে যে অধুপরিমাণ আছে তাহ। 
অনিত্য । মহতৎপরিমাণও নিত্য এবং অনিত্যভেদে দুই প্রকার । আকাশ, 
কাল, দিক্‌ ও আত্মা ইহার! নিতা দ্রব্য বলিয়! উহাদের আশ্রিত মহৎপরিমাণ 
ও নিত্য বলিয়া! গণ্য। এই নিতা মহৎপরিমাণ পরম-মহৎপরিমাণ বলিয়া 
অভিহিত হয়। পরমাণু ও দ্ধযণুক ভিন্ন পৃথিবী, জল, তেজ: ও বাফু এই সকল 
অনিত্য দ্রব্যে অনিত্য মহতৎপরিমাণ থাকে । এই অনিত্যপরিমাণ, সংখ্যা হইতে, 
পরিমাণ হইতে ও শিথখিলাখ্যসংযোগ নামক গপ্রচয় হইতে উৎপন্ন হয় । কারণী- 
ভূত সংখ্যা দ্বার কাধ্যভৃত দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। কারণীভূত পরিমাণ 
ছার! কাধ্যভূত দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। সমবায়িকারণ ত্রপরেণু প্রভৃতির 
মহৎপরিমাণ হইতে কার্যাভূত চতশ্ররেণুকাদিদ্রব্যের মহত্পরিমাণ উৎপন্ন হয় । 
সমবায়িকারণ তন্তর পরিমাণ হইতে কাধ্যভূত পটের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। 
পরিমাণাশ্রয়ভূত দ্রব্যের অবয়ব সকলের প্রচয় ( বুদ্ধি ) বা শিথিলসংযোগ দ্বারা 
এ দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। পরমাথুর সংখ্যাদ্ধার! দ্বাথুকের অণুপরিমাণ 
উৎপন্ন হয় এবং দ্ধগ্ুকের সংখ্যান্থার। ত্রসরেণুর মহতৎপরিমাণ উৎপন্ন হয়। 
দুইটি পরমাণুর সংযোগে ঘ্যণুক হয়। এ দুটিই পরমাণুতে যে দ্বিত্বসংখ্যা থাকে, 
সেই দ্বিত্বসংখ্য। ছ্যপ্ুকের পরিমাণ উৎপন্ন করে। তিনটি ছ্যথুকের দ্বারা 
ত্রসরেণু হয়। তিনটি দ্বুকগত ত্রিত্বসংখ্যা অ্রসরেণুর মহৎ্পরিমাণ উৎপন্ন 
করে। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে পরমাণ্গত সংখ্য। হইতে দ্যণ্কের পরিমাণ 
উৎপন্ন হয় এবং দ্বাথ্ুকগত সংখ্যা হইতে ত্রসরেথুর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
সমবায়িকারণীভূত পরমাণুর পরিমাণ হইতে কার্ধযভূত ছ্যণুকের পরিমাণ 
উৎপন্ন হয় না এবং সমবায়িকারণীভূত দ্যথুকের পরিমাণ হইতে কার্ধ্যভূত 
ভ্রসরেণ্র পরিমাণ উৎপন্ন হয় না। সমবায়িকারণের পরিমাণ কার্যভূত 
দ্রব্গত পরিমাণের জনক হয় এই নিয়ম ছ্বগ্ুক ও ত্রপরেগুর পরিমাণোতৎপত্তি- 


দ্র ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


স্থলে স্বীকৃত হয় না। যেহেতু “পরিমাণ সজাতীয়োৎকষ্টপরিমাণজনকো- 
ভবতি” অর্থাৎ যে পরিমাণ কারণ হইবে, সেই পরিমাণ নিজের সজাতীয় ও 
নিজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তরপরিমাণের জনক হয় এপ নিয়ম বা 
ব্যাপ্তি নৈয়াফিকের স্বীকার করেন । এই নিয়ম স্বীকত না হইলে দ্ধণুকের 
পরিমাণ যদি জ্রসরেথর পরিমাণের জনক হয়, তাহা! হইলে জ্রসরেথুর পরিমাণকে 
দ্যণুক পরিমীণের সজাতীয় পরিমাণ বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে । কিন্ত 
দ্যণুক পরিমাণের সজাতীয় পরিমাণ হইল অণুপরিমাণ। এখন জ্রসরেথুর 
পরিমাণকে দ্বাণুকপরিষাণের সজাতীয় পরিমাণ অর্থাৎ অণুপরিমাণ বলিয়! 
ক্বীকার করিলে মহত্দ্রব্যের উৎপত্তিই বিস্থিত ব৷ অসম্ভব হইয়া উঠে । 

তন্তর পরিমাণ পটের মহত্তরপরিমাণের জনক হয় । তন্ভতে মহৎপরিমাণ 
থাকে । তত্র পরিমাণ ও পটের পরিমাণ সজাতীয় এবং তন্ধপরিমাণ নিজ 
পরিমাণ অপেক্ষা উৎকুষ্ট অর্থাৎ মহত্তরপরিমাণ পটে উৎপন্ন করে। এরূপ 
আ্রসরেণুর পরিমাণ ও চতশ্ররেগ্ুর পরিমাণ সজাতীয় এবং ত্রসরেণুপরিমাণ নিজ 
পরিমাণ অপেক্ষা উংকৃষ্ট অর্থাৎ মহ্ত্তরপরিমাণ চতম্রেথতে উৎপন্ন করে। 
পরমাণুর পরিমাণ ও দ্বাথুকের পরিমাণ সজাতীয় হইলেও পরমাণুপরিমাণ নিজ 
পরিমাণ অপেক্ষা উতকষ্ট অর্থাৎ অণুতর পরিমাণের জনক হয়, কিন্তু দ্বযণুক- 
পরিমাণ অণুতর পরিমাণ বলিয়া গণ্য নহে, যেহেতু অধুতরপরিমাণ অবাস্তব বা 
অলীক বস্ত। স্তরাং পরমাথ্পরিমাণ দ্বাধুকপরিমাণের জনক বা কারণ হইতে 
পারিল না। এইজন্য দ্বাথক ও ত্রসরেথ্ুর পরিমাণ উহাদের লমবায়িকারণের 
পরিমাণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না । কিন্তু সংখ্যাজন্য বলিয়। উক্ত হইয়াছে । 

অনিত্য পরিমাণ প্রচয় (বুদ্ধি) ব। শিখিলাখ্যসংযোগদ্বারা মহৎ- 
পরিমাণের জনক তয়। যথা ধুঙ্ুরী দ্বারা তুলাপিগ্ডের সহিত শিখিলসংযোগ 
হইলে তৃলাতে মহৎপরিমাঁণ উৎপন্ন হয়। এই মহৎ্পরিমাণ তুলার অবয়বের 
শিথিল সংযোগজন্য হয় ॥ ১০৯-১১২ ॥ 

অনপ্বানুত্তি: কষা? হত্যল আ--অনিনক্তননি । জমঈক্সীওযলক হত্থা- 
ক্যাকিকতয্খ: | হুহন্ত্নীভনম্-__নঙ্গালিলকতনবাল, লঙ্গ ক্গিাহিমিলা নন্ুত্তসা 
জ্বী, খা বলাললাহানিলি কল্হ্তীন্ষাহ: | আন্লাতসাতব___লিংাহিকমীন অন্তু 
মন্যন্ব, ধান প্সিততআহিভ্মাঘিক্কা নতনতুতবত্রসালিলালিহিক্সব । অলানলাহাল্যূন্‌- 
অলদি শ্গিলাহী শ্িংলংআাল্রন্্তী হীঘমান্‌। হুত্ঘভ্ন__হুলী নন্তুলই্ অনিবিদ্লীলি- 
ভঘন্বতন | নন্ুতবহ অঁভগ্ান্বহতন বু জলাহজ্যালানাগীঘঘভ্রবতসনপিনল্‌ । 


গুণনিবূপণম্‌ ডি 
ব. বি-/ভাষাপরিচ্ছেদ/পু.৩৭-২৪ 


অহিমা লিকঘযলি-নহিমাতামিলি । অহিলিতিভ্ঞলন্তাালাআাহ্ণা কাহ্ণা 
অহিলাতামিত্যর্থ: | লক্নবৃবিঘম্__অলু মনন ভীর্ঘ উ্্নজ্ত্নি । বন্‌__ঘহিলাতাম্‌। 
লিব্যমিত্ৰঙ্গ অহিলাগলিতযল্নঘ্বত্মল । আবনহুত্যঙ্সাি অহিসাগাসিংসন্বন্ীব । অলিত্ৰ- 
মিনি ঘুক্নলাল্লিলদ্‌। লখান্বালিতঘত্ববিলাতা অঁভঘাজন্য নহিলাজজন্ঘ সন্ভযঅন্য 
অত্র: | লঙ্গ অয়াঅল্মযুহাত্ংনি-_অলিত্ঘমিলি । হ্রযতাকভ্য শ্বইলীহন্ল ঘহিলাতা 
সলি নহমাগূ-নবিমাঞ ভ্ঘণূক্দাহি-নহিলাণা না ল ক্কাবআাম্‌। নহ্লাগভঘ ভনলাল- 
আর্জীষীল্কৃষ্ঘহিলাতাঅলনতলাল্‌ | ভুযঘূক্ষাহি-ঘহিলাগা তু নহলাতঘ্তনারহানা 
লীব্কৃষ্তম্‌। ল্গইআ-হিমাঘা কু ল অজালীযম্‌ । অল: অহমোণী নিতভনা ভুতগুক্- 
অহিসাগাকস, ভ্ুযতাকঙ্গিঅবঘা স্ব ্গবহণ্ঘহিমাতাভনাললনাধিকাহামিংযর্থ: | 
অহিলাঘাজল্ৰ অহিমলাগামুহান্তহনি অহিলাতা ঘত্তা্ানিলি । ঘতাহিত্ববিসাধা নঘাল্তাহি- 
নহিলাতঅল্মদ্‌ । সন্ভসজল্মমুহানতি' সদ্য লির্মকি-_সন্য হুলি ॥৫০২-৫থা। 

অপেক্ষাবুদ্ধি কাহাকে বলে? এই আকাঙ্ষা নিবৃত্তির জন্য গ্রন্থকার 
অপেক্ষাবুদ্ধির স্বরূপ বলিতেছেন--“অনেকৈকত্” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার] । 
“অয়মেকঃ অয়মেকঃ* ইহা একটি, ইহ! একটি_-এইভাবে অনেক বস্তকে বিষয় 
করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই অপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়া! কথিত। 

কন্দলীকার বলেন-_অপেক্ষাবুদ্ধি বিষয়টি এইভাবে বুঝিতে হইবে-- 
যেখানে “এই এক এই এক” ইত্যাদি অনিয়ত সংখ্যক জ্ঞান হয়, সেখানে দ্বিত্বাদি 
ভিন্ন বহুহ সংখা! জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন সেন! বন ইত্যাদিস্থলে বহুত্ব- 
খখ্যাজ্ঞানের উতপত্তি হয়। কিন্তু উদয়নাচাধ্য ছুইএর অধিক সংখ্যাকে বন্ধন 
বলিয় স্বীকার করেন । অতএব জ্রিত্বত্বাদির ব্যাপিকা বহুত্বত্ব জাতি, ত্রিত্বত্াদি 
হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে। সেনা বন প্রভৃতিস্থলে ত্রিত্বাদিসংখ্যার জ্ঞান 
থাকিলেও সেখানে নিয়ত অনেক বিষয়ক একত্ব জ্ঞানাভাব্রূপদোষবশতঃ 
ত্রিত্বাদিতে ত্বিহ্বত্বাদি জ্ঞান বোধিত হয় না। ব্হুস্থ ত্রিত্বাদদি হইতে অনতিরিক্ত 
রূপে স্বীরুত হইলে “এই সেনাগুলি এই সেনা হইতে বহুতর” ইত্যাকারক- 
প্রতীতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু বহুত্ব ত্রিত্বাদি হইতে অতিরিক্ত সংখ্যা রূপে স্বীকৃত 
হইলে তাহার তারতম্যের অভাববশতঃ অর্থাৎ নিজের সজাতীয় উতৎকধের 
অভাব হেতু উহ! এক রূপ বাঁ সমান জাতি বলিয়!-“এই সেনাসমূহ এই সেনা 
হইতে বনুতর” এব্সপ প্রতীতির উৎপত্তি হয় না। এইরূপ বুঝিতে হইবে । 

পরিমাণ নিরূপণ করিতেছেন--“পরিমাণ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । পরিমিতির 
অর্থাৎ দ্রব্য পরিমাপের যে ব্যবহার বা প্রয়োগ, সেই ব্যবহারের অসাধারণ 


৩৭০ ভাষাপরিচ্ছ্দ ও কারিকাবলী 


কারণই পরিমাণপদার্থ। সেই পরিমাণ চারিপ্রকার-_ অণু ( ক্ষুদ্র ), মহত, দীর্ঘ 
ও হ্ম্ব। কারিকাস্থিত “তত” শব্দ দ্বারা পরিমাণ গৃহীত হইবে । কারিকাস্থিত 
নিত্যপদের সহিত উহা পরিমাণপদের অন্বয় হইবে। “জায়তে”_ উৎপন্ন হয় 
এই ক্রিয়াপদের সহিত অন্ুবুত্তিপরিমাণপদের অন্বয় হইবে । অনিত্যপদটি 
কারিকায় পূর্বকথিত পরিমাণপদের সহিত অন্থিত হইবে । কারণীভূতদ্রব্যের 
সংখ্য। হইতে কার্ধাভূতদ্রব্যাশ্রিত অনিত্যপরিমাণ উৎপন্ন হয়। কারণীভৃত- 
দ্রব্যের পরিমাণ হইতে কাধ্যভূতদ্রব্যের পরিমীণ উৎপন্ন হয়। অনিত্য- 
পরিমাণের আশ্রয়ভূত অনিত্যদ্রব্যের অবয়বপমৃহের প্রচয় হইতে এ দ্রব্যের 
পরিমাণ উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে গ্রন্থকার দ্রব্যের সংখ্যাজন্য পরিমাণের 
উদাহরণ দেখাইতেছেন --“অনিতা” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার] । দ্ধযণুকপরিমাণের প্রতি 
এবং ভ্রসরেধু পরিমাণের প্রতি পরমাণুর পরিমাঁণ কিংবা দ্বাণুকের পরিমীণ 
কারণ হয় না। যেহেতু যে পরিমাণ কারণ হইবে, সেই পরিমাণ নিজের সজাতীয় 
ও নিজের পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তরপরিমাণের জনক হয়। 
পরমাণুর পরিমাণও ছ্যণুকের পরিমাণ সজাতীয় হইলেও দ্বাথুকপরিমাণ কিন্তু 
পরমাণ্ুপরিমাণ অপেক্ষা উৎকষ্ট অর্থাৎ মহত্তরপরিমাণ নহে । ত্রসরেথুর পরিমাণ 
দ্বাথকপরিমাণ অপেক্ষা উতকষ্ট অর্থাৎ মহত্পরিমাণ হইলেও ত্রসরেথ পরিমাণ 
কিন্তু দ্বণুকপরিমাঁণের সজাতীয় নহে । এইজন্যই পরমাণুপরিমাণ দ্বাণুক- 
পরিমাণের কারণ হ্য় না এবং দ্বাণুকপরিমাণ জসরেথ পরিমাণের প্রতিও 
কারণ হয় না। অতএব সমবায়িকারণীভূত পরমাণুর দ্বিত্বসংখ্যা দ্বা্ক- 
পরিমাণের অসমবায়িকারণ এবং সমবায়িকারণ দ্বাণুকের ত্রিত্বসংখ্যা অ্রসরেণু 
পরিমাণের অসমবায়িকারণ | 


পরিমাণ জন্য পরিমাণের উদাহরণ দেখাইতেছেন--"পরিমাণৎ ঘটাদৌ” 
ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । কপালাদি পরিমাণ হইতে কাধ্যভৃত ঘটাদিপরিমাণ 
উৎপন্ন হয়| প্রচয়জন্ত দ্রব্যের পরিমাণের উদাহরণ দেখাইবার জন্য প্রথমে 
প্রচয়ের স্বরূপ বা লক্ষণ বলিতেছেন--“প্রচয়” ইত্যাদি গ্রস্থ দ্বারা । শিথখিলাখ্য- 
সংযোগ প্রচয় বলিয়া কথিত । সেই প্রচয় হইতে দ্রবোর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। 
ইহার উদাহরণ গ্রন্থকার পরের কারিকায় বলিবেন ॥ ১০৯-১১২ | 


নহিলা নৃক্কাহী লাহাহলাম্মঘলাহান: | 
অভলানব্তু ঘুশন্যল সান দুশনু সত্তসক্কাততাল্‌ ৫৫২) 


গুণনিরূপণম্‌ ৩৭১ 


অন্দীগল্ামানতী লাজ হিলাখতনমৃক্যবী। 
অজ্নাল্‌ ঘুশনিহ লিলি সবীবিন্ি নিজহাতা 2৩ 


ধুছুরীর স্বার1 তুলাপিণ্ডের সহিত শিথিল সংযোগ হইলে শিথিলসংযোগ 
হইতে তূলাতে যে মহৎ্পরিমাণ উৎপন্ন হয়, এ পরিমাণ তুলার অবয়বের প্রচয় 
নামক শিথিলসংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়। এ পরিমাণের আশ্রয় তুল! বিনষ্ট 
হইলে আশ্রিত উক্ত পরিমাণও বিনষ্ট হয়। সংখ্যার মত কিন্তু পৃথক্ত্ব দ্রব্যের 
সামান্তগুণ। এই দ্রব্যটি এই দ্রব্য হইতে পৃথক্‌ অর্থাৎ গরু হইতে অশ্ব পৃথক্‌ 
এইরূপ প্রত্যয়ের বা জ্ঞানের প্রতি পৃথক্ত্ব অসাধারণ কারণ। সংখ্যার মত 
নিত্যবস্তবৃত্তি একত্বনিত্য এবং অনিত্যবস্তবৃত্তি একত্বঅনিতা, ছিপৃথক্ত্বাদি সর্বত্রই 
অনিত্য। “এইটি ইহা হইতে পৃথক্‌* “এইটি ইহা! নহে” এই 'প্রতীতি্বষ্ধের 
বৈলক্ষণ্যব্শতঃ পৃথকৃত্বকে অন্যোহন্তাভাব বল যায় না । পৃথক্ত্ব ছুইপ্রকার-- 
একপৃথকৃহব ও ছিপৃথকৃত্বাদি। নিতাদ্রব্যে অবস্থিত বা সমবেত একপৃথক্ত্ব 
নিত্য এবং অনিত্যদ্রব্যে সমবেত একপৃথক্ত্বে অনিত্য, ছিপৃথকৃতাদি প্রভৃতি 
সকল পৃথকৃত্বই অনিত্য। উক্ত ভেদবশতঃ পৃথক অন্টোহন্যাভাবের অন্তুক্তি 
হইতে পারে না। এই নিমিত্ত নৈয়ায়িকেরা বলেন অন্যোহন্াভাবের ছ্বার। 
পৃথকৃত্বের চরিতার্থতা হইতে পারে না ॥ ১১৩-১১৪ | 


নহিলাগ লাগমলাহাইন লহযকীত্ঘান্ব- _লাহা হুনি । আখাল্‌ নহিলাতভন | 
ল ন্বানননিলাহা: নর্থ ঘহিলাতা-নাহান্গ:, অত্ঘঘি অনপ্নন্িনি ক্সিঅবৃহাহিন্হমাথূ- 
বিহথ লহৃত্ন্বর নাচনযসবিল: সত্মশিলানগণি ঘহ্লাানাহভন সনস্পজিল্রলাহিলি 
নানসম্‌। নহলাণ্বিহতম নি ভুঘণুকক্ লাহীওলহঘলস্যৃ্য: | নল্লাহা নব চ্মঘূন্ষ- 
লাহা: | হব ন্ধলীজ মন্তাসনিলীলাহাজ্ঘানহুমক্ষতবান্‌, জলি লাহাকওলম্যৃনযামলাঙ্গতা 
লাহাতণাঘভঘিবৃলহানক্বান | হাহীবাানবয়নীনলবভ্অনলভামিল্যাহালাহাহসানহযক্- 
ইআহনঘনিনাহা জানহযক্ক: | ল লন ঘত্রাহিলাহাওণি লল্ল্নবর্ষমীমান্‌ নহিলালাঘিব্ 
ল হ্ঘাহিনি নাননম্‌। লঙ্গাদি ললাত্রলিঘালাঅললাফিল্কাহতা-নল্বু-ভমীমলাহাল্‌ 
অতলাহাভসান্হনকতান্‌ । ন্ষিভ্ল লল্বল্নবজঘ লল্হাননবত্র তুক্ন' লল্নত্র হত ল 
ভানু, লল্বল্লহনক্কাগামানান্‌ । লল্বন্নহভ্ানযন্্তামালি লন ল নীল নবি- 
লাগাঘিনয অহৃকর্ভ্সা্লহল্‌। লঙ্লান্‌ লঙ্গ ললবল্লহ-লযীলী জলি ঘুল্ব' ঘত- 
লাহাভবল: নতাল্লতীন্লিব্তিষিনহ্ হলীক্ষাত্যাম্‌। জলিল: সত্ঘমিকালন জাজাতল 
হ্বীঘকলিক্াহিনল্‌। ল ন্ন পুক্বলল্ব হে লল্বন্নজন্তকাহাল্‌ নুতবঘত অভ্দন 


৩৭২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


অতাল্বহমাহন্ঘল্লালিবি আান্সন্। মৃীমী: ঝলালবহাজান্বিহীঘাব্‌ বঙ্গ ঘন্রযা- 
ঝমজাব্‌, হক্রহা লালারবঘজ্ম লঙ্গীণতমমভ্য নাঘি্া্ন। লরহমাল্‌ ঘুক্নরভসত্য সবি- 
ন্অকংম নিনাহা রভ্যান্তবীব্ঘলিহিত্ৰতযানহযমন্যূরিঘত্ার্‌। 

তখন লিহঘঅলি_্ভসালহিলি ৷ ঘৃখন্‌ সতঘষাবাঘাহগন্কাত্তাঁ ঘৃখন্তম্‌। 
বমিত্যবাহিক্ক অঁভগানহিলি | বথান্থি নিতু হক্ব লিংঘম্‌, অলিহদঘব জলিত্যম্‌। 
অলিত্ঘক্ষত তু আই ভ্রিবীমঙ্াগ লীব্ঘত্রব আগ্মমলাহা্হঘলি, লশখবক্ঘৃঘকদঘি । 
ভিন্বানিনন্অন্রিতুশকাহিকললীত্নর্খ: ॥৫ ৫২ 

লন অন্বললান্‌ ঘৃখবিতনাহানন্নীগ্যামান হ্বমাজবী, কথ ঘৃঘন্ত্ন মুআন্তহ 
বৰ্ধীন্ষিমন । ল লাতব্‌ ঘৃখক্ত, ল তু অন্সীওল্দাান হবি নাক্সম্‌। হব ল ঘহ হুজি 
স্ীবলাঘলী: | ল ছি হট ঘতান্ঘিল ঘৃখনত্ বযলাল্লহলহিত, ল না ই ঘতানঘিক 
ঘুখক্মভিব, ঘন নহজ্হাঅকল্ন: ক্ষত হতবজা- _অহলাহিনি । লন্‌ হাজ্ব- 
বধ্বত্যঈব, ল ন্‌ অথনজগ্বত্যমিলি ঈদ্প। লিলাথনিব তা সুঘমিলিনহ্‌ ঘতী ল 
অত হুতঙ্গাদি অভ্ললী সবভীল্‌ ॥ লঙমাহ্‌ অবর্থমীবী অভল্তরমী জীওখা লঅখান্যীও্সা- 
মাবলী মিলীমৃান্নং কল্ঘন হবি ॥$1৮॥ 


পরিমাণ পরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্রব্যের বিনাশ হইতেই বিনষ্ট হয়--এই 
সকল কথা গ্রন্থকার বলিতেছেন “নাশ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যদি বল 
অবয়বীর নাশ কেমন করিয়া পরিমাণের বিনাশক হইতে পারে? যেহেতু 
অবয়বী বিদ্যমানকালেও ত্রিচতুরাদি পরমাণুর বিশ্লেষ বা উহাদের বৃদ্ধি হইলে 
অবয়বীর প্রত্যভিজ্ঞান বর্তমানেও অপর পরমাণুর প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়। এরূপ 
কথা বলিতে পার না। যেহেতু পরমাণুর বিশ্লেষ দ্বার দ্বযণুকের বিনাশ 
অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে । ছ্যথুকের নাশ হইলে ত্রসরেণু বিনষ্ট হয়। 
এইক্রমে মহাবয়বীর বিনাশ অবস্থস্তাবী । আর কারণীভূত নাশক বস্ত বর্তমান 
থাকিলে কার্যত বিনাশ্ত বস্তর ধ্বংস বাঁবিনাশ অস্বীকার করিয়া (৬900 ০1 
70106101101) বিনাশের অপলাপ করা যায় না। উপচয়স্থল লক্ষ্য করিয়া 
বলিতেছেন__শরীরাদিতে অবয়ব্রে উপচয় বাবৃদ্ধি পাইল অসমবায়িকারণ 
সংযোগাপির বিনাশ শ্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অবয়বীর বিনীশও অনস্বীকার্য বিষয় 
হয় অর্থাৎ অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হয় । যদি বল পটের বিনাশ না হইলেও 
অপর তন্ত্র সংযোগ দ্বারা পটপরিমাণের আধিক্য বা বৃদ্ধিনা হউক্‌। এরূপ 
কথা বলিতে পার না। কারণ অপর তন্তর সংযোগস্থলেও বেমার্দির অভিঘাত 
দ্বারা অসমবায়িকারণ তন্তসংযোগের বিনাশ হওয়ায় পটের নাশ অবশ্যই 


গুণনিরূপণম্‌ ৩৭৩ 


স্বীকার করিতে হইবে । আরও এক কথা যদি অপর তন্ত সেই পটেরই অবয়ব 
হয়, তাহা হইলে অপর তন্তকে সেই পটের অবয়ব বলিয়। স্বীকার করিতে হয় 
এবং অন্ত তন্তর সংযোগের পূর্বের পট উৎপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু সে 
সময়ে সমবায়িকারণ অপর তন্ত ছিল না। আর অপর তন্ত সেই পটের 
অবয়ব বলিয়। স্বীকৃত নী হইলে সেই তত্তসংযোগ দ্বারা পটের পরিমাণ বৃদ্ধি 
হইতে পারে না। অপর ভ্ত্রব্যের অবয়ব সংযোগ যেমন এই দ্রব্যের পরিমাণ 
বুদ্ধি করিতে পারে না। এই নিমিত্ত উক্ত পরিমাণবৃদ্িস্থলে অপর তত্র 
ংষোগ থাকিলে প্রথম পটের নাশ হয়, তাহার পর অন্য পটের উৎপত্তি হয় 
ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । যেমন সকল দীপশিক্ষা ক্ষণে ক্ষণে 
পরিবর্তনশীল হইলেও সাজা ত্যবশ'্তঃ এক বলিয়। গ্রতীত হয়। সেইরূপ পট- 
নাশ স্থলেও “সই পট” এরূপ ষে প্রত্যতিজ্ঞান হয়, তাহ! পূর্ব পটোর 
সজাতীয়তা বশতঃই হইয়া থাকে । যদি বল পূর্ববতন্ত সমূহ অন্ততন্তর সই- 
যোগে পূর্ব পট বিদ্যমান কালেই অপর পট উৎপন্ন করুক। এএ্ন্প বলিতে 
পার নাঁ। যেহেতু ছুইটি মুর্তদ্রবোর-_অপরুষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট পদার্থের একই 
অবয়বে সমবেত বিরুদ্ধ বলিয়। সেই তম্ভঙে দুইটি পটের অবস্থান সম্ভব হয় না। 
না৬/০ 11701650 00)1065 ০87) 1700 0900] 11)6 98100 51808 সেইস্থলে 
অর্থাৎ অপর তন্তদ্বার৷ পটাস্তরের আরম্ভ কালে একই সময়ে সই এক অবয়বে 
নানা দ্রব্যের অবস্থান অপ্রত্যক্ষ দ্বার বাধিত অর্থাৎ এক পট থাকিতে থাকিতে 
যদি অপর পটের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে, “ছুইটি পট” এরূপ বোধের 
উৎপত্তি হইত। কিন্তু এরূপ বোধ অন্গতব বিরুদ্ধ বলিয়! পূর্বপট থাকিতে 
থকিতেই অপর পটের উৎপত্তির কথা বলিতে পারা যায় ন|। সুতরাং 
প্রতিবন্ধকীভূত পুর্ববদ্রব্যের পটার্দির বিনাশ হইলে পর অপর পটাদিদ্রব্যের 
উৎপত্তি হয়, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

পৃথকৃস্বনিরূপণ করিতেছেন--সংখ্যাবদ্দিতি । এই দ্রব্যটি এই দ্রব্য হইতে 
পৃথক এরূপ পৃথক্প্রত্যয়ের বাঁ ব্যবহারের অসাধারণকারণকে পৃথক্ত্ব বলে। 
পৃথক্ত্বের নিত্য ও অনিত্যবিষয়ের বিভাগ সংখ্যার মত হইবে। পৃথকৃত্ব নয়টি 
দ্রব্যেই থাকে । পৃথকৃত্ব ছুই প্রকার-একপৃথকৃত্ব ও দ্বিপৃথক্ত্বাদি। নিত্যত্বব্যে 
অবস্থিত একত্ব নিত্য, অনিত্যদ্রব্যবৃত্তি ব সমবেত একত্ব অনিত্য | কিন্তু অনিত্য- 
দ্রব্য সমবেত একত্ব স্বকীয় আশ্রয়ভূতদ্্রব্যে দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন হয় যেহেতু দ্রব্য 
প্রথমক্ষণে নিগুণ হয় । এবং নিজ আশ্রয়তূতদ্রব্যের নাশ হইলে উক্ত একত্ব 
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বিনষ্ট হয়। সেইরূপ একপৃথকৃত্ব ও জন্তদ্রব্য সমবেত হইলে উৎপক্নও বিনষ্ট 
হয়। দ্থিপৃথকৃতাদি অর্থাৎ উভয় দ্রব্যসমবেত পৃথকৃত্ও দ্বিত্বার্দি সংখ্যবি মত 
উৎপরও বিনষ্ট হয় ॥ ১১৩ ॥ 

যদি বল “ইহা! উহ হইতে পৃথক্‌” ইত্যাদি স্থলে অন্যোহন্তাভাব প্রতিভাত 
হউক্‌ অর্থাৎ অন্যোহন্তাভাব এ প্রতীতির বিষয় হউক্‌। অতএব কি জন্ পৃথকৃত্ 
গুণাস্তররূপে স্বীকৃত হইবে? অথবা পৃথক্ত্বই উক্তপ্রতীতির বিষয় হউক্‌, 
অতিরিক্ত অন্তোহন্যাভাব স্বীকারে প্রয়োজন কি? অর্থাৎ “ইহা! অমূক হইতে 
পৃথক্‌* ইত্যাদিস্থলে অন্তোইন্তাভাব প্রতিভাত হয়, অতএব পৃথক্ত্ব একটি ভিন্ন 
গুণ এরূপ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই । আর পৃথকৃত্ব স্বীরুত হইলে 
অন্তোহন্যাভাব শ্বীকারে প্রয়োজন নাই। পৃথক্ত্ব অথবা অন্তোহন্তাভাব এই 
উভয়ের মধ্যে একতর স্বীকার করিলেই চলিতে পারে । ইহাই হইল পূর্বব- 
পক্ষের বিষয় । এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু কেবল পৃথকৃত্ব 
স্বীকাও করিলে “রূপ ঘট নহে” এরূপ প্রতীতির অন্পপত্তি হইয়া উঠে । কারণ 
গুণে গুণ থাকে না বলিয়া রূপে ঘটাবধিক (ঘট অবধি যাহার )-পথকৃত্বনামে 
গুণাস্তর নাই। আর ঘটেও ঘটাবধ্বিক পৃথক্ত্ব নামে গুণ থাকে না, যেহেতু 
ঘট নিজে ঘট হইতে পৃথক নহে, যদ্দ্ধার1 পরম্পরা সধ্ধন্ধ কল্পনা করা যাইতে 
পারে। অর্থাৎ রূপে ঘটাবধিক পৃথক্ত্ব না থাকিলেও ঘটে ঘটাবধিক পৃথক্‌ত 
স্বীকার করিলে পৃথকৃন্থও রূপ একাধিকরণবৃত্তি (সমবেত) বলিয়া সামানাধিকরণ্য 
বা স্বসমবায্িসমবেতত্ব বা? স্বা শ্রয়াশ্রিতত্ব-সথন্ধে ঘটসমবেত পৃথক্ত্ব রূপে থাকে । 
অ৩এব সামানাধিকরণ্যাদিসম্বদ্ধে রূপে বর্তমান ঘটসমবেত পৃথকৃ্ত্বই “রূপ ন 
ঘট” এরূপ প্রতীতির বিষয় হইতে পারে । কিন্তু যদি ঘটে ঘটাবধিক পৃথক্ত্ব 
থাকিত, তাহ! হইলে স্বাশ্রয়াশ্রিতত্বসম্বন্ধে রূপে বর্তমান ঘটবৃত্তিপৃথকৃত্ব কল্পিত 
হইত। অঙএব পরিলক্ষিত হয় যে পূর্বোক্ত স্থলে কোনমতেই ঘটাবধিক পৃথকৃহ 
রূপে থাকিতে পারে না। “রূপ ঘট নহে” এখানে রূপ ঘটনিষ্ঠ নহে এরূপ অর্থ 
বুঝিতে হইবে । ঘটে ঘটের পৃথক্ত্ব থাকে না, যাহার ফলে উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধও 
কল্পনা কর! যাইতে পারে না-এই আশঙ্কানিরাসের জন্ত গ্রন্থকার কারিকায় 
ব্লিতেছেন--“অল্মাৎ পৃথকৃ, ইদং ন” ইত্যাকারক-প্রতীতির বৈলক্ষণ্য বা 
অন্যোহন্যাভাবাদি হইতে ভেদ আছে। যদি বল “অন্মাৎ পৃথকৃ, ইদং ন” 
অর্থাৎ ইহা হইতে উহা! পৃথক, এবং ইহা! উহ! নহে এই দুইটি প্রতীতির মধ্যে 
কেবল শব্গগত বৈলক্ষণয আছে কিন্তু পথক্‌ ও নঞ. এই পদছয়ের অর্থগত 
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বৈলক্ষণ্য নাই। এক্ূপ বলিতে পারা যায় না। যেহেতু উত্তস্থলে পদার্থের 
ভেদ স্বীকার না করিলে “ঘটাৎ পুথকৃ* ঘট হইতে পৃথক এই স্থলের মত 
“ঘটো ন পটঃ* ঘট পট নহে এই স্থানেও পঞ্চমী বিভক্তি হউক্‌। অতএব 
স্বীকার করিতে হইবে যে যাদৃশার্থক শবের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়, সেই 
অর্থ হইল নঞর্থ, এই নএর্থ অন্টোহন্তাভাব হইতে পৃথক্‌ বা ভিন্ন বস্ত এবং 
গুণাস্তর রূপে কল্পিত হয় ॥ ১১৪ | 


অসাফণীতত া সাঘি জল অঁমীন হুঁবিবি: 
লীজিবক্তিজিঘংঘ জাশ্রীজ্সনহক্রললজ: 1৫৩ 
বখীমনঙ্ষিাজল্সী লববু লমীবাসীচনহ: | 
জাহিল: হঠীল-হাাহি-অঁসীবা: অহিজ্দীজিত: |11৫5। 
ঈঅনী: অলিনালী সর: জ ভ্িলীন তহাভ্ল: | 
নঘাক-বহ-্জীমাল্‌ অনীযাজহকুচলসী: 2৫৩ 
নুবীষ: হাল ক্রলজী5থি দ্রিন ঘবহি্রীলিল:। 
অমিলালী লীহলস্ত্র হাল্ছনুহিহ্ঞাহিল: ॥$4॥ 
হা্বাইন্্রিবীম: সানু নিলানীরগদ শিলা মন্‌ । 
ব্কলজলাভুনফ্কলাতী ভঘকজ্লীভুনীওনহ: 1118 
নিমাযঅভবৃবীন: জ্যাক নুবীনী5ঘি ভি মনল । 
ইনুলাঙগনিমাবীত্ঘী ইতন্ত্ব-লিলাহাজ: |1০।। 


সংযোগ নিরূপণ করিতেছেন _“অপ্রাপ্চয়োই” ইত্যাদি শ্রন্থন্থার]। অমিলিত _ 
অপ্রাঞ্চ ছুইটি দ্রব্যের প্রাপ্তি-মিলন সংযোগ বলিয়া কথিত । বিভূপ্রব্য 
দুইটি অপ্রাপ্ত বস্ত নহে, যেহেতু বিভুদ্রব্য দুইটি যুতসিদ্ধ নহে। যুতসিদ্ধি শবে 
অর্থ-_পৃথগঞগতিমত্্র অথবা! পৃথগা শরয়াশ্রয়িত্ব । সংযোগমাত্রই অনিত্য, যেহেতু 
সংযোগের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে । সংযোগ নয়টি দ্রব্যেই থাকে বলিয়। 
উহ! দ্রবোর সামান্ত বা সাধারণ গুণ বলিয়া গণ্য হয়। “ইমৌ সংযুক্তৌ” এই 
দ্রব্টটি এই দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত এরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণই সংযোগ 
বলিয়া! অভিহিত দুইটি দ্রব্যের মধ্যে যদি ব্যবধান না থাকে তাহা হইলেই 
সংযোগ হয়। এই সংযোগ তিন প্রকার--একতরকম্মজন্ত, উভয় কর্মজন্ত ও 
ংযোগজন্ত । সংযুজ্যমান দুইটি দ্রব্যের মধ্যে অন্ততরের অর্থাৎ কোন একটি 
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দ্রব্যের কশ্মদ্বারা উৎপন্ন সংযোগ আগ্য-_- প্রথম অন্থতরকন্মজন্ত সংযোগ বলিয়া 
কীত্তিত হয়। আর সংযুজ্যমান দুইটি দ্রব্যের বা উভয়্তরব্যের কণ্খদ্বারা উৎপন্ন 
ংযোগ দ্বিতীয়-_-উভয়কম্মজন্ত সংযোগ বলিয়। কথিত হয়। কারণ ও অকারণের 
ংযোগদ্ধারা উৎপন্ন যে কার্য ও অকাধ্যের সংযোগ তাহাকেই তৃতীয় সংযোগ- 
জন্য সংযোগ বলে। সংযুজ্যমান শ্তেনপক্ষী ও পর্বতাদির মধ্যে কেবল শ্রেন- 
পক্ষীরই ক্রিয়াদ্বারা পর্বতাদির সহিত শ্ঠেনপক্ষীর সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় 
স্থেনস্পর্বতাদি সংযোগ প্রথম অন্যতরকন্মজন্য সংযোগ বলিয়া কীস্তিত হম্ব। 
সংযুজ্যমান মেষ দুইটিরই ক্রিয়াদার] মেষদ্বয়ের সংযোগ উৎপন্ন হওয়ায় মেষ- 
দ্বয়সংযোগ দ্বিতীয় উভয়ক্রিয়াজন্য সংযোগ বলিয়৷ কথিত ব' দ্বিতীয় প্রকার 
সংযোগ উদ্দাহৃত। বৃক্ষের সহিত কপালের সংযোগ হওয়ার পর এ সংযোগের 
বার বৃক্ষের সহিত কুস্ভের বা ঘটের সংযোগই তৃতীয় প্রকার সংযোগজন্ত 
সংযোগ বলিয়া কথিত । তরুর বা বুক্ষের সহিত কপালের সংযোগের দ্বারা 
বৃক্ষের সহিত কুস্তের বা ঘটের সংযোগ হইয়াছে । এখানে কপাল ঘটের অবন্বব, 
অবয়ব কপাল অবয়বী ঘটের সমবায্িকীরণ, কিন্তু তরু বা বৃক্ষ ঘটের কারণ 
নহে। অতএব বুক্ষের সহিত কপালের সংযোগ হইল কারণ ও অকারণের 
₹যোগ । এই সংযোগের দ্বার! বৃক্ষের সহিত কুস্তে+ বা ঘটের সংযোগ । এই 
মংযোগ কার্ধ্য ও অকাধ্যের সংযোগ । ঘট অবয়বীহেতু অবয়বন্তৃত কপালের 
কাধ্য, বৃক্ষ অকাধ্য। স্ৃতরাৎ অবয়বসংযোগজন্য যে অবয়বীর সংযোগ হয় সেই 
সংযোগকে তৃতীয় প্রকার সংযোগজন্ত সংযোগ বলে। 

কশ্মজ্ন্য সংযোগ ছুই প্রকার বলিয়৷ কীত্বিত_অভিঘাত ও নোদন। যে 
যোগ শব্দের হেতু হয় অর্থাৎ যে সংযোগ হইতে শব্দ উৎপন্ন তাহাকে 
অভিঘাত নামে প্রথম কম্মজন্তসংযোগ বলে । এবং যে সংযোগ শবের অহেতু 
অর্থাৎ যে সংযোগ হইতে শব্দ উপর হয় না তাহাকে নোদন নামে দ্বিতীয় 
ত্রিয়াজন্য-সংযোগ বলে। 

বিভাগ নিরপণ করিতেছেন-“বিভাগোহপি” ইত্যাদি গ্রন্থ ভ্বারা। যে 
গুণটি সংযোগের নাশক হয়, তাহাকেই বিভাগ বলে। অর্থাৎ যে গুণ সমবায় 
সম্বন্ধে সংযোগ নাশের কারণ হয় সেই গুণ বিভাগ বলিয়া! কথিত হয়। 
বিভাগের এরূপ লক্ষণ না করিয়া, সংযোগ নাশের কারণেই বিভাগ এরূপ 
বলিলে- সংযোগ নাশের প্রতি সংযোগও কারণ বলিয়া সংযোগে 
অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু পুর্বক্ষণে-_-সংযোগ না থাকিলে পরক্ষণে 
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সংযোগনাশ অসম্ভব। কিন্তু বিভাগ সমবায়সন্বদ্ধে সংযোগের নাশক 
হয়, আর সংযোগ প্রতিযোগিত্ব সম্বন্ধে সংযোগের নাশক হয়। বিভাগ 
সকল দ্রব্যেই থাকে বলিয়া উহা সামান্ত গুণ বলিয়া কথিত। 
সংযোগের মত বিভাগও দ্রব।ঘবয়নিষ্ট | এই দ্রব্যটি এই দ্রব্য হইতে বিভক্ত 
এরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণ বিভাগ | ছুইটি দ্রব্য পুর্ব্বে সংযুক্ত ছিল, 
পরে বিভাগ হওয়ায় সংযোগ বিনষ্ট হইল। স্থতরাং পূর্বের সংযোগ না 
থাকিলে বিভাগ উৎপন্ন হইতে পারে না। সাগরের সহিত পন্থলের 
সংযোগ না থাকায় সাগর হইতে পন্গল বিভক্ত এরূপ ব্যবহার ব1 প্রয়োগ 
হয় না। কিন্তু লেখনীর সহিত হস্তের সংযোগ হয় বলিয়া উহাদের 
বিভাগও হয়। সংযোগের মত বিভাগ তিন প্রকার- এক কশ্মজন্য বা 
অন্তুতর কম্মজন্, উশয়কম্মজন্য ও বিভাগজন্য বিভাগ । যে দ্রব্যদুইটির পরষ্পর 
বিভাগ হইবে, উহাদের মধ্যে একটি দ্রব্যের ক্রিয়া বারা উৎপন্ন বিভাগকে 
এককণ্মজদ্য বা অন্যতরকম্মজন্য প্রথম প্রকার বিভাগ বলে। যথা শ্েনপক্ষী 
ও পর্বত বা বৃক্ষশাখাদি ইহাদের মধ্য শ্রেনপক্ষীর গমন বা উড্ভীয়মানরূপ 
ক্রি দ্বারা শ্যেনপক্ষীর সহিত নিক্ষিয়-পর্বতাদির যে বিভাগ উতপব্র হয়, 
সেই বিভাগ এককম্মজন্য নামে প্রথম বিভাগ নামে অভিহিত হয়। বিশাজ্যমান 
দুইটি দ্রব্যেরই ব। উভয়দ্রব্যেরই ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন বিভাগকে দ্বিকম্মজন্য বা 
উভয়ক্রিয়াজন্ত ছিতীয় প্রকার বিভাগ বলে। যথা ছুইটি যুদ্ধরত মেষ তীব্র 
আক্রমণের নিমিত্ত বিপরীত দিকে পশ্চাদ্ধাবন করিলে যে বিগাগের উৎপত্তি 
হয়, তাহ! উভয়ক্রিয়াজন্য দ্বিতীয় প্রকার বিভাগ বলিয়। কথিত হয়। 
অবয়বের সহিত দ্রব্যের বিভাগজন্য অবয়বীর সহিত দ্রব্যের যে বিভাগ উত্পন 
হয়, সেই বিভাগকে তৃতীয় প্রকার বিভাগজন্ত বিভাগ বলে । যথা অবয়বসভৃত- 
কপালের সহিত বৃক্ষের উৎপন্ন বিভাগের ছারা অবয়বীকুস্ত বা ঘটের সহিত বৃক্ষের 
যে বিভাগ হয়, সেই বিভাগ তৃতীয় প্রকার বিভাগজন্ত বিভাগ বলিয়া কথিত 
হয়। বিভাগজন্য বিভাগ ছুই প্রকার--কারণমান্্র বিভাগজন্য বিভাগ ও কারণা- 
কারণবিভাগজন্য বিভাগ | প্রথম--কারণমাজ্র বিভাগজন্য বিভাগের উদ্াহরণ-_ 
একটি পট ভূতলে সংযুক্ত আছে। এই পটের অবয়বভূত কোন একটি তত্ততে 
উৎপর ক্রিয়! দ্বারা দ্বিতীয়ক্ষণে সক্রিয় তন্তর নিক্ষিয় তন্ত হইতে বিভাগ হয়। 
তৃতীয়ক্ষণে পটের কারণ তন্ত সংযোগ বিনষ্ট হয়। চতুর্থক্ষণে পটের নাশ হয়। 
পঞ্চমক্ষণে সেই সক্রিয় তন্তর ভূতল হইতে বিভাগ হয়। এই বিভাগ পটের 
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কারণ সক্রিয় তন্ত ও নিক্ষিয় তন্তর পরম্পর বিভাগের দ্বারা উৎপন্ন হয়। 
স্থতরাৎ সক্রিয় তন্তর পটসংযুক্ত ভূতল হইতে বিভাগ, কারণমাত্র বিভাগজন্ত 
বিভাগ বলিয়া গণ্য। দ্বিতীয--কারণাকারণ বিভাগজন্ত বিভাগের উদাহরণ-_- 
হস্ত-লেখনী বিভাগের ছ্বারা শব্ীর-লেখনী বিভাগ । লেখনীর সহিত হন্তটি 
সংযুক্ত ছিল। হস্ত হইতে লেখনীটি অন্তস্থানে রাখায় বা স্থাপিত করায় 
লেখনী হইতে হন্তের বিভাগ হয়। লেখনী হইতে হস্তের বিভাগ হওয়ায় 
এই বিভাগের দ্বারা লেখনী হইতে শরীরের বিভাগ হইল । এই লেখনী-শরীর 
বিভাগ ব1 শরীর-লেখনী বিভাগ শরীর-লেখনী বিভাগজন্ত হইয়ছে। লেখনী 
হইতে হস্তের বিশ্লেষ হওয়ায় লেখনী হইতে শরীরেরও বিশ্লেষ হইল । অবয়ব 
ভূত হস্ত অবয়বীতৃত শরীরের প্রতি সমবায়িকারণ। কিন্তু লেখনী শরীরের 
কারণ নহে । অতএব হন্তলেখনীবিভাগ হইল কারণাকারণবিভাগ আর 
শরীর-লেখনীবিভাগ হইল কারণাকারণবিভাগজন্ত বিভাগ ॥ ১১৫-১২০ ॥ 

অঁথীয লিষনসনি-_জসামনীহিনি | নিমঅন-_ল্দীলির হলি । হম: জীব: | 
অলিঘাল: অয: | ছ্িীন:_ ভলমনলজ: | নৃলীম হলি জযীযাঅ-তীলা হত: | 
ত্বীধ: ₹মাহিলি ঘুনান্নিবম্‌। আহিল: আল্িঘা: | ভ্লির্বীঘীলীহলাভস: অঁজীল 
হবি । নিলকসতযঘাজাঘাহতক্কাহ্া লিলা লিঘঘবি-_নিলাম হলি | হ্ককজীতি । 
বুহান্ত্গা তু হধনহানিামাহিন ঘুভ্ঘহু নীচসনূ। নৃরীঘীর্ লিলামঅভিমাম: 
ক্াহানাঙ্গবিলামজন্য: ন্কাহগান্কাব্তানি'লানঅন্যহলি ভরিলিঘ: ॥ জাহবানহ বঙ্গব্- 
কনা নর্ম, বব; কনাজদুঅনিমাযাত) রী ঘতাহজলন্র্মীযালাহা:ও লী ঘতলাহা:) 
বহন বানিলাশীন অন্কক্মতা: কণাজজসাক্কাহানিমামী জল্মব, জল জআন্কাহা- 
অঘীনাহা:, নল তজহইহার্মঘীযাভর: ক্ষজর্মলাহা হলি | নল ভবন নং নখ 
ইহান্বহবি'লামী ল অন্সবী হলি লাল । হ্ককন নজ্লষ আহ্কমনঘষীমসলিভল্ি- 
ন্বিনামসলকবনজ্ঘালাহজমকর্মমীবা-সনিদ্রল্লিনিমাযা-জনকংলভস নব নিহীঘা।ল্‌। অন্মখা 
বিক্ষবল্ক্ষলকন্ুলতমজ্সবক্রান্‌ । ঙলাহু অন্বীবমলাহজমন্ধর্নীবাসবিন্রন্ভ্িবিমান 
অনন্‌, বহাহজমক্ঘীযসবিন্রল্রিনিমাথ ল অলমীলূ। লন্ব ক্ষাঘান্বিমালব রন্স- 
লাহাব ঘুর" ভ্ুলীইহান্বংনিলামী ন জন্মন হবি নাভ্মদ্। জাহলন্তীা- 
সবিন্রন্ল্িনিমাননলীওযলস অলি রা হহান্বহনিমাবাজকলনাল্‌ । ভ্রিনীযকানহ্‌ 
মক্স ভহবক্ষিঘনা ভজলফনিমাবালল: হাতীইগমি নিমকসংঘলী মলি । লঙ্গ হাহীহ- 
ললিনাী হুজ্বক্ষিঘা ল ক্কাহ্ঘান্‌, ভমিক্হঘ্মতভা্‌ । হাহীববু ক্ষিনালাজতিন, অলঘ- 
বিক্ধদতী মানহবযনন্ধকর্মলিঘবংলার্‌ ॥ অবজ্বল ন্ধাআক্কাহব্িমাশীন ক্ষাহযাক্কান্- 
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নিনানী জল্দল ছবি । জবহ্ৰ নিামী যৃতআন্তহল্‌ ; আন্মঘা হাকীংনি'মকসতঘঘী ল 
জ্মাল্‌। জল: জঘীনলাহীল লিমাশী লান্যঘালিভী মলি ॥$14-২০॥ 
ংযোগ নিরূপণ করিতেছেন-_-অপ্রাপ্ধ-_অমিলন দুইটি পদার্থের ইতি। 
সংযোগ বিভাগ করিতেছেন-_কীত্তিত ইতি । এষ-_ইহা অর্থাৎ সংযোগ । 
সন্দিপাত অর্থাৎ সংযোগ | দ্বিতীয় সংযোগ, সংযুজ্যমান ছুইটি দ্রবোর ক্রিয়া 
হইতে উৎপন্ন সংযোগকে উভয়কম্মজন্ত-সংযোগ বলে। তৃতীয় সংযোগ হইল 
ংযোগজন্ত সংযোগ | তৃতীয়ঃ স্তাৎ-_এই কথাটি পূর্বের সহিত অস্থিত হইবে 
অর্থাৎ কপালের সহিত তরুর সংযোগ হইতে উৎপন্ন তরু ও কুস্তের সংযোগ 
তৃতীয় পংযোগজন্ত সংযোগ নামে কথিত । আধিম- প্রথম কম্মজন্য শব্হেতু 
ংযোগ অভিঘাত । দ্বিতীয়, শব হইতে অন্ুৎপন্ন-নোদনাখ্য বা নোদননামক্ষ 
কম্মজন্য সংযোগ । বিভক্ত অর্থাৎ বিষুজ্যমান দ্রব্য দুইটির জ্ঞানের অসাধারণ 
কারণ বিভাগ নিরূপণ করিতেছেন-_বিভাগ গ্রন্থের দ্বারা । এককম্ম এই 
গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতেছেন । তাহার-_একটি দ্রব্যের ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন 
বিভাগের উদাহরণ কিন্তু শ্যেন-শৈলবিভাগার্দি, স্টেনশৈল-সংযোগের মত বুঝিতে 
হইবে । তৃতীয় বিভাগজন্ত বিভাগও ছুই প্রকার-_কারণমাত্রবিভাগজন্ত 
বিভাগ এবং কারণাকারণবিভাগজন্ত বিভাগ । কারণমাত্রবিভাগজন্ত প্রথম 
বিভাগজন্ক বিভাগের উদাহরণ--যেখানে একটি কপালে ক্রিয়া আরস্ত 
হয়, তাহার পর কপালছয়ের বিভাগ, তাহার পর আরম্ভক--উৎপাদক বা 
প্রযোজক-সংযোগের নাশ, তাহার পর ঘটের নাশ, তাহার পর সেই 
কপালবিভাগ দ্বারাই ক্রিয়াবিশি্ই কপালের আকাশের সহিত বিভাগ 
উৎপন্ন হয়। তাহার পর আকাশ-সংযোগের নাশ, তাহার পর 
উত্তরদেশ সংযোগ, তাহার পর কপালস্থিত ক্রিয়ার নাশ। সেইস্থানে 
কারণমাত্রের বিভাগজস্থ বিভাগ স্বীকার কর] হয়। যেহেতু সেখানে বা উক্ত- 
স্থলে কপালঘয়ের বিভাগ হইতে কপাল ও আকাশের বিভাগ উৎপন্ন হইয়াছে 
প্রথম বিভাগের প্রতি কপালঘ্বয়্ সমবায়িকারণ, অতএব এ কপালছয় দ্বিতীয় 
বিভাগেরও প্রতি পরম্পরা-সম্বন্ধে কারণ হইয়াছে, স্থতরাৎ পরিলক্ষিত হয় যে 
দ্বিতীম্ব বিভাগটি স্বকীয় কারণ কপালঘ্য়ের বিভাগজন্য হইয়াছে । এই 
নিমিত্ই এই বিভাগ কাপণমাত্র বিভাগজন্ত বিভাগের উদাহরণরূপে স্বীকৃত 


হইয়াছে। 
যদি বল, সেই ক্রিয়া দ্বারাই অর্থাৎ কপালঘয়-বিভাগজনকক্রিয়| দ্বারাই 


৩৮০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


দেশাস্তর বিভাগ অর্থাং কপালের সহিত আকাশের বিভাগ উৎপন্ন হয় না 
কেন? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না । যেহেতু একটি কম্মের আরম্তক-সংযোগ- 
বিরোধি-বিভাগের জনক ও একটি কশ্মের অনারস্ভক-সংযোগ-বিরোধি- 
বিভাগের জনকত্ব ইহার! পরস্পর বিরোধী বস্ত। অর্থাৎ যে সংযোগ দ্বারা যে 
কার্য উৎপর হয়, তাহাকে আরম্ভকলংযোগ বলে। যেমন কপালদয়ের 
ংযোগ দ্বারা কার্ধ্ভূত ঘট উৎপন্ন হয় বলিয়! এ কপালদ্বয়ের সংযৌগকে 
আরস্ভক বা উৎপাদক সংযোগ বলে। আর যে সংযোগ ছারা কোন কাধ্য 
উৎপন্ন হয় না, তাহাকে অনারস্তক বা অন্ুৎপাদক সংযোগ বলে। যেমন 
কপালের সহিত আকাশের সংযোগ । এই অনারস্তকসংষোগ আরস্ভক 
যোগের প্রতিদ্বন্বী অর্থাৎ বিরোধী বা নাশক | স্থতরাং ফলিতার্থ এই যে-_. 
যে কম্দ বা ক্রিয়া দ্বারা আরস্ভক-সংযোগের নাশক-বিভাগ উৎপন্ন হয়, সেই 
ক্রিয়। দ্বারাই অনারস্তক-সংযোগের নাশক বিভাগ উৎপন্ন হইতে পারে না। 
অন্তথা অর্থাৎ এ বিরোধ বা নিয়ম অস্বীকার করিলে বিকসিত পদ্ের দলভঙ্গের 
প্রসঙ্গ হইয়া উঠিবে অর্থাৎ পদ্মদলের অগ্রভাগে যে অনারস্তক-সংযোগ-নাশক 
বিভাগের জনক ক্রিয়া আছে, এবং পদ্মদলের মূলে যে আরম্ভক-সংযোগ আছে, 
সেই আরস্ভক-সংযোগের নাশক বিভাগ যদি এখন সেই কন্ম দ্বার উৎপন্ন হয়, 
তাহা হইলে এ বিভাগ দ্বারা আরস্ভক-সংযোগ বিনষ্ট হইয়। পদ্দেরও নাশ 
হইতে পারে। অর্থাৎ পদ্মদল খসিয়। পড়িতে পারে । পদ্মদলের অগ্রভাগে 
অনারস্তক-সংযোগ আছে এবং সেই সংযোগ-নাশক-বিভাগের জনক ক্রিয়াও 
আছে। এইরূপ সর্বত্রই বুঝিতে হইবে । অতএব যদি এই কম্ম অনারস্তক 
ংযোগের নাশক ব্ভাগ উৎপাদন করে, তাহা হইলে আরম্ভক-সংযোগের 
নাশক বিভাগ উৎপাদন করিতে পারে না। 

যদি বল কারণ অর্থাৎ কপালছয়ের বিভাগদ্ারাই ঘটাদিরূপ ভ্রব্যনাশের 
পূর্বেই দেশীস্তর-বিভাগের উৎপত্তি হয় না কেন? অর্থাৎ পূর্বের উক্ত হইয়াছে__ 
ঘটনাশের পর কপালের বিভাগ দ্বার কপালের সহিত আকাশের বিভাগ হয়। 
এখন আশঙ্কা যে-এ কপালাকাশবিভাগ ঘটনাশের পূর্বেই কেন হয় না? 
এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু দ্রব্য অর্থাৎ অবয়বী বর্তমান থাকিতে 
আরস্ভক-সংযোগের নাশক-বিভাগবিশিষ্ট অবয়ব্র দেশাস্তরের- আকাশের 
সহিত বিভাগ সম্ভব হয় না। ইহা অনুভব সিদ্ধ। দ্বিতীয় অর্থাৎ কারণাকারণ 
বিভাগজন্য-বিভাগের উদ্দাহরণ--যেখানে হস্তক্রিয়! বারা হতন্তের সহিত বুক্ষের 
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বিভাগ হয়, তাহার পর এ হস্ত-বুক্ষের উৎপন্ন বিভাগ হইতেই শরীরেরও বিভাগ 
হয় অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে শরীর বিভক্ত এরপ প্রত্যয় হয় । সেখানে হস্তক্রিয়] শরীর- 
বৃক্ষ বিভাগের কারণ নহে, কারণ হস্তক্রিয়! ব্যধিকরণ অর্থাৎ হন্তের ক্রিয়া হস্তে 
থাকে, আর শরীরও বৃক্ষের বিভাগ শরীর ও বুক্ষে থাকে । অতএব সামানাধি- 
করণ্য না থাকায় হস্তক্রিয়া শরীর ও বৃক্ষের বিভাগের প্রতিকারণ নহে। 
অবয্ববির ক্রিয়া সমস্ত অবয়বের ক্রিয়া হইতে সমুৎপন্ম হইলেই অবয়বীর ক্রিয়া 
বল হয়। অতএব কেবলমান্ত্র হস্তের ক্রিয়াকে শরীরের ক্রিয়া বলিয়। স্বীকার 
করাঁযায় না। ক্ুুতরাং শরীরের ক্রিয়া নাই বলিয়। এ স্থলে কারণ ও অকারণের 
বিভাগ দ্বারাই কার্ধোর ও অকাধ্যের বিভাগ সমুৎপন্ম হইল । অর্থাৎ হস্ত ও 
বৃক্ষের বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের বিভাগ হয় । এই বিভাগের কারণ হইল 
বৃক্ষ এবং অকারণ হইল হস্ত। অতএব এখানে কারণ ও অকারণের বিভাগ 
হইতে কাধ্য -শরীর ও অকাধ্য ( কারণ )-বৃক্ষের বিভাগ হইল । অতএব 
বিভাগ সংযোগনাশাতিরিক্ত গুণবিশেষ, কিন্তু সংযোগনাশস্বরূপ নহে । অন্যথা 
অর্থাৎ বিভাগ সংযোগনাশস্বরূপ বলিয়! স্বীকার করিলে শরীরে বিভক্তজ্ঞান হয় 
ন। অর্থাৎ ঘটপট হইতে বিভক্ত ইত্যাদি প্রত্যয় অস্ুভব সিদ্ধ। এখন বিভাগ 
ংযোগনাশস্বরূপ বূলিয় স্বীরুত হইলে উক্ত প্রত্যয়ের অন্পপত্তি হয়। সুতরাং 
বিভাগকে সংযোগ-নাশাতিরিক্ত গুণপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 
হন্তের ক্রিয়া শরীরে নাই, অতএব সংযোগের নাশও নাই, হন্তের ক্রিয়। হইতে 
শরীরের সংযোগ বিনষ্ট হইতে পারে না। যেহেতু একের ক্রিয়া অপরের 
সংযোগনাশের কারণ হইতে পারে না। সুতরাং একথা স্বীকার করিতে 
হইবে যে হস্ত ও বৃক্ষের বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের বিভাগ হইয়াছে । 
এঁ বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের সংযোগ নষ্ট হইয়াছে । অতএব বিভাগকে 
সংযোগ-নাশম্ববপ বলিয়া স্বীকার করিলে শরীরে-বিভক্ত এরূপ প্রত্যয় হইতে 
পারে না। স্থতরাং সংযোগ নাশ দ্বার বিভাগ অন্তথ সিদ্ধ হয় না ॥১১৫-১২০| 


নহলস্্াসংত্নস্ত্ ভিনিঘ অহিক্ষীলিলমূ। 

ইহীন্ ন্কাকিক্স্থাদি, মুল হন লু হুহাকম্‌ ॥৫৫)। 
নহজ্র, দুলবতীয-[ নুচ্দ-মীন ] মৃনহল-ালনী মঈিল. | 
অহন লক্ত নুক্তিল: ভ্াহিলীতিবিল্‌ ॥৫২২॥ 


৩৮২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


শবীববলনাষী নু হিন্চু অযীবাভবহান্যী। 
হিনান্তহবিত্বল্-মূতংতালবী নব ৫২২) 
অহংনলঘতত্ নু লহীযাজ্ম-নুজ্তিল: | 

অঙ্গ জলানী ভান. অনীহা: ক্কা-দিতভসী: ৫২৮) 


গ্রন্থকার পর্ব ও অপরত্ব নিরপণ করিতেছেন--“পরত্বঞ্চাপরত্থ” ইত্যাদি 
রস্থ দ্বারা । এই দ্রব্টি এ ভ্রবা হইতে পর-দুরবস্তী এরূপ ব্যবহারের 
অসাধারণকারণ গুণই দৈশিক পরত্ব বলিয়া কথিত। এবং এই ভ্রবাটি এ 
দ্রব্য হইতে পর--জাষ্ঠ এবপ ব্যবহারের অসাধারণকারণ গুণই কালিক-পরত্ 
বলিয়া পরিগণিত । আর এই দ্রবাটি এ দ্রব্য হইতে অপর -নিকটবর্তা এরূপ 
ব্যবহারের অসাধারণকারণ গুণই দৈশিক অপরত্থ এবং এই দ্রবাটি এ দ্রব্য হইতে 
অপর -_কনিষ্ঠ এরূপ ব্যবহারের অসাধারণকারণ কালিক অপরত্ব বলিয় 
অভিহিত । পরত্ব ও অপরত্ব এই গুণদ্বয় পরম্পরসাপেক্ষ । একটি ব্যতীত অপরের 
প্রতীতি হয় না। অপরত্তের প্রত্যয় না হইলে পরত্তের প্রত্যয় হয় না এবং 
পরত্ের প্রত্যয় না হইলে অপরত্তের প্রত্যয় হয় না। পৃথিবী, জল, 
তেজ:, বাঘু ও মন এই কেবল মূর্তদ্রবোই দৈশিক পরত্ব-দূরহ্, এবং দৈশিক 
অপরত্ব_নিকটন্ব থাকে । অন্য দ্রবো থাকে না। দৈশিক ও কালিক তেদে 
পরত্ব ও অপরত্থ ছুই প্রকারে উৎপন্ন হয় । দিকৃকৃত পরত্ব-_দৃরত্ব এবং অপরত্ব-_ 
নিকটত্ব যথাক্রমে দূর ও নিকট এইভাবে প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়। আর 
কালরুত পরত্ব__জ্ঞো্টস্ব এবং অপরত্ব--কনিষ্ঠত্ব যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ 
এইরূপে ব্যবহার বা প্রয়োগ হয়। মূর্তসংযোগের বা স্্যসংযোগের বাহুল্য- 
জ্ঞানবশতঃ পর্ব এবং মূর্তসংযোগের বা ্ুর্যসংযোগের অগ্পত্জ্ঞানবশতঃ 
অপরত্থ উৎপন্ন হয়। যেস্থান ব1 ব্যক্তি হইতে যে স্থান বাঁব্যক্তি অপেক্ষা যে 
স্থানের বা ব্যক্তির মধ্যবর্তী স্থানে বা ব্যক্তিতে অধিক মূর্তসংযোগ বা সুর্যয- 
সংযোগজ্ঞান হয় তাহাকে পর বলে। যেমন প্রয়াগ মথুরা অপেক্ষা কাশী 
হইতে পর অর্থাৎ দূর। সেইরূপ মৈত্র চৈত্র অপেক্ষা শ্যাম হইতে দৃর__ 
জ্যেষ্ঠ । এখানে প্রয়াগে দিক্সংযোগের আধিক্যবশতঃ প্রয়াগে দৈশিক 
পরস্ব আছে। এবং মৈত্রেকালপিগুসংযৌগের বা স্থর্যযসংযোগের আধিক্য- 
ব্শতঃ মৈত্রে কালিক পরত্ব আছে। এবং প্রয়াগ মথুরা অপেক্ষা কাশী হইতে 
অপর--নিকট। সেইরূপ মৈত্র চৈত্র অপেক্ষা শ্যাম হইতে অপর--কনিষ্ট । 
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এখানে প্রয়াগে দিক্সংষোগের ন্যনতাবশতঃ প্রয়াগে অপরত্ব আছে এবং 
মৈত্রে কালপিগুদংযোগের বা স্থর্যযাসংযোগের ন্যুনতাবশতঃ মৈত্র 
কনিষ্ঠত আছে। দিক্‌সংযোগ (বা হূর্যসংযোগ ) দৈশিক পরত্ব ও অপরত্তের 
প্রতি অসমবায়িকারণ। কালপিগুসংযোগ বা ন্ুর্যযসংযোগজ্ঞান কালিক 
পরত্ব ও অপরত্ববোধের প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। যে ব্যক্তিতে স্ু্ধ্য- 
পরিম্পন্দের আধিকাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ, আর যে 
বাক্তিতে সুর্ধযপরিষ্পন্দের ন্যনতাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে সেই ব্যক্তি কনিষ্ 
বলিয়া গণ্য হয় ॥ ১২১--১২৪ ॥ 

ঘহানহ-ভ্যনন্াহ লিলিতী ঘহক্লাঘহকনি লিফনমলি-__ঘহহ্ক্ত্ীনি হহাক্লিলি। 
ইহাক্ঘহতন অনুনংমূতীর্ঘঘীমান্লবিলিংজালাহুন্ঘত্রন । হর লক্নীযজ-ানান্- 
অহ্বযুন্ত্রন । অন্লাননি্াণ' অভ্লচ্ঘঘজ্লা । যা নাতল্তিঘুঙ্গাল্‌ ক্ষাহাীলঘহত 
সাম: নহ: | থাতকিঘ্গান্‌ ভু ঙগলধহ্ সবামীওনহ হলি 11২২-৫৭। 

অমীহহাক-হইলানহতলমী: । আজলনামী-__অবমনাধিনাহতাম্‌। লভাগ্সর__ 
হিক্-নহত্াঘহলাপ্পণ | তিনান্ধইলি । আঙ্গ ঘহত্াঘহতত ক্ষাভিক যাইাল্‌। অজ 
জুত্য-নহিজ্মল্হানছাঘা ঘহ্য মৃত্ঘ-নহিজ্ন্হীঘিল্ক:; ক ভান) অহ নুন: অ কলি: । 
ন্দাকিক্হবন্বাঘহত্ অন্মর্ভী হব । অঙ্গ ক্ষাতিক-নহতবানহতৰযী: 1২ই-$ | 

পর ও অপর ব্যবহারের নিমিত্তকারণ পরত্ব ও অপরত্ব নিবূপণ করিতেছেন-__ 
পরহ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। দৈশিক ইতি। দৈশিক পরত্ব বহুতর মূর্ত- 
ংযোগাস্তরিতত্ব অর্থাৎ সংযুক্তলংযোগ বন্ুত্বূপ বিপ্রকষ্টত্বের জ্ঞান হইতে 
উৎপন্ন হয়। এবং মূর্তসংযোগের অল্লীয়ন্্ব অর্থাৎ অল্পত্ব জ্ঞান হইতে অপরত্থ জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। এখানে অবধিত্বজ্ঞানের নিমিত্ত পঞ্চমী বিভক্তির অপেক্ষা হয়। 
যেমন পাটলিপুত্র হইতে [ এখানে পাটলিপুত্র অবধি, ইহাতে অবধিস্ব আছে, 
সেই নিমিত্তই “হইতে” এই পঞ্চমী বিভক্তির অপেক্ষা] কাশী অপেক্ষা! প্রয়াগ 
পর-দুরতর। পাটলিপুত্র হইতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা প্রয়াগ অপর--নিকট । 
পাটলিপুত্র ও কাশীর মধ্যে যে মৃত্তসংযোগ আছে, তাহা অপেক্ষা পাটলিপুন্র 
ও প্রয়াগের মধ্যে অধিকতর মূর্তসংযোগ আছে, এই নিমিত্তই পাটলিপুত্র 
হইতে কাশী অপেক্ষা প্রয়াগ পর । 

এই ছুইটির অর্থাৎ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের আশ্রয়ভূত দ্রব্যে দিকে যে 
দিক্সংযোগ আছে, তাহা উহাদের _দৈশিক পরত্বাপরত্বের অসমবায়িকারণ। 
ভাবকার্ধ্যমাক্রই কারণত্রয়জন্য হয় এই কারণে দৈশিক পরহ্থের ও দৈশিক 
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অপরস্তের নিমিত্তকারণত কথিত হইয়াছে । তাশ্রয়ে অর্থাৎ দৈশিক পরত্ব ও 
অপরত্তের আশ্রয়ে_দ্রব্যে। দিবাকর ইতি । এখানে কালিক পরত্ব ও অপরত্ব 
বোধিত হয় । যাহার স্থ্য্যক্রিয়। সন্বদ্ধ অপেক্ষা যাহার স্ত্ধ্যক্রিয়া সম্বন্ধ অধিক 
তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলে। আর যাহার অল্প তাহাকে কনিষ্ঠ বলে। কালিক 
পরত্ব ও অপরত্ব জন্য দ্রব্যে থাকে ৷ ইহাদের অর্থাৎ কালিক পরত্ব ও অপরত্তের | 

ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বামু ও মন এই মূর্তদ্রব্যে দূরব্তাঁ দেশমাত্ত বৃত্তিত্বজ্ঞান 
“দৈশিক দূর” এই ব্যবহারের প্রতি নিমিত্তকারণ এবং নিকটবর্তী দেশমাত্র 
বৃত্তিজ্ঞান “নিকট” এই ব্যবহারের প্রতি নিমিত্তকারণ। দিক্সংযোগাত্মক 
অসমবায়িকারণ না থাকায় বিভুদ্রব্যে দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব থাকে না। 
মর্তত্রব্যেই দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ববোধের উদয় হয়। মূর্তসংযোগের অনল্পস্ব বা 
অনেকত্ব জ্ঞান হইতে দৈশিক পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং মূর্তসংযোগের অল্পত্ব 
জ্ঞান হইতে দৈশিক পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । দৈশিক পরত্ব ও অপরত্তের 
আশ্রয়ভূত দিকৃসংযোগ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্থের প্রতি অসমবায়িকারণ। 
অতএব দিক দৈশিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্তের প্রতি সমবায়িকারণ। 

কালিক পরত্ব ও অপরত্ববোধ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ব্যবহারের প্রতি নিমিত্তকারণ । 
এই বালকের শরীরটি বৃদ্ধের শরীর অপেক্ষা অল্লকালসংযুক্ত এইব্ূপ বৌধসহ- 
কৃত কাল-শরীর-সংযোগরূপ অসমবায়িকারণ হইতে সমবায়িকারণীভূত 
বালকশরীরে কালিক অপরত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এবং এই বুদ্ধ শরীরটি বালকের 
শরীর অপেক্ষা অধিককাল সংযুক্ত হইয়াছে এইরূপবোধসহকৃত কাল-শরীর- 
সংযোগরূপ অসমবায়িকারণ হইতে সমবায়িকারণীভূত বৃদ্ধশরীরে কালিক 
পরত্বজ্জান উৎপন্ন হয়। এখানে শরীরপিগ্ডের সহিত কালের স্থাশ্রয়সংযুক্ত- 
সংযোগসন্থদ্ধ বহুতর হইলে কালিক-পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং শরীর- 
পিশ্ের সহিত কালের স্থাশ্রয়সংযুক্তসংযোগসপ্বন্ধ অল্পতর হইলে কালিক 
অপরত্ববোধের উৎপত্তি হয় । এখানে স্বাশ্রয়পদ দ্বার! স্ূ্ধযক্রিয়া গৃহীত হইবে, 
সেই ক্রিয়ার আশ্রয় স্থর্ধ্য, সূর্যের সহিত কালপংযুক্ত হইয়াছে, কালের সহিত 
শরীরের সংযোগ আছে । শরীরপিণ্ডের সহিত কালের উক্তসম্বন্ধ বৃুতর হইলে 
পরত্বজ্জান এবং অল্পতর হইলে অপরত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কালিক পরত্ব ও 
অপরত্ববোধ জঙ্য দ্রব্যেই হয় । কালের সহিত শরীর্পিণ্ডের_ কাল-শবীরপিণ্ডের 
্বাশ্রয়সংযুক্তপংযোগ কালিক পরস্থ ও কালিক অপরস্তের প্রতি অসমবায়িকীরণ। 
শরীরাদিপিগ্ড কালিক পরত্বাপরত্বজ্ঞানের প্রতি সমবায়িকারণ হয় । নিত্যদ্্রব্যে 
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কালিক পরত্ব ও অপরত্ববোধ উৎপন্ন হয় নাঁ। যেহেতু নিত্যদ্রব্যে বহুতর 
কালসস্বদ্ধতজ্ঞান ও অল্পতর কালসন্বদ্ধত্বজ্ঞানরূপ নিমিত্কারণ থাকে না এবং 
তাদৃশ সংষোগরূপ অসমবায্সিকারণও থাকে না ॥ ১২১-১২৪ ॥ 

অ্ম্নানুব্তি-লাহাল লাহাবীঘামূহা্ল: | 

বু :সক্কাহ: [সনস্ত্]| সান সামহী নিলিফপিন: ২২ 

অআালহীওন্সনহ: সক্কাহ: নহিতহদন। 

অসমান্ন সলান্ববি বান ভ্রিনিঘনিচ্সব ৫২৭ 

বশ্জজুল্প লল্মলি মা জআাসমা জা লিহদিলা । 

বব্সণস্্ী নি্চ্াঁজ: অহামীগদি সন্দীভিল: ॥৫২৩॥। 

জাতী ইইডলাতনুন্তি: হান্ব্ৰানী ঘীললামলি: | 

মনাসংনএকতা মা, অহামীগ্ঘ সহ্হতলি ২৫) 

ন্িতিনরলতী না হখালুনত্যাহি নুল্তিত্ত অহা: | 

নভমানাসন্ধাহা লীতন্স্দাহা নু লিহল: ॥৫২8। 

 অহাসীললিনা ভ্সাইন্ঙ্গামাললানমী: | 

জানাহলানি-অমনহন বান আঁহাসন্ধাতাল্‌ 1২০।। 

অপেক্ষাবুদ্ধির অর্থাৎ স্বনিষিত্তকারণ দুরত্বাদি ও নিকটত্বাদি জ্ঞানের নাশ 

হইলেই তাহাদের অর্থাৎ দৈশিক ও কালিক পরা ও অপবাদি ব্যবহারের 
নাশ হয়। ইহা উদাহরণ পুরস্কারে পূর্বে কথিত হইয়াছে । পূর্বেই বুদ্ধির 
প্রকারভেদ প্রায়শঃ- বহুলাংশে নিরূপণ করা হইয়াছে । এখন বুদ্ধির অবশিষ্ট 
প্রকার বলিতেছেন । জ্ঞান ছুই প্রকার--অপ্রমাঁ_অযথার্থ বা ভ্রম ও প্রমা 
যথার্থ । “তচ্ছ,ন্তেতন্মতিরধা-স্তাৎ সাঁ অগপ্রম” অর্থাৎ তদভাববতি তংপ্রকারক- 
জ্ঞান অপ্রম! বলিয়! নিরূপণ করিয়াছেন । যেখানে প্রকারতাবিশিষ্ট বা প্রকার 
ধন্ঘ থাকে না), সেখানে যদি ততপ্রকারক অন্থভাবাত্মকজ্ঞান হয় তাহ! হইলে 
তাহা অপ্রম! বা অযথার্থ অঙ্গুভবাত্মকজ্ঞান বলিয়] স্বীকৃত হইবে । যেমন ঈষৎ 
অন্ধকারস্থানে পতিত রজ্ছতে চক্ষুঃ সপ্নিকর্ধ হইলে “অয়ং সর্প” এইটি সর্প এরূপ যে 
অনুভব হয় সেই অন্থুভব অপ্রমাবলিয়। গণ্য । যেহেতু সপ্ত্ধর্মটি এখানে প্রকার । 
তৎশব্দের দ্বারা সপপত্বরূপ প্রকার গৃহীত হইবে । তথাহি সপ্পত্বাভাবাধিকরণে 
রঞ্জুতে সপত্বপ্রকারক অনুভব হওয়ায় উক্ত জ্ঞানটি অপ্রম! বা অযথার্থ হইয়াছে। 
বিপর্ধযাস অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মকভ্রম ও সংশয় অগপ্রমার প্রপঞ্চ অর্থাৎ প্রকার বা 
ভেদরূপে পরিকীত্তিত। তদভাববতি-তদ্বিষয়ক নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই বিপর্ধযাস ব' 
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বিপর্যয় । শ্তক্তির সহিত চক্ষুঃসংযোগের ফলে যে “ইদং রজতং” এক্ূপ জ্ঞান 
হয়, সেই জ্ঞানই বিপর্ধযাস। এই বিপর্যযাস জ্ঞানেও বিশেস্তু, প্রকার ও সংসর্গ 
এই তিনটি বিষয় থাকে ৷ “ইদং রজতং” এখানে “ইদং” পদের দ্বারা বিশেত্তাভৃত- 
শুক্তিথণ্ড গৃহীত হইবে, রজতত্ব প্রকার, সমবায় সম্বন্ধ । ”তদভাববতি” এই 
পদস্থিত “তৎ” শব দ্বার প্রকার-_-রজতত্ব গৃহীত হইবে। রজতত্বাভাবাধিকরণে 
বিশেগ্যতৃতে শুক্তিখণ্ডে রজতত্ব প্রকার হওয়ায় রজতত্বাভীববং-্ুক্তিশকল- 
বিশেষ্যক রজতত্ব প্রকারক সমবায় সংসর্গক “ইদং বজতং” ইত্যাকারক জ্ঞান 
বিপর্যাস নামক অপ্রমা বা অযথার্থনিশ্য়াত্মকজ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রতি আত্মা 
সমবায়িকারণ, আত্মমনঃ সংযৌগ অসমবায়িকারণ। এবং চক্ষুঃ, পীতাদিদোষ, 
বিশেষাদর্শন, প্রবুদ্ধসংস্কার, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরাদি নিমিত্তকারণ। বিপর্ধ্যাসজ্ঞানস্থলে 
কারণরূপে কোন দোষ থাকিবেই । প্রতিফলিত ক্ূর্ধ্যকিরণ বা চাকচিক্যরূপ দোষ 
থাকিলে শুক্তিশকলে রজতভ্রম হয় । অন্ধকারদৌষ থাকিলে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় । 
এইবূপে পিক্তদুরত্বাদি নানাবিধ দোষ বিপর্ধ্যাসজ্ঞানের কা'রণ । দেহাঁদিতে আত্মবুদ্ধি 
অর্থাৎ শরীরাদিতে যে আত্মত্বনিশ্চয় এবং শঙ্খাদিতে যে পীতত্বনিশ্য়াত্মক- 
জ্ঞানই আছ্য অর্থাৎ বিপধ্যাস। প্রমাজ্ঞান বিষয়কে স্বধশ্মবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত 
করে। আর অপ্রমাজ্ঞান বিষয়কে বিষয়ের পরকীয় ধশ্মবিশিষ্টর্ূপে প্রকাশিত 
করে। এখন সংশয় প্রদশিত হইতেছে। মনুষ্য বা স্থাঙর্বা অর্থাৎ শাখাদিশৃন্ত 
বৃক্ষকাণ্ড ইত্যাদি বিতর্কবুদ্ধির নাম সংশয় । তর্দভাবের অপ্রকার ও তৎপ্রকারক 
যে বুদ্ধি তাহাকে নিশ্চয় বলে অর্থাৎ যেজ্জানে তদভাব অপ্রকার হইয়া! তদ্বস্ত 
প্রকার হয় তাহাকে নিশ্চয়াত্ক জ্ঞান কহে। যেমন “ঘট” ইত্যাকারক 
নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানে ঘটাভাব অপ্রকার হইয়| ঘটপ্রকাপ হইয়াছে । এক ধর্মীতে 
বিরুদ্ধ ভাবাভাব প্রকারক জ্ঞানের নাম সংশয় । ভাবকোটি ও অভাবকোটি এই 
উভয়গত এক ধন্দকে সাধারণ ধন্ম বলে। এই সাধারণাঁদি ধর্মের জ্ঞান 
ধশয়ের কারণ । একটি ধন্মীতে পরম্পর বিরুদ্ধ অনেক ধর্ম্মবৈশিষ্টের জ্ঞানই 
ংশয়। যে অধিকরণে বিরুদ্ধধশ্মসমূহের জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণকে ধনী 
ব্লে। এখানে বিরুদ্ধ ধশ্ম “কোটি” শবের দ্বারা কখিত হইয়াছে । একই 
সময়ে একই পদার্থে যে সকল ধন্ম থাকে না বা থাকিতে পারে না, সেই দকল 
ধর্মকে সেই পদার্থের বিকুদ্ধধশ্ম বলে। কোন পদার্থ একই সময়ে একাধিক 
বিরুদ্ধ ধশ্মের আশ্রয়র্ূপে বোধিত হইলে এঁ জ্ঞান সংশয় বলিয়া কথিত । যে 
জ্ঞানে বিষয়টি নির্ণয় ও অনির্ণয়ের মধ্যস্থলে থাকে ৷ বিষম্নটির নির্ণয়ের ইচ্ছা 


গুণনিরূপণম্‌ ৩৮৭ 


আছে, কিন্ত অন্নুসদ্ধানের দ্বারাও কারণ দেখিতে পাইতেছে না, এরূপ ব্যক্তির 
দোলায়মান জ্ঞানই সংশয় । কোন ব্যক্তি সম্মুখস্থিত কিছু দূরে এমন একটি পদার্থ 
দেখিলেন_যে পদার্থটি স্থাণুত্ব ও পুরুষত্বের সমানাধিকরণ উচ্চতা দিধশ্ম বিশিষ্ট, 
এঁ পদার্থটিকে প্রত্যক্ষ করায় পূর্ববসংস্কার উদ্দ্ধ হইয়া স্থাণুত্ব ও পুরুষত্থের 
স্মরণ হয়, অথচ স্থাণুত্ব বাঁ পুরুষত্তের নিশ্চয় হইল না। স্থাণুত্বের নির্ণায়ক 
বন্ধলকোটরার্দি কিংবা পুরুষের নির্ণায়ক হম্তপদাদির প্রত্যক্ষ না হওয়ায় 
অথচ উভয়ের ব্যাপ্য উচ্চতাদির দর্শন হওয়ায় চক্ষুরিক্রিয়সংযুক্ত এ অয়ং 
পদবাচ্য পদার্থে স্থাণুত্বও পুরুষত্বের আরোপ হয়। অগ্রবত্ী পদার্থকে স্থাণু 
বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারিল না। যেহেতু স্থাণুত্বের ব্যাপ্য বন্ধলকোটরাদি 
দর্শন হয় নাই। এবং উক্ত পদার্থকে পুরুষ বলিয়াও নিশ্চয় করিতে পারিল 
না। যেহেতু পুরুষত্বের ব্যাপ্য হম্তপদাদি প্রত্যক্ষ হয় নাই। বন্ধলকোটরাদি ও 
হত্তপদাদি বিশেষের স্মরণ হইতেছে । অথচ প্রত্যক্ষ বা! স্থম্পষ্ট দর্শন হইতেছে 
না। তাহার ফলে দ্র্ঈ৷ দোছুল্যমান অবস্থায় থাকেন । 


ধশয়ের সাধারণ ধর্জ্ঞান পদের দ্বারা উচ্চতা, পরিধি, কাল, দিক, 
ঈশ্বরীয়-ইচ্ছা, ঈশ্বরীয়-প্রযত্ব প্রভৃতি গৃহীত হয়। যেহেতু কালাদি বস্তসকল 
কাধ্যমাত্রের প্রতি কারণ হয় বলিয়া সংশয়জ্ঞানের প্রতিও সাধারণ ধশ্মরূপে 
উহার কারণ হযু ॥ ১২৫-১৩০ ॥ 


বমঘা-_ক্ষাক্তিন্ব-হাক্ষ-ঘহত্বাণহ্তআালাম্‌। ক্ধলসামী ৃত্তি' নিফঘযিনৃদান্__ 
নু হিলি । বঙ্গ অসমা নিভঘঘলি___লজ্ভুন্য হলি । লহমানবলি লল্সন্ান্ধ কাল 
সম হত: | লন্সঘক্ন:_ আসলাসঘভ্ন: । জান হলি । নিঘত্মাত হত: | 
হাহীহাহী নিহঅযজ্ণ অহাংমত্নসন্ধাহ লাল লীহীস্ক্লিততাক্ষাহনল্‌। হন হাভুক্াহী 
নী: হাভ্ল হত্যাকা যজ্ জাল নিহজনফঘ, হু সিল হুলি। কিডিনহিলি 
নিকট । লিহন্র্ন জঙ্গাজলান্ত__বাহমানলি । বীমান্াসন্ধাক বাল লিহলম: 
11২%-$২81 অহা ভহাযবি_ _অর্হাত হণ: | জামাহ্াতি | তমযজানাবগী 
যী অক লাল অহাযক্কাহ্ণম্‌ । যথা তভীহলহত্ব হঘাঘৃতৃহঘ-াঘাহণা জালা 
আ্ খা নঁ বলি অল্ছিম্ী । হব্রমআানাহ্তানজ্মলাল ক্ষাহতা । অখা হাল্ছভ্ম লিজা 
নিত্য-্যাবুলত্ন শৃন্তীক্বা হাল্বী লিতযী ল্ববি অল্ছি্ী । নিসলিঘলিহ্ত হান্বী নিযী 
ল নত্ঘাহিহান্যালিক্ষা ল বাঁহাতক্কাবখাম্‌। হাল্ছ-ভ্যান্মিলালাহীলা লিহল্র্মাম্গললক্ষত- 
হনাসাভ্যান্, কিল্তু লঙ্গ হান্ইল কীতিন্রয্সাল অল্মল, অহাঘভ্ব মাল হব্রলি | হেন 
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জান সালাধ্ঘ অহাঘাহু নিনঘযহাস হলি । হন ভ্াত্ঘঅহামাহঘি জ্সানক্জহায 
হুতযাহিক্ধ নীছঘম্‌। কিন্তু হাম ঘছিলষান ঘম্মান্রিযললিননাঁ জা ক্ষাহআাল্‌ ॥২০॥ 
তাহাদের অর্থাৎ কালিক ও দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের। অবসরপ্রাপ্চ- 
বুদ্ধি নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন__বুদ্ধি ইতি । সেই ছুই প্রকার জ্ঞানের 
মধ্যে অপ্রম। জ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন--“তচ্ছ,ন্ত” ইত্যাদি গ্রন্থ ্বারা। তাহার 
অভাবাধিকরণে পদার্থে তত্প্রকার জ্ঞানের নাম ভ্রম ইত্যর্থ। যথা ঘটত্বা- 
ভাবাধিকরণে পটাদিতে ঘটত্বপ্রকার জ্ঞান ভ্রম বলিয়া কথিত । তাহার-_ 
অপ্রমার, প্রপঞ্চ__প্রকীর বা ভেদ । আছ্য-বিপধ্যাস। শরীরাদিতে “আমি 
গৌর” ইত্যাকারক যে আত্মত্ব গ্রকারক নিশ্যয়াত্মক জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে ভ্রম 
বলে। এবং শহাদিতে “শঙ্খ পীতবর্ঁ ইত্যাকারক যে নিশ্চয়াত্মক-জ্ঞান 
সেই জ্ঞানকেও ভ্রম কহে । কারিকাস্থিত “কিংস্থিৎ* এই পদের অর্থ বিতর্ক । 
শিশ্য়ের লক্ষণ বলিতেছেন--তদভাৰ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । তদভাবের অপ্রকারক 
হইয়। তত্প্রকারক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে নিশ্চয়াত্মক বলে । যেমন পটাভাবের 
অপ্রকারক হইয়। পটপ্রকারক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই পটবিষয়ক নিশ্চয়াত্মক- 
জ্ঞান । যে জ্ঞানে তদ্দিশেষ্যক হাবচ্ছিব্ূতদভাবপ্রকারতার অভাব ও ৩ দিশেষ্যকতা- 
বচ্ছিব্নতত্প্রকারতা আছে তাহাকেই নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান কহে। সংশয়স্থলে 
জ্ঞানাংশে তদভাবের প্রকারতা থাকে বলিয়া “তদভাবের অপ্রকারক” এই 
ং₹শ অথব। তদ্থিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্নতদভাবপ্রকারতার অভাব এই অংশ নিষ্কষ্টার্থক 
নিশ্চয়লক্ষণে নিবেশ করা হইয়াছে । “ভূতলং ঘটবৎ” এই জ্ঞানে ভূতল বিশেম্ু, 
ঘট বিশেষণ হইয়াছে । অতএব ভূতলবিশেম্তকত্ব ও ঘটপ্রকারকত্ব আছে, কিন্ত 
ঘটাভাবের প্রকারকতা নাই, যর্দি "ভূতলং ঘটবদ নবা” এরূপ জ্ঞান হয়, তাহ! 
হইলে এই জানে ঘট ও ঘটাভাব উভয়েরই প্রকারতা থাকিবে । স্থৃতরাং “ভূতলং 
ঘটবং” এই জ্ঞানে ভূতলবিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন ঘটাভাব প্রকারতার অভাব আছে 
এবং ভূতলবিশেস্তকত্বাবচ্ছিন্ন ঘটপ্রকারতা আছে বলিয়া “ভূতলং ঘটব” ইহা 
নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান। নিশ্চয় লক্ষণের এরূপ নিষ্বষ্টার্থ না করিলে “মহানসে 
বহ্িমান ন বা ও পর্বতো বহ্ছিমান্” এপ সমৃহালম্বন জ্ঞানস্থলে পর্বতাংশে 
বহ্ছির নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের অসস্তব হয়। যেহেতু এ জ্ঞানে বহ্ছি ও বঙ্থ্যভাব 
উভয়েরই প্রকারতা আছে । আর ইচ্ছাদিতে নিশ্চয় লক্ষণের অতিব্যাঞ্চি 
বারণের জন্ত “জ্ঞান” এই পদ নিশ্চয় লক্ষণে প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ১২৫-১২৯ ॥ 
ংশয়ের লক্ষণ করিতেছেন-__“স সংশয়” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । এক ধন্মীতে 
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বা বস্ততে বিরুদ্ধ ভাব ও অভাব প্রকারক (স্থাণুত্ব ও স্থাণুত্বাভাব প্রকাঁরক ) 
জ্ঞানের নাম সংশয় | ইহা স্থাণু অথবা অন্য কিছু এই সংশয়স্থলে “ইহা” এই 
পদোপলক্ষিত “ধর্মী” অর্থাৎ বস্ততে স্থাণুত্ব ও স্থাণুত্বাভাব প্রকারক জ্ঞান হয়, 
স্থতরাং উহ1 সংশয় জ্ঞান। সাধারণ ইতি । উভয় সাধারণ যে ধন্ম, তাহার 
জ্ঞান সংশয়ের কারণ । যেমন উচ্চৈপ্তরত্ব অর্থাৎ উচ্চতাদিকে স্থাণু ও পুরুষ 
এই উভয়ের সাধারণ ধশ্মরূপে নিশ্চয় করিয়া কোন ব্যক্তি “ইহা। স্থাণু বা অন্ত 
কিছু” এরূপ সন্দেহ করিয্বা থাকেন। এইরূপ অসাধারণ ধন্মের জ্ঞানও 
সংশয়ের প্রতি কারণ হ্য়। যেমন শব্দত্বকে নিত্য ও অনিত্য এই উভয়বিধ 
দ্রব্য হইতে ব্যাবৃত্ত--অবিগ্ধমান অথচ উহ শব্বে আছে, সুতরাং শব্ধ নিত্য 
অথবা অনিত্য পদার্থ এইরূপ সংশয় হয়। শব্দ নিত্য বা অনিত্য এইরূপ 
বিরোধী বাক্যের নাম বিপ্রতিপত্তি। এই বিপ্রতিপত্তি বাক্যজ্ঞান স*শঠয়র 
প্রতি কারণ হয় না। কারণ শব ও ব্যাপ্চিজ্ঞানাদির কেবলমাত্র নিশ্চয়াত্বক 
জ্ঞান উপর করাই ম্বভাব। বিপ্রতিপত্তি বি্ষদ্ধকোটিছয়ের 'প্রতিপাক 
বাক্যমাত্র । অতএব শব্দাত্মক বলিয়। বিপ্রতিপত্তি বাক্যজ্ঞান হইতে সংশয় 
উৎপন্ন হয় না। কিন্ত সেস্ছলে অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তিস্থলে শব্ধ দ্বারা কোটি- 
দ্য়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর কিন্তু সংশয়ের মানস জ্ঞান হয়। 
অর্থাৎ বিরুদ্ধ কোটিছবয়ের উপস্থাপক শব্দের নাম বিপ্রতিপত্তি। বিপ্রতিপত্তি- 
স্থলে শব্দ হইতে কোটিদয়ের স্মরণ হয়, তাহার পর সংশয়ের মানস জ্ঞান 
হয়। অতএব উহা-বিপ্রতিপত্তি পরম্পরা! সগ্বন্ধে সংশয়ের জনক হয়। 
“জ্ঞান প্রমা কি না” জ্ঞানে এইরূপ প্রামাণের সংশয় হইলে জ্ঞানের বিষয়েও 
সংশয় হয় । এইরূপ ব্যাপ্যের সংশেষ হইতেও ব্যাপকের সংশয় উৎপর হয় । এই 
সকল বস্তব এইভাবে বুঝিতে হইবে । কিন্তু সংশয় সামান্যের অর্থাৎ সংশয় মাত্রের 
প্রতি ধনীর জ্ঞান বা ধন্ীর সহিত ইন্ড্রিয়ের সন্পিকর্ষ কারণ। ধণ্মীর জ্ঞান বা 
ধন্ম্শর সহিত ইন্দরিয়ের সন্গিকর্ষজ্ঞান সংশয়ের সাধারণ কারণ বলিয়া উহাদের 
সংশয়ের কারণের মধ্যে আর পৃথকৃভাবে উল্লেখ কর। হয় নাই ॥ ১২৫-১৩০॥ 


হীমীওসলাঘা অলন্ক: সমানাজকু মুঙ্ী মনবু। 
ঘিীনুহ্লাবিষ্ূণী হীমী লালানিনী নল: ॥৫ই৫॥ 
সত্সহানু নিহাজ্বীগ-লিহীঘঘানলা জমমূ। 

অলিকঘাঁ মুভ আহ্থ নূমিবী ঘুল: ২২ 


৩৯০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


নহীজাভনিহিভত দ অহাসহাঁমূগীলনত। 

হানধ জানু লববুঘলিলী মুগ: |হ॥ 
হাল্হনীঘী ঘীরসলাদাবান্ঘনহাখ বা সমা। 
মৃঘা-জ্যান সললিল্ল্তু যাললঙ্গীভ্দন সলা 13 


পিতাধি দোষসমূহ অপ্রমার বাঁ ভ্রমজ্ঞানের জনক | কিন্তু গুণ প্রম! বা যথার্থ 
জ্ঞানের জনক অর্থাৎ প্রমাজ্ঞান, জ্ঞান সাধারণ কারণ ভিন্ন অতিরিক্ত কারণ হইতে 
উৎপন্ন হয়। পিত্ত, দুরত্ব ও অল্প অন্ধকার প্রভৃতি দোষ নানাগ্রকার ॥ ১৩১ ॥ 

প্রত্যক্ষস্থলে বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়সন্িকর্ষ গুণ। 
অন্ুমিতিস্থলে . সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষে পরামর্শ হইল গুণ। উপমিতিস্থলে শক্যে 
সাদৃশ্য জ্ঞান হইল গুণ। এবং শাৰবোধস্থলে যোগ্যতা অথবা তাৎপধ্যের 
প্রমাজ্ঞ।ন গুণ । এখানে প্রমা শব্দের অর্থ ভ্রম ভিন্ন জ্ঞান ॥ ১৩২-১৩৪ ॥ 


হীত্ব হুলি। জআসলা সি হীন: কাহ্থল্‌, সলা সলি ঘৃজ: ্ষাজম্‌। লঙ্গাদি, 
ঘিলাহিফনা হীল্বা অলন্তলা:, বীনা ক্কাহআহলন্নঘ-ভ্সলিংক্ষান্সা লিভ্তদ্‌। মৃত্য 
সমাজলনতমন্লালান্‌ বিভুম্‌। ঘধা--সলা লালবালাল্পক্ষাহজলিক্স-ক্যাহঘাঅল্যা 
অন্মলালতবান্‌ অসমানল্‌ । ল নস ীম্বামান হব ভ্কাহআলহিব্ৰনি ন্বান্যম্‌। শীল: 
হাভ্য্ হুলি ললালহখকওতি ঘিলহনহীঘবআাল্ভভ্ব্লসলালৃল্ঘলিসঅক্লাল্‌ ॥ নিলিবামলা- 
নিহহাহলন্তবীনামানক্াআতলধঘঘ যৃঘা্য ন্ধাহগারামা ন্মাতঘতলাব্‌ ॥। ল লব মু 
জতবগঘি দিন সবিবল্ান্ভভুব ল হাঁতকালম্‌, অন: ঘিলাহি-হীনা'মাবালা ক্ষাহা- 
ওমনহয লান্ঘম্‌। ধান কবি মৃত্য ইন্তুলন্ষক্ষলললি নাহ্ছসম্‌। লখাণি অন্বয- 
তসলিংক্া৯্মা বৃাভসাদি ইবৃলবিভ:। ঘন সম সনিযৃজালান: ্কাহআমিংঘভাদি 
বুনন্বতবাল্‌। অঙ্গ হীন: ঈ হুত্সাক্ষাত্হ্বায়াদান-_দ্িননি । ভ্রজিব্‌ থীবাহিসম ঘি 
হীম:, ভ্ুন্দিনল্্াই: ভন্বন্ব-নহিমাগসম ভূতের হীন:, ভ্রন্বিভ্ল অহীহযসমী মঘভৃক্ক- 
নজাভজনলিত ভা হীন্না অলন্যলা হন 'াল্বিঅলন্কা হুশ: ॥২২৫॥ 

অথ ঈ মৃগা হত্যান্াত্হাঘা সতযজাহী কূমহাঘুগান্‌ হহাঁমনি-_সত্যহীনু হলি । 
সতঘঘী নিহীমঘবহ্-নিহীত্য-অলিক্ষনী মৃজ:। আনৃদিনী ঘাছঘনলি ঘাঘভ্যাঘ- 
অহিভজ্ৰরান ঘৃঝ: | হ্বমসগঘি হীমন্। সলা নিভতমবি-__সললিললিলি ॥ই২- 
ই 

দোষ ইত্যাদি । দোষ অপ্রমার প্রতি কারণ ও গুণ প্রমার কারণ। 
পিত্তাদিবোষসমূহের কোন অনুগত ধন্ম নাই এবং অগ্রমার প্রতি এ দোষগুলির 
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কারণতা অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ হয়। প্রমার প্রতি গুণের জনকতা 
অনুমান প্রমাণের দ্বার] সিদ্ধ হয়। যেমন প্রমাজ্ঞান, জ্ঞানসাধারণ কারণ ভিন্ন 
কারণ হইতে উৎপর হয়, যেহেতু উহা! জন্তজ্ঞান, যথা অগ্রমা জ্ঞানসাধারণ 
কারণ ভিন্ন দোষ হইতে উত্পর্ন হয়। ত্বকৃমনঃসংযোগাদি জ্ঞানসামান্ত কারণ রূপে 
সর্বত্র বিছ্মান 0165611 থাকিলেও কোন জ্ঞান প্রম। হয় এবং কোন জ্ঞান অপ্রম 
হয়, স্থৃতরাং বলিতে বা স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানের প্রমাত্ব ও অপ্রমাত 
জ্ঞান সাধারণ কারণ ভিন্ন কারণ হইতে উৎপর হয় । যদি বল দোষাভাবই প্রমার 
প্রতি কারণ হউক্‌। একথা বলিতে পার না। কারণ “পীত শঙ্খ” এই জ্ঞানস্থলেও 
পিত্বরূপদৌষ বিহ্যমান 01656 থাকায় শখ্খাংশে প্রমাজ্ঞানের অন্ুপপত্তি হয়। 
অর্থাৎ “শঙ্খ পীত” এই জ্ঞানে শঙ্খাংশে প্রমাত্ব অবশ্য স্বীকার্ধ্য বস্ত। কিন্তু প্রমার 
প্রতি সর্বত্র দোষাভাবই কারণরূপে স্বীরুত হইলে উক্ত জ্ঞানস্থলে পিত্তরূপ দৌষ 
বিদ্যমান থাকায় দৌষাভাবরূপ কারণের অভাববশতঃ শঙ্খাংশে প্রমাজ্ঞানের 
অন্থুপপত্তি হয়। প্রমার প্রতিদোষাভাব কারণ অথব। গুণ কারণ হইবে, এবিষয়ে 
একপক্ষপাতিনী যুক্তির অভাব আছে, কিন্তু অনস্তদোষাভাবের কারণতা স্বীকার 
অপেক্ষা লাঘববশতঃ গুণের কারণতা৷ স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত । 

যদি বল চক্ষু সংযোগািগুণসত্বেও পিত্তবরূপ দোষদ্বার! পপ্রতিরুদ্ধ হওয়ায় 
“শহ্খ পীত” ইত্যাদিস্থলে শঙ্ঘে শৈত্যজ্ঞান অর্থাৎ শ্বেতত্বের প্রমাজ্ঞান হয় 
না। অতএব পিতাদি দোষাভাবের কারণতা অবশ্ঠই স্বীকাব করা উচিত 
এবং গুণের কারণতা স্বীকারে প্রয়োজন করে না। এরূপ কথ। বলিতে পার 
না। কারণ তথাপি অর্থাৎ দোষাভাব সত্বেও অন্বয়-ব্যতিরেক ছারা গুণের 
কারণতা! সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ পিত্তার্দি দোষাঁভাব থাকিলেও বিশেষণের মত 
বিশেষ্য সম্িকর্ষবূপ গুণাভাববশতঃ শঙ্ধে পীতত্বজ্ঞান প্রমা হইতে পারে না। 
স্থতরাং দৌধান্ডাব দ্বারা গুণকে অন্যথাসিদ্ধ বলিতে পার! যায় না। আর 
অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা কারণত্বসত্বেও গুণের অন্যথাসিদ্ধত্ব স্বীকৃত হইলে অপ্রমার 
প্রতি গুণাভাব কারণ বলিয়া স্বীরুত হউক্‌, দোষ কারণ না হউক । একথাও 
সুটুভাবে বা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে কাহারা দোষ ? 
এই আশঙ্কায় বলিতেছেন--পিত্ত ইত্যার্দি। কোনস্থলে পীতাদির ভ্রমে 
পিভ্তদোষ হয়। কোনস্থলে চন্ত্রাদির স্বল্পপরিমাণ-ভ্রমে দূরত্বধোষ হয়, কোন 
স্থলে বা বংশে সপ্পভ্রমে ভেকবসার অঞ্জনদোষ হয়। এইভাবে দোঁষসমূই 
অনন্থগত হইয়। ভ্রমজ্ঞানের বা অপ্রমাজ্ঞানের কারণ হয় ॥ ১৩১ ॥ 


৩৯২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


কাহার বা কোন্গুলি গুণ এই জিজ্ঞাসায় প্রত্যাঙ্গাদিস্থলে যথাক্রমে 
গুণসমূহের কথা বলিতেছেন- প্রত্যক্ষ ইত্যাদি গ্রন্থ ছ্বারা। প্রত্যক্ষস্থলে 
বিশেষ্ণবিশিষ্ট বিশেষের সহিত ইন্ট্রিয়েরে সন্ষিকর্ষগুণ। অন্ুমিতিস্থলে 
সাধ্যবিশিষ্টপক্ষে সাধ্যব্যাপ্যহেতুর বৈশিষ্ট্যজ্ঞান-_সঙ্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ পরামশজ্ঞান 
গুণ। অগ্রে অর্থাৎ উপমিতি এবং শাববোধস্থলেও এইভাবে বুঝিতে হইবে। 
প্রমা নিরূপণ করিতেছেন--ভ্রমভিরূ ইত্যাদি দ্বারা । ভ্রমভির জ্ঞানকে প্রমা 
বলে ॥ ১৩২-১৩৪ ॥ 
অঅন্বা লবুসন্ধাহ ঘ্যান অন্রিহাড্যন্মূ। 
বকুসলা, ল সদা লাঘি সঙ: ভগালিন্অিক্কক্যকম্‌ ৫2৭॥ 
সক্কালাহিহুল্ৰ তি অক্দল্লালনযান্ি বল। 
সলাত ল হললী ম্লান অহামান্নঘলিল: |1২ৎ॥ 
অথবা তত্প্রকারক হইয়া তছিশেষধ্ক ষে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই 
জ্ঞানকে প্রমা বলে। নিব্বিল্পকজ্ঞান প্রমা নহে ভ্রম নহে। কারণ 
নিব্বিকল্পকজ্ঞানে প্রকারতা বা বিশেষত! থাকে না এবং নিব্বিকল্পকজ্ঞান 
কোন সম্বন্ধকে বিষয় করে না। প্রমাত্ব অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতোগ্রাহ 
অর্থাৎ স্বভাবগত সিদ্ধ নহে, কিন্তু অনুমেয় । প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহথ বলিয়া স্বীকৃত 
হইলে সংশয়ের অহ্ুপপত্তি হয় । মীমা২সকের! বলেন-_ প্রমাত্বজ্ঞানের প্রামাণ্য । 
এই মতকে দূষিতেছেন-প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহু বলিয়! স্বীরুত হইলে জ্ঞান জ্ঞাত 
হওয়ামাত্রই তাহার প্রামাণ্য বোধিত হয়, স্থৃতরাৎ অভ্যাসদশায় উৎপন্ন জ্ঞানে 
প্রামাণ্য সংশয় হইতে পারে না। যদি জ্ঞান জ্ঞাত না হয়, তাহ। হইলে ধন্মীর 
বোধ না থাকায় কাহাতে বা কোন্‌ বস্তুতে সংশয় হইবে? অতএব সংশয়ের 
উপপন্তি হয় ন৷ বলিয়। প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহন বলিয়! স্বীকৃত হয় না ॥ ১৩৫-১৩৬ ॥ 
নন বঙ্গ হুক্ি-ংজবঘীহিম অব হবিলান আলম্‌, বঙ্গ হঅনাহী সমাঘ হাল, 
নজ্বালভঘ 'সলমিতামানান্‌, অন জা-_জখনবলি ৷ বল্তহনিহীভ্ঘকত জলি তন্‌- 
সন্ধা বান সঈত্য্খ: | অধীন ভমুনিহমি সমাত্ৰ ল ভ্বাল্‌। লল: ক্িমিি লু? 
ন্রখালি লন্ব্ধহাভনাদি সমালান্নহত্র কঘাহিলি । যখাখান্মত_ কহঘাতয 
সমান নিনহ্িলংনার্‌ । হুহু বৃ নীছঘম্-__মল অফল্ধীল অন্তরা, তল অজল্ীল 
বন্রহৃবিহাত্ৰক্ষতত বল অচল্তরন লব্সক্কাবকতন ল্রাভ্যম্‌। বীল কণাক্তাহী অঁীঘাবিলা 
ঘহ্তাহিষান লাবিম্সান্মি: | ত্র অনি নিভ্িন্তত্বী সলা ল ভ্যান, লহ অসক্কাহক্ষা- 
মানার, জব আহ--ন সমতি ॥18৯। 


গুণনিরূপণমূ ৩৯৩ 


লন্‌ নুহী কদিভঁঘীযাজান সিল: সলা ভব হনাহিলিন্ল্স । সলিষীমি-সমিক্ষহজ 
হ্ষদি্মীমামাত্ররনি অঁযীলাালকঘ লবলাত। ল ন্ব লুহী ক্দিবঁষীযামানা- 
অল্উইল জঁযীযবান 'সলী ল ভ্সান্, বঙ্গ কদিবঘীমামানহম সবিীবি-বলালাদি- 
নহগাতলাহিলি ন্াভ্যম্। লঙ্গ অঁঘীবামানান্রভ্টইল ঁঘীনলালতয 'সলহআাল্‌, 
কগাহযালন্যালা জথাতভঘানলন্যাম$ণি ল ধালি:। সমাতলিলি | মীমাবকা হি 
সমাত্ব হনী গ্বান্থীমিলি নহন্ত্ি। ভঙ্গ মৃত সতী জাল হরসন্কাহাকনবআান্‌ 
বত্বান-সালার্ম বল মুক্তার হলি । নালা লব লালদীলিযম্‌। বালজন্স- 
লালা সত্যধ্বা, বগা নন বাললন্মীঘল | নুহাহিলিসালা মতী অনৃজ্মনজাধল হাল 
মৃল্তার। বত্বম্বামঘি মব লজ্বালবিম্বযক্ক-বানন নত্বালসানাঙ্থ মুক্তার । নিম- 
নিভে হি লালন । অবীলালবিলিনতী নিব: | জন্ম অযবি-_ল হললীদ্াসা- 
দিবি । অহাইলি | যবি লালহয সামাত্য ভবলীযান্ত' কঘাব্‌, নহালস্যাববহাঘলধান 
সালাণ্নর্হানী ন ভাল । লঙ্গন্তি হি মাল লাল, হা লন্মবী সালাত আবঈবিলি 
কর্ধ ঘাম: ? যি তু লান ল জান লন্তি ঘঙিদষালামানার্‌ ক্ষখ অহা: ? লঙহলাহ 
নাল সালাঘ্মমনূলযল্‌ । লঘান্ি-_হহ লাল সমা, ঝনানি সনুলি-অলকআাল্‌, অন্ন 
লী, তা অসলা । হু ঘুথিনবরীতসন্ধাহক্ ল্ান সলা, মন্ধবলি ঘুথিকীত 
সক্কাহন্ধ-্বালতা্‌। লন ট্বৃষাল নখ আললিলি নান্ঘম্‌। ঘৃখিলীত-সন্কাহন্গ্হন 
হনললীযাহ্তাতলার্‌ লগ বল্লয়ইআ-আল্ননহ্নিহীত্দকতনভ্নানি জুয়া | তীবৃসন্কাহন্- 
ব্রানভিল্লপ-বন্তকৃনিহীত্যন্ধতত্র নব ল মুক্তা, আহাযানূত্রীঘা্‌ । নন্‌ অভ্বা বালানা 
ঘখাখলাব সলাতগত-ন্রব্নিহাজ্মকত্ৰ নিহাতণা ন্স্থদূ। লন্বহজী হঅনাধিন: 
সনুলিস"মজন্যা ল ভ্যালু, লন লব সনহষামানাহিলি নাম্‌ । লঙ্হথি হীন্রার্মীলভ্ঘ 
ঘুবীননিনি ভববন্পীঘকিল-হঅবমহায়নকস ইবৃবান্‌। ঘবঘহঅবভ্ন নিহিপ্তলালহ্য 
ঘতবার্‌ লইন কাহখাম্‌। অহবূ তা লঙ্গাঘি হজবমহাযন্: অ হন ভ্ধাহামিলি। 
লনান্মখাভসালি: জঙ্গমন্রনি, বজল-সবঘঘা-ক্কাআক হজবন্রিষললিবণজ্সামানাত, 
হী হবু বন্দত্লহিি লল্ । 


অবহঅবজ্ঘত সনুনি সনি নিহিষ্ভালজ্ম ইনলাঘা-তৃঘাল্‌ জন্যঙ্গানি লন্‌- 
নকল্বলান্‌। ল লব বলাহি-সনৃী লল্ন্ধাহ্তা, বিবাহি-সনৃভী  ঈহায়হ: ককাহঘালিবি 
বান্যদ। ভাঘবল সনুিমাঙ্গ লভ্য ইতৃত্ক্ক্যনাব্‌ । হুতঘভল্ত ব্ী অববন্ববিহিষ্ত_ 
বুতুন্বন্তীঘন বানভঙ্াগসবঘাবলিককষন$ঘি ল হালি:, ছততঘুন্লীহনতযাহীমববালু। 
কিভন্ন বঙ্গ হর্তিজলঘীহিম হজনী হত ববি বান আলম্‌, লঙ্গ ন ক্কাহআ-আাঘী9দি । 
জঅদি লন বঙ্গ হক্রইঅলনীহিমী হব-হভী হবি বাল, লঙ্গীলমঙ্গ ঘুশঘল্‌ সবুলি- 


৩৯৪ ভাষাপরিচ্ছের্দ ও কারিকাবলী 


নিবু্ী জ্ানাম্‌। হজ বজ্মসই হজবী হঅবঈহয়ই আান্নথান্বমানিমযান তন্ন 
হীনাইন্র বজ্র হঅলসঈহায়ন্ হব ব্জ্শহাসন্হন লন অতবান। কিজ্ত্রান্মিলি 
সবি লহাসনস ইনু অ্ত-ন্তুই অন্তিজ্যাত্সঘমনহ্ঈহায্হাহল্মিনিলিহানাধা | যি 
অ লিহি-লান ক্কাত্া, লহাগীমীতক্ক ন্িন্ঘাচ্ঘঘৃলষাললনৃলিত্যন্ীঘাহাতলিম্‌, 
বঘমূনমব:ঘাহাহভজূ: | হুতখাজ্নান্যথাভঘাবী সত্যধ্ধল্ সমাআম্‌, হজ হল- 
অনাগিবিঘলিত্মনৃমআাহিলি অহন: ॥৫২১-২। 

যদি ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানকে প্রম। বল। হয তাহা হইলে সেখানে শুক্তি ও রজত 
এই ছুইটি পদার্থ সম্থদ্ধে “ইমে রজতে” এই ছুইটি রজত খণ্ড এইরূপ জ্ঞান উৎপর 
হয়। সেখানে রজতাংশে প্রমাজ্ঞান না হউক্‌। কারণ শুক্তিতে রজতজ্ঞানাংশ 
ভ্রম, এই ভ্রম এঁ জ্ঞানের অন্তরূক্তহেতু এই ভ্রমসন্থলিত এক বলিয়া “ইমে 
রজত” এই ছুইটি বজতখণ্ড ইত্যাকারক জ্ঞান ভ্রমভির নহে , স্ৃতাং 
রজতাংশে রজ্জতজ্ঞানেরও প্রমাত্ধের অন্ুপপত্তি। এই শঙ্কানিরকারণের জন্য 
্রস্থকার পরমার অন্কগ্রকার লক্ষণ করিতেছেন_-অথবেত্যাদি গ্রন্থ দ্বার । অর্থাৎ 
তদ্বিশিষ্ট বিশেষ্যুক হইয়া ৬তপ্রকারক জ্ঞানই প্রমা। যথা পটত্ববিশিঞ্ই পট 
বিশেষ্যক পটত্ব প্রকারক জ্ঞান প্রমা। যদি প্রকৃতপক্ষে পটকে পট বলিয়া 
জানা যায়, তাহ। হইলে এ জ্ঞানে পট বিশেষ্য, এবং পট-পট ত্ববিশিষ্ট হইয়াছে, 
স্তরাং এ জ্ঞান পটত্ববদ্‌ বিশেষ্যক এবং পটত্ব প্রকারক হইয়াছে । স্থতরাং 
উহাতে প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ সমণ্থয় হইল। কিন্তু যেস্থলে ভ্রমবশতঃ ধুলি পটলকে 
ধূম বলিয়া জ্ঞান হয়, সেখানে এ জ্ঞানে ধুলি পটল বিশেষ্য হইয়াছে এবং ধূমস্ 
প্রকার হইয়াছে । অতএব এ জ্ঞান ধুলিপটলত্ব বদ বিশেষ্যুক ধুমত্ব প্রকারক 
হইয়াছে। অতএব তদ্বিশেষ্ণক তত্প্রকারক অর্থাৎ ধুলি পটলত্ববদ্বিশেষ্যক 
ধুপিপটলত্ব প্রকারক হয় নাই বলিয়! উক্ত জ্ঞানটি প্রমাজ্ঞান বলিয়া গণ্য নহে 
বা অপ্রমাজ্ঞান হইয়াছে । প্রমার লক্ষণ এইরূপ হইলে স্তবতিও প্রমা হইয় 
উঠে। যদি বল পূর্বোক্ত 'প্রমীলক্ষণান্ুসারে স্থতি প্রমা হইলে দোষ কি? 
এরূপ বলিতে পার ন1। কারণ স্্তিকে গ্রম! বলিলে ম্থতির করণের অর্থাৎ 
সংক্কারেরও প্রমাণাস্তরত্ব হইয়। উঠে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণাহুসারে স্থতিও প্রম! 
বলিয়। স্বীকৃত হইলে স্ৃতির করণ সংস্কারাদিও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া উঠে। 
এপ বলিতে পার ন। অর্থাৎ স্থৃতির করণসংস্কারকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কর। 
যায় না। যেহেতু যথার্থ অনুভবের করণই প্রমাণরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে। 

এইরূপ বুঝিতে হইবে--ষে সমন্ধে যদ্বন্তা (ঘটাদিবন্বা) (সই সম্বন্ধেই 


গুণনিবূপণমূ ৩৯৫ 


তদ্বদ্বিশেষ্তকত্ব এবং সেই সন্বন্ধেই ততপ্রকারকত্ব বলিতে হইবে । যেমন সমবায় 
সন্বন্ধে কপালে ঘটবস্তা আছে, অতএব সমবায় সন্বপ্ধে ঘটবৎ_কপালবিশেম্তুক 
ও সমবায় সম্বদ্ধে ঘটপ্রকারক “কপাল সমবায়সন্বত্বে ঘটবিশিষ্ট” 
ইত্যাকারকজ্ঞান প্রমাজ্ঞান বলিয়! গণা। এইভাবে প্রমালক্ষণ কথিত হওয়ায় 
কপালাদিতে ঘটাদি সমবায়সন্বদ্ধেই থাকে, সংষোগাদি সম্বদ্ধে থাকে না, 
এইজন্য কপালাদিতে সংযোগাদি সম্বন্ধে ঘটাদিজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হয় না অর্থাৎ 
“সংযোগসন্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট কপাল” ইত্যাকারকজ্ঞান প্রমা হইল না, কিন্ত 
অপ্রম] হয় । প্রমালক্ষণটি প্রকারকত্ব ঘটিত হওয়ায় নিব্বিকল্পকজ্ঞানের প্রমাত্ের 
অন্কুপপত্তি হয় । যেহেতু নিব্বিকল্পকজ্ঞান নিশ্রকারক হয়, কিন্তু সপ্রকারক 
হয় না। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-“ন প্রমা” ইত্যাদি । গ্রন্থকার 
কারিকায় বলিলেন শিপ্সিকল্পকঙ্ঞান প্রমা নহে ভ্রমও নহে। যেহেতু 
নির্বিকল্পকজ্ঞানে প্রকারতা বা বিশেম্ততা থাকে না এবং নিিবিকল্পকজঙ্জান 
কোন সন্বন্ধকে বিষয় করে না ॥ ১৩৫ ॥ 

যদি বল «বৃক্ষ কপিসংযোগী” ইত্যাকারকজ্ঞান ভ্রম ও প্রমা উভয়ই হউকৃ। 
যেহেতু বৃক্ষের অংশাবচ্ছেদে_মূলাবচ্ছেদে কপিসংষোগাভাব থাকায় উত্তজ্ঞান 
যেমন কপিসংযোগাভাববদ্‌ বিশেষ্তক ও কপিসংযোগপ্রকারক হওয়ায় শ্রম 
বলিয়। গণ্য হয়, তেমনি বৃক্ষের অংশাবচ্ছেদে__অগ্রদেশবচ্ছেদে কপিসংযোগ 
থাকায় উক্তজ্ঞান কপিসংযোগবদ্বিশেষ্যক এবং কপিসংযোগপ্রকারক হওয়ায় 
প্রমা বলিয়৷ গণ্য হয়। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ প্রতিযোগি- 
ব্যধিকরণ যে কপিসংযোগাভাব, তাদৃশ কপিসংযোগাভাবাধিকরণে বর্তমান 
সংযোগজ্জানই ভ্রম বলিয়া অভিহিত হয়। যি বল বৃক্ষে কপিসংযোগা- 
ভাবাবচ্ছেদে _মুলাবচ্ছেদে যে কপিসংযোগাভাব আছে, এখানে মুলাবচ্ছেদে 
বৃক্ষকপিসংযোগী এরূপ জ্ঞানের ভ্রমনের অন্ুপপত্তি হয়। যেহেতু মূলাবচ্ছেদে 
বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ হইয়াছে, প্রতিযোগি- 
ব্যধিকরণ হয় নাই। সুতরাং প্রতিযোগিব্যধিকরণ কপিসংযোগাভাবাধিকরণে 
বর্তমান সংযোগ জ্ঞানই ভ্রম বলিয়া কথিত হওয়ায় এবং এখানে বৃক্ষবৃত্তি 
কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণহেতু প্রতিষোগিসমানধিকরণ 
কপিলংযোগাভাবাধিকরণে বুক্ষে বর্তমান সংযোগজ্ঞানের ভ্রমত্বের অন্ুপপত্তি 
হয়। একব্ূুপ বলিতে পার না। সংযোগভাবাবচ্ছেদে অর্থাৎ কপিসংষোগা- 
ভাবাবচ্ছেদে বা কপিসংষোগানবচ্ছেদক দেশাবচ্ছেদে মূলে বৃক্ষবৃত্তি সংযোগ 


৩৪৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


এক্সপ জ্ঞান ভ্রম বলিয়াই গণ্য হয় বা স্বীকার করিতে হইবে । লক্ষ্য ভ্রম 
(0108 0০ 0০ ৫9260) অনগ্গত বলিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে লক্ষ্যত্ব স্বীকার 
করায় লক্ষণের অনন্চগমেও ক্ষতি--অব্যাপ্থি হয় না । 

প্রমাত্ব ইত্যাদি । মীমাংসকের1 বলেন--প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহা (যাব্দ্‌ জ্ঞান 
গ্রাহক সামগ্রী গ্রাহ্থ) অর্থাৎ কোন জ্ঞানকালীন এ জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহতৎ- 
সমকালে গৃহীত হয়। স্বতোগ্রাহথ অর্থাৎ স্থাশ্রয় সামগ্রীবেদ্য । ম্বপদের দ্বারা 
গ্রমাত্ব গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় জ্ঞান, তাহার সামগ্রী চক্ষুঃসংযোগাদি, 
তাহার দ্বার বেদ্য, অর্থাৎ জ্ঞানকালে জ্ঞানজনক সামগ্রীদ্ধারাই সেই জ্ঞানের 
প্রামাণ্যগ্রহ হইয়া থাকে | 

গুরু, কুমারিলভট্ট ও প্রভাকরভেদে যীমাংসকদিগের সম্প্রদায় তিনটি । 
তাহাদের মধ্যে গুরুদিগের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ অর্থাৎ কোন জ্ঞানের প্রকাশের 
(জ্ঞানের) জন্য অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা নাই । গুরুদিগের মতে “অয় ঘট” 
ইহা বা এই ঘট এই জ্ঞানের আকার “আমি ঘট জানিতেছি” । সমস্ত জ্ঞানই 
এইরূপ “অহং জানামি” ঘটিত। অতএব জ্ঞানের সমকালীনই জ্ঞানের প্রকাশ 
বাঁজ্ঞান হইয়া থাকে । গুরুদিগের মতে জ্ঞানও তাহার প্রামাণ্য এই উভয়ই 
প্রতাক্ষসিদ্ধ। কুমারিলভট্রদিগের মতে জ্ঞান অতীন্দ্রিয় পদার্থ, জ্ঞানজন্য 
জ্বাততা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেই জ্ঞাততা দ্বারা জ্ঞানের অনুমান হয়। অর্থাৎ 
ই'হাদিগের মতে ঘটপটাদি জ্ঞানের পর ততংতৎ পদার্থে “জ্ঞাততা” জন্মায় অর্থাৎ 
“ঘটপটাদিঃ ময় জ্ঞাত” ইত্যাকারকবোধ উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞাততামূলক 
অনুমান দ্বার] জ্ঞানসিদ্ধ হয়। যেজ্ঞাততা মদ্বুত্তি হইয়! যৎ প্রকারিক1 হয়, 
সেই জ্ততা৷ তদ্দিশেষ্যক-তত্প্রকারক-জ্ঞানজন্য হয় ইহাই সাধারণ নিয়ম বা 
প্রণালী । অনুমানের প্রণালী--"ইয়ং জ্ঞাততা ঘটবিশেষ্তক ঘটত্বগ্রকারক 
জ্ঞানজন্তা। ঘটবৃত্তি ঘট্বপ্রকারিকাত্বাং* এই জ্ঞাতত! ঘটবিশেস্কক ঘট ত্বপ্রকারক- 
জ্ঞানজন্য, যেহেতু ইহা ঘটবৃত্তি ঘটত্ব প্রকারিকা জ্ঞাততা। মুরারিমিশ্রের মতে 
অন্ুুব্যবসায় দ্বার] জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ হয় । অর্থাৎ ঘটাদিজ্ঞানের পর “ঘটজ্ঞান- 
বানহং” ইত্যাকারক ঘটাদি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষের নাম 
অন্ুব্যবসায়। এই অঙ্ুব্যবসায় দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ হয়। সকলেরই 
মতে সেই জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান ত্বারা সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হয়। 
যেহেতু জ্ঞান বিষয় দ্বারা নিরূপিত হয়। অতএব জ্ঞানের জ্ঞানছ্বার বিষয়েরও 
জ্ঞান হয়। অর্থাৎ যদি বল জ্ঞানের যে জ্ঞান, তাহা। জ্ঞানের বিষয় ঘটপটা দিকে 


গুগুনিবূপণম্‌ ৩৯৭ 


বিষয় করে না। তাহা হইলে উহা কীরূপে বিষয়ঘটিত প্রামাণ্যকে বিষয় 
করিতে পারে? মনে কর তোমার পটবিষয়ক জ্ঞান হইল, এই জ্ঞানের 
বিষয়পট । কিন্তু আবার এঁ “পট জ্ঞানের” জ্ঞান যখন তোমার হইবে, তখন এ 
দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় পটাদি নহে বলিয়া! কিরূপে এ জ্ঞানদ্বারাঁ পটাদিবিষয় 
বিষয়ক প্রামাণ্যের জ্ঞান উৎপন্ন হইবে? ইহাই আশঙ্কার বিষয়। এই নিমিত্বই 
গ্রন্থকার বলিতেছেন--যে জ্ঞান বিষয়নিরূপ্য অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই বিষয় বিষয়ক 
প্রত্যক্ষের অবিষয়, অর্থাৎ পটজ্জঞান পটাবিষয়ক প্রত্যক্ষের অবিষয়ক এবং ঘটজ্ঞান 
ঘটাবিষয়ক প্রত্যক্ষের অবিষয়। গ্রস্থকার এই মতকে দূষিতেছেন স্বতোগ্রাহ্থ 
নহে। সংশয় ইত্যাদি যদি জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতই গ্রাহা হয়, তাহা হইলে 
অনভ্যাসদশাপন্ন জ্ঞানে অর্থাৎ যে জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয় হয় নাই, এতাদৃশজ্ঞানে 
প্রামাণ্য সংশয় হইতে পারে না। “অনভ্যাসদশাপক্নজ্ঞান” এখানে অভ্যাস 
শব্দের অর্থ আবৃত্তি (7২০79061097) অতএব অভ্যাসদশাপন্নজ্ঞান শব্দে-_যে জ্ঞান 
পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়াছে, স্ৃতরাং যাহার প্রামাণ্যনিশ্চয়ের অবকাশ আছে। 
যাহা তাদৃশ জ্ঞান নহে তাহাই অনভ্যাসদশাপন্নজ্ঞান | সেখানে যদি জ্ঞান জ্ঞাত বা 
নিশ্চিত হ্ইয়1 থাকে, তাহা হইলে তোমার মতে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চিত বা 
নির্ণাতই হইয়াছে । স্থৃতরাং কিরূপে সংশয় হইতে পারে? অর্থাৎ সংশয় 
হইতে পারে না। আর যদিজ্ঞান জ্ঞাত বা নিশ্চিত না হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে ধন্মাজ্ঞানের অভাববশতঃ কিরূপে সংশয় হইবে? অর্থাৎ 
এখানে জ্ঞানই ধন্মী, অতএব ধন্মী যখন অজ্ঞাত, তখন সংশয় উতপর হইতে 
পারে না । এইজন্য স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানের প্রামাণ্য ব' প্রমাত 
অনুমেয়, স্বতোগ্রাহা নহে । প্রামাণ্যের অন্গমিতির আকার এইবপ--এই 
জ্ঞানটি প্রমী যেহেতু উহ সংবাি-প্রবৃত্তির জনক | যাহা প্রমাণ নহে, তাহা 
ধবাদি-প্রবৃত্তির জনক নহে, যথা-অপ্রমী। যদি কোন ব্যক্তি ঘটজ্ঞানে 
ঘটানয়নে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই প্রবৃত্তি যদি চরিতার্থ বা সফল হয়, তাহ! হইলে 
এ প্রবৃত্তিকে সংবাদি প্রবৃত্তি বলে। আর যদি ঘটবোধে ঘটানয়নে প্রবৃত্ত ব্যক্তি 
ঘট ন। পায়, তাহা হইলে এ প্রবুত্তিকে বিসংবাদি প্রবৃত্তি বলে । 

এই পৃথিবীত্ব প্রকারক জ্ঞান প্রমা, যেহেতু গন্ধবিশিষ্ট পদার্থেই পৃথিবীত্ব 
প্রকারকত্বজান আছে। এইরূপ এই জলত্বপ্রকারক জ্ঞান প্রমা, যেহেতু 
ল্সেহবিশিষ্ট পদার্থে জলত্বপ্রকারক জ্ঞান আছে। যর্দি বল গন্ধবিশিষ্ট 
পদার্থে পৃথিবীত্ব প্রকারকজ্ঞানত্বাদিহেতুর জ্ঞান কেমন করিয়া উৎপন্ন 


৩৪৮ ভাষাপরিচ্ছ্দে ও কারিকাবলী 


হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিবারণের জঙগ্ গ্রন্থকার বলিতেছেন যে_ পৃথিবীত্ 
প্রকারকত্ ইত্যাদি পৃথিবীত্ব প্রকারকত্ব স্বতোগ্রাহ্হ বলিয়া সেখানে গন্ধের 
জ্ঞানবশতঃ গন্ধবিশিষ্ট বিশেষ্তকত্বেরও জ্ঞান অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে। 
কিন্তু গ্রমাত্ব সংশয়ের অন্ুরোধবশতঃ তত্প্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন তছিশেষ্যকত্বের জ্ঞান 
স্বীকৃত হয় না। পৃথিবীত্ব প্রকারকজ্ঞানের প্রমাত্বসাধনের জন্য “গন্ধবিশিষ্টে 
পৃথিবীত্বপ্রকারকজ্ঞানত্ব” হেতুরূপে কথিত হইয়াছে । এখন এ হেতুর জ্ঞান 
কেমন করিয় সম্ভব হয়? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রস্থকার বলিতেছেন-_ 
“পৃথিবীত্বপ্রকারকত্ব স্বতোগ্রাহ” অর্থাৎ চক্ষুঃসংযোগাদিদ্বারা “ইহা! পৃথিবী” 
এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে । এই জ্ঞানে পৃথিবীত্ব প্রকার হওয়ায় উহাতে 
পৃথিবীত্বগ্রকারকত্ব আছে। এখন যদ্দি সেখানে গন্ধের জ্ঞান থাকে অর্থাৎ 
ইহ গন্ধবতী এরূপ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে গদ্ধবদ্বিশেষ্যকত্তের জ্ঞানও স্থলভে 
হইতে পারে, কারণ যে জ্ঞানে গন্ধবৎ পদার্থ বিশেষ্ত হইয়াছে, সেই জ্ঞান গন্ধ- 
বদ্বিশেস্কাক, সুতরাং তাহাতে গন্ধবদ্বিশেষ্যকত্ব আছে। অতএব গন্ধবিশিষ্ট 
পদার্থে পৃথিবীত্বপ্রকারক-জ্ঞানত্বূপহেতুসিদ্ধ হইল। এখন আশঙ্কা এই যে 
যদি গন্ধবং পদার্থে পৃথিবীত্ব প্রকারকত্ত্েরে প্রত্যক্ষত। স্বীকার কর! 
যায়, তাহা হইলে "পৃথিবী ত্ববিশিষ্টে পৃথিবীত্বপ্রকারকত্বরূপ” প্রামাত্বের অর্থাৎ 
তদ্বতিততপ্রকারকত্বের ও প্রত্যক্ষতাবিষয়ে প্রতিবন্ধক কোথায়? সুতরাং 
ইহার জন্য অঙ্গমানের আবার প্রয়োজন কেন? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য 
্রস্থকার বলিতেছেন-_“তত্প্রকারকত্বাবচ্ছির্ন” ইত্যা্দি। প্রকতস্থলে পৃথিবীত্ব- 
প্রকারত্ববিশিষ্ট পৃথিবীবিশেস্তকত্বের স্বতোজ্জান হয় না । কারণ উক্ত জ্ঞান স্বীকার 
করিলে প্রমাত্বংশয়ের অন্ুপপত্তি হয়। প্রকৃত কথা এই যে ভিন্ন ভিন্নভাবে 
প্রকারকত্ব ও বিশেষ্যকত্ত্বের প্রত্যক্ষ হইলেও ততপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন তদ্ধিশেস্ক তের 
নিমিত্ত বিশেষ দর্শনাদির প্রয়োজন । 

মীমাংসকেরা অন্তথাখ্যাতি ব। ভ্রম স্বীকার করেন না, এখন গ্রস্থকার 
উহাদের মত বলিতেছেন-_প্নম্” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধারা। যদি বল সকল জ্ঞানই 
যখন যথার্থ, তখন “অথবা তত্প্রকারকং যজজ্ঞানং তব্বছিশেষ্যকং” এই 
প্রমালক্ষণে “তদ্বদ্বিশেস্তকত্” এই বিশেষণ পদটি নিবেশের প্রয়োজন নাই। 
অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানস্থলেই পৃথক পৃথক পদার্থের প্রকারকত্ব ও বিশেষ্যকত্ব 
পরিলক্ষিত হয়। এখন সকল জ্ঞানই যদি সত্য বা যথার্থ হইল, তখন এরূপ 
সম্ভাবনা! ন1 থাকায় প্রমালক্ষণে উক্ত বিশেষণ পদ ব্যর্থ স্বীকার করিতে হইবে। 
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যদি বল তোমার মতে ভ্রম না থাকায় বজতার্থা ব্যক্তির বঙ্গে প্রবৃত্তি 
ভ্রমজ্ঞানজন্তা হইতে পারে না। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ 
রঙ্গে রজতার্থী ব্যক্তির রঙ্গে প্রবৃত্িস্থলে পুরোবর্তী পদার্থে রঙ্গে দোষনিবন্ধন 
শ্বতি প্রভৃতির দ্বারা উপনীত রজতের সহিত ভেদের (1)1061509-এর) 
অগ্রহই-11017-196100190101 এ প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়। মীমাংসক মতে 
ভ্রমস্থলে ইন্দ্রিয় সন্গিকষ্ট পদার্থে স্বতি প্রভৃতি দ্বারা উপস্থিত অপর বস্তর ভেদের 
অগ্রহ হয় বলিয়াই প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় । কিন্তু সত্যরজতস্থলে__-রজতার্থা ব্যক্তির 
বজত প্রবৃত্তিতে রজতত্ব প্রকারক রজত-বিশেষ্যক জ্ঞান থাকায় ইহাই রজত 
প্রবৃত্তির প্রতি কারণ । অথবা সেখানেও রজতে রজতভিন্নত্বেরে অগ্রহই 707- 
67০6107-ই রজত প্রবৃত্তির প্রতি কারণ । যদ্দি বল অগ্যথাখ্যাতি বাভ্রম 
সম্ভব নহে। যেহেতু ভ্রমস্থলে রজতপ্রত্যক্ষের জনক রজতের সহিত ইঙ্জিয় 
সন্নিকর্ষ নাই বলিয়া রঙ্গে রজতপ্রত্যক্ষজ্ঞান হইতেই পারে না। এখন 
নৈয়ায়িকগণ বলিতেছেন_এবূপ বলিতে পার না। যেহেতু সত্যরজতস্থলে 
প্রবৃত্তির প্রতি বিশিষ্টজ্ঞানের কারণতা স্বীকুত হইয়াছে বলিয়৷ অন্থস্থানেও 
অর্থাৎ রঙ্গে রজতবিষয়ক প্রবৃত্তির প্রতি উহারই কারণতা কল্পিত হয়। যদি 
বল সংবাদি প্রবৃত্তিস্থলে বিশিষ্টজ্ঞান কারণ, আর বিসংবাদি প্রবুত্তিস্থলে 
ভেদাগ্রহ-_0166121106-এর 11017-1910910101/-ই কারণ | এরূপ বলিতে পারা 
যায় না। লাঘববশতঃ [1.0৮/ 01 [)8/1517)017% প্রবৃত্তি মাত্রেরই প্রতি বিশি 
জ্ঞানের হেতুতা কল্পিত হইয়াছে । রঙ্গে রজত প্রবৃত্তিস্থলে রঙ্গে রজতব্বের 
সন্নিকর্ষের অভাব থাকায় কেমন করিয়া রঙ্গে রজতত্ববিশিষ্ট বুদ্ধির সম্ভব হয়? 
এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন_“ইখক্চ রঙ্গে” ইত্যাি। 
এইভাবে প্রবৃত্তি মান্ত্রেরই প্রতি বিশিষ্টজ্ঞানের কারণতা সিদ্ধ হইলে রঙ্গে 
রজতত্ববি শিষ্টবুদ্ধির অন্থরোধে জ্ঞানলক্ষণ। সপ্িকর্ষ কল্পন! করিলেও ক্ষতি নাই। 
অর্থাৎ এখানে জ্ঞান লক্ষণ! সন্গিকর্ষ দ্বার1 রজতত্ববিশিষ্টজ্ঞান উৎপরন হয়। কারণ 
ফলমুখগৌরব স্বীকারে দোষ নাই অর্থাৎ যে গৌরবজ্ঞান কার্যাকারণভাবজ্ঞান 
হইতে উৎপন্ন হয়, সেই গৌরবজ্ঞান কার্ধ্যকারণভাব জ্ঞানের পরবর্তী হেতুর 
প্রতিবন্ধক হয় না। আরও এক কথা যেখানে রঙ্গ ও রজত এই উভয়কেই 
রজত বলিয়া বা রঙ্গ বলিয়া জাত হওয়1 যায়, সেই সমূহালম্বনাত্মুক প্রত্যক্ষজ্ঞানে 
কারণের কোন প্রতিবন্ধক নাই। অর্থাৎ রজতত্ব অথবা রঙ্গত্বের সহিত 
চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়সন্বন্ধরূপ লৌকিকসঙ্সিকর্ষ বিদ্যমান থাকায় রঞ্জে রজতত্বের 
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অথবা রজতে বঙ্গত্বের বোধে বাধা নাই। আরও কথা যেখানে রঙ্গ ও 
রজতে *“ইমে বজতরঙ্গে” এই দুইটি পদার্থই রজত ও বঙ্গ এইরূপ িপর্ধযস্তভাবে 
অর্থাৎ রঙ্গে রজতত্বের জান ও রজতে রঙ্গত্বর জ্ঞান হইয়াছে, সেখানে 
উভয়ন্্র_রঙ্গে ও র্জতে যুগপৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হউক্‌। যেহেতু রে রঙ্গভেদগ্রহ 
এবং রজতে রজতভেদগ্রহ স্বীকার করিলে অন্যথাখ্যাতি বা ভ্রম শ্বীকৃত হইয়া 
পড়ে, এই ভয়ে তোমার মতে পৌষ প্রযুক্ত রঙ্গে রজতভেদের অগ্রহবূপ প্রবৃত্তি 
সামগ্ী এবং রজতে রঙ্গভেদের অগ্রহরূপ নিবৃত্তি পামগ্রী আছে। যেহেতু 
রজতাস্তর্ভাবে রজতত্বের চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়রূপসন্লিকর্ষ আছে এবং রঙ্গাস্তর্ভবে 
রঙ্গত্বের চক্ষুঃ সংযুক্তপমবায়রূপ সন্গিকর্ষ আছে। বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্য 
সন্নিকর্ষরূপ 'প্রমাসামগ্রী উপস্থিত না থাকায় (805500) রঙ্গাংশে রজতত্বজ্ঞান 
বা রজতাংশে রঙ্গত্বজ্ঞান প্রম! হয় না । যদি বল যাহাতে যাহার জ্ঞান হইবে, 
তাস্তর্ভাবে তাহার সপ্গিকধই তত্প্রত্ক্ষে কারণ। গ্রন্থকার ইহাতে দোষাস্তরের 
কথ! বলিতেছেন--“অপি চ” ইত্যাদি গ্রস্থদ্ধার]। যেখানে রঙ্গ ও রজত উভয়ই 
বিছ্চমান আছে, কিন্ত রঙ্গে রজতত্থের জ্ঞান ও রজতে রঙ্গত্বের জ্ঞান হইয়াছে, 
সেখানে যুগপৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির আপত্তি । যেহেতু ধাহার] ভ্রম স্বীকার করেন 
না, তাহাদের মতে সেখানে বলিতে হইবে যে রঙ্গে রঙ্গভেদের অগ্রহ এবং রজতে 
রজতভেদের অগ্রহ আছে। তাহা হইলে রঙ্গে রজত প্রবৃত্তির কারণ 
ইষ্টরজতভেদের অগ্রহ বিদ্যমান থাকায় রজত প্রবৃত্তি হউক্‌ এবং অনিষ্ট বা! 
অনীপ্সিত রঙ্গভেদের অগ্রহরূপ রজতনিবৃত্বির কারণ থাকায় রজতনিবৃত্তি হৃউক্‌। 
এবং রজতে রঙ্গপ্রবৃত্তির কারণ ইঞ্টরঙ্জভেদের অগ্রহ থাকায় রঙ প্রবৃত্তি হউক্‌ 
ও অনিষ্ট বা অনীপ্সিত রজতভেদের অগ্রহরূপ রঙ্গনিবৃত্তির কারণ বিদ্যমান থাকায় 
রঙ্গ নিবৃত্তি হউক্‌। ধাহার! ভ্রম স্বীকার করেন, তাহাদের মতে রঙ্ধে রজতত্বের 
জ্ঞানকালে রঙ্গে রঙ্গভেদজ্ঞান ম্বীকারে কোন ক্ষতি নাই। অনিষ্টর্ভেদের 
অগ্রহরূপ রজতনিবৃত্তির কারণ না থাকায় কেবল রজতপ্রবৃত্তিই হইবে, যুগপৎ 
প্রবৃত্তিনিবৃত্তি হইবে না। 

আরও কথা -_-অন্মিতির প্রতি ব্যাপ্যবিশিষ্টের ভেদাগ্রহ কারণরূপে স্বীকৃত 
হইলে জলম্দে বহ্িব্যাপ্য ধৃমবিশিষ্ট ভেদাগ্রহ হেতু হইতে “হুদো বহিমান্” 
ইত্যাকারক ভ্রমাত্মক অন্থুমিতি নিধ্বিগ্সে হইবে । আর যদি জলহুদে বহ্যন্- 
মিতির প্রতি বিশিষ্টজ্ঞান কারণ হয় তাহা হইলে “অয়োগোলকো বহিমান্‌” 
এই সদস্থমিতি নির্বাহের জন্য অয়োগোলকে বহ্ছিব্যাপ্য ধৃমবিশিষ্টজ্ঞান অব্তঠ 
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স্বীকার করিতে হইবে । ইহাই উভয়তঃ পাশারজ্ভু ৫11570119__উভয়সন্কট | 
এইভাবে অন্থাখ্যাতিতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। কারণ রজকে রজতরূপে জানিয়াছি-_ 
এইরূপ অশ্ভব হয় ইহাই সারাংশ বিষয় । অর্থাৎ “কিঞ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার! 
্রস্থকার বলিতেছেন যে-_অনুমিতিস্থলে ভ্রম স্বীকার না করিলে উপায় নাই। 
অন্তথাখ্যাতি ধাহার স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে প্রবৃত্তির প্রতি যেমন 
বিশিষ্টভেদের অগ্রহ কারণ, সেইরূপ অন্মিতির প্রতি ব্যাপ্যবিশিষ্ট ভেদের 
অগ্রহ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে যখন জলহুদে বহ্রিব্যাপ্যবিশিষ্টভেদের গ্রহ হয় 
না, তখন ত্াহাদিগের মতে জলহ্বদে বন্যন্থমিতির কারণ আছে ইহ] স্বীকার 
করিতে হইবে। স্থতরাং সে সময়ে “জলহদো বহিমান্” ইত্যাকারিকা 
অঙ্গমিতির উৎপত্তিবিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক নাই। ইহা সদন্মিতি নৃহে, 
সেইজন্য এখানে অগ্যথাখ্যাতি স্বীকার না করিলে উপায় নাই। পক্ষান্তরে উক্ত" 
অন্তথাখ্যাতি স্বীকারের ভয়ে ব্যাপ্যবিশিষ্টজ্ঞান অন্কমিতির কারণ বলিয়া 
স্বীকৃত হইলে “অয়োগোলকো! বহ্ছিমান্” এই সদ্মিতি নির্বাহের জন্য 
“অয়োগোলকো বন্ছিব্যাপ্যধূমবিশিষ্ট” ইত্যাকারকজ্ঞান অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । অথচ এঁজান অন্তথাখ্যাতি বা! ভ্রমাত্বক, যেহেতু “অয়োগোলকো' 
বহ্িব্যাপ্যধূমবান্‌” ইত্যাকারকজ্ঞান প্রমা নহে । অতএব পরিলক্ষিত হয় যে-_ 
ছুই কল্পের মধ্যে কোন কল্পেই অন্যথাখ্যাতির কবল হইতে মুক্তি পাইবার উপায় 
নাই। এই নিষিত্তই গ্রন্থকার বলিলেন “সেয়মুভয়ত:ঃ পাশারজ্জুঃ” এই উভয় 
পক্ষেই পাশারজ্জু--সঙ্কট ৫116171)9 ইহাই সারসংক্ষেপ ॥ ১৩৫-১৩৬ ॥ 
ভমিলাহক্ায়তীস্ম অভুলাহ-যতভলখা । 
উনুল্সামি-যট, লন: ভ্রলদিলক্ুলিবলক্ষ: ॥৫২৩। 

পূর্বে ব্যাপ্তির স্বরূপ বা পরিচয় প্রদশিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপ্তিজানের 
হেতুর বিষয় কথিত হয় নাই। গ্রন্থকার এখন সেই কথা বলিতেছেন-_ 
“বাভিচার” ইত্যাদি গ্রন্থ সবার । ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজঞানের প্রতিবন্ধক 
বলিয়া ব্যভিচারাভাববিষয়কজ্ঞান প্রতিবন্ধকাতাবরূপে ব্যাঞ্থিজ্ঞানের হেতু । 
সহচরতঃ ইতি সহচর, যে ছুইটি দ্রব্য একই অধিকরণে বিরাজ করে সেই ছুইটি 
দ্রব্যকে সহচর বল হয়। সহচর, সমানাধিকরণ) একাধিকরণবৃত্তি ইহার] 
সমানার্থক শব | যত্্ যত্ত্র হেতু তত্র তত্র সাধ্য, এবং যত্ত যন্ত্র সাধ্যাভাব তত্র তত্র 
হ্ত্বাভাব এন্প অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা হেতু ও সাধ্যের সহচর দর্শনাত্মকজ্ঞান 
উৎপক়্ হয়। এই সহচারদর্শন হইল ব্যাপ্তিগ্রাহক অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সহচারদর্শন 
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বারা ব্যাপ্তিগ্রহ হয়। সুতরাং সহচারজ্ঞান বিশেষণজ্ঞানরপে ব্যাধ্িজ্ঞানের 
প্রতি হেতু । যেমন ব্যাঞ্চিবিশিষ্ট হেতুর বৈশিষ্ট্য--সন্বদ্ধা পরামর্শজ্ঞানের 
বিষয়, এবং এই বিশিষ্ট বৈশিষ্্যাবগাহী পরামর্শজানে বিশেষণীভূত ব্যাপ্তিজান 
নাহইলে পরামর্শের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। সেইরূপ ব্যাপ্তি 
জ্ঞানের বিশেষণীভূত সহচারজ্ঞান না হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না। 
এইজন্ত বিশ্বনাথ বলিলেন--সহচারজ্ঞান বিশেষণরূপে ব্যান্তিজ্ঞানের হেতু হয়। 

তর্কের অপর নাম আপত্তি। ব্যাপ্যের বা আপাদকের আরোপ দ্বার 
ব্যাপকের বা আপাদ্যের আরোপকে তর্ক বা আপত্তি বলে । যে স্থানে আপাদ্য ব৷ 
ব্যাপক পদার্থ থাকে না, সেইস্থানে ব্যাপ্য বা আপাদক পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত- 
আপাদ্য-পদার্থের আরোপই তর্ক বলিয়া অভিহিত। এই আরোপ অধথার্থ 
জ্ঞানবিশেষ । অযথার্থ জ্ঞান ছুই প্রকার--আইহারধ্য ও অনাহাধ্যজ্ান । সংশয়- 
বিপধ্যাসার্দি অনাহার্ধ্য নামে অযথার্থজ্ঞান। তর্ক হইল আহার্য্য নামে অধথার্থ- 
জ্ঞান । অযথার্থজ্ঞানের কারণ না থাকিলেও অর্থাৎ বিপরীত যথার্থজান থাকিলেও 
ইচ্ছাপূর্বক যদি আরোপ হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানকে আহাধ্যজ্ঞান বলে। 
বাধকালীন-ইচ্ছাজন্তজ্ঞান আহার্যজ্ঞান । ব্যাপ্য--আপাদক ও ব্যাপক--আপাচ্য 
পদার্থের বাধনিশ্চয় থাকিলেই তর্কের--আপত্তির প্রসক্তি হয়। এই তর্ক বা 
আপত্তি হইল বহিরিক্দ্রিয় নিরপেক্ষ মানসপ্রত্াক্ষ জঞানবিশেষ । এই আপত্তি 
আপাগ্য-আপাদক-সাপেক্ষ। যাহার আপত্তি কর]! হয়, তাহাকে আপাগ্ বলে। 
যে পদার্থের আরোপ হ্বার আপত্তি কর! হয়, তাহাকে আপাদক বলে। ব্যাপ্য ৰা 
আপাদক-পদার্থটি থাকিলেই ব্যাপক বা আপাগ্পদার্থটি থাকিবেই এবং ব্যাপক বা 
আপাছ্য পদার্থের অভাব থাকিলেই ব্যাপ্য বা আপাদক পদার্থের অভাব থাকিবেই | 

ব্যভিচারনিশ্চয় বা ব্যভিচারসংশয় থাকিলে পুনঃসহচারদর্শনের দ্বারাও 
ব্যাঞ্চিনিশ্চয় হয় না। বাধনিশ্চয়ের দ্বারাই ব্যভিচারনিশ্চয় দূরীভূত হয়। 
আর ব্যভিচারসংশর তর্কের দ্বারা নিবৃত হৃপ্ন। শ্থলবিশেষে ম্বতঃই নিবৃত হয় । 
যেখানে ভূয়োসহচার দর্শনের দ্বার] ব্যভিচার সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না, সেইস্থানে 
তর্কের অপেক্ষা করে । তর্কের দ্বারা ব্যভিচার সংশয় দূরীভূত হইলে ব্যান্টির 
প্রত্যক্ষ বাজ্ঞান হয় বলিয়া তর্কে অহ্ছমান প্রমাণের অন্রগ্রাহক ব1 সহায়ক বা 
সহকারী বলা হয়। 

বছর সহিত ধূমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। “হত্রধূম তত্র বহি” এই ব্যাঞ্থি 
সম্বন্ধে যদি কেহ সন্দেহ করে অথবা বিপরীত নিশ্চয় করে । এবং ধূম থাকিলেও 


| 
গুপলিজপপন্ - ++ "” | প্ভগ্ত 


বহ্ছি থাকিবে কিনা? অথবা ধূম থাকিলেও বহ্ছি যদি না থাকে-_ এইরূপ: 
সংশয়াত্মকঙ্ঞান থাকিলে “যত্র ধূম তত্র বহি” এরূপ ব্যার্ধিসত্্ধরূপ জ্ঞান 
উৎপন্ন হইতে পারে ন|। যেহেতু পূর্ববর্তী সংশয়াত্মকজ্ঞান প্রতিবদ্ধক হয়। 
এই প্রতিবন্ধকীভূত ব্যাপ্তিসংশয়াত্মক জ্ঞানকে অপসারিত করিবার জন্য তর্কের 
সাহায্যের প্রয়োজন | ধৃম ব্ছির কার্ধ্য, বহ্ছি ধূমের কারণ। যেখানে কার্য 
থাকে, সেখানে কারণ অবশ্যই থাকিবে। কাধ্যের সহিত কারণের অব্যভিচারী 
সম্বন্ধ । ধৃম বহিত্জগ্য ইহা সর্বসম্মত । এই সর্বসম্মত বিষয়টি বা উক্ত কার্ধা- 
কারণভাবটি তখনই উপপত্তি হইবে, যদি ধুম বহ্িজন্স্থানে থাকে । “্ধৃূমে 
যদি বহ্ছিব্যভিচারী্যাত্বহিবহিজন্যো ন শ্যাৎ* অর্থাৎ ধূম যদি বহ্ছিব্যতিচারী 
হয়, _বহ্ভাবাধিকরণে থাকে, তাহা৷ হইলে ধূম বহ্ছি হইতে উৎপন্ন হইবে নী 
এইরূপ ব্যভিচার শঙ্কা নিবারণের জন্য বিপক্ষ বাধকরূপে তর্কের আবশ্তক হয়। 
উক্ত ব্যভিচারশঙ্কা থাকিলে ধূম ও বহ্ছির কাধ্যকারণভাবভঙ্গরূপ অনিষ্ট প্রসঙ্গ 
হইবে। অনিষ্টগ্রসঙ্গের নামই তর্ক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ব্যাঘাত বা 
অনিষ্টোৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ব1 তাবৎকাল পর্ধ্যস্ত ব্যভিচারশঙ্কা থাকে। 
অতএব ব্যাঘাতই ব্যভিচারশঙ্কার সীমা বা সামগ্রী। আর যতক্ষণ পর্যন্ত 
ব্যভিচারশঙ্কার উৎপত্তি না হয়, তাবৎকাল তর্কের প্রয়োজন করে না। এইজন্য 
বিশ্বনাথ বলিলেন_কচিৎ কোন কোন স্থলে_ ব্যভিচারসংশয়স্থলে তর্ক 
ব্যভিচারশস্কাকে দুরীভূত করে ॥ ১৩৭ ॥ 


ৃক্ষ' ন্যান্সি ফলা, বহ্যন্তীাঘবু ল হহান হুত্রব্বী হছাযবি__ন্সলিল্মাহ- 
হইনি | ভমিআাহায়ন্: বতুআাহযনহন্ ভ্যামিসই জাহঘাম্‌। ভলিন্াহয়ন ভযামিয়ই 
সনিবল্নকান্‌ বহমান: ক্কযাবদিত্যখ: | হ্বলক্রম-ন্সলিইক্কান্যা অভজ্বাহ- 
জ্যাথি ইনুবা। মৃযীহহলিন্ত্‌ ন ্াবআাম্‌, তরমিল্লাবাকচুবী অনুত্হহনিগতি ভ্রন্িহ 
ভ্ামিয়নান। হ্কনিহ্‌ তসমিল্াহহাক্কাবিঘুললন্তাহা মৃযীহহালসুঘমূত্যব | মঙ্গ তু মৃঘা- 
হহানাহঘি হাক্কা নালি, লঙ্গ নিঘমাবাঘক-কতিহিল: | নখান্টি-__বল্লিবিতনি- 
ন্যঘিঘৃদ: কযাহিবি যন্তাহাক্ু মবলি। লহা জা নল্তি-মুদযী: কাত্যীকাহমানক 
সবিবন্মলামিঘবি । ঘলর্য অন্ন ল ভ্যাল্‌, হা ঘুলনান্‌ ল যা, ক্কাত্তা নিলা 
্াত্ান্ন্ঘ:। অতি ভি গ্রন্িন্‌ ক্ষান্ত জিলা ক্কাত্' মনিত্সলি, বহাগহীনুক হে 
মবিভ্ম্ীনি অঙ্গাণ্যাহাত্থা মঈল্‌, অহা জা হবন্িযান্যাঘ্বাবাহ্জাহণীমা | যহি ভি 
ক্যাগা বিলা ক্ষান্য' জ্বাল, হা ঘুলাথ' বনী ৃত্য্' লীঅলহঘ না লিষম 


৪৪৪ ভাষাপরিচ্ছেদ শ কাকিকণতগী 


তসাহান বন ল ভ্ঘাহিবি। যঙ্গ হন ত্ব হাতা লানলহবি, ঙ্গ ন বন্ধাঁ- 
ধ্লাওঘীি | বহিহমুক-__বক: ক্ল্দিভ্ত্ানিতী্ হবি ॥$ই৩॥ 

পূর্বে ব্যাণ্থির লক্ষণ ব1 ম্বরূপের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যাণ্ডথিজানে 
উপায় বা কারণ প্রদখিত হয় নাই। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন__ 
“ব্যভিচারের” ইত্যাদি গ্রন্থ । ব্যাভিচারের জ্ঞানাভাব ও সহচারজ্ঞান ব্যাঞ্ধি- 
জ্ঞানের কারণ। ব্যাভিচারজ্ঞান ব্যাপ্চিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলিয়া ব্যভিচার- 
জঞানাভাব ব্যাণ্ধিজানের প্রতি কারণ। এইভাবে অন্বয় ব্যতিরেকদ্বার। সহচার- 
জ্ঞানেরও (4১00161)6175101) 01 ০০-০%15167০6) কারণতা সিদ্ধ হয়। কিন্তু 
ভুয়োদর্শন ব্যাণ্চিজ্ঞানের কারণ হয় না, যেহেতু ব্যাভিচারজ্ঞানের স্ফুরণাভাব- 
কালে সাধ্য ও হেতুর একবার দর্শন দ্বারাও কোনমস্থলে ব্যাপ্িজ্ঞান হয়। কোন 
কোন ব্যাণিজ্ঞানস্থলে ব্যভিচার শঙ্কা নিরাকরণ করিয়া ভূয়োদর্শন উপযোগী 
হইয়। থাকে । কিন্তু যেখানে ভূয়োদর্শন হইতেও ব্যভিচার শঙ্কা নিবারিত 
বা নিবৃত্ত হয় না, সেখানে বাভিচার শঙ্কা! নিকারণের জন্য বিপক্ষ ব্যতিচার )- 
বাধক-তর্কের আবশ্তক করে। ভাবার্থ এই যে_অন্থমিতিস্থলে যাহাকে 
হেতু বল! হয়, তর্কস্থলে বা আপত্তি বাক্যে তাহাকে আপার্দক বলা 
হয়, এবং যাহাকে সাধ্য বল হয় তর্কস্থলে তাহাকে আপাগ্ভ বলে। আপাগ্ের 
বাধনিশ্য়স্থলে আপাঘ্ভ ও আপাদকের ব্যাঞ্চিজ্ঞানের পর আপাদ্যের যানস- 
জঞ/নবিশেষের নামই তর্ক বা আপত্তি। *হ্রদ্দো ন বহ্ছিমান্” এইরূপ আপাস্ভের 
বাধনিশ্চয়স্থলে “হদে! ধৃমবান্‌ ন বা” এইরূপ যদি সংশয় হয়, তাহ হইলে হুদে। 
যদি ধূমবান্‌ বা আপাদকবান্‌ স্যাৎ, তহি বহ্িমান্‌ বা আপাগ্যবান্‌ ম্তাৎ অর্থাৎ 
সুদে যণ্দি ধুম থাকিত, তাহা৷ হইলে হ্রদে বছি থাকিত এইরূপ তর্ক দ্বার “হুদে 
ধূম আছে কিনা” এরূপ সংশয় নিবারিত হয়। উক্তস্থলে আপান্ড ও 
আপাদকের ব্যাণ্িজানের পর “হদে। বহ্িমান্” এক্প আহাধ্য মানস জান 
উৎপন্ন হয় । এই মানপজ্ঞানবিশেষের নামই তর্ক। তর্কের আকার--হুর্দে। 
বছিমান্‌* ইত্যাদি অন্গমিতির মত । পূর্বে কিন্তু হ্রদে আপাছের বা সাধ্যের 
বাধ নিশ্চয় থাকায় হ্রদে ন ধূমবান্‌ ইত্যাকারক আপাদকের বা হেতুর অভাব 
নিশ্চয় হয়। ন্থৃতরা *হুদে? ধূমবান্‌ ন বা” ইত্যাকারক সংশয় নিরাকৃত হইল। 
কারণ হুদ যদি ধূমবান্‌ হইত তাহা হইলে হ্রদ বছিমান্ও হইত। সাধারণত 
অনভিমত সাধ্যের প্রসঙ্গই তর্ক । 

তথাহি--বহিশূন্তস্থলেও ধুম থাকিতে পারে-_ এরূপ মণি আশঙ্কা হয়, 


গুণনিরূপণম্‌ ৪ ০৫ 


তাহা হইলে সেই আশঙ্কা বি ও ধুমের কাধ্যকারণভাবের নিশ্চয়ের দ্বার! 
নিবারিত হইবে । যদি ইহা বঞ্ছিমান্‌ না হয়, তাহ! হইলে ধূমবান্ও হইবে না। 
যেহেতু কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু পর্বত ধুমবান্‌, 
স্থতরাং উহ৷_পর্ববত বহ্ছিমান্। অতএব পরিলক্ষিত হয়--কারণসত্বে কার্ধ্য- 
সত্বা। বর্দি কোনস্থলে কারণ ব্যতীতও কার্য্য হয়, তাহ হইলে তাহ। অহেতুক 
কার্ধ্য হইবে এ শঙ্কা সেইস্থলেও হইতে পারে অর্থাৎ প্ররুতস্থলে “ধূমো! যি 
বহ্ছিব্যভিচারী ্যাৎ তদা বহিজন্কে। ন স্যাৎ” এইরূপ ব্যভিচারের আশঙ্কা! যর 
হয়, তাহ] হইলে সেই ব্যভিচারের শঙ্কা বা সংশয়কে তর্ক প্রয়োগকারী পুরুষের 
ধূমের নিমিত্ব বহ্ছিতে প্রবৃত্্যাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত বা অনিষ্টোৎপত্তি দ্বারা 
অপসারণ করিতে হইবে। গ্রন্থকার ব্যাঘাতের স্বরূপ দেখাইতেছেন _ষ্দি 
কারণ ব্যতীত কার্ধ) হয়, তাহা হইলে তোমারই ধুমের জন্য নিয়মতঃ বা 
অব্যভিচারে বহ্ছির উপাদান ও তৃপ্তির জন্ত ভোজনের নিয়মতঃ উপাদান 
উৎ্পস্ন হয় না-_এনপ স্বক্রিয়ার ব্যাঘাত হইতে সেই ব্যভিচার শঙ্কা! অপসারিত 
হইবে । আর যেখানে স্বতঃই অর্থাৎ ব্যভিচার শঙ্কা সামগ্রীর অভাববশতঃই 
ব্যভিচার শঙ্কা উৎপন্ন হয় না, সেখানে তর্কেরও অপেক্ষা বা প্রয়োজন নাই। 
এইজস্ক গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“কচিৎ” ইতি । কোন কোনস্থলে তর্ক বা 
আপত্িবাক্য শঙ্কার নিবর্তক হয়। 

ভাবার্থ এই যে--উদয়ানাচার্ধ্য বলিয়াছেন_-ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা ৩র্কঃ 
শঙ্কাবধির্মতিঃ” । যতক্ষণ পর্যযস্ত কোন ব্যাঘাত বা অনিষ্টোৎপত্তি উপস্থিত না 
হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আশঙ্কা থাকে, অতএব ব্যাঘথাতই আশঙ্কার সীমা। আবার 
যতক্ষণ পর্য্স্ত আশঙ্কার উদয় ন1 হয়, ততক্ষণ পধ্যস্ত তর্কেরও প্রয়োজন করে 
ন। বা সেখানে তর্কের অপেক্ষাও নাই । ম্থৃতরাং দেখা যায় যে যেমন আশঙ্কার 
সীমা আছে সেইরূপ আশঙ্কামূলক তর্কেরও সীমা আছে। আহাধ্য আরোপ 
বিশেষের নাম তর্ক । তর্ক ছুই প্রকার -বিষয়-পরিশোধক ও ব্যাপ্তিগ্রাহক | 
যে তর্ক দ্বারা অনুমান প্রমাণ বিষয়ে যথার্থ জান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
বিষয়-পরিশোধক তর্ক বলে। যথা-যদি নির্বহিং স্যাতহি নিধুমিং স্তাৎ। 
আর যে তর্ক দ্বারা হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার-শঙ্ব। দুবীভূত হওয়ায় ব্যাণ্ডিজান 
উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক বলে। যথা--ধুমো যর্দি বন্ধ 
ব্যভিচারী শ্যাৎ তহি বহিজন্তে! ন স্যা ধুম যর্দি বহ্ছির ব্যভিচারী হয়, তাহা! 
হইলে ধূম বহিজন্ত হইবে না ॥১৩৭| 
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অআভ্যজ্ৰ জ্সাঘন্ধী যতবু ইলীবভসানকযতা । 
জ ওঘাণিমনলহস লিচ্কণী্ৰ সহহদর ॥৫ই৫।। 


অন্ন আড্মজলালাছিন্ধহআা: ভৃহ্ালন: | 
উলীবন্জাঙ্সন না হবাভঘজ্যসিন্বাবিনা ॥?ই২।। 


যে পদার্থ টি সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হুইবে তাহাকে উপাধি 
বলে। নৈয়ায়িকেরা অনুমানের হেতুতে ব্যভিচারের অন্ুমাপককে উপাধি 
বলেন। সাধ্যব্যাপক শবের অর্থ--সাধ্যসমানাধিকরণা ত্যস্তাভাবা প্রতিযোগী 
অর্থাৎ সাধ্যাধিকরণে বর্তমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিষোগী সাধ্য ব্যাপক বলিয়া 
কথিত হয় । পর্বত ধূমবান্‌ বন্ধে” এই অন্মানে পর্বত পক্ষ, ধুম সাধ্য, 
বহি হেতু । হেতুতৃত বহ্ছি ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইয়াছে। কারণ বহি হেতুটি 
উপাধিবিশিষ্ট হইয়াছে । এখানে আর্দেদ্ধন সংযোগ উপাধি। আর্দ্রব-সরস, 
ইন্ধন-_কাষ্ঠাদি দাহ্ৃপদার্থ। বহ্ছির সহিত আর্দ-ইদ্ধনের সংযোগ হইলেই ধূম 
উৎপর্ন হয়। যন্ত্র যন্ত্র ধুম তত্র তত্র আর্ডেম্বনসংযোগ । সাধ্য-ধুমাধিকরণে 
বর্তমান অত্যন্তাভাবের অগ্রতিযোগী পদের দ্বারা আর্ডেম্বনসংযোগ গৃহীত 
হয়। যেহেতু ধৃমাধিকরণ মহানসার্দিতে আর্েক্ধনসংষোগের অত্যন্তাভাব 
থাকে না বলিয়! আর্জেদ্ধনসংযোগ ধুমাধিকরণমহানসাদিবৃত্তি অত্যন্তাভাবের 
অপ্রতিযোগীহেতু আর্েন্ধনসংযোগ সাধ্যভূতধূমের ব্যাপক হইয়াছে। আর 
হেতুভূতবহ্ছির অধিকরণ অয়োগোলকে আর্জেন্বনসংযোগের অত্যন্তাভাব থাকে 
বলিয়া এই হেত্বধিকরণবৃত্তি অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীহেতু আর্ডেম্ধনসংযোগ 
হেতুর অব্যাপক হইয়াছে । উপাধি চারি প্রকার--কেবল সাধ্যব্যাপক, পক্ষ 
ধণ্মাবচ্ছিরন সাধ্যব্যাপক, সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক, উদাসীন ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্য- 
ব্যাপক। সকল উপাধি সাধ্যপমানাধিকরণ হয় এবং যাহাদিগের কোন 
একটি অধিকরণে হেতুর উপাধি ও সাধ্যব্যভিচারিতা আছে অর্থাৎ যাহারা 
সাধ্যাধিকরণবৃত্তি হইয়া সাধ্যানধিকরণীহূত-হেত্বধিকরণে অবৃতি হয় তাহারাই 
উপাধি বলিয়া অভিহিত হয়। যে পদার্থটি সাধ্যের ব্যাপ্য অথচ ব্যাপকও 
হইয়! হেতুর অব্যাপক হয়, তাহাদিগকে উপাধি বলে। “সাধ্যব্যাপ্যন্বে সতি 
সাধ্যব্যাপকত্বে সতি হেত্বব্যাপকত্বম্‌” । উপাধি দুই জাতীয় _নিশ্চিত উপাধি 
ও সন্দি্ধ উপাধি । "পর্বতো। ধূমবান বছেঃ* এখানে আর্েম্ধনসংযোগ 
নিশ্চিত উপাধি । “সম্তামঃ মিআতনয়ত্বাৎ*, এখানে শাকপাকজন্তত্ব স্দি্চ 
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উপাধি। মিত্রা নায়ী মহিলার প্রথম জাত কতিপয় পুত্র শ্ামবর্ণ হইয়াছে। 
পরে মিআা গর্ভবতী হইয়া দেশাস্তরে অপরপুত্র প্রসব করিয়াছে । সে পুঞ্ধ 
গৌরবর্ণ হইয়াছে । এখন যে ব্যক্তি মিজ্রার শ্ঠামবর্ণ পুত্রসমূহকে দেখিয়াছে, 
সে যদি মিজআ্ঞার দেশাস্তরে উৎপন্ন পুত্রকে পক্ষ করিয়া অন্মান কবেন--“সঃ 
শ্যাম: মিত্রাতনমত্বাৎ” এই অন্থমানে যত্ত্র যত্র মিত্রাতনয়ত্ব তত্র তত্র শ্যামত্ব 
এইরূপ হেতুভূত মিআ্রাতনয়ত্বে সাধ্যভৃত শ্টামত্বের সহচার দর্শনছার। ব্যাপ্তিজ্ঞান 
হওয়ার ফলে মিন্রার দেশাস্তরে উৎপ্নপুত্ররূপ পক্ষে শ্তামবর্ণরূপ সাধ্যসাধনে 
প্রবৃত্ত হইলে এই অন্গমানে মিত্রাতনয়ত্বহেতু উপাধিযুক্ত বা সোপাধিক হইবে। 
হেতু মিজ্্াতনয়ত্ব সাধ্যশ্তামত্বে অন্থুমীপক হয় না। শাকপাকজন্তত্ব এই 
অন্নুমানে উপাধি বলিয়া গণ্য । আহার্য্যবস্ত শ্যামবর্ণ শাকাদি ভক্ষণের জন্য 
মিজ্ঞার তনয়সমূহ শ্টামবর্ণ হইয়াছে, মিন্রার পুত্র বলিয়! শ্ঠামবর্ণ হয় নাই। 
শ্টামবর্ণ শাকাি আহীর্ধ্য বস্তর ভক্ষণের ফলে মিত্রার শরীরে তাদৃশ রক্ত উৎপন্ন 
দ্বার! প্রথম জাত পুত্রের শরীর শ্যামবর্ণ হইয়াছে । কিন্তু এবারে দেশাস্তরে 
দধি দুপ্ধারদি আহাধ্যবস্ত ভক্ষণের দ্বারা মিজ্রার শরীরে তাদৃশ রক্তের উৎপত্তি 
দ্বারা দেশাস্তরে জাত পুত্রের শরীর গৌরবর্ণ হইয়াছে । এখানে পুত্রগতবর্ণের 
তারতম্যের প্রতি আহাধ্যবস্তর তারতম্যই হেতু । কিন্তু মিত্রাতনয়ত্ব হেতু 
নহে । এই অন্গমানে শাকপাকজন্তহ উপাধি | যত্র ত্র শ্টামত্ব তত্র তত্র শাক- 
পাকজন্যত্ব আছে। অতএব শাকপাকভন্ত্বপ্ূপ উপাধি সাধ্যকূত শ্ঠামত্বের ব্যাপক 
হইয়াছে । এবং হেতুর অব্যাপক হইয়াছে, কারণ যেখানে যেখানে মিজ্রাতনয়ত 
আছে, সেখানে সেখানে শাকপাকজন্তত্ব নাই । যদি মিজ্রার দ্বিতীয় জাতপুক্ঞ _- 
যাহাকে পক্গ করা হইয়াছে, সেই পুর গৌরবর্ণ বলিয়া এখানে শাকপাকজন্তত্ব 
নিশ্চিত উপাধি বলিয়া গণ্য । আর যদি উহার দ্বিতীয় জাত পুত্র শ্ঝ/মবর্ণ কিন 
এরূপ সংশয় হয়, তাহা হইলে শাকপাকজন্যত্ব সন্দিপ্ধ উপাধি হইবে | 

পূর্বকথিত পাঁচ প্রকার উপাধির মধ্যে “পর্বতো ধৃমবান্‌ বহে” এখানে 
আর্জেম্কনসংষোগ উপাধি কেবল সাধ্যব্যাপক এবং ধুমত্বমাত্রাবচ্ছিন্নধূমব্যাপক । 
পক্ষধণ্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপকরূপ দ্বিতীয় উপাধির উদ্দাহরণ-__“বায়ুঃং প্রত্যক্ষ: 
প্রত্যক্ষম্পর্শাশ্র্নত্বাং” এই অন্মানে উদ্ভূতরূপবত্ব উপাধি । এখানে প্রত্যক্ষত্বরূপ- 
সাধ্যপদের দ্বারা বহির্জরব্যপ্রত্যক্ষত্ব বা আত্মভিনক্রদ্রবাপ্রত্যক্ষত্ব গৃহীত হওয়ায় 
উত্তৃতরূপবত্বরূপ উপাধি তাদৃশ সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে । অতএব আত্মাতে 
উদ্ভূতর্ূপবন্ধ না! থাকিলেও উক্ত উপাধি বিস্মিত হইল না। 


৪০৮ ভাবাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


তৃতীয় উপাধির উদাহরণ_*প্রাগভাবঃ বিনাশী জন্তত্থাৎ” এই অস্কুমানে 
ভাবন্ব উপাধি। এই তৃতীয় ভাবত্ব উপাধিসাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক 
হইয়াছে। ভাবত্ব উপাধি হেতুভূত ভন্তত্ববিশিষ্টসাধ্য-বিনাশিত্ের ব্যাপর 
হইয়াছে । যেখানে যেখানে জন্তস্ববি শিষ্টবিনাশিত্ব আছে, সেই সেই স্থানে 
ভাব থাকে বলিয়া ভাবত্ব উপাধি তাদৃশসাধ্যের-ব্যাপক হইয়াছে । এখানে 
উপাধিভূত ভাবহ পদের স্বারা জন্তস্ববিশিষ্ট ভাবন্ব গৃহীত হইবে। অতএব 
সাধ্যতৃত বিনাশিত্বের-ব্যাপক-ভাবত্ব না হইলেও উক্ত অন্থমানে অন্রপাত্ত- 
জন্যত্ববিশিষ্ট-ভাবত্ব সাধ্যভৃতবিনাশিত্বের ব্যাপক হয় বলিয়া এই অন্ুমানে 
ভাবত্ব উপাধি হয় ॥ ১৩৮-১৩৯ | 

হহানী' ঘহক্কীনভ্সামিসন্ধ সলিবল্ত্াখমুনাঘি লিছনঘলি- আানহললি | জাচ- 
₹আমিমব-য়ানকত্র লি জাঘলবভ্বালিমজাভ্সাণন্য ভামিতিতযখ:। লন্‌ ঝ হযালী 
মিঙ্গাললবংলাহিত্যঙ্গ হাকনাকঅন্মত্ৰ লীঘাঘি: ভ্ঘাল্‌, লহ ঝাচজ্যাঘকবআামাজাল্‌, 
হযামতনভ্ম ঘতাহালঘিশ্ততলান। হন আহ্‌: সতত: সত্ঘহজ্নহাগিঘতজ্তা হিতযঙ্গ 
তক অফঘনতত লীঘাঘি: ভয়ার্‌, সবধালঘঘাতলাহিঘ্ব অতলান্‌, লঙ্গ নল ফঘামানাল্‌। 
হব ভন্রজী বিলাহাী জঅন্মতনাহিত্ৰঙ্গ মানত লীঘাছি: নার নিনাহািতজস সাবা 
মানি তজ্বান্, লঙ্গ মানংনামানানিনি উল । অকুষমানভ্ভিলজাভ্যভ্নাণকতল্ 
অব্রহনাভিভ্রলআাঘনান্সানকংলামিতষত্খ লাল্তযান। মিঙ্গালনলযত্নানভিল্িম-হযাল- 
তত্ব ভ্যাথজ হাকঘাকন্সতলম্‌, অব্লভ্ভিনলাঘনভ্ৰাঘক্ভ্ন | হব হান 
লহ্টিনিভ্ঘতলানজ্ভিমসতমহত্ভঘ ভ্যাকমুক্ুউভলতঅম্‌, হন লন্িন্িভ্ানভিভল- 
লালমান্নানকভ্ন | হর্ন ভনলী বিলাহাণী অন্মংলাহিংঘঙ্গ অন্মংলানভিভষ্সজাগয- 
হাক লানন্রম্‌। অভুলী নু হ্লাকহী ঘজনীলাভিনি, অহনছ্জিআক জা ভ্াঘক্ী, 
লহবনবভ্ভি্মতস জাঘলভ্লাভ্সানক ক্ষিভিলব্‌ জ্বাল । লিলাহিতি বু জন্বব নানি 
্ূব্ঘাঁ ঘন আাঙাঘিক্কংণা, অভলীঘাঘিথুন্য জাছপ্রনমিআাহাঘিক্ধত্ঘাঁ, লহুল্মলহ- 
্রাছ্ভিল্সভ্স আাভনভ্য ভঘাথকভ্তর জাল ্বাভাক্কলম্াজ: জঙ্মনলীলি । জলহ্ন 
কহমমুামিকনফঘললবনৃত্বাইগা হুহামলি-অতন্ন হুঘাহিলা। ভলাচনীজি | হলতল 
তত্বাপিহল্ল বাছযভ্ন হনযাভইলঘীভ্ৰলিন্নাহিবা হতনর্থ: ॥৯০-২৯২॥ 


এখন পরপুরুষের ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধের নিমিত্ত গ্রন্থকার উপাধি 
নিরূপণ করিতেছেন--“সাধোর” ইত্যাদি গ্রন্থারা। যাহা সাধাত্বরূপে অভিমত 
পদার্থের ব্যাপক হইয়া সাধনত্বর্ূপে অভিলধিত পদার্থের অব্যাপক হয় তাহাই 
ভপাধি বলিয়া অভিহিত । উপাধিস্থলে যে পদার্থ সাধ্য ও সাধনরূপে গৃহীত 


গুণনিরূপণম্‌ ৪০৯ 


হয়, এঁ সাধ্য ও সাধন পদার্থে প্রকৃত সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব ধশ্খ থাকে না বলিয়াই 
“সাধ্যত্ব ও সাধনন্বরূপে অভিমত” এরূপভাবে কথিত হইয়াছে। যদি বল ?সে 
স্তামবর্ণ যেহেতু সে মজার তনয়” এখানে শাকপাকজত্ব অর্থাৎ শাকভক্ষণ- 
জন্তহ উপাধি না হউক, যেহেতু শাকপাকজন্ত্থের সাধ্যব্যপকতা৷ নাই, এবং 
সাধাভৃত স্টামত্ব ঘটপটাদিতে আছে, কিন্তু ঘটাদিতে শাকপাকজন্তত্ব নাই। 
এইরূপ পবাফু প্রত্যক্ষ হয়, যেহেতু বাফুম্পর্শের আশ্রয়” এখানে উদ্ভৃতরূপবস্ব 
উপাধি ন1 হউক্‌, কারণ সাধ্য প্রত্যঙ্ষত্ব আত্মাদিতে আছে, কিন্তু আত্মাদিতে 
রূপ নাই। এইরূপ প্ধবংস বিনাশী যেহেতু উহ! জন্তত্ব” এই অন্মানে ভাবত 
উপাধি না হউক্‌, কারণ সাধ্যভ্ূতবিনাশিত্ব প্রাগভাবেও আছে, কিন্তু ভাবত্ব 
প্রাগভাবে নাই বলিয়া ভাবত্ব সাধ্যের ব্যাপক হইল না, ন্ৃতরাং ভাববে 
উপাধিত্বা্ছপপত্তি হয়। এবূ্‌প কথা বলিতে পার না। কারণ উপাধ্িত 
দ্বশ্নাবচ্ছিন্-সাধ্যব্যাপকত্ব এবং ত্বশ্মাবচ্ছিক্র-সাধনাব্যাপকত্থ থাকিবে ইহাই 
"সাধ্যের ব্যাপক” ইত্যাদি মূল কারিকার তাৎ্পধ্যার্থ। এবং শাকপাকজহ 
একাধিকরণতা৷ বা সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে মিত্রাতনয়ত্বাবচ্ছিন্ন-সাধ্যভূত শ্তামত্তের 
ব্যাপক হইয়াছে এবং তারা ত্ম্যসন্বন্ধে-শকপাকজত্ব মিত্রাতনরত্বাবচ্ছিন্ন-মিত্রাতনয়- 
হেতুর অব্যাপক হইয়াছে । এইরূপ উদ্ভৃত রূপবত্ব, পক্ষধন্ম বহির্রব্যস্থা বচ্ছিন্ন- 
বা আত্মভিরদ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যভূত প্রত্যক্ষত্থের ব্যাপক হইয়াছে এবং বহির্- 
ব্যত্বাবচ্ছিন্ম বাঁ আত্মভিন্্রব্যত্বাবচ্ছি স্পর্শীশ্রয়হেতুর অব্যাপকও হইয়াছে। 
এইরূপ দ্ধবংসবিনাশী জন্যহাৎ” এই অঙ্গমানে ভাবস্ব ভন্হ্াবচ্ছিন্ন-সাধ্যভূত- 
বিনাশিত্বের ব্যাপক হইয়াছে । কিন্তু সদ্ধেতুস্থলে এইরূপ কোন ধর্ম নাই, যে 
ধশ্মাবচ্ছির সাধ্যের ব্যাপক হয় এবং সেই ধশ্মাবচ্ছিন্নহেতুর অব্যাপক কোন 
পদার্থ বা ধশ্ম হয় না। কিন্তু ব্যভিচারিস্থলে অন্ততঃ উপাধির অধিকরণ যে 
সাধ্যাধিকরণ ও উপাধিশূন্ত যে সাধ্যব্যভিচারের অধিকরণ অর্থাৎ যেখানে 
উপাধি নাই অথচ হেতু আছে, তদন্তরত্বাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ স্বাধিকরণবৃত্তিত্ব সন্ধে 
অন্যতরত্ববিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপকত্ব ও তদন্যতরত্ববিশিষ্টহেতুর অব্যাপকত্ব উপাধির 
সম্ভব হইতে পারে । পর্ববতো! ধৃমবান্‌ বহে:-এই ব্যভিচারিস্থলে আর্জেন্ধন- 
উপাধির অধিকরণ যে সাধ্যাধিকরণ পর্বতার্দি, এবং উপাধিশুস্ত যে সাধ্য- 
ব্যভিচার নিরূপক অধিকরণ (যেস্থলে উপাধি নাই অথচ হেতু আছে) 
আয়োগোলক । এখন ন্বাধিকরণবৃত্তিত্বস্চদ্ধে ধুমাধিকরণ পর্বত এবং 
আয়োগোলক, ইহার অন্ততরত্ব ধূম ও বহি উভয়েই আছে। ম্ব- অন্ততরস্ধ, 


৪১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কাব্রিকাবলী 


তাহার অধিকরণ পর্বতাদি ও অয়োগোলক, তদ্‌বৃত্তি ধুম ও বন্ছি, ্ৃতরাং 
স্বাধিকরণবৃত্বিত্ব সম্বন্ধে অস্ততরত্ববিশিষ্ট ধূম ও বহ্ছি হইল। স্ৃতরাং স্বাধিকরণ- 
ৃত্বিত্ব সন্ধে অন্তরত্ববিশিষ্ট সাধ্যভূত ধুমের ব্যাপকতা ও স্বাধিকরণবৃত্তিত 
সম্বন্ধে অন্যতরত্ববিশিষ্টহেতুতৃত বহ্থির অব্যাপকতা৷ উপাধি আর্জেম্ধনসংযোগে 
থাকায় আর্েপ্ধনসংযোগ উপাধি হইল। অতএব লক্ষ্য অর্থাৎ লক্ষণের 
বিষয়ীভূত উপাধির স্বরূপ দেখাইতেছেন_স্ব-সাধ্য ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। 
্ব--উপাধি ও সাধ্য এই উভয়ের ব্যভিচারিতা, ইহাই অর্থ ॥১৩৮-১৩মা 

ন্সমিলাবহসানুমালমূঘাপিলু সধীজলমূ। 

হাল্বীঘলালমী লত্র ঘুথন্ধু সালাত্ঘমিচ্মন ॥$০॥ 

জন্মাল-াবাধতআাহিবি লহীমিন মলম 

বল অজ্পন্। লিলা ত্নামিলীপ হাল্হাহিনীঘর: ॥৫৬॥ 

উপাধির ব্যভিচারজ্ঞান দ্বারা সাধ্যের ব্যভিচারজ্জান অনুমান করাই উপাধির 

প্রয়োজন । উপাধির দুষকতার ভেদ তিন প্রকার--পর্বতো ধুমবান্‌ বন্ধে: 
ইত্যাদি নিশ্চিত উপাধিস্থলে বা কেবল সাধ্য ব্যাপক উপাধিস্থলে কেবল উপাধি 
ব্যভিচারজ্ঞান পাধ্যব্যভিচারজ্ঞানের অন্গমাপক হয়। এবং “পশ্যামঃ মিকআআা 
তনয়ত্বাৎ” ইত্যাদি সন্দিপ্ধ উপাধিস্থলে শাকপাকজন্যহরূপ উপাধির ব্যতিচার- 
জ্ঞান মিত্রাতনয়ত্বহেতৃতে সাধ্যব্যভিচারজ্ঞানের অন্্মাপক হয় । “বাধুঃ প্রত্যক্ষ: 
প্রত্যক্ষম্পর্শাশ্রয়ত্বাৎ* ইত্যাদি পক্ষধন্মীবচ্ছিন্র-সাধ্যব্যাপক উপাধিস্থলে উদ্ভূত- 
রূপবত্ব কূপ উপাধ্ধির ব্যতিচারজ্ঞান প্রত্যক্ষম্পর্শাশ্রয়ত্বহেতুতে বহির্দব্যত্বাবচ্ছির 
সাধ্য ব্যভিচারজ্ঞানের অন্ুমাপক হয়। *প্রাগভাবঃ বিনাশী জন্যত্বাৎ* ইত্যাদি 
সাধনাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক উপাধিস্থলে ভাবত্বরপ উপাধির ব্যতিচারজ্ঞান 
জন্তত্বহেতুতে জন্তত্বাবচ্ছিব্-সাধ্যভূতবিনাশিত্বব্যভিচারজ্ঞান অন্গমাপক হয়। 
বৈশেষিকের শব্দ ও উপমানকে পৃথক্‌ প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না। তাহারা 
বলেন প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ স্বীকার করিলেই সর্বত্র উপপত্তভি 
হইবে। যেহেতু শব্দ ও উপমান অন্গমান প্রমাণেরই অন্তর্গত । শব্ধ অশ্ুমিতি- 
প্রমার প্রযোজক দুইভাবে হয়। অন্থুমিতি প্রমার কারণীভূত অনুমানের শব্দপক্ষ 
হইয়। গ্রযোজক হয় এবং অনুমিতি-প্রমার কারণ অন্গমানে শব হেতু হইয়া] 
প্রযোজক হয় । শব্ধপক্ষক অনুমানের আকার এইবূপ- “এতানি পদানি 
স্মারিতার্থসংসর্গবিশিষ্টানি আকাজ্জাদিমত্-পদ কদঘ্বকত্বাৎ* অর্থাৎ এই পদসমূহ 


গুণনিরূপণম্‌ ৪৯১ 


-"“পটমানয় ত্বম্” এই বাক্যস্থিত পদসমূহ ন্মারিত অর্থগুলির সংসর্গবিশিষ্ট, 
যেহেতু উক্ত পদ্দসকল পরস্পর সাকাজ্ছ, পরম্পরাস্ব়যোগ্য, অর্থের স্মারক 
পরস্পর অব্যবধানে উপস্থিত বা সন্নিহিত । সেইসকল পদ আকাজ্কা, যোগাত। ও 
আসক্িযুক্ত হয়, যে সকল পদ নিজ নিজ অর্থের সংসর্গ জানের দ্বার প্রযুক্ত হয় । 
এই অন্ুমানে শব্দ পক্ষ হইয়াছে, শব্গুলির অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ সাধ্য হইয়াছে 
এবং আকাজ্ষাদিবিশিষ্ট পদসমৃহত্ব হেতু হইয়াছে । “এতে পদার্থাঃ পরম্পরসংস্থষ্টা 
যোগ্যতাকাজ্ষাসভিবিশিষ্ট-পদস্মীরিতত্বাৎ” ইত্যাদি শব্দহেতুক অনুমানের দ্বারাও 
উক্তভাবে পদার্থে পরস্পরসংসর্গসাধিত হয়। এখানে পদার্থসমূহ পরম্পরসস্বন্ধ, 
যেহেতু পরস্পর সাকাজ্জ, অশ্বয়যোগ্য ও সগ্নিহিত পদসমূহের দ্বারা উপস্থিত। 
প্রথম অঙ্ছমানে পদ বা শব্দ পক্ষ । দ্বিতীয় অন্থুমানে পদার্থ পক্ষ । এই অঙ্মানের 
দ্বারা পদার্থের সংসজ্ঞান বোধিত হয় অর্থাৎ শব্দ শ্রবণ জন্য যে জ্ঞান উৎপর 
হয়, সেই জ্ঞান অন্থমিতিস্বরপই হয়। অতএব শব্দ প্রমাণকে পৃথক্‌ প্রমাণরূপে 
স্বীকারে প্রয়োজন করে না। এইভাবে বৈশেষিকেরা উপমান প্রমাণকেও 
স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না। নৈযঘ়ায়িকমতসিদ্ধ উপখিতিকে তাহারা 
অন্ুমিতির অন্তর্গত বলেন। উপমানস্থলে যদ্দি প্রত্যক্ষভূত পদার্থের দ্বারা 
অপ্রত্যক্ষভূত পদার্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাদৃশ জ্ঞান অন্ুমিতিস্বরূপই হইবে। 
গ্রাম্যবাসী ঘট, পট ও অশ্ব প্রভৃতি শব্দের মত গবয় শব্দটি সাধুবাচক শব্দ 
বলিয়। জ্ঞাত আছে । সেই নগরবাসী কোন অরণ্যবাসীর নিকটে শুনিয়াছে 
"গবয়ে। গোসদৃশ£” তাহার পর কোন সময়ে বনে যাইয়া যদি গোসদৃশ গবয় 
পশু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে, তখন সে অনুমান করে--“গবয়পদং সপ্রবৃত্তিনিমিত্তকং 
সাধুপদস্থাৎ এখানে গবয় শব অভিধাবৃত্তি দ্বার1 গবয়ত্থরূপে নীল গাইরূপ শক্যার্থ 
প্রকাশিত করে । যেহেতু গবসত্ব নকল নীল গাই রূপ শক্যার্থের অবচ্ছেদক ধর্ম 
বলিয়। উহা! একটি জাতিবিশেষ | অতএব গবয়-_ নীল গাই গবয়ত্বরূপে গবস্ব- 
পদের বাচ্যার্থ। পূর্বোক্ত অন্থমান দ্বার! সিদ্ধ হইয়াছে--গবয়ত্ই গবয়শবের 
শক্যতাবচ্ছেদক । অতএব যর্দি অনুমানের দ্বারাই পিদ্ধ হয় যে-__গবয় শব দ্বারা 
শক্যতাবচ্ছেদক গবয়ত্থ্ূপে সকল গবয়--সমন্ত নীল গাই বোধিত হয়। তখন 
আর পৃথক প্রমাণ রূপে উপমান স্বীকারে নিশ্রয়োজন। সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর 
সম্বদ্ধজ্ঞানই উপমান প্রমাণের ফল। গবয় শব্দ সংজ্ঞা আর নীল গাইরূপ 
শক্যার্থ হইল সংজ্ঞী ৷ ইহাদের বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্কের জঞানরপ উপমান ফল বা 
উপমিতি যদি অন্রমান প্রমাণের দ্বারা লাভ করা যায়, তাহা হইলে অতিরিক্ত 


৪১২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


উপমান প্রমাণ স্বীকার নিশ্রয়োজন। নৈয়ায়িকগণ বৈশেষিক যত খণ্ডন 
করিতেছেন--“তন্নসম্যক্* ইতাদি গ্রন্থ ছারা । অর্থাৎ শব্দ ও উপমিতি প্রমা, 
অন্থমিতি 'প্রমার অন্তর্গত হইতে পারে না। যেহেতু ব্যাপ্চিজঞান ব্যতীতও 
শাব্দবোধ ও উপমিতিবোধ উৎপর হয় । অতএব প্রত্যক্ষ, উপমান, অনুমান ও 
শব এই চারিটি প্রমাণই অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

শব্বগ্রমাণ যে অনুমান প্রমাণের ব। প্রতাক্ষ প্রমাণের অন্তর্গত হইতে পারে না, 
সে বিষয়ে নৈয়াস্ধিক বৈশেষিকমত খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রকাশ করিতেছেন 
--শব শ্রবণ জন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে জ্ঞান অন্থুমিত্যাত্ুক হইতে পারে 
না বা প্রত্যক্ষাত্কণও হইতে পারে না। শব্দোপন্ন জ্ঞান প্রতাক্ষাত্মক ও 
অঙ্মিত্যাত্মক জ্ঞান হইতে ভিন্ন । “ঘটমানয়” এই বাকা শ্রবণ করিয়া শ্রোতার 
যে পদার্থসংসর্গকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাৃশ জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়ুবিষয়ে অন্ধু- 
ব্যবসায়ই প্রমাণ । এীজ্ঞানের যে অন্ুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান 
ঘটনিষ্টকশ্মত্বাদিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি বাঁ অনুমান করিতেছি এইভাবে বোধিত 
হয় না। এবং ঘটনিষ্ঠকম্মত্বাদি প্রত্যক্ষ করিতেছি বা অস্থমান করিতেছি 
এইভাবে অন্থবাবসায়ও হয় না । কিন্তু “শব্দাৎ প্রত্যেমি, শাব্য়ামি” ইত্যাকারক 
অন্ুব্যবসায়জ্ঞান হয়। এইভাবে অন্ব্যবসায়জ্ঞান উৎপ্ন হয় বলিয়াই শব্ধ 
শ্রবণজন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক ব1 অশুমিত্যাত্মক জ্ঞানরূপে স্বীকৃত হয় না। তাদৃশ 
জ্ঞানের করণরূপে শব্দ পৃথক্‌ প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। 

শব্দ শ্রবণের পর উপস্থিত পদার্থসকলের পরস্পর সংসর্গ অনুমান প্রমাণ 
বলিয়৷ স্বীকৃত হইলে শব্াান্থপস্থিত বা শব্দান্ুপাত্ত পদার্থসমূহের পরস্পর সংসর্গও 
অন্থমান প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে । কিন্তু শব্দোপস্থিত বা শব্োপাত্ত 
পদার্থসমূহের পরস্পর সংসর্গ অনুমিত হইলেও যে সকল পদার্থ শবের দ্বারা উপাত্ত 
ব1 উপস্থিত হয় নাই, সেইসকল পদার্থে সংসর্গ অস্কুমিত হয় না। সুতরাং স্বীকার 
করিতে হইবে যে শব্দের হারা উপস্থিত পদার্থসমূহের পরস্পর সংসর্গের জ্ঞান 
একটি বিজাতীয় জান । এই জ্ঞানের করণ শব্প্রমাণ | 

বৈশেধষিক উপমান প্রমাণ স্বীকার করেন না। এখন নৈয়ায়িক এ 
বৈশেধষিক মত খণ্ডন করিতেছেন । তাহারা বলেন-_উপমানকে পৃথক্‌ প্রমাণ 
রূপে স্বীকার করিতেই হইবে । যেহেতু অনুমান প্রমাণ ছ্বার| উপমান প্রমাণের 
ফল লাত হয় না। পগবয় গবয়ন্র্ূপে গবয়পদবাচ্য” একপ জ্ঞান বৈশেষিক 
প্রদণিত অনুমান প্রমাণ দ্বারা উৎপক্ন হয় না। “গবয়পদং সপ্রবৃত্তিনিযিত্তকং 


গুণনিরূপণম্‌ ইউ 


সাধুপদত্বাং* এই অস্থমান গবয়শব্ের কোন বিশেষ অর্থে শক্তি আছে অথবা 
গবয় শব শক্যতাবছেদক বিশিষ্ট পদার্থবোধক, এরূপ কথা বুঝাইতে সমর্থ 
হয় না। কিন্তু গবয়স্বরূপে নীল গাইরূপ গবয় পঞ্ডতে গবয়শব্দের শক্তি অথব। 
গবয় শব্দের শক্যতাবচ্ছেদক গবয়ত্ই এই কথা বৈশেষিকদশিত উক্ত অস্থমান 
স্বারা কদাপি বোধিত বা সিদ্ধ হয়না। সাধুশবত্বরূপ হেতুর সহিত কোন 
শক্যতাবচ্ছেদকের ব্যাঞ্চি বা কোন শবে শক্তির ব্যাপ্তি থাকে না। সাধু- 
শব একটি নিরিষ্টর্ূপে নিজের শক্যার্থের বোধক হয় মাত্ম। উক্ত অন্থমান দ্বার! 
“গবয়ো গবয়ত্বেন গবয়পদৰাচ্যঃ* অথবা “গবয়পদং গবয়ত্বেন গবয়বোধকম্‌” 
এইরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু তাদৃশ জ্ঞান উপমান প্রমাণ উৎপাদন 
করিতে পারে । অতএব পৃথক্‌ প্রমাণ রূপে উপমান স্বীকার অবশ্থাই করিতে 
হইবে। যেমন সাদৃশদর্শনস্থলে উপমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ 
বৈসাদৃশ্তস্থলেও উপমিতি গৃহীত হয়। সাদৃশ্য জ্ঞানের মত বৈসাদৃশ্ঠ জ্ঞানও 
উপমান প্রযাণ বলিয়। গণ্য হয়। উপমান প্রমাণের ফল সর্বত্রই কেবল সংজ্ঞা- 
সংজিসদ্বদ্ধজানই হয় না, পরস্ত অগ্যপদার্থের জ্ঞানও উপমান প্রমাণের দ্বারা 
লাভ করাযায়। কিন্তু উক্ত সকলজ্ঞান অন্ত্মান উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় 
না। স্থতরাং পরিলক্ষিত হয় যে শব্দ ও উপমানকে পৃথক্‌ প্রমাণরূপে স্বীকার 
নাকরিলে শব্প্রমাণের ফল এবং উপমান প্রমাণের ফল অন্য উপায়ে লাভ 
হইবে না। অতএব শব, উপমান, অস্মান ও প্রত্যক্ষ এই চারিটি প্রমাণই 
অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে ॥১৪০-১৪১| 

অাঘঘন্ধবার্বীজলাত_ ন্মমিনাহভীবি । অাঘিভ্মমিন্বাইজা উজী আাছয- 
ম্মমি্বাহান্লানযূঘাঘ: সবীঅনমিত্যর্থ: | লখান্ি-__যশ হাতরবাভ্যন্যাঘক্ধ তঘাঘি- 
বঙ্গ হৃত্র লবীঘামি-্যমিলাইজ জাভরত্যলিল্লাহনূমালম্‌ । যথা ঘুমষান্‌ অন্ত বিজ্যাহী 
বল্টিধুনত্যমিন্বাতী অন্ভার্থকানুন্্লবঘীবতরমিন্বাহিআাহিনি ন্যাঘন্ষ-ত্ঘমি- 
আ্বাহিতীভ্সানস-ভ্সমিআহানহযকতাল। মঙ্গ নু কিভিন্বভুলবিদ্িস-াভঘভ্য 
আাথক তবামিভাঙ্গ লবরক্মবলি তাসিজ্সমিনাইতা আাচঘ ভঘলিনাহানূলালল্‌। যখা অ 
হযামী লিঙ্গালনযত্াহিতসাহী লিঙ্গারলযত্য হযামতব-ন্মলিআাহি লিঙ্গালধ হাক্ষ- 
বাকৃঅব্জ-ন্মমিাহিত্জাহিলি | ন্বানান্সীবঘহীবহভবু আছঘভ্নাঘন্ধলা-ান্ক-সলাজা- 
মাঝাব্‌ হবভ্সাঘাবক্তম্বাভ্ম লীঘাঘি: | ন্রাপীর্মীনহবুঘাঘিরতীন | যথা অন্ত্িংনৃত্: 
হতেত:ঘাতী সংযহীগনন্লাবৃত্সজযই বল্ীব-ত্বেসুঘাঘি: | যঙ্গ (অকয) মুঘা: 
210১০ বন্বিন্বর।. জ অল্হিম্থীঘাদি: । নীল অল্হিমসীঘাঘিহঘি 
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লীর্্াবনীথ:, কথকজম্সহাযানৃহীঘাহিলি । বলিব তু অব্সবিঘল্ীতজাঘলমুঘাখ: 
কম । লঘান্তি- অনীমীভক্ক ঘুলঝহ্‌ বন বিত্াহী অনীনীতক্ক ঘুদামাবনহ 
আন্নন্সলানাাহিবি অব্সবিঘহাবচমবাল্‌। হত্ঘভল্জ জাঘলতসাঘক্কীওথি ভ্রলিত্যাঘি: | 
যতা কংক্ষা ঘৃষিত্বী জতিলঘীবানতআাহিতযাহী আন্ত্আাহীলহঘহাতনম্‌। ন ল্নাঙ্গ 
হনহতাবিক্িইন্র হৃঘআমিলিন্ান্যম্‌ । হাক্বঙীঘাঘবৃ'ঘআাল্লংজাত্ুযান। জঙ্গ নত 
জাছযভ্যাঘক্ষ: বঙ্ানুলিহবাঘিহিলি অহল্তি। 

হাল্হীমালমীতিনি | বহীঘিক্ষাতা লব সত্যহ্ধলন্মানভন সমাতাল্‌॥ হালহীত্ব- 
মালমীহবু অনূদালনিঘধ সালাত্যদ্‌। লখান্থি হতউন বালনইংযাহিজীকিক্ষবহালি 
যউবঘাবি-বহিক্ধঘহানি আআ লাত্ঘত্ণাবিম্বঘ-মাব্তিঘহাতভবাসসলাালঘৃ্নক্কালি 
আক্কাত্হযাহিলল্‌ অহকহ্ন্তত্বানু অতলালহীলি অহকনজনকমল্‌ । যল্লা-_হ্বি নহাখাঁ- 
মিথ: অঁজশাবল্ন: যীন্সলাহিমল্-ঘহীঘভ্খাঘিবতভাব লাহাঘহার্বন্, োন্রওঘি 
₹ান্নইতা জাভযজিক্তিকিনি । ঘ্ৰ ববঘভ্মক্ষিসত্সহালল্নহ বাতযঘহ অবমতসনলি- 
নিমিলকদ্‌ অলি বুত্যন্নই বুত্তহলক্গ সহ্জ্মনানংআন্‌, জবি ন বত্ন্নই নুরু ঘ্গ- 
যল্সযৃত্যবী, লব্লল্‌ সনুলিলিলিলন্ম্‌, যখা বীঘহ মীত্বসন্লিনিমিলক্ষম। যন্তা 
হানযঘত্ব অসনুলিলিলিলন্ধ জাঘৃঘহত্আাহিত্যলুলালল অহানন্লীলান্রক্তাহ বন্বমতসবূলি- 
নলিমিলক্ষতর্ণ জিভ্যলি | জন্ম হু্মযলি- _লক্মঅক্মমিনি | ন্যান্মিযাল দিলাঘি হাল্ছ- 
নীঘহসান্মবজিপ্রতাল্‌। ন ভি অন্বঙ্থ হাল্ছতালল্নহ ভ্ঘামিাল সলাতাসহীলি | 
ক্ষিস্ন অন্দঙ্গ হান্হভঘকি মহি হয়ামিরান কল্যবী, হাজত্ৰ শ্লান্মিবিশকি অহবান 
কল্যনিতা হাল্ছনীঘ ঘন কি ল ভনীক্ষিমলালিলি যম ॥1$০-৪৫॥ 


উপাধির দূষকতা৷ বীজ অর্থাৎ উপাধি থাকিলে কিজন্য হেতু দুষ্ট বলিয়! 
কথিত হয়| গ্রস্থকার সেই কথা বলিতেছেন ব্যভিচারের ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । 
উপাধির ব্যভিচার জ্ঞানন্বারা সাধ্যব্যভিচার জ্ঞানের অন্ুমানই উপাধি 
প্রয়োজন ব1! ফল। যথা-যেখানে অদ্ধ উপাধি অর্থাৎ ধন্দাস্তরানবচ্ছির 
সাধ্যের ব্যাপক, সেখানে শুদ্ধ উপাধির ব্যভিচার জ্ঞান দ্বারা সাধ্য ব্যভিচার 
জ্ঞানের অনুমান হয়। যেমন প্ধূমবান্‌ বহে ইত্যাদিস্থলে "বহির্ধ্মম- 
ব্যভিচারী ধৃমব্যাপক-আর্জেন্বনসংযোগ ( উপাধি )-ব্যভিচারিত্বাং” অর্থাৎ 
বন্ছি ধূমের ব্যভিচারী, যেহেতু উহ্‌? ধ্মব্যাপক-আর্ডেস্কনসংযোগের (উপাধির) 
ব্যভিচারী হয়। কারণ যে পদার্থ বা বস্ত ব্যাপকধন্মের ব্যভিচারী, সে পদার্থ 
অবস্টাই তদ্ব্যাপোর ব্যভিচারী হইবে । কিন্তু যেস্লে অর্থাৎ যেহেতু প্রয়োগ- 
স্থলে উপাধি কি্িদ্ধর্ধমবিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপক হয়, সেখানে তন্ধর্শের যেকোন 
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একটি আশ্রয়ান্তর্ভাবে অর্থাৎ সেই ধর্মাধিকরণ যে উপাধ্যভাবাধিকরণ তদ- 
বৃত্তিত্বরূপ উপাধি ব্যভিচারজ্ঞান দ্বারা সেই হেতৃতে সাধ্য ব্যভিচারজ্ঞানের 
অহ্থমান হয়। যথা “স শ্যাম মিজ্বাতনয়াত্বাৎ”? অর্থাৎ সে শ্তামবর্ণ, যেহেতু সে 
মিত্রাতনয় ইত্যাদি অন্ুমানস্থলে মিন্রাতনয় হেতু শ্বামত্থের ব্যভিচারী, যেহেতু 
উহা কোন মিজ্রাতনয়াস্তর্ভাবে শাকপাকজত্বের বাভিচারী অর্থাৎ মিত্রাতনয়ত্তের 
অধিকরণ অথচ শাকপাকজত্বরূপ উপাধির অভাবাধিকরণ যে মিজ্রাতনয়, তদ্‌ 
বৃত্তিহ্রূপ (শাকপাকজ্রহ)উপাধি ব্যভিচারজ্ঞান দ্বারা হেতুতে-_মিজ্রাতনয়ে 
সাধ্যব্ভিচারজ্ঞানের অনুমান হয়। অর্থাৎ মিত্রার চারিটি সন্তান শ্তামবর্ণ। 
এখন যর্দি তাহার পঞ্চম গর্ভস্থ সম্ভান সম্বন্ধে এরূপ অন্গমান করা যায় যে 
“স পুত্র শ্তামো ভবিষ্যতি মিআ্রাতনয়ত্বাৎ” সেই পঞ্চম পুত্র (গৌরবর্ণ) শ্যামরর্ণ 
হইবে, যেহেতু উহা মিতার তনয়, তাহা হইলে ব্যাণ্ডিজ্ঞানের অভাববশতঃ 
অন্ুমানকে অসদক্ুমান বলাহয়। কারণ যেখানে যেখানে মিজ্রাতনয়ত্ব আছে, 
সেখানে সেখানে শ্ঠামহ আছে এপ ব্যাপ্তির কথা বলা যায় না, যেহেতু মিল্লার 
পঞ্চম গভম্থ সস্তান কী বর্ণের হইবে তাহা অনিশ্চিত । অতএব এখানে অবশ্যই 
হেত উপাধি বিশিষ্ট হইবে, “শাকপাকজত্বই” :সেই উপাধি । উহা! মিতাতনয়- 
ত্বাবচ্ছিক্ শ্যামহ্রের অর্থাৎ যে যে মিজ্রাতনয় শ্যামবর্ণ, তদব্চ্ছিন্ন শ্যামত্বের সাধ্যের 
ব্যাপক হইলেও পঞ্চমগভনম্থ সন্তান কীরূপ হইবে, তাহা! অজ্ঞাত থাকায় তাহাতে 
“শাকপাকজত্তেরর অভাব এখন অনিশ্চিতবশতঃ উহার হেত্বব্যাপকত্বের অনিশ্চয় 
বলিয়া উহা সন্দিগ্ধোপাঁধি হইল | ইহা! প্রাচীনদিগের মত | নব্যেরা এ উপাধির 
সাধুত্ের জন্ক কোন একটি গৌরবর্ণ মিন্রাতনয় কল্পন1! করেন । এ মিজ্রাতনয়াস্তর্তাবে 
শাকপাকজস্ত উপাধির বাভিচারিত্ব আছে । ইহাই বলেন। 

কিন্তু বাধাহহ্ুরীত পক্ষেতর সাধ্যব্যাপকতার গ্রাহক প্রমাণের অভাব থাকায় 
ও স্বব্যাঘাতকত্ববশতঃ *পক্ষেতর” উপাধি হইল না। বাধাহন্ুরীত অর্থাৎ পক্ষে 
সাধ্যাভাব দ্বার? অন্ুর্লীত অর্থাৎ সাধ্যব্যাপকত্বরূপে অনিশ্চিত, পক্ষেতরত্ব কিন্তু 
উপাধি নহে। কারণ পক্ষে যদ্দি সাধ্যাভাবের নিশ্চয় না! থাকে, তাহ! হইলে 
পক্ষেতরত্থে সাধ্যব্যাপকতার নিশ্চয় হয় না, পিক্ষানস্তরভাবে সাধ্যব্যাপকতার সংশয় 
হয়, অতএব উহা! উপাধি হয়না । আরও কারণ এই যে পক্ষেতরত্ব উপাধি 
বলিয়া স্বীকৃত হইলে এ উপাধি স্বব্যাঘাতক হয় অর্থাৎ উপাধির দূষকতা বীজই 
বিনই হইয়া যায়। কারণ সর্ধন্্ই উপাধি দ্বার হেতুদোষের অন্যান হয় । 
তথাহি .“তৰ. হেতু ইঃ সোপাধিকত্বাং” তোমার হেতু ছুষ্ট, ফেহেনু উহা 
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সোপাঁধিক । এখন যদি পক্ষেতরত্থ উপাধি বলিয়! শ্বীরুত হয়, তাহ! হইলে “তব 
হেতু” ইত্যাদি অন্থুমানস্থলেও পক্ষেতরত্ব উপাধি বলিয়া! গণ্য হইয়া পড়ে এবং 
সোপাধিক বলিয়? হেতুও দুষ্ট হয়। অতএব দুষ্টহেতু দ্বার] যে পূর্ববহেতুর দোষান- 
মান করা হয়, তাহা এখানে হইল না। সুতরাং উপাধির দূষকতাই নষ্ট হইল। 
অতএব “বাধাইস্ুন্নীত পক্ষেতরত্ব” উপাধি নহে। 

কিন্তু বাধোন্নীত অর্থাৎ বাধ -সাধ্যাভাবনিশ্চয় দ্বার উন্নীত অর্থাৎ সাধ্য- 
ব্যাপকতারূপে নির্ণীত বা অন্থমিত পক্ষেতর উপাধি হইবে । কারণ সেখানে 
পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকায় পক্ষেতরে সহজে সাধ্য-ব্যাপকতাজ্ঞান হয়, 
অতএব ইহ] উপাধি হইবে । যথা “বৃহ্িরহুষ্ণঃ কৃতকত্বাৎ” বন্ছি অন্ষ, যেহেতু 
উহা! কৃতক ইত্যাদিস্থলে, প্রত্যক্ষ দ্বার বন্ধিতে অন্ুষ্ণতাভাবরূপ উষ্তবজ্ঞান হইলে 
বহীতরত্ব বা ব্িভেদত্ব উপাধি হয় । যেখানে উপাধির সাধ্যব্যাপকতায় সংশয় 
বা সন্দেহ থাকে, তাহাকে সন্দিগ্কোপাধি কহে। কিন্তু পক্ষেতর সন্দিষ্ধোপাধি 
হইলেও কতক সম্প্রদায়ের অন্গরোধবশতঃ উহা! উদ্ভাবন কর উচিত নহে। কোন 
কোন নৈয়ায়িক বলেন--সং্রতিপক্ষের উত্থাপন বাঁ অবতারণই উপাধির ফল। 
যথা “অয়োগোলকং ধূম বদ বহে+” অর্থাৎ অয়োগোলক-ধৃমবিশিষ্ট যেহেতু উহাতে 
বহি আছে ইত্যাদিস্থলে “অয়োগোলকং ধূমাভাববদ্‌, আর্জেদ্ধনীভাবা? 
অয়োগোলক-ধুমাভাববিশিষ্ট, যেহেতু উহাতে আর্দেদ্ধনের অভাব আছে এক্সপ 
সংপ্রতিপক্ষের উদয় হয় বাঁ সম্ভব হয়। এইরূপ অর্থাৎ সংগ্রতিপক্ষের 
উত্থাপকরূপে উপাধি দূষতকতাপন্ধ হইলে সাধনের ব্যাপকও কোন কোন স্থলে 
উপাধি হয়। যথা “করকা পৃথিবী কঠিন সংযোগববাৎ” অর্থাৎ করকা পৃথিবী 
যেহেতু উহাতে কঠিন সংযোগ আছে ইত্যাদিস্কলে অন্থষ্ণাশগীত্পর্শবত্ত উপাধি, 
এই উপাধি “করকা পৃথিবীত্বাভাববতী অস্ুষ্ণাশীতম্পর্শবত্বাভাবাৎ” করকা পৃথিবী 
নহে, যেহেতু উহাতে অহুষ্ণাশীতম্পর্শবত্ব নাই, এরূপ সংগ্রতিপক্ষ হইতে পারে। 
যদি বল “করকা পৃথিবী কঠিনসংযোগবত্বাৎ” ইত্যাদিস্থলে হেতুতে স্বরূপাসিদ্ধিই 
দোষ । এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ সকলস্থলেই উপাধির সহিত 
দূষণাস্তরের সাহ্কর্ধয (701%0816) আছে । এরূপস্থলে অর্থাৎ যাহারা সংপ্রতিপক্ষের 
 উত্থাপনকে উপাধির ফল বলেন, তাহারা সাধ্যের ব্যাপক ও পক্ষাবৃত্তিধন্ম বা 
পদাকে উপাধি বলেন। যেমন পূর্বোক্ত ছুই স্থলে আর্জেম্বনসংযোগ ও 
অন্ধুষ্ণশীতন্পর্শবত্ব উপাধি । কারণ উহার! সাধ্যভূতধূম ও পৃথিবীত্বের ব্যাপক 
হইয়াছে এবং পক্ষ অয়োগোলক ও করকা এই উভয়ে অবৃত্তি হইয়াছে । ইহাদের 
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মতে উপাধি যদি পক্ষবৃত্তি হয় তাহ! হইলে পক্ষে উপাধির অভাব দ্বারা সাধ্যা- 
ভাবের অহ্কমান হয় না। শব্দ ও উপমানের ইত্যাদি । বৈশেষিক মতে প্রতাক্ষ 
ও অস্মান প্রমাণ । শব ও উপমানের অন্ুমানরূপেই প্রামাণ্য । যথা “দগ্ডেন 
গামানয় ত্বম্” দণ্ড পরিচালনা দ্বারা গরু আনয়ন কর ইত্যাদি লৌকিক 
পদসমূহ বা “যজেত” যাগ কর! উচিত ইত্যাদি বৈদিক পদসকল, বক্তার ইচ্ছার 
বিষয়ীভৃত স্মারিত পদার্থসমূহের সংসর্গের যথার্থ জানপূর্বক, যেহেতু উহারা 
আকাঙ্ফাদিবিশি্ই পদকদস্বক, যেমন “ঘট আনয়ন কর” ইত্যাদি পদসমৃহ। 
অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাদিবিশি্ই পদসমূহের পূর্বে তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতম্মীরিত পদার্থ- 
সমূহের সংসর্গের প্রমাজ্ঞান আবশ্তক করে। অতএব দগুচালনা দ্বার গরু 
আনয়ন কর ইত্যাদিস্থলেও উক্তপ্রকার জ্ঞান হইয়াছে একথা বলিতে হইবে 
এবং গো-তাতপর্যের বিষয়ও স্মারিত হইয়াছে । ঘট আনয়ন কর ইত্যাদি 
পদসমূহের মত। অথব। গবার্দিসকল পদার্থ পরম্পর সন্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াছে। 
যেহেতু উহার যোগ্যতাদিবিশিষ্ট পদ দ্বারা উপস্থাপিত হইয়াছে । ঘট 
আনয়ন কর ইত্যাদি বাকা বোধ্য যোগ্যতাবিশিষ্ট পদার্থের মত। দৃষ্টাস্ত 
স্থলেও অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হয় অর্থাৎ যদি বল যোগ্যতাদিবিশিষ্ট 
পদার্থসমূহ পরস্পর সন্বন্ধবিশিষ্ট যে হইয়াছে তাহা কিরূপে বুঝিতে পারা 
যাইবে? এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন যে সেই দৃষ্টাস্তস্থলেও অন্য দৃষ্টাস্ত 
দ্বার উহ! প্রমাণিত হয় । এইরূপ উপমিতিস্থলে কোন একটি গবয়ের প্রত্যক্ষের 
পর এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে--গবয় পদ গবয়ত্ব প্রবুত্তিনিমিত্তক- 
শক্যতাবচ্ছেদ কবিশিষ্ট, যেহেতু উহা! লক্ষণাদি বৃত্তস্তর শুম্ত হইয়! বুদ্ধগণ কর্তৃক 
সেই গবয়াদিতে প্রযুজ্যমান হয় বা প্রয়োগ করেন। আর লক্ষণা্দি-বৃত্ত্যস্তর 
না থাকিলে বৃদ্ধের যাহাতে গো-পদের প্রয়োগ করেন, তাহাই তাহার প্রবৃত্তি- 
নিমিত্ব, যথা গো-পদ গোত্ প্রবৃত্তিনিষিত্তক । অথবা গবয়পদ সপ্রবৃত্তিনিমিত্তক, 
যেহেতু উহ সাধুপদ অঙ্মানের পর পক্ষধশ্মতাবলে গবয়ত্বরূপ প্রবৃত্তিনিমিততের 
জান হয় অর্থাৎ অন্নমান ছারা গবয়পর্দ কোন একটি প্রবৃত্তিনিমিত্ব_-অর্থবিশিষ্ট 
এরূপজ্ঞান হইলে পরে পক্ষ গবয় বলিয় গবযত্বই সেই প্রবৃত্তিনিমিত্ত এরূপ 
বোধ হয়। গ্রস্থকার বৈশেষিকদর্শনমত দুধিতেছেন--“তন্ন সম্যক্‌" ইত্যাদি 
প্রস্থ দ্বারা। উহ! সমীচীন ৰা যুক্তিসঙ্গত নহে। যেহেতু ব্যাঞ্চিআান ব্যতীত ও 
শাবোধ অন্ুভব্সিন্ধ। কারণ সর্বজ্ম শব্ধ শ্রবণের পর যে ব্যাণ্ডিজ্ঞান হয়, এ 
বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । আরও কথা এই যে সর্বত্র শাববোধস্থলে ব্যাথি- 
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জ্ঞান যদি কল্পনা কর হয়, তাহ হইলে সর্বত্র অন্থমিতিস্থলে পদজ্ঞানকল্পন। 
করিয়! শাবববোধই বা কিজন্য স্বীকৃত হইবে না? এ বিষয়ে চিস্তা করা 
উচিত ॥ ১৪০-১৪১ | 


স্নিভমনূলালভ্ৰ ঈনলাল্নঘিঈহন: | 

হ ৬ 

নিজ তু মনিব লযাতীহন্নমল্মবিইককল: ॥:৮হ) 

অল্বু।হ ই জ্ঘবিইক্কানিন্তী্জনী। 

জাভ্যামান-ন্নানলতন ইত্ললানহয অনু মনল 11২) 

কেবলাম্বয়ী, কেবলব্যতিবেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী এই তিন প্রকার অন্ুমান। 

অন্গমীয়তে অনেন ইতি অহ্থমানম্‌। যাহার বিপক্ষ নাই অথবা যে বৃত্তিমদত্যন্তা- 
ভাবের অপ্রতিযোগী হয় তাহাকে কেবলাম্বয়ী বলে। যথা “ঘটঃ অভিধেয়ঃ 
প্রমেয়ত্বাৎ* এই ঘটপক্ষক অভিধেয়ত্বসাধ্যক প্রমেয়ত্বহেতৃক অঙ্থমানের অস্বয্ব- 
ব্যাপ্তিই হইবে, ব্যতিরেকব্যাপ্ি হইবে না । অভিধেয়ন্থাভাব ও 'প্রমেয়ত্বাভাব 
অপ্রসিদ্ধহেতু ব্যতিরেকব্যাপ্তি না হওয়ায় প্রমেয়ত্বহেতু কেবলাম্বয়ী । স্থতরাং 
যেখানে সাধ্যাভাবের সহিত হেত্বভাবের সহচারদর্শন সম্ভব হয় না তাদৃশ হেতু 
কেবলাম্বয়ী বলিয়! অভিহিত | এবং হেতৃতে অন্বয়ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতে অন্কমিতি 
হয়, সেই হেতুকে কেবলাম্বয়ী বলে। আর যে হেতৃটি কেবল ব্যতিরেকব্যান্তি- 
বিশিষ্ট হয় এবং যেখানে অস্বয়ব্যাপ্তি হয় না, সেইহেতু কেবলব্যতিরেকী বলিয়া 
কথিত হয়। আর যেখানে উভয় প্রকার সহচারদর্শন দ্বারা যেহেতুটি অন্থয় ও 
ব্যতিরেকব্যাপ্ডিবিশিষ্ট হয়, সেইহেতু অস্থয়ব্যতিরেকী বলিয়া কথিত হয়। 
অতএব যাহার সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় আছে তাহাকে অন্বয়বাতিরেকী বলে। 
আর যাহার সপক্ষ নাই তাহাকে কেবলব্যতিরেকী বলে। কিন্তু ব্যাপ্তি ছুই 
প্রকার - অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি। অস্বয়ব্যাঞ্থির লক্ষণ বা স্বরূপ পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে । এখন ব্যতিরেকব্যাপ্ধির লক্ষণ বলিতেছেন হেত্বধিকরণবৃত্তি 
অভাবের ব্যাপকীভূত যে সাধ্যাভাব, সেই অভাবের পপ্রতিযোগী-সাধ্যের সহিত 
হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। স্ৃতরাং হেতুটি যদি সাধ্যাভাবের 
ব্যাপকীভৃত অভাবের প্রতিযোগী হয়, তাহা হইলে ব্যতিবেকব্যাঞ্ধি হয় । 
যথা--“পৃথিবী তদিতরভিক্লা গন্ধবত্বাৎ” এখানে পাধিব পদার্থ পক্ষ, ইতরভেদ 
সাধ্য, গন্ধবত্ধ হেতু । জলাদি আটটি দ্রব্য এবং গুণাদি-পাঁচটি পদার্থ ইহাদের 
একের সহিত অপরের ভেদ সমুদ্রায়ই ইতরভেদ শব্দের অর্থ । এখানে যজ্ঞ যত্ত 


গুণনিরূপণম্‌ ৪১৯ 


সাধ্যাভাব তন্ত্র তন্ত্র হেত্বভাব--এইরূপ ব্যতিরেক সহচারদর্শন দ্বার! সাধ্যাভাবে 
হেত্বভাবের ব্যাপ্তিই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। যেখানে ইতরভেদের অভাব আছে, 
সেখানে হেতুগন্ধবন্ত্ের অভাব থাকে । হেতুনিষ্ঠ সাধ্যাভাব-ব্যাপকীভূত-অভাব- 
প্রতিযোগিত্বকে ব্যতিরেকব্যাপ্তি বলে ॥ ১৪২-১৪৩ ॥ 


শবিচঘমিলি । আনৃমান হি গিনির্ণ ঈনক্ান্নযি-ঈশ্রভ্সলিইন্বযল্নঘল্সলিংন্ি- 
মহান । অঙ্গাজভ্রিঘহা: ঈনভাক্তর্ী | যথা ঘতীগমিঘয: সঈমতন্রাহিত্যাহী। অঙ্গন 
অন্তর অমিধমতলাহ্‌ নিথজাজভ্বম্‌ । আজনৃযণঙ্া: ঈনজভ্যনিইক্কী । অথা ঘৃথিত্বী 
হুলইজ্সী মিলত লল্মবতআাহিতঘাহী । লক্ষি অভ্ঞাহিঙ্গবীহহাঈহহস তুভ্বমলিহিলবযা 
লিহিতবববাছযনল: অনধভ্ঘামানাহিনি । অল্অঘহা-বিঘহীওল্ঘ্সলিইক্কী | যথা 
বন্তিনান্‌ ঘৃলাহিত্যার্থী। লঙ্গ বাঘহজ্য মন্তালজাইবিঘহ্নজ্য অভন্টুাইহ্ন ঝতআহিনি। 
বঙ্গত্তি তযলিইক্িজি ভ্যলিইক্ষল্যান্মিধাল ক্ষাহগাম্‌, লহ" ন্যলিইক্ষভ্যামি লির্বকি_+ 
মাডঘামালকি । আাছমামাবভ্ষানকীমুলামাবসবিযীবিতবলিতযর্থ: | অঙগহনীগযম্‌ 
যন্বকন্রল্মীল ঘহবজ্ক্ি্ন সনি ঈল অংন্রল্ীল ধল ফবঘা তযাণক্লামান্থান, অন্যহকল্না- 
অভি্ভিম্ম-সলিযীমিলান্_-লভুচ্মানভ্ভিমামানবন্লারালান লব্ম্নল্পাবভ্জিম-সলি- 
যীবিলান্দ্-নন্তম্মাবভ্ভিমামারক জিভিহিনি | হুত্ণভল্ন অঙ্গ নিহানতালা হিজযন্ল্ট্র- 
শহ্কভ্যাঘনূত গন্নাত্যন্লামাল যুক্তান, লঙ্গান্মামানামাইলনংহআত্ঘল্লামান: 
বিচসলি । হঙ্গ বাহাক্মভফনল্নববভ্যাননলা যাল্মালাআভ্ৰ যুক্ত, লঙ্গ বু বাহার 
অকৰল্মীলনহভ্ঘামান: লিচসলি, অ হ্াল্সীন্যামান: | ঘৰ অঙ্গ বঁযীযাচ্ৰল্ল ঘুম 
সলি আঁঘীযাতমরল্দীল লল্ী ভযাক্কলা মৃদ্তান, লঙ্গ অঁতীযবহপ্লাঅভ্িস-সিযীহিলান্‌- 
নন্ঘ্বমানন অক্ন্ট জমীমমন্বল্নানজিিম-সলিঘীনিলাক্-ঘুলানাব: অিচঘলি । অঙ্গ 
স্ব তয়লিবজ্কভ্ঘামিয়ই-্ঘলিইক্ব্তলাহজান ক্ষাহতাম্‌। ইঈলিন তু ্মলিইক্ক- 
অন্্াইগান্ৰযতঘান্মিংন মুনীর, লব্‌ ভরলিইন্ধতযামিষালসঘি ভ্ধাহ্তাম্‌। অঙ্গ ভনিইক- 
অনন্াহাহ ভযামিসন্হলঙ ভ্মলিহক্কীত্যুভ্ষব । আচসসমিত্তিতু ঘত্তাহাইন্ব আলা 
নহলান্‌ ঘৃথিবীতআান্ভইল জানল হলি আহন্লি ॥1৬২-1৬হ) 

জ্ৈবিধ্য ইত্যাদি । অনুমান তিনপ্রকার-_কেবলাম্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও 
অন্বম্ব্যতিরেকী | তাহার মধ্যে ষে অন্মানে বিপক্ষাসত্ব অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাভাব- 
বিশিষ্টত্ব পক্ষে নাই তাহাকে কেবলাম্বয়ী অন্থমান কহে। যথা “ঘটে! অভিধেয়ঃ 
প্রমেয়ত্বাৎ" ঘট অভিধেয়, যেহেতু উহ প্রমেয় ইত্যার্দি। সেখানে সকল 
পদার্থই অভিধেয় বলিয়া বিপক্ষের অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাভাববিশিষ্ই বিপক্ষের 
অভাব আছে। নিশ্চিত-সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের নাম সপক্ষ। যে অন্মানে 
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সপক্ষ _নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ নাই তাহাকে কেবলব্যতিরেকী অন্গমান বলে । 
যথা পৃথিবী পৃথিবীতরভিন্না, যেহেতু পৃথিবীতে গন্ধবত্ধ আছে ইত্যাদি । সেখানে 
অগ্চমিতির পূর্ববে পক্ষভূত পৃথিবীতে পৃথিবীতর জলাদি ব্রয়োদশ পদার্থের 
ভেদরূপ-সাধ্যের নিশ্চয় নাই, বরঞ্চ পক্ষে পৃথিবীতে সাধ্যসংশয় আছে, অতএব 
নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট সপক্ষের অভাব আছে। অর্থাৎ পৃথিবীতর জলাদি 
অয়োদশ পদার্থের ভিন্নতাপৃথিবীতেই আছে, অন্তর কোথাও নাই । অতএব 
অন্ত কোন বস্ত সপক্ষ হ্য়না। এখন অন্থমিতির পূর্বে পক্ষভৃত পৃথিবীতে 
সাধ্যসংশয় থাকায় পৃথিবীও সপক্ষ হইতে পাবিল না। যাহার সপক্ষ ও 
বিপক্ষ উভয় আছে, তাহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী অন্গমান বলে। যেমন “বহ্িমান্‌ 
ধুমাৎ” বহিসাধ্যক ধূমহেতুক ইত্যাদিস্থলে সপক্ষ মহানসারদি ও বিপক্ষ জল- 
হদাদি। যথাক্রমে নিশ্চিতবহ্ছিবিশিষ্ট ও নিশ্চিতবহ্যভাবৰিশিষ্ট হওয়ায় সপক্ষ 
ও বিপক্ষ উভয়ই আছে। এইজন্ত ইহাকে অন্বযব্যতিরেকী অনুমান কহে। 
তাহার মধ্যে কেবল ব্যতিরেক অন্মানস্থলে ব্যতিরেক-ব্যপ্রিজ্ঞান কারণ। 
সেইজন্ু গ্রন্থকার ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন-_-“সাধ্যাভাব” 
ইত্যাদি গ্রন্থ্ধারা। হেতুনিষ্ঠ সাধ্যাভাবব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিত্ব। 
এখানে এইরূপ বুঝিতে হইবে-যে সদ্দ্ধে যে ধশ্মাবচ্ছিন্নের প্রতি যে সম্বন্ধে 
যেরূপে ব্যাপকতা গৃহীত হয় অর্থাৎ যৎসম্বদ্ধাবচ্ছিরষদ্ধশ্মীবচ্ছিরব্যাপ্যতা 
নিবূপিত ব্যাপকতা গৃহীত হয়, তৎসম্বদ্ধীবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্‌-তঙ্বন্মাবচ্ছিন্ন- 
অভাববত্তাজ্ঞান হইতে সেই সন্বন্ধাবচ্ছিক্ন গ্রতিযোগিতাক্‌ সেই ধরশ্মাবচ্ছিন্ন- 
অভাবের নিশ্চয়তআক জ্ঞান হয়। এইরূপে যেখানে বিশেষণতাদি গন্ধাত্যন্তা- 
ভাবে ইতরত্বব্যাপকতা গৃহীত হয়, সেখানে গন্ধাত্যন্তাভাবাভাব দ্বার! ইতরস্ত্বের 
অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয়। কিন্তু যেখানে তাদাত্ম্যসঙ্ধদ্ধে গম্ধাভাবে ইতরের 
ব্যাপকতা গৃহীত হয়, সেখানে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ইতরের অভাব সিদ্ধ হয়। সেই 
অভাবের নাম অন্তোন্তাভাব | ভাবার্থ এই যে গ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের মত 
গ্রতিযোগীও অন্তোন্যাভাবের অভাবন্বরূপ বলিয়! অঙ্গীকৃত হয়। “পট নহে” 
এই অন্যোন্যাভাব পটাতিরিক্ত সকল পদার্থে ব সর্বত্র আছে, অতএব তাহার 
অভাব অর্থাৎ পটভেদাভাব পটেই যেমন থাকে, সেইবূপে পটত্বেও থাকে । 
অতএব সমনিয়ত বলিয়। পটভেদাভাব পট ও পটত্ব স্বূপ। সেইরূপ তাদাত্ময 
সম্বন্ধে পট ও পটভেদাভাবস্বরূপ বলিয় স্বীকৃত, যেহেতু তাদাত্ম্সন্বদ্ধে-পট 
পটেই থাকে । স্থতরাং পটত্ব ও তাদাত্ম্যসন্থদ্ধে পট এই উভয়ই পটশ্েদাভাব- 
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স্বরূপ । গ্রকৃতস্থলে পৃথিবীতে ইতরভেদ, এই উদ্দাহরণে ইতরভেদাভাব 
ইতরত্ব ও ইতর এই উভয়েরই স্বরূপ বলিয়! গৃহীত হয়। স্ৃতরাং মূলে 
বিশেষণতাদি-সন্বদ্ধে ইততত্বব্যাপক ও তাাত্য্য-সন্বদ্ধে ইতরব্যাপক বলিয় 
কথিত হইয়াছে । 

ব্যাপক ষে সম্বন্ধে পক্ষাদিতে থাকে বা বৃত্তি করে, তাহাকে ব্যাপকতাব- 
চ্ছেদকসঞ্ন্ধ বলে এবং ব্যাপ্য যে সম্বন্ধে পক্ষার্দিতে থাকে, তাহাকে ব্যাপ্যতা- 
বচ্ছেদক সন্বদ্ধে বলে । “পৃথিবীতরৎ গন্ধীভাববৎ ইতরত্বাৎ বা ইতরাৎ” এখানে 
গন্ধাভাব ব্যাপকঃ, ইতরত্ব বা ইতর ব্যাপ্য। এখানে ব্যাপক বিশেষণতা সম্বদ্ধে 
আছে বলিয়৷ ব্যাপকতাবচ্ছেদকসন্বদ্ধ বিশেষণতা, ব্যাপ্য পক্ষে স্বরূপসন্বন্ধে 
আছে বলিয়া ব্যাপকতাবচ্ছেদকসন্বন্ধ স্ববূপ। বিশেষণতা৷ ও স্বরূপ একই সম্বন্ধ। 
বিশেষণাপিসন্থন্ধে ইতরত্বব্যাপকত1 শব্দের অর্থ-বিশেষণতাদিসম্বন্ধাবচ্ছির্-। 
ইতরত্ব-নিষ্টব্যাপ্যতানিরূপিত-ব্যাপ্যকতী। ৷ যেখানে ইতর ব্যাপ্য হইবে, সেখানে 
বাপ্যতাদাত্ম্যসন্বদ্ধে পক্ষে থাকে বলিষ়! ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাস্ম্যু। 
তাদাত্ম্যসন্ষ্ধে ইতরব্যাপকতা পদের অর্থ-_তাদা ত্ম্যসন্বন্ধাবচ্ছি্নই তরনিষ্ঠ 
ব্যাপ্যতানিরূপিতব্যাপকতা ৷ 

এইরূপ যেখানে সংযোগসন্বদ্ধে ধূমের প্রতি সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির ব্যাপকতা! 
গৃহীত হয়, সেখানে সংযোগসন্বন্ধা বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্‌ বহ্ধ্যভাব দ্বারা জল- 
হ্রদে সংযোগসন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্‌ ধূমাভাব পিদ্ধ হয়। এবং ব্যতিরেকি- 
অন্মানস্থলে ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি ব্যতিরেকসহচারজ্ঞান অর্থাৎ ত্র যন্ত্র 
সাধ্যাভাব তত্র তত্র হেত্বাভাব ইত্যকারক সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের সামানাধি- 
করণ্যজ্ঞান কারণ। কিন্তু কোন কোন নৈয়ায়িক বলেন-ব্যতিরেকসহচার- 
জ্ঞান হইতে অনয়ব্যাপ্থিজানই উৎপর হয়, ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান অন্যিতির 
কারণ নহে। যেখানে ব্যতিরেক-সহচারজ্ঞান হইতে ব্যাঞ্থিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
সেখানে অন্ুমানকে ব্যতিরেকি অনুমান বলে। ধাহার] ব্যতিরেক-সহচারজ্ঞান 
হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় এই কথা বলেন। তাহাদের মতে ব্যতিরেকি- 
অন্ুমানস্থলেও অন্বয়ব্যাঞ্তি হয়। অন্বয়ব্যাপ্চিস্থলে সাধ্জ্ঞানের আবশ্তক 
করে। কিন্তু ব্তিরেকি অঙ্কমান অপ্রপ্িদ্ধ সাধ্যক অর্থাৎ “পৃথিব্যামিতরভেদ” 
ইত্যাদিস্থলে ইতরভেদকে না জানিয়া কেবল ইতরত্ব বা ইতরপদার্থকে 
জানিলেই অন্গমিতি হইতে পারে। কিন্ধ এস্থলেও অন্বয়ব্যাপ্চিজ্ঞান স্বীরুত 
হইলে “ইতরভেদ” সাধ্যের জ্ঞান আবশ্তক | সেই জ্ঞান কীভাবে হইবে? এই 
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আশক্ক। বারণের জন্ক গ্রন্থকার বলিতেছেন--“সাধ্যপ্রসিদ্ধিস্ত" ইতি | প্রথমত; 
সাধ্য ইতরভেদের জ্ঞান ঘটপটাদিতে হইবে, পরে উহা অনুমান দ্বার। 
পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে সাধিত হয় । এই কথ! বলিয়া! থাকেন ॥ ১৪২-১৪৩ ॥ 


অখাঘলিত্ত লব সলাঘান্নংমিত্নি | 
আলিইকল্ামিবুভ্তা লব্তাখান্তি জা নত: ২৮ 


এখন মীমাংসকের। অর্থাপত্তি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করেন। 
অর্থাপত্তি শবের দ্বার] প্রমাণের ফল ও প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রত্যক্ষ 
শব দ্বার! ব্যুৎপত্তিভেদে প্রত্যক্ষপ্রমা ও প্রত্যক্ষগ্রমাণ বোধিত হয়। সেইবপ 
অর্থাপত্তি শব্ধ ও বু[ৎপত্তিভেদে প্রমা ও প্রমাণের জ্ঞান উৎপাদন করে। 
অর্থস্ত আপত্তি: এরূপ বু[ৎপত্তি স্বীকৃত হইলে অর্থাপত্তি শব্দের দ্বারা একবিধ 
যথার্থজ্ঞান বোধিত হয় বা উৎপন্ন হয়। আর অর্থন্ত আপত্তি যত: - এরূপ 
ব্যুৎপত্তি স্বীরুত হইলে অর্থাপততিশব্দদ্বারা এক প্রকার প্রমাণ বোধিত বা 
জ্ঞাপিত হয়। এখানে আপত্তি শবের অর্থ কল্পনা । দেব্দত্ত নামক ব্যক্তির 
রোগশূন্ত কার়িকম্থুলতা আছে। সুস্থ দেব্দত্ত পীনতঙ্গ অথচ সবিশেষ যথার্থ 
অন্থসন্ধানে জান! গিয়াছে যে দেবদত্ত দিবসে ভোজন করে না। “পীনোদেবদত্ো 
দিবা না তৃঙক্তে” এই বিষয় যদি নিজে প্রত্যক্ষ করা যায় বা আগ্ুজনের 
নিকট হইতে অবগত হওয়া যায়; তাহা হইলে সে ব্যক্তি দেবদত্তশরীরের 
পীনত্বের উপপত্তির জন্য রাক্রিভোজন কল্পনা করিবে। এই রাব্রিভোজন 
প্রত্ক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু অর্থাপত্তি দ্বার] প্রমাণিত 
হয়। অতএব অর্থাপত্তি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে | বান্ি- 
ভোজন পীনত্বের উপপাদক এবং পীনত্ব উপপাদ্ভ। উপপাগ্যের জ্ঞান করণ 
এবং উপপার্দকের জ্ঞান ফল। যে বস্থ ব্যতীত যে বস্ত অনুৎপন্ন হয়, সেই বস্ত 
সেই বস্তর উপপার্ক। রাত্রিভোজন ব্যতীত পীনত্ব অন্গৎপন্ন হয়, স্থতরাং 
রাত্রিভোজন পীনত্বের উপপাদক। যে ব্যক্তি দিবসে ভোজন করে না, 
রাজিভোজনব্যতীত তাহার পীনত্ব অনুৎপন্ন হয় বলিয়া রাত্রিভোজন পীনত্বের 
উপপাদক হয়। দিবাভোজনহীন দেবদত্তের পীনত্বের জ্ঞান অর্থাপতি গ্রমাণ। 
রাত্রিভোজনের জ্ঞান প্রমা। এতাদৃশ বিজাতীয় প্রমা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে 
উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ রান্রিভোজনের সহিত প্রমাণকারী অপর 
ব্যক্তির চক্ষুরিপ্তরিয়স্ধিকর্ষ হয় নাঁ। রাত্রিভোজন ব্যাপ্য হেতুতে পক্ষধন্মতা 
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জ্ঞানরূপ পরামর্শের অবিস্যমানকালে উৎপন্ন এতাদৃশ বিজাতীয় প্রম! অন্গমিতি 
বলির পরিগণিত হয় না। সাদৃশজ্ঞ।নের ও অতিদেশবাক্যন্ত্তির বিরহকালে 
উৎপন্ন তাদৃশ বিজাতীয় প্রমা৷ উপমিতি বলিয়াও গণ্য হয় না । “পীনোদেবদত্তে। 
দিবা ন তুঙ্‌ক্কে* এইবাক্যে রাত্রিভোজনবোধক পদের অভাব থাকায় তাদৃশ 
প্রমা শাব্বোধ বলিয়াও ন্বীকৃত হয় না। বহুকাল যাবৎ রান্রিভোজনই 
বন্ধর্দিন যাবৎ দিবসে অতুক্ত দেবদত্তের উপপাদক বলিয়া! তাদৃশ রাত্রিভোজনেরই 
কল্পনা করিতে হয় এই অর্থাপত্তি প্রমাণের সাহায্যে। 


এখন নৈয়ায়িক বলিতেছেন-ব্যতিরেকব্যাপ্চিজ্ঞান অবলম্বনে অনুমান 
প্রমাণের দ্বারাই রান্ররিভে।জনজ্ঞানরূপ 'প্রম1 উৎপন্ন হয়। অতএব অর্থাপত্তি 
নামে প্রমাণাস্তর ন্বীকারে প্রয়োজন নাই। রান্রিভাজন কল্পনারূপ প্রমা 
অন্গমিতির স্বরূপ । যেহেতু “দেবদত্বঃ রাত্রৌ তুউংক্তে দিবা অতুঞ্জানত্বে সতি 
পীনত্বাৎ* ইত্যকারক অস্মানের দ্বারাই রাব্রিভোজন কল্পনা অনুমি তিম্বূপ 
হয়। এই অনুমানে দেবদত্ত পক্ষ, রাত্রিভাজন সাধ্য, দিবসভে জনা ভাব- 
বিশিষ্টপীনত্ব হেতু । “যঃ রাত্রৌ ন তুঙ্‌ক্তে স দ্দিবা অতুঞ্জানঃ ন পীনঃ” অর্থাৎ 
ষেব্যক্তি রাত্রিভোজন করে না, সে ব্যক্তি দিবসে ভোজন না করিলে পীন 
হয় না এইরূপ বানব্রিভোজনাভাবরূপ সাধ্যাভাবের সহিত দিবসভোজনাভাব- 
বিশিষ্ট পীনত্বাভাবের ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান দ্বারা রান্রিভোজনের অনুমিতি 
হয়। অতএব এইভাবে পূর্বকথিত বা স্বীকৃত প্রমাণ চতুষয়ের মধ্যে অন্থমান 
প্রমাণের দ্বারা যদি উক্তস্থলে উপপত্তি হয়, তখন অতিরিক্ত অর্থাপত্তি নামে 
প্রমাণ স্বীকার নিশ্রয়োজন বা নিরর্থক ॥ ১৪৪ ॥ 


অথাঘলিহিনি । খালি সমাতান্ং নন্বল লল্মল্ী | লখান্ি নঙ্গ ইলহলভ 
হাবনঘর্জীনিত্ল ভ্বীবি:হাতঙ্াহবম, জীনিলী মুহ্াজতনভ্ন সবমঘ্বাহবালদ্‌, লঙ্গ 
হাববর্থীনিলী মৃ্বারতন নভিয্ভ্রলিলা আবৃণঘললিলি নন: কজ্যন হুলি। 
বহত্সনূনালন মবাধতআানীচ্ঘব । বখা্ি_ মঙ্গ আীনিত্ৰভ্য অভি:অতঅান্তঅনান্স- 
অহত্ঘাচ্ঘত্ বৃত্তীরল্‌, ঙ্গান্যলহবিত্তী আবলালাা মুহ্বংঅবালাহ্‌ অন্ি:বতভ্রলনূমিলী- 
মান । হব অীনী ইবহুলী হিনা ল মৃত্কী হুত্ঘাহী ঘীনংন্ুভ্ষ লীজলভ্মা্ষতআান- 
নমাহ্‌ মীঅলবিত্ী বিবামীঅলনাঘী হাঙ্গিলীঅল বিছঘবীরি । আ'মানসংঘহাজানৃ- 
মবিকংবাবনৃনকঙ্মীওঘি ল সলাঘাল্তহম্‌ । কিভ্লানৃঘকমভ্যালারজ্য ইন্কুতি বালা- 
ন্হগান্ববআাল্‌ সতযহাবরদ্‌ । জাল ইনু তু অঙ্গাম্ঘনৃঘভমমান্বাযাইহাযললজ্া। হন 


৪২৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


উতাঘি ল সনাগান্নংদ্‌, ঘা: জক্কু ল-য়ান্জ-হান্হ-হলাহন্ধতবিল জিতযাহিলমহীক্ত- 
ত্বান্ভত্হ হ্বান্বমানাব্‌। অঙ্গ লব ভসাঘঘাহিয়ছ হলঙ্গানৃমিবিংইলি ॥৮| 

কেহ কেহ অর্থাৎ কোন কোন মীমাংসক অর্থাপত্তিকে প্রমাপাস্তর বলিয়' 
্বীকার করেন । তাহাদের আশয়--যেখানে দেবদত্ের শতবর্ষজীবিত্ব 
জ্যোতিঃশান্ম হইতে পরিজ্ঞাত হওয়1 গিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ দ্বারা জীবিত 
দেবদত্বের গৃহে অনুপস্থিতি অবগত হওয়া গিয়াছে । সেখানে শতবর্ষজীবী 
দেবদত্তের গৃহে অবিদ্যমানতী, গৃহের বাহিরে বিদ্যমানতা ব্যতীত উপপন্ন বা 
পিদ্ধ হয় না বলিয়া বহিঃসত্ব অর্থাৎ গৃহের বাহিরে বিদ্কমানতা কল্পনা কর 
হয়। এইরূপ অন্যথা অগ্ুপপত্তিকে অর্থাপত্তি কহে অর্থাৎ যে পদার্থ ব্যতিরেকে 
যাহা উপপক্ন হয় না, সেই অন্ুপপঞ্ঠমান পদার্থ দ্বারা তাহার উপপাদক 
পদার্থের যে কল্পনারূপ জ্ঞান তাহারই নাম অর্থাপত্তি। এখন নৈয়ায়িকগণ 
বলেন__অর্থাপত্তির প্রয়োজন অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া উহাকে 
আর অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার ইষ্টবস্ত নহে। উহাদের আশায় এইরূপ-_ 
যেখানে জীবিত্বের সহিত বহিঃসত্ব ও গৃহসত্ব এই দুই এর অন্ততরের ব্যাপ্যতা 
গৃহীত হয়, অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তি গৃহের বাহিরে থাকিবে অথব গৃহে থাকিবে 
ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যেখানে হয়, সেখানে অন্যতরের সিদ্ধাত্মুক 
অন্ুমিতি উৎপন্ন হইলে পর অর্থাৎ দেবদত্ত যখন জীবিত তখন তিনি গৃহে 
আছেন অথব। গৃহের বাহিরে আছেন এরূপ জ্ঞান হইলে পর গৃহে বিদ্ধমানতার 
বাধব্শতঃ গৃহের বাহিরে বিছ্যমানতা অন্গমিতির বিষয় হয়। এইরূপ “পীনো 
দেব্দত্ো দিবা ন ভুঙংক্তে" স্থুল শরীর দেবদত্ত দিবাভাগে ভোজন করেন না। 
ইত্যাদিস্থলে পীনত্বেরে বা শ্থৌল্যের ভোজন ব্যাপ্যতা জ্ঞান হইতে ভোজনের 
অন্গমিতি হইলে অর্থাৎ যেখানে যেখানে পীনতা। পরিলক্ষিত হয়, সেইখানে 
সেইখানেই উহা! ভোজনজন্ত বলিয়া অবগত হওয়া ষায়। অতএব স্থুলতা 
জ্ঞান হইতে “দেবদত্ত ভোজন করেন” ইহা সিদ্ধ হইলে পর দধিবাভোজনের 
বাধ হওয়ায় অর্থাৎ দেবদত্ত যখন দ্িবাভোজন করেন না, তখন তিনি নিশ্চয়ই 
বাত্রিভোজী এইভাবে বাত্রিভোজন সিদ্ধ হয় বা উপপক্ধ হয়। 


অভাবের প্রত্যক্ষ অনুভব সিদ্ধ বলিয়া অহ্থপলস্ত-- অন্গপলব্ধি অর্থাৎ 
উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষের অভাবও অতিরিক্ত প্রমাণ নহে । কেহ কেহ অভাব 
প্রত্যক্ষের নিমিত্ত অন্ুপলস্ত অর্থাৎ উপলব্ধির অশ্াবকে প্রমাণ বলিয়৷ স্বীকার 


গুণনিরূপণম্‌ ৪২৫ 


করেন। যেমন এখানে ঘটের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হইতেছে না, স্থতরাৎ ঘট নাই 
ইহা অন্থৃতবসিদ্ধ হইল । 
আরও অন্থপলস্ত যদি অজ্ঞাত হইয়া! অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়, 
তাহা হইলে এ অভাব্জ্ঞান জ্ঞানাকরণক বলিয়! উহার প্রত্যক্ষত্ব সিদ্ধ হয়। 
আর যদ্দি অন্গপলস্ত জ্ঞাত হইয়া কারণ হয়, তাহ] হইলে উপলম্তাভাবও অভাব 
পদার্থ বলিয়া এ অভাব প্রত্যক্ষের জন্য অপর অগ্রপলস্তের অপেক্ষা করিতে 
হইবে । এবং দ্বিতীয় অন্থপলম্তও অভাব পদার্থ বলিয়া তাহার জ্ঞানের জন্ত 
তৃতীয় অন্থপলত্তভের আবশ্তক। এইভাবে অনবস্থা দোষ হইয়া! পড়ে। 
এইরূপ চেষ্টাও অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। কারণ সন্কেত গ্রাহক শব্দের 
ন্মারকত্ববশতঃ লিপ্যাদি সমশীলত্বহেতু উহাকে শবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর! 
যাইতে পারে অর্থাৎ যেমন লিপিদর্শনে সাঙ্কেতিক শব্।দির ম্মরণ হয়, সেইরখ 
চেষ্টা হইতেও চেষ্টা গ্রাহক শব্দের ম্মরণ হয় বলিয়া চেষ্টাকে শব্ধ প্রমাণের 
অন্তর্গত স্বীকার করিতে হইবে । আর যেখানে চেষ্টা! হইতে ব্যাপ্তি প্রভৃতির 
জ্ঞান হয়, সেখানে অনুমিতি হইবে । ম্ৃতরাৎ উহা! অতিপরিক্ত প্রমাণ বলিয়। 
সিদ্ধ ব1 পরিগণিত হয় না॥ ১৪৪ ॥ 
ঘুল্তু অবাবালন ক্যাজ্গ নদ জন্দব। 
অলজ্লীঅল্ত ভূ জ্বাল সনি অবজাম্‌ ৫২ 
লিহু ফেব জুক্ ঈল্ভ্ঞা লত্ধালাবন আনবী। 
হু্া নত লতা ভনাহি্ভীঘাঘতন্বণীর্ণহি ৫৮) 
সুখ সমস্ত জগতেরই বা সকল ব্যক্তিরই অভিলধিত বস্ত। ধশ্ম হইতে 
সুখের উৎপত্তি হয় এবং অধশ্ম হইতে ছুঃখের উৎপত্তি হয়। ছুঃখ সহ্ৃদয় 
ব্যক্তিদিগের প্রতিকূল বা অনভিলধিত বস্ত। নির্ুঃখত্ব অর্থাৎ ছুঃখাভাব ও 
স্থখের ইচ্ছা, স্থখ ও দুঃখাভাব্র জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। ইষ্টসাধনতা জ্ঞান 
থাকিলেই কিন্তু স্থথ ও দুঃখাভাবের উপায় বিষয়ে ইচ্ছ। উৎপন্ন হয়। 


বুলিফবঘলি-_নুজ তু হলি । ক্ষাম্নলিভমিনিনন: | অক্দতালি। ঘচ্ণ- 
ভিন ভুক্ত্দন ক্যা্খ-ক্যাবতমান হুত্যর্থ: | হুল লিকঘযনি__অপম্দলিলি | অঘম্ম- 
বল হুংস্রন ক্কার্যন্যাহগমান হত্য্থ: | সবিনূকলিলি | তু:্বরালাইব বড্তনা 
হনানানিকপঘবিনয হতযর্থ: ॥1১। 


হন্ভালিঘঘযি-_লিহৃ:তন হলি ॥ হুজতান্ি দ্রিবিঘা-_ক্তলিঘবঘিতী-ওনাঘ- 
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নিমমিতীভ । কত তু ভুত হু:ভ্ামানহনন। অঙ্গ কিতা সলিষকজাল ক্ষাততামূ। 
অবঘ্ৰ হব: ঘৃছমার্: অমনবি । অজ বাব বল্‌ ভববুবিলধচঘন জ হলন: দৃবশ্া্থ 
হুতি অন্ত্মগাল্‌ । হবইচ্জ্তালগ্ীনিভ্ভানিঅঘং ক্ককিতীও: তায সবীষ্ভলাছললা- 
জাল জাহ্ঘম্‌ ॥1৬॥ 
স্থখ নিরূপণ করিতেছেন_স্থখং তু ইতি গ্রন্থদ্বরা। কাম্য শব্দের অর্থ 
অভিলাষের বিষয়। ধর্ম দ্বারা ইতি। ধশ্বত্বরূপে ধশ্ম স্থখত্বাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ 
স্থখমাত্রের প্রতি কারণ। এতাদৃশ কাধ্যকারণভ।বব্শতঃই ধন্ম হইতে সখ উৎপক 
হয়। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। দুঃখ নিরূপণ কৰিতেছেন- অধন্ম দ্বারা ইতি । 
অধন্মত্বরূপে অধন্ম ছুখেত্বাবচ্ছিন্নের--ছুঃখমাঞ্রের প্রতি কারণ। এইরূপ কার্ধয- 
কারণভাবহেতু অধশ্ম হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। ইহাই ভাবার্থ। প্রতিকূল 
ইতি । ছুঃখত্বরূপে দুঃখের জ্ঞান হইতেই ছুঃখ সকল ব্যক্তির স্বাভাবিক ছেষের 
বিষয় হয়। ইহাই তাৎপর্যযার্থ ॥ ১৪৫ ॥ 
ইচ্ছা নিরূপণ করিতেছেন-নির্ুঃখত্ব ইতি। ইচ্ছা ছুই প্রকার--ফল- 

বিষয়িণী ও উপায়বিষয়িণী। ফল হইল সুখ ও ছুঃখাভাব। তাহার মধ্যে 
ফলজ্ঞান ফলেচ্ছার প্রতি কারণ। অতএব ফলেচ্ছার প্রতি ফলজ্ঞান কারণ 
বলিয়। স্থথ ও ছুঃখাভাবরূপ স্বতঃপুরুযার্থ সম্ভব হয়। কারণ স্ুথ পদার্থ কীদৃশ 
তাহা অবগত হওয়ার পর স্ববৃত্তিৰপে উহা আমার-_ ইষ্ট অর্থাৎ আমার 
উহ] হউক্‌ এরূপ যে ইঠ্টসাধনতাজ্ঞান, সেই ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের ইচ্ছার বিষয় 
স্থখ পদার্থ হইল স্বত: পুরুষার্থ ইহাই পুরুষার্থের লক্ষণ। ইতরেচ্ছানধীন- 
ইচ্ছাবিষয়ত্থই পুরুষার্থত্ব ইহাই ফলিতার্থ অর্থাৎ যাহা অন্ত ইচ্ছার অনধীন ষে 
ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার বিষয়ই পুরুষার্থ। উপায়েচ্ছাস্থলে উপায়বিষয়ক ইচ্ছা 
ফলেচ্ছাধীন হয় অর্থাৎ উপায় দ্বারা ফল সাধন হইবে এইজন্ত উপায়েচ্ছ। হয়, 
অঙএব উপায় পুরুষার্থ নহে । (15 101 17 10561 থা) ০1৩০ ০£ 09769 
৫6917) উপায়েচ্ছার প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ ॥ ১৪৬ ॥ 

লিক্কিনা ক্লনিজাভ্সত-সক্কাইভ্ভা লা মনল । 

বনু: ক্লবিঝাচটষ্-আাঘলংমবিমনিলু ৫ ৩৩॥ 

বনতৃন্রি্নুললি: জান, সনিনন্নিন্ধা । 

অহইনুজনুজজনু ইনু কত্সজিল্নব ॥৫৬৫। 

স্রিঘভা্ললানুক্তিমনিভ্‌ ই অত্ৰ ্যাহতাম্‌। 

সন্বলিক্ নিনুলিক্ক লখা আনলন্াহতাম্‌ ৫৮২ ॥ 


গুণনিরূপণম্‌ ৪২৭ 


কৃতিসাধ্যত্ব গ্রকার যে ইচ্ছ! অর্থাৎ কৃতিসাধ্য যে ক্রিয়া তদ্বিষষিণী ইচ্ছাকে 
চিকীর্বা বলে। কৃতিসাধ্যতা৷ অর্থাৎ করিতে পারা যায় এরূপ জ্ঞান ও ইঠ্&- 
সাধনতাজ্ঞান সেই চিকীর্ধার প্রতি কারণ। অত্যন্ত অনিষ্টজনক জ্ঞান 
এ চিকীর্যার প্রতিবন্ধক । কাহারও মতে অত্যন্ত অনিষ্টের অজনক জ্ঞান 
চিকীর্যার কারণ। অনিষ্ট সাধনতাজ্ঞান বা অনিষ্টঞ্নকতাজ্ঞান ছেষের 
কারণ। প্রত্ব তিন প্রকার-- প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি বা জীবনকারণ, 
এই কথা তান্ত্রিকগণ বলেন । ॥ ১৪৭-১৪৯ ॥ 

ন্িন্ীর্্নি । কুলিজাভনতঅসন্দারিক্ষা ক্ুলিাভমবিঘঘিত্পীল্তা শ্বিন্দীঘা। থাক 
কৃতঘা ঝাঘামীলি লহনৃমলাল । ছি্সীনাী পলি লৃলিলাভ্যলাষাললিষ্ঘবাঘললা- 
ব্লানভ্ ক্কাহন্‌॥ লক্রনৃহিনি। অহ নুজ্ঞ্াহী ভ্ুবিজাচ্ঘলাযালাসাধাল 
জিন্কীমাঁ || নজন্বহিলি | নন্তনহৃত্তিষ্ঠবাঘললা জান বঙ্গ সবিবল্মকম্‌। জালী 
মঘৃনিঘ-নঘৃকান্সমীজলি ল লিন্ষীমাঁ। ব্রকনহ্ষ্টঅ: সবিনল্তন্ধ ছত্যল্মী। লহ্ট্বৃবিলি। 
ন্রঅহ নিষ্ভাঅলন্দতষাল ক্ধাহ্তমিত্সর্থ:। [ক্ক্যন্দিন্ন হলি । ভুবিলাভসলাালাহি- 
মবী ব্তনহলিভলাঘললাবালহৃন্মভ্ৰ ব্রকন্হনিজনন্তবলাল বিলাঘি লিক্ষীঘাঘা 
নিকনামাবান্‌ কহলিন্মল হুতভহী নগিন্ব:] ॥£৫০| ভর্থ নিফনঘলি-__দ্বি- 
বাশনবলি । ভু:ভীঘাঘবিত্বঘতট ভু সলি অরবহন্রিষ্ভাঘললালাল ক্ষাহঘামিত্যর্থ:। 
ব্রতন্রহিুনাঘললাালজল্প সবিনল্পক্ষদ্‌, নল লান্ববীমন্ধ ভ্জলক্ক নাক্ষা্থী ন প্রন: । 
সবন্ধ' নিদঘন্রি-_সলুলিবিনি । সনুলি-লিনুলিরী্নঘীলিমন্ান সঘৰ হিঙ্গন্িন 
হু: ॥1৫৫। 

চিকীর্যা নিরূপণ করিতেছেন--চিকীধা ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । “পাক আমার 
কৃতি-_যত্ব বা চেষ্টা সাধ্য হউক্‌” ইত্যাকারিক। কৃতিপাধ্যত্ব প্রকারিক । কৃত্তি- 
সাধ্য বিষয্িণী ইচ্ছার নাম চিকীর্যা। যেহেতু রুতি- যত্ব বা চেষ্টা দ্বারা পাক 
সম্পন্ন করিতেছি এরূপ অনুভব হয় । অর্থাৎ “পাক আমার যত্ব বা চেষ্টা সাধ্য 
হউক্‌” এই ইচ্ছায় পাক বিশেম্ত হইয্মাছে এবং কৃতিপাধ্যত্ব প্রকার হইয়াছে । 
জান ও বিষয়তার পরম্পর সম্বন্ধ হইল নিরূপ্য-নিকপক ভাব । জ্ঞানে প্রকার ও 
ইচ্ছায় প্রকার ইত্যাদি স্থলে সমীর অর্থ নিকূপিতত্ব, কিন্তু অধিকরণত্ব নহে। 

চিকীধার প্রতি কতিসাধ্যতাজ্ঞান ও ইঞ্টনাধনতাজ্ঞান কারণ। তদ্ধেতু ইতি। 
অতএব অর্থাৎ চিকীর্ধার প্রতি কৃতিসাধ্যতার বা চেষ্টাজন্ততার জ্ঞান কার্ণরূপে 
ত্বীকত হওয়ায় বৃষ্টি প্রভৃতিতে রূতিসাধ্যতা বা চেষ্টাজগ্ততা জ্ঞানের অভাব 
থাকায় চিকীর্যা হয় না। বলবদ্‌ দিই ইতি। অত্যন্ত অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান 


৪২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


অর্থাৎ “ইহা হইতে ভয়ানক অনিষ্ট হইতে পারে” ইত্যাকারক বলবান্‌ অনিষ্ট- 
জনকজ্ঞান চিকীর্ধার প্রতিবন্ধক । এই নিমিত্ত মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজনে 
অত্যন্ত অনিষ্টজনক রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি হইতে পারে বলিয়। উহাতে চিকীর্া 
হয়না। কেহ কেহ বলেন-বলবান্‌ দ্বেষ চিকীর্যার প্রতিবন্ধক, অত্যন্ত 
অনিষ্টের জনক জ্ঞান চিকীর্ধার প্রতিবন্ধক নহে। তদৃহেতুত্ব ইতি। অত্যন্ত 
অনিষ্টের অজনকতা জ্ঞান চিকীর্যার কারণ [ কাহারও মতে ইতি । ] কৃতি- 
সাধ্যতা জ্ঞানাদিবিশিষ্ট বা চেষ্টাজন্যতা জ্ঞানাদিবিশিষ্ট ও অত্যন্ত অনিষ্ট 
সাধনতাজ্ানশূন্য ব্যক্তির অত্যস্ত অনিষ্ট জনকতজ্ঞান ব্যতীতও চিকীর্ধাতে 
বিলম্ব না হওয়ায় “কাহারও” এই মতে অস্বরস প্রদশিত হইয়াছে । যদি বলবান্‌ 
অনিষ্টের অজনকজ্ঞান চিকীর্ধার কারণ হইত, তাহা হইলে উত্তস্থলে চিকীর্ষা 
হইত না, যেহেতু তাদুশ জ্ঞান সেখানে নাই । 
দ্বেষ নিরূপণ করিতেছেন-ছিষ্টসাধনতা ইতি । ছুঃখের উপায় বা 

প্রযোজকবিষয়ক দ্বেষের প্রতি বলবদ্ছিষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ। বলবান্‌ ইষ্টসাধন- 
তার জ্ঞান দ্বেষের প্রতি প্রতিবন্ধক | অতএব নাস্তরীয়ক অর্থাৎ মধ্যবর্তী দুঃখের 
কারণীভূত পাকাদিতে দ্বেষ অর্থাৎ অপ্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় না । অর্থাৎ অক্র- 
পাকাদিক্রিয়া বহ্ছি নিকটে অবস্থানাদিবশতঃ কলেশাদির জনক, অতএব উক্ত 
পাকাদিক্রিয় দ্বেষের বিষয় হইলেও উক্ত পাকক্রিয়াজস্ ভাবি অন্নাদি ভোজনরূপ 
বলবান্‌ ইট্টবন্ত বলিয়া নাস্তরীয়ক অর্থাৎ পাকক্রিয়ার মধ্যস্থিতকালে বর্তমান 
ক্লেশাদি দুঃখরূপে অন্থভূত বা গণ্য না হওয়ায় সাধারণ ব্যক্তি পাকক্রিয়াতে প্রবৃত্ত 
হন। প্রযত্ব নিরপণ করিতেছেন - প্রবৃত্তি ইতি | প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনষোনি 
ব1!জীবনকারণ যত্র-(৮10৪1 ০01) (যে যত্বদ্ধার] শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদিত হয় 
তাহাকে জীবনযষোনি বলে ) ভেদে প্রযত্ব তিন প্রকার ॥ ১৪৭-১৪৯॥ 

হন সমজঙ্গনি্ঘ লাল্ক্িন: অহিুহানম্‌। 

লিন্বীমান্িবিজাচ্প্-আালতসবিত্বশা ০) 

ওঘাহালভণ লাচ্ছা সনুভ্বী অল অনূ। 

নিনুলিলু মবন্‌ ৪ আহু ভ্রিগ্রলাললবাগিজ: ৫৫) 

লী জীন্বলমীনিব্তু ল্মহালীল্রিযী মনল্‌। 

হাহীই সাতাস্তাই ক্যাব লত্সন্ধীনিনম্‌ ৫৭২ 


প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি যত্ুভেদে প্রযত্ু তিন প্রকার । এই কথা 


গুণনিরূপণম্‌ চলি 


তাস্ত্রিকগণ বলিয়! থাকেন । চিকীর্ষা, কুৃতিসাধাতা জ্ঞান অর্থাৎ ইহ1 আমার চেষ্টা 
বাত সাধ্য এরূপ জ্ঞান, ইষ্টদাধনত! অর্থাৎ ইহা হারা আমার অভিলধিত বস্ত 
সাধন হইতে পারে এরূপ জ্ঞানও উপাদানকারণের _সমবায়িকারণের প্রত্যক্ষ 
ইহার] প্রবৃত্তির প্রতি জনক । নিবৃত্তির প্রতি দ্েষ ও দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ। 
জীবনযোনি যত্তু সর্বদ] অতীন্দরিয় অর্থাৎ বাহেজ্িয়িসমূহের প্রত্যক্ষষোগ্য বস্তু নহে 
এবং উহা! শরীরে শ্বাস প্রশ্থাস্প প্রাণসঞ্চারের কারণ বলিয়া কীত্তিত। 
চ1017%1651, 00016 601 60 90502111 1106 110101151) 15510118610), 

যর্দি করিবার ইচ্ছা থাকে এবং “ইহ রুরিতে পারা যায় ও ইহা করিলে 
অভিলধিত বস্ত লাভ হইবে” এরূপ জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সাধারণ ব্যক্তি 
কার্যে প্রবৃত্ত হয়, অন্যথ) প্রবৃতত হয় না এইজন্য চিকীধাদি পদার্থসমূহ প্রবৃত্তির 
প্রতি কারণ বলিয়! কথিত হ্ইয়াছে। যে বিষয়ে দ্বেষ থাকে, এবং দ্এ 
পদার্থটি অনিষ্টের জনক” এরূপ জ্ঞান থাকে, সেই বিষয় ব1 পদার্থ হইতে সাধারণ 
ব্যক্তি নিবৃত্ত হয় । এইজন্য নিবৃত্তির প্রতি দ্বেষ ও দ্বিষ্সাধনতাজ্ঞান কারণ বলিয়া 
ক্বীকৃত হইয়াছে । শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাসবূপ প্রাণসঞ্চারের কারণ বলিয়৷ তৃতীয় 
যত্ব জীবনের যোনি অর্থাৎ কারণ এই কথা বল! হইয়াছে ॥ ১৫০-১৫২ ॥ 

ন্িকীপ্বলি । মগৃবিঘভবৃক্কা্ীমীঅলাহী নতনহনিষ্ঠান্ন্রল্নিল লিক্ীঘাঁলাবাল 
সনৃলিহিবিমান্ব: | ক্ুলি-বাভনলাজালাহিন্‌ ননহলিষভালন্বন্মিংানমতি ভবলল্্গা- 
দ্নঘভ্মলিংক্কাঞ্যাম্‌ সনুলী ক্কাহআমিত্যঘি হুল্নি | ক্কা্াঁলাঙাল সবর্ীক্ধলিলিযৃতন: | 
লধান্ি মালভ্য [লালন] সনুলী অললীমানা লিক্কীমালিবিক্ লাঘধ্লিললহিল। জান 
ক্ললিবাগনবালালবাছনা) হভছতাযা: হবসন্যাহ-সক্কাবক্ষী-ঘাভসলিঅলাল্‌ । ল্রিক্ষীঘা 
ভি কুলিজাচমতত্র সন্কাহিীভন্তা । ভঙ্গ নুলিজা্নত্ব সক্কাহহলল্সন্ধাহ্দ জাল 
লিক্দীম্বাঘাঁ, লনৃত্থাহা লব সনূভী হত: । (ন্যাম নূঘসলি) ল নু হতজাঅললাজাল 
অঙ্গ হীনৃ:, ভৃতযজাভনীগমি লল্রূলস্তক্ালঘলাহী সনুত্যাঘভী: । লনূ নৃতষজাভসলালান 
সলিবল্নক্ষমিলি ঈদ্ম | ল্বমানাধঙ্লযা ক্ুলিআাভসলাযালভস ঘৃনা । ল ন্ুযীহমি 
উদ, বীহনাল্‌ | বৃ লল্মবগঘি [ক্ষ লমাধিক্ষলনগঘি] লঘৃবি-অঘৃক্ষান্নমীঅল 
নঁঘনন্হন লল সনু্ঘাঘলি:) ক্ষার্যলাানহন অতবাহিলি লি । ভনঘর্ব সন্বর্তীমান- 
ঘৃহম্বঘ, হরনিহীন্বগন্রলাসলনিঅন্পালজল্স ক্যাহ্ঁতা বাজ সননীকতলান | ক্ষান্ত ভি 
ঘাক্ষামাহী কামলাভনবিহীঘতান্‌, অঙ্গ ভলঘহ সভর্ীকিতৃহম্বহ | ললহন্ম ভতরহুলিষ্তা- 
লনৃন্রল্পিক্কাম্ম-লাঘলবারালিল ক্কাত্বা়ালম্‌, ললহল্ন সনুলি: | নুহ লীজন ল 
সবল, লহালী ক্ষাললাযা: থৃত্ববিহীঘবঘাত্বানানাল্‌। লিতঘ  হান্নাহিন্ক নৃহম্ব- 
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বিহীঘতাদ্‌। উল হান্বাহিষানা্মীলন্কবিবাভ্যলা্লালান্‌ বঙ্গসন্বলি: | লবূ লহঈহাযা 
ক্তাঘৰল ননরহনিষ্ঠালনৃন্রল্মীষ্চবাঘলবা-বিঘবন্-ক্কাত্ানাানংবিনন ইতত্মহবৃ, বক্ত- 
বন্বলিষ্াননৃনল্বিত্বভ্ হুতীব্ঘলিলান্লবীমনু:জ্বাঘিক্বু:জাজলন্কত্ ব্রকবহ্প্রঘনিঘষ 
হু'জাজলক্ধতত্ব ববি । হৃভবাঘলবব-কুলি-লাচ্যতজযীমৃণ্যাঘজ জানৃহাদযংান, 
আচমত-বান্রনংক্বথীনিবীনিবাল। আবিন্তজ্ম তি জাভঘত জিত্তভ্যন্ন আাঘনত্ষম্‌। 
লবকঈক্নষহা অিব্রলজিুত্ লাঘব, মান ক্কাতমীহাত্মর্য লাল হলি । ম্ব। 
ভাবল ন্রন্বহলিষ্ঠালনৃন্ল্পীত্তঝামলত্র জনি ক্ষুবিঘাচমনালালভ্য ভঙ্গ ইনুআান্‌। ন 
স্ব জাছমতব্বলাঘলভ্যীন্বিকীন:, অহা কহালিন্‌ জাচন্ত্র-াঘনত্ঘীহন্িবীমাইক্ন্থা 
আছযত্র-যাগ্নত্বমীহল জালাল্‌। লঙ্বীলাহ্ব মহ ক্ুলিষাভমমিলি লান নল সবীক্ষম্‌, 
অলাযন লত্য লানমহানযংনান্‌ ; ক্ষিন্ত যাহোন তু: ভবিজাছ্য ঘহ্্রে, লাহোত্র 
হবহম সলিজল্স্যান বঙ্গ সন্বভীবি, ললীহলক্ষাসফ লব্জাললা লালবলহবানৃক্ষহপানল: 
তান: কৃলিষাংলাহোহলান্মিনি সনিজল্নান আক্ী সবল হত্যান্ট:। লস । 
হনক্ষত্বি-িত্োহি-সনুলী মীৰন ক্কালীক্ হাহিলা জঙ্কলীবানী ভব লক্সান্বাল। হুল 
ন্রীচযম্-__হুহানীল্নলজ্তলাঅলংজ্বাহি সান সবর্পীক্ষদ্‌ । বল মান্তিঘীআতাজ্া ভরা ন 
সবুলি:, লহালী ন্লিাছমতাজালাল্‌। ঘন লৃল্পছন্ধ মীজল ল সন্বতীন, বাহালী মি" 
জাঘনংক্বালালান্‌ । সনভীতি ন্ হীমনুমিলন্তিলী নিঘাহিমধ্রতা, লহালী ব্রনহ্লিচতা- 
লন্বন্পিত্রমালাল্‌ । ল আাফিলক্ষভযামজ্যামলল-হাঙ্গঘাহি-সনুলী ক নব্তনভূলিজ্ঞা- 
লন্নল্মিত্অরুত্তিনবকাঘনত্ববালাহিলি লাভসম্‌। ভকৃক্ষত-হাযাছিলা লহন্গতাঘললা- 
ী-লিহীঘালান্‌। নৃঙভন্থী বু ভুলিজাছলালালামলাআা্দ লিকীঘা-সনুত্ী, কিল্তু 
হুত্তাম্ললাজালাহিভ্ভামান্গদ্‌ ৷ কুলিহ্ন সন্লিষনা শ্ীচম্না। ভীল জীন্বলমীলিতন্ব- 
আাচ্ সাঘঘভ্ক-ভল্াই ল সনূলি: । হুততভল্ন সন্ীক্ষতআানৃহীঘান্‌ লিশহ্থীজ্ত- 
জাঘলংনাহিন্ষললাখ: | হত্শভল্ল নিগ্মজিলা জল হুত্যাতী যশ কত ল গ্ৃঘবী, 
বখাঘি ভা: কত কব । লন্‌ আন্ত: অচমাযুত্বা্ীনিঘাহী হুততান্ল্যতী: সনুলি: 
কথল্‌। ন ল্লার্থনাহিক্ ্াজীন্কাহিসত্ঘবাযাসানী না জতমিলি নাক্সম্‌। লঘাঅলি 
ক্যামন লিতসহবন্ালাঘতী:) ক্কামলামান ল্রাক্কাব্তাঘতীহন্ন । হত্যভ্ন য ক্ষকগ্ুতি 
হলঙ্গার্থন্বাহুলাঙ্মিবিঈন্ন ॥ যন্তগপ্ান্তাহী লিংখতজ-নমিলিকতবঘীহি্ অহীন্মা্ 
ক্কাকমহব-লমিলিক্তযীহি লিতসত-কাজমত্বখীহঘি অন্বিতীঘান। ল লন জামলা- 
মাঈতক্কাহজাঘলি:) শ্লিল্যাতহলঘাভাহান্বিব ক্ষাননা-বলাবভ্যা্ ক্ষত্যলাব্‌। লন 
বহুনীঘিবক্কাত্ঘলা্বালাল্‌ সন্মলিহিলি অমি । হচ্তআাথলত্বলবিজায ভাত্হো- 
কাত্যলালাল-বহল আছি সনলিহবজমনাল্‌ । মত্রঘি তভাঘুক্ৰ' জতলিনি, লতি ল, 
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কামলামানওক্কাজাঘতীহবীভ্যান। ক্কামলাফকমলি জআখন্রাহিক্ক হুমম হাঙ্সিবা্- 
ন্যাযাল্‌ ক্যান, জল্যতা সভ্ত্যন্যদ্জী: ॥ বীলানৃন্যতি সব্যআাবহ্যাল্রী মল্ঘল্লী। 

অখান্ি-_-“হাথ ঈল্তিত্ঘালভ্য তুহিন সন্দঘাবী। 

আন্্থলি থা আাল্স সত্যন্বাঘজ্য অল্মণী ॥% 
হেল “অল্ডমাসুাজতী হ শু জলর্ব হাবিল মলা: । 
বিঘবলঘানাভৰী ঘাল্তি জন্তাজীক্দলামযম্‌ | 

হবম্__ “হত্রাহভহহ: মানু দিনৃষ্য: সীলিলাননল্‌ ॥৮ 

হলি সীত্সাতসক্ষঈন কতমহবূ । নল ঘিতৃ্সীলি: কত্ত ভযঘিক্ধহতাত্বাহাল 
বাছযম্। বাযাপান্তাহারিত ওহ হযত্অজল্টন্য ফঅলকতরভয স্ন্দিব্‌ ক্ত্ষলাব্‌। 
অবঘ্নীকদ্‌__হাতসহহাতক্ষতমনৃচ্ভালন্কর্তবীত্হব্বযা' হলি । নিনজা যুক্ত তু জন 
হল্রশাতিক্ষত, যান্িত-ললিলিক্কানৃস্তালভ্ৰ জালাল্যন: হযাঁজলন্তসবান্‌। ঘতভাঘৃতনা্থ, 
সবুলিহন্ম ল মফ্মনলি, লন্থি ল্‌ ভুজহ্:আামাননরল্‌ হন: মৃষন্বাখ:) ল ন্বা লব্ামলম্‌। 
সত্ঘনাঘানূলন্ঘলী ক্র সন্বলিহিলি অন্‌ । হুত্শ__ খা ভি লিভ ক্ধততী সংসন্বামামান- 
ভিবি্লি লহ'মান বহমান: | হন সতযবাামানভ্ঘ বত হুংল্সাবমানবত্ন লহ্‌মাই 
লহুমাৰ হুলি মীমন্বীলঘানাহপাক্ষাহ্তালাযা হু:ভসামমান সংযঘি জুবন্নতাল্‌। হ্বসন 
সাযহিল্বলভ্ঘাণি হু:জ্রসামামানট্নুমিলি। লল্‌ ল নততজ' মঙারিহিত্যঙ্গ নিচ ক 
লসখল্নিয:, হুচ্জাঘলত্ামানজ্ঘ ুলিআাচ্মতামানভ্ঘ লন নীঘঘিতলহানঘতনাহিলি 
ঘন্স। লঙ্গ নাঘাহিচ্তলাঘনত কুলিজাভমত্বভ্ল ল বিড: কিন্তু নতনহুলিভতা- 
লন্নল্ঘিত্লাঙ্গ লুল্ানহন্ন ললা নীচযন । অধনা ম্রতলহুলিচতালনূল ল্নিন লি লিউভত- 
বালী অলি ন্লিঝাচনত্ৰ নিগুনর্থ:) লহমানহন্ন ললা ন্রী5্মালী নিহাচ্তামানী 
নিহীচয়ন্বলি নিহাম্বগালাৰ বিস্সা্ঘলি । লন্‌ হবলিলামিলহল্‌ অজবীত্ঘাহী কর্থ নক্ত- 
অহ্বনিত্তাননৃত্বন্নিতমখ:, হবলভ্ৰ লহ্জানল্ুতভ্ঘানাহ্জ্য ছ্িলালল লহ্কজাঘলংনাল্‌। 
ন নাম লিমন হলি নান্সদ্‌। জমিনাই সাযহিন্রলীঘইহাল্‌। ন ল্ল মহতানৃ- 
কুকতভনানাক্লার্ম অহি ভিজা, তাহা ভ্বতূলক্কাহত্য ভৃক্ষৃ'হল ছ্িবান্তনাঘলিবাতি- 
জয়ামমহ্বঘাজন্স লতা আহ্লনপ্রততাত্তিহ্রনি শ্রান্সম্‌। মহতী হয়কতত্সাঘি 
নিহামগত্যা্‌। আন্যীহ্‌ হযন-ধামলাবান্দ-ট্বক্ান্্াগভস ও শ্রান্ছলিক্ক সাহি্ল- 
লিনিতল । হইলবাহলা অভ্তোন্তাবত্ল ন্িহীঘতান্‌ । আলাজ ক্কাহীমহলান্র্ণ' 
কূলহিবণুআাইহতি ন ভ্রিলাতজদ্‌। ল ল্ব জালাদনহআভাজ তি ছিজাব, হঈনহব্‌ ল 
খা, কিন্তু লতজন্যাতৃত্লিলি নাছযম্‌। ব্রত যাঘারীল লান্তাা লঙাঘাকনহ্ক্হ্যা 
মুন ভ্িবাত্জানাঘতী: | ঈলিল্‌ নু হলফ ভা কত লল্ু লহতাম্‌। হীল হযলজন্য 
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অতযাঘালাহিভযা ভিলা অলিন্বাহাখত্লভ্য বর ঘাজলকতম্‌। অল: হমনভ্য 
নানু ঘাঘজনক্ষতগি অগ্সিসঘার্থ সলিজল্নায ঝল্বী ন সব্ীন্ন হুত্যানু:। 
আন্বাহাভতি আল্লামিসাঘী ন্িভযখ: | ঘান্ক ভুত হুত্াধী আষাহিফটিভনভানালিতন- 
লল্টিভ্লাঙ্গহটীভ্তানালিত, জামনান্‌। হ্ব্রভ্ত হররাক্কালী অজবীত্ঘাহ্থী যাহা: কন 
ক্কালনৃলিজাচঘলযা আতীষ্ত হুত্ঘঘ: ॥ ললহল্াতিভলতজাঘলতানিক্ষমনূমায সজীব । 
নূতভজমহাজাহী লহমানাদ্গ সবন্ীব | অভ লই ঘীষ্ননতল লাঙযুলি, লঁ সলি 'লিপ্ি- 
ইন লানহ্যর্ম হব গ্ৃলিক্ঠুমাতসা: ঘৃঁীশী লালম্‌।১ ল লব কর্সহমতঘা লাক, কঘিক- 
ক্ধগা হাহিমিবভরঘত্থন্ন কৃ হদহণহঘন সবীঘসানলভলান্‌। অন্যথা জমুলীলানত্য 
ননু'নতআাঘন্ন: | লঙ্গব ক্ষতৃকলহ্তাসহ্বীলি শিহ, নইওঘি *ল্তল্হাষি অজিই লঙলাহি”- 
যাহিন্ধতৃভনহণামহকরি । হত “সলিমন্রল্নং মা গ্নলিহন্পা নিীমত” হতমদি 
ন্ন্ৰম্‌ | “হঅযজনূ্ মহানান্‌ লহী বীলজ্জঘা ঘৃহা। হালাহিপমিলতল্লা: 
ভমলাহীতস ল ন্কাহন্কা:” ॥ হুলি তু নুহ ভবুিলাঙ্গম্‌ । ল নন ঘীহতরমতর 'সমান্ি- 
অফমনাহুসালাণ্র ভাহিনি নান্যস্। লিত্সজত্নবতীল লিহুমিতন্বাল। লহ 
ঘৃহমান্হজ্ৰ লাহিবকমনাস ক্িকাইহণি কত্ত নহুভ্য | ক্ষিত্ল অঞালামলা- 
নিভ্যত্লভ্ঘ নহসলাতাতআাল্‌ ভুলহা ল্জল্হমত নন্ুসালিত্যতন্রলিলি জহর: ॥$১০। 


ত্বাহানভত্বনি ॥ ত্ান্থানঙঘ জমআামিক্কাহঘাভযাভমঘা সত্মহা সনুললী ক্কাহঘা- 
মিলি । নিনুলিহিলি-_ল্লিষ্ভবাললাষালম লিবুত্দি সনিঅলল্ংললল্নয-্ভসলিইন্কান্মা- 
মন্্রমাবিনলিলিমান: || যজ হুলি। আীননমীনিজনী যাতসীব্বলমনূজনি, 
লাবীল্িয়: । লঙ্গ সমাতালা্__হাকীহ হুনি। সাতাজভ্াহী ভি অছিকগ্লাাছি: 
সমললাচস: | হুত্ভ্ন সাাভ্লাহভন অভ্র সমন্বজাভঘতান্লালান সত্ঘধ্- 
সহলনাপাভ্লালীল্রিস্িযলজিত্তি: | জ হ্ন জীবলযীনি্যল ॥$%হা। 

চিকীর্ষা ইতি । মধু ও বিষমিশ্রিত অন্নভোজনাদিতে অত্যন্ত অনিষ্ট 
কারণতা আছে ব্লিয়! চিকীর্ষার অভাবহেতু প্রবৃত্তি হয় ন। ইহাই ভাবার্থ। 
কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানাদির মত বলবান্‌ অনিষ্ট রোগ, মৃত্যু প্রভৃতির অজনকত্বজ্ঞানও 
স্বতন্ত্র অন্বয্ব এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি দ্বার! প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়। স্বতন্ত্র অন্বয় 
ব্যতিরেক পদার্থ এইরূপ--তৎসত্বে তৎসত্বা, তদসত্বে তদসত্বা অর্থাৎ বলবদনিষ্ট- 
জনকত্বজ্ঞান থাকিলে প্রবৃত্তি উৎপর্ন হয় আর উক্ত জ্ঞান না থাকিলে প্রবৃত্তি 
উৎপন্ন হয় না। এই কথা কেহ কেহ বলেন। গুরু প্রভাকরদদিগের মতে-_ 
কার্ধ্যতাজ্ঞান অর্থাৎ কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির কারণ। তাহ] এইবপ-প্রবৃত্তি 
উৎপাদনে কার্ধ্যতাজ্ঞানের চিকীর্ধা ব্যতীত অন্ত কোন পদার্থ অপেক্ষিত নাই 
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অর্থাৎ কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান বা কার্ধযতাজ্ঞান চিকীর্ধাকে অপেক্ষা করিয়া বাঁ দ্বার 
করিয়' প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয় । সেই চিকীর্ষ! কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান হইতে উৎপক্ন 
হয়, যেহেতু ইচ্ছ' ম্বপ্রকার-_প্রকারকজ্ঞানসাধ্য (জন্য ) এইরূপ নিয়ম আছে। 
স্বপদের দ্বারা ইচ্ছ! গৃহীত হয়, ইচ্ছার প্রকার কৃতিসাধ্যত্ব, তথ্প্রকারক অর্থাৎ 
কৃতিসাধ্যতাপ্রকারকজ্ঞান চিকীর্যাতে আছে । কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক ইচ্ছার নাম 
চিকীর্যা। সেই ইচ্ছাংশে কৃতিসাধ্যত্ব প্রকার আছে। অতএব তত্প্রকারক 
অর্থাৎ কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক জ্ঞান যে ইচ্ছা বা চিকীর্ধা সেই চিকীর্ধার প্রতি 
কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান সাক্ষাদ্‌ সম্বদ্ধে ও উক্ত জ্ঞান চিকীর্বাদ্বার৷ ( পরম্পরা] সম্বন্ধে) 
প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন- ইট্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির 
প্রতি কারণ। এই নৈয়ায়িক মত খণ্ডন করিতেছেন__নম্তু ইত্যাদি গ্রন্থ ছার1। 
কিন্তু ইষ্টসাধনতার জ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ নহে। প্রবৃত্তির প্রতি ইট্ট- 
সাধনতার জ্ঞান কারণরূপে স্বীকৃত হইলে কৃতির বা চেষ্টার অসাধ্য চন্দ্রম গুলের 
আহরণাদিতে প্রবৃত্তির আপত্তি হয় । যদি বল কৃতির অসাপ্যতা জ্ঞান প্রবৃত্তির 
প্রতিবন্ধক । একথা বলিতে পার না। যেহেতু কৃতির অসাধ্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির 
প্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হইলে প্রতিবদ্ধকাভাব অর্থাৎ কৃতিসাধ্যত। জ্ঞানাভাবের 
প্রবৃত্তির প্রতি কারণত্বাপত্তি। কিন্তু তদপেক্ষা কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের কারণত্ত 
স্বীকারে লাঘব হয় বলিয়? কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির গ্রতি কারণ বলিয়। স্বীকৃত 
হয়। যদি বল তাদৃশ প্রতিবদ্ধকাভাব ও কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান এই উভয়ই কারণ 
হউক্‌। এরূপ কথাও ব্লা যায় না। যেহেতু গৌরব দোষ হয়। 

নৈয়ায়িকের আশঙ্কা_যদি প্রবৃত্তির প্রতি কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের কারণতা 
স্বীকার কর! যায়, তাহা! হইলে তোমার মতে মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নের 
ভোজনে এবং চৈত্যবন্দনে অর্থাৎ পথের পাশ্বস্থিত বৃক্ষপূজনে প্রবৃত্তির আপত্তি 
হয়। যেহেতু সেখানে রুতিসাধ্যতীজ্ঞান আছে। এরূপ আশঙ্কা করিতে 
পারা যায় না। কারণ প্রবৃত্তির প্রতি কেবল কতিসাধ্যতাজ্ঞান কারণ নহে, 
কিন্তু স্ববিশেষণবত্তা প্রতিসন্ধানজন্ত কার্যত জ্ঞানই প্রবর্তক । অর্থাৎ এখানে 
্বপদের দ্বার প্রবর্তমান পুরুষ গৃহীত হইবে, কাম্যকশ্ম পাকযাগাদিতে 
পুরুষ বিষয়ে কামনা করিয়া! কণ্টে প্রবৃত্ত হন। অতএব কামনা পুরুষের বিশেষণ, 
প্রতিসদ্ধান শব্দের অর্থ--জ্ঞান প্রবর্তমান পুরুষের বিশেষণীভূত কামনা জ্ঞানভন্ত 
যে কার্ধ্যত। জান তাহাই প্রবর্তক । পুরুষের বিষয় স্বর্গাদি ফল, তাহার সাধন 
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পাকষাগাদি, অতএব সেই বিশেষণবত্ব অর্থাৎ কামন] স্ববিষয়সাধনত্বসন্বদ্ধে পাক- 
ষাগাদিতে থাকে, এঁ বিশেষণবত্বজ্ঞানজন্য যে কার্ধ্যতাজ্ঞান তাহাই কার্্ের 
প্রবর্তক। “পাকযাগাদি আমার কৃতিসাধ্য” যেহেতু “উহা! আমার কৃতি বা চেষ্টা 
ব্যতীত হয় না ও আমার ইষ্টসাধন” এরূপ অন্মান কর! হয়। এই অন্রমানে 
কৃতিসাধ্যের জ্ঞান, হেতুর ঘটকীভূত স্ববিশেষণবত্ব অর্থাৎ ইঠ্টসাধনতাজ্ঞানজন্য 
হইয়াছে। অতএব এখানে স্ববিশেষণবত্বাজ্ঞানজন্তকার্্যতাজ্ঞান থাকায় প্রবৃত্তির 
উৎপত্তি হয়। মধু ও বিষ মিশ্রিত অরভোজনস্থলে তাদৃশ অন্নভোজন পুরুষের ইস্ট 
নহে বলিয়া তদ্দিষয়ক কামনা পুরুষের বিশেষণ হয় না। অতএব ম্ববিশেষণ- 
বত্বাজ্ঞানজন্তকার্ধ্যতাজ্ঞান না থাকায় প্রবৃত্তির উদয় হয় না। এখন আশঙ্কার 
বিষয় এই যে মধু-অংশে এবং অন্নাংশে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান আছে, অতএব প্রবৃত্তির 
উৎপত্তি হইতে পারে। এইজন্য গ্রস্থকার বলিতেছেন-স্ববিশেষণবত্থা-গ্রাতি- 
সন্ধানাংশে বলবদনিষ্টানমুবন্ধিত্ববিষয়কত্ববিশেষণরূপে সন্গিবিষ্ট করিতে হইবে । 


গুরুমতে কাম্য ও নিত্য এই উভয্ববিধ কণ্মস্থলে প্রবৃত্তির প্রতি বলবদ- 
নিষ্টানন্থবন্ধীষ্টসাধনত ও নিত্য কন্মস্থলে শৌচাদ্দি এই উভয়ের অন্ততর যে লিঙ্গ, 
তাহার প্রতিসন্ধান - জ্ঞানজন্যকাধ্যতাজ্ঞান প্রবর্তক, এইরূপ কাধ্যকারণভাব 
বলিতে হইবে । অতএব উহা! অপেক্ষা বলবদনিষ্টাননুবন্ধী্ইসাধন-্ব-সমানাধিকরণ- 
কলৃতিসাধত্বজ্ঞানের নৈয়ায়িক কথিত কারণতার লাঘব আছে। পূর্বোক্ত 
সবিশেষণবত্বা-জ্ঞান-জন্য-কার্যযতাজ্ঞানেরই প্রবর্তকত্ব শ্বীকার কর যায়। যেহেতু 
কাম্য পাকযাগাদিস্থলে কামনা “ম্ব” এর অর্থাৎ প্রবর্তমান পুরুষের বিশেষণ অর্থাৎ 
স্বাভিলধিত ধণ্ম--“কাম্য-যাগাদিস্থলে কামনাব্ৎ পুরুষ-কর্তৃব্যোধাগ:” এরূপ 
অর্থ বোধিত হয় বলিয়| কামন। হইল পুরুষের বিশেষণ । তাহার পর বলবান্‌ 
অনিষ্টের অজনক কাম্যের সাধনতাজ্ঞান হইতে কাধ্যতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার 
পর প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। তৃপ্ত ব্যক্তি ভোজনে প্রবৃত্ত হয় না। কারণ সেখানে 
পুরুষ তৃপ্তিকাম নহে বলিয় কাঁমন। পুরুষের বিশেষণ হয় নাই । এবং “ভোজন 
আমার কৃতিসাধা, যেহেতু উহ! আমার কৃতি বা! চেষ্টা ব্যতীত হয় নী” এবং 
“উহা! আমার ইষ্টসাধন" এরূপ অনুমান হয় না। 


নিত্যকণ্মস্থলে শৌচাদি পুরুষের বিশেষণ--“নিতাসন্ধ্যা্চনাদি আমার 
কৃতিসাধ্য, যেহেতু আমি ত্রাহ্মণ ও আমার তৎ তৎকালীন শান্্ববিহিত শৌচ 
আছে” এরূপ অনুমান হয়। এই নিমিত্ত শৌচাদিজ্ঞানজন্য কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান 
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হইতে সেখানে নিত্যকর্যে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। আশঙ্কা-_প্যদি বল বলবান্‌ 
অনিষ্টের অজনক ইই্সাধনতাজ্ঞানজন্ত কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানাপেক্ষা লাঘববশতঃ 
বলবান্‌ অনিষ্টের অজনক ইট্টসাধনতাবিষয়ক কার্ধ্যতাজ্ঞানের প্রবৃত্তির প্রতি 
কারণত্বাপত্তি, নিয়মাদিঘটিত জন্যত্বাপেক্ষা। বিষয়ত্ের লাঘব আছে । নাস্তরীয়ক 
শব্ধের অর্থ__মধ্যবর্তী, কোন ইষ্টবন্ত সাধন করিতে হইলে সেই সাধনকালীন 
ফল লাভের পূর্ববর্তী দুঃখসমূহ ইঞ্টোৎপত্তিসাধ্য নাস্তরীয়ক দুঃখ বলিয়া কথিত 
হয় যেমন পাকাদিস্থলে অগ্নি প্রজ্লন ও কাষ্ঠাদির আহরণ, ঘট্রন, অবতরণাদি 
জন্য দুঃংখসমূহ | বলবান্‌ অনিষ্টের অনশ্থবন্ধিত্ব শব্দের অর্থ__ইষ্টোৎপত্তির 
নাস্তরীয়ক দুঃখ অপেক্ষা অধিক দুঃখের অজনকত্ব, অথবা! বলবদ্‌ দ্বেষবিষয়ক 
দুঃখের অজনকত্ব 1” এরূপ নৈয়ায়িকের আশঙ্কায় প্রভাকরের উত্তর- এরূপ 
বলা যায় না। যেহেতু ইষ্টসাধনতার ও কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান এককালে উৎপন্ন 
হয়না । কারণ এ উভয়জ্ঞানের পরম্পরবিরোধ আছে, যেহেতু অসিদ্ধ বস্তই 
সাধ্য হয় এবং প্রসিদ্ধ বস্ত সাধন হয়। যেহেতু এক ব্যক্তির একটি পদার্থের 
এককালে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ বলিয়া! বোধ হইতে পারে না। সেইহেতু কালভেদে 
উভয়ের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ আশঙ্কিত নৈয়ায়িক মতকে গ্রভাকার খণ্ডন 
করিতেছেন _“ইষ্টসাধনত্বও রুতিসাধ্যন্থের যুগপদ্‌ জ্ঞান অশকয” ইত্যাদি 
গ্রন্থ দ্বারা । অসি্ধ__যেমন পচ্যমান অন্নাদির সাধ্যত্য অর্থাৎ কৃতিসাধ্যত্ব, 
আর সিদ্ধ যেমন পক্ক অক্নাদির সাধনত্ব অর্থাৎ ইস্ট সাধনত্ব আছে। একই 
অক্লাদির যুগপৎ সিদ্ধত্ব ও অসিদ্ধত্ব জ্ঞান হয়না । এখন নৈয়ায়িক স্বাভিপ্রায় 
প্রকাশ করিতেছেন-:“মৈবং” এরূপ বলিতে পার না । কারণ লাঘববশত: 
বলবান্‌ অনিষ্টের অজনক যে ইষ্ট সেই ইষ্টসাধনতাবিশিষ্ই কৃতি-সাধ্যতা 
জ্ঞানের প্রবৃত্তির প্রতি কারণতা স্বীকার করা যায়। এখানে সাধাত্ব ও 
সাধনত্বের পরম্পর বিরোধ নাই। কারণ ভিন্ন ভিন্ন কালীন সাধ্যত্ব ও 
সাধনত্বের বিরোধ ন1 থাকায় এক সময়ে সাধ্যত্ব ও সাধনত্তবের জ্ঞান উৎপন্ন 
হইতে পারে। কিন্তু প্রভাকর মতাবলম্বী নব্যেরা বলেন-_-“আমার ইহ! 
কৃতিসাধ্য” এরূপ জ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ বাঁ প্রবর্তক নহে, যেহেতু অনাগত 
অর্থাৎ ভবিষ্যৎ পাকাদি বিষয়ে কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান সম্ভব হয় না। অর্থাৎ 
তাদৃশন্থলে সামান্যলক্ষণ! অস্বীকারবশতঃ পাকত্বহেতুর চরম পাকে ব্যভিচার- 
হেতু ভবিস্তৎ পাকের অশ্ুমান দ্বার অসম্ভব হয় বলিয়! তদ্ধিশেহ্াক রুতিসাধ্যতা 
প্রকারকজ্ঞানোৎপত্তিও সম্ভব হয় না। কিন্তু যে পুরুষের যেরূপ কৃতিসাধ্য 
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পরিদৃষ্ট হয়, নিজেরও সেইরূপ সামগ্রীমত্ব নিশ্চয় করিয়ী সেই বিষয়ে সেই 
পুরুষ প্রবৃত্ত হয়। এরূপ জ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলিয়া অন্নকাম, 
অব্রসাধনতাজ্জানবিশিষ্ট ও অব্ননির্বাহক উপকরণবিশি্ই এরূপ নিশ্চয়াত্মক 
জ্ঞান করিয়া পুরুষ পাকে প্রবৃত্ত হয় এই কথা বলেন। গ্রন্থকার স্বাভিমত 
প্রকাশ করিতেছেন--“তনন” তাহা সঙ্গত নহে। কারণ ন্বচিস্তিতগ্রস্থরচনার্দি 
প্রবৃত্তি বা যৌবনকালে কামের আতিশয্যবশতঃ সম্ভোগ প্রবৃত্তিতে যাদৃশ 
ব্যক্তির সেরূপ কৃতিসাধ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে, আমাতেও সেইরূপ সামগ্রী মত্ত 
আছে এরূপ নিশ্চয়াত্মক _উদ্বোধক জ্ঞানের অভাব আছে । অর্থাৎ যেখানে 
শিজে কোন গ্রস্থাদি রচনা কর! যায়, সেইখানে সেই গ্রন্থ সেই রচয়িতা র পূর্ের 
আর কোন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হয় নাই, এরূপ সম্ভোগাদিস্থলেও তুল্যযুক্তি 
ঘ্ব।র। দুষ্ট পূর্ববত্ব ন1 থাকায় প্রবৃত্তির অন্ুপপত্তি হয়। এখানে এরূপ বুঝিতে 
হইবে - ইদ্দনীস্তণ ইষ্টসাধনতাদি জ্ঞান চিকীর্ষা দ্বার প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বা 
প্রবর্তক হয়। এইজন্য তাবি যৌব্রাজ্য লাভে বালকের প্রবৃত্তি হয় না। 
কারণ “যৌবরাজ্য লাভ আমার কৃতিসাধ্য” এরূপ কতিসাধ্যতাজ্ঞান বালকের 
তৎকালে ন। থাকায় উহাতে বালকের প্রবৃত্তির উদয় হয় না। এইরূপ তৃণ্ধ 
ব্যক্তির ভোজনে প্রবৃত্তি হয় না। যেহেতু সে সময়ে “ভাজন আমার ই 
সাধন” এতাদৃশ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান বালকের নাই । ক্রোধ দ্বারা দৃষিতচিত্ব- 
ব্যক্তির বিষাদি ভক্ষণে প্রবৃত্তি হয়, কারণ সে ব্যক্তি সে সময়ে মৃত্যুকে বলবান্‌ 
অশিষ্টের অজনক বলিয়া মনে করে। 


যদি বল আস্তিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যপ্তির অগম্যা ক্্রীগমন ও শক্র বধাদির 
প্রবৃততিস্থলে বলবান্‌ অনিষ্টের অজনক বোধ কেমন করিয়া উৎপন্ন হয়? যেহেতু 
সেই পুরুষের সেই সেই কন্মের নরক সাধনত্ব জ্ঞান আছে। এরূপ বলিতে 
পার না। কারণ সে সময়ে উতৎ্কট রোগাদি দ্বারা সে ব্যক্তির নরকসাধনত্ব- 
বোধ তিরোহিও হয় । কিন্তু বৃষ্টি গ্রভৃতিতে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের অভাববশতঃ 
চিকির্ধা ও প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইতে কেবল বৃষ্টি হউক্‌ 
এরূপ ইচ্ছামাত্রই উৎপর হয়। কৃতি শবের অর্থ-_ প্রবৃত্তি বা চেষ্টা-_স্বেচ্ছাধীন 
কৃতি (৬০100001569) | তজ্জন্ত জীবনযোনি যত্ুপাধ্য প্রাণ, অপান প্রসতি 
পঞ্চবাধু সঞ্চার বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না, যেহেতু উহ? প্রবৃত্তিরপ! কৃতি দ্বার সাধ্য 
নহে। এইবপ ইঠ্টসাধনতাজ্ঞানের প্রবর্তকত্বান্গরোধবশতঃ বিধি বাক্যেরও 
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ইষ্টসাধনত্বাদিই অর্থ । বিধি বাক্যসকল প্রবর্তক হওয়ায় যে কারণে প্রবৃত্তি 
হয়, সেই বিধিবাক্যসমৃহও সেই সেই কারণের স্থচক বলিয়া “বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করা 
উচিত” প্রভৃতি ষে সকল বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি কথিত হয় নাই, সেখানেও স্বর্গ 
ফলরূপে কল্পিত হইবে । যদি বল “অহরহ সন্ধ্যা উপাসন1 করা উচিত প্রভৃতি- 
স্থলে ইষ্টফল উৎপন্ন হয় না অথচ কেমন করিয়া প্রবৃত্তির উদয় হয়? সন্ধ্যা- 
বন্দনাদি নিত্যকম্ম হইতে কোন পুণ্য উৎপর্ন হয় না। যর্দি বল অর্থবাদ 
বাক্যগম্য ব্রন্ধলোকাদি বাঁ প্রত্যয়াভাবই ফলরূপে কল্পিত হয় । একথ! বলিতে 
পার না। যেহেতু সন্ধ্যাবন্দনাি নিত্যকম্ম ফলের সাধন বা কারণ হইলে 
উক্ত নিত্যকর্মের কামনাজন্তত্বহেতু নিত্যত্হহানির আপত্তি হয়। আর .যদি 
সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকশ্মে কোন ফল কামন। বাঁ ফলেচ্ছ! নাই এই কথ! বল, 
তাহ! হইলে নিতাকশ্মেরে অকরণের আপত্তি হয়। এইরূপে নিত্য 
নিক্ষলত্বেরে সিদ্ধি হইলে যে নিত্যকন্মস্থলে ফলশ্রতি আছে, তাহা সেখানে 
অর্থবাদমাত্র অর্থাৎ ফলশ্রুতির নিরর্থকত্ব শঙ্কায় অর্থবাদরূপে স্তৃতিমাত্রে 
পর্যবসান। এরূপ কথাও বলা যায় না। কারণ ক্ধ্যািগ্রহণনিমিত্তক- 
শ্রাদ্ধাদিতে নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্বের মত অর্থাৎ গ্রহণশ্রাদ্ধ নিত্যকম্ম অথচ এ 
শ্রাদ্ধ গ্রহণ নিমিত্ত উপলক্ষ্যে করিতে হয় বলিয়! নৈমিত্তিক কশ্মও বল! হয়। 
অতএব গ্রহণশ্রাদ্ধে নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব উভয়ই আছে। সেইরূপ ভরণীশ্রাছ্ধে 
কাম্য ও নৈমিত্তিকত্বের মত নিত্যত্ব এবং কাম্যত্বেরও অবিরোধ আছে। 
পূর্বোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদিস্থলে কামনার অভাব থাকিলে নিত্যকর্থ্বের অক্রণের 
আপত্তি হয় না। যেহেতু ত্রেকালীন স্তব-পাঠারির মত কামনার অস্তিহথই 
কল্লিত হয়। কিন্তু বেদ বাোধিতকাধ্যতার জ্ঞান হইতে প্রবৃত্তির উদয় হয় না। 
কারণ নিজের ইষ্টসাধনতাজ্ঞান অবগত না হইলে তাদৃশ সহম্রসংখ্যক কার্যযতা 
জ্ঞান দ্বারাও প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। পগ্তাপৃবর্ব অর্থাৎ যে অপুর্ব বা 
অতিশয় (06০৮1191119) দ্বার উত্তরকালে ন্বর্গাদি ফল লাভের সম্ভাবনা নাই, 
সেই অপুরর্বই প পুর্ব বলিয়া অভিহিত হয় । পণ্ত অর্থাৎ ফলের অসাধক যে 
অপূর্ব তাহাই পণ্তাপূবর্ব বা নিক্ষল অপুবর্ব । যদি বল পপ্তাপুবর্ব বা নিক্ষল 
অপুবর্বই সেখানে ফল। একথাও বলিতে পার ন1। কারণ ফলকামনা বা 
ফলেচ্ছা না থাকিলে নিত্যকর্মের অকরণের আপত্তির তুল্যতা বা তাদবস্থা 
আছে। আর ফল কামনা কল্পিত হইলে রান্রিসত্রন্তায়ে অর্থাৎ যেরূপ 
রাজিপত্রবাচ্য কতকগুলি কর্মের কোন ফলশ্রতি ন1! থাকিলেও প্রতিষ্ঠারূপ 
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আর্থবাদিক ফল কল্পিত হয়, সেইরূপ এইস্থলেও অর্থবাদবাক্য কথিত ফল 
নিত্যকশ্মের ফল বলিয়। কল্পিত হইবে । অন্যথা অর্থাৎ নিত্যকম্ম নিক্ষল হইলে 
ই্টসাধনতাজ্ঞানের অভাববশতঃ প্রবৃত্তির অন্ুপপত্তি হয়। তজ্জন্য অর্থাৎ 
আর্থবাদিক ফল কল্পনায় লাঘবহেতু কেহ কেহ প্রত্যবায়ের অন্ুপপত্তি বা 
প্রাগভাবকেই নিত্যকশ্মের ফল বলিয়। থাকেন। এইজন্য কেহ কেহ সঞ্চিত 
পাপের বিনাশকে, কেহ বা! প্রত্যবায়ের প্রাগভাবকে ফল বলেন। এইরূপে 
'ধাহারা ব্রত পরায়ণ হইয়া! সতত সন্ধ্যার উপাসন। করেন, তাহার পাপশূন্য 
হইয়া অনাময় ত্র্ষলোকে গমন করেন” । এখানে অর্থবাদ বাক্য কথিত প্রত্যবায় 
বিনাশপুবর্ষক ব্রদ্ছলোক প্রাঞ্ধিই গ্রন্থকার ফলরূপে কল্পনা করিয়াছেন। 
এইরূপে “পিতৃপুরুষের প্রীতি উৎপাদনের জন্য অহরহ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করা 
উচিত” ইত্যাদি অর্থবাঁধ কথিত প্রীতিরূপ ফল উৎপর হয়। যর্দি বল পিতৃ- 
প্রীতি কেমন করিয়া শ্রাদ্ধের ফল হইতে পারে ?% যেহেতু কারণীতৃত শ্রাদ্ধাদি 
কন্ম পুত্রাদিবৃত্তি করে আর পিতৃপ্রীতিরপ ফল বা কাধ্য পিতৃপুরুষবৃত্তি করে । 
স্থওরাং কাধ্যকারণ বৈয়াধিকরণ্য হয়। অথচ কাধ্যকারণভাবের একাধিকরণ 
বৃত্তিতা- ইহাই নিয় । এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু গয়াশ্রাদ্বা্দির মত 
নিত্যশ্াদ্বস্থলেও উদ্দেশ্ঠ তালম্বন্ধে ফলজনকতা। কল্পিত হয় অর্থাৎ যাহার উদ্দেশ্ট্ে 
শ্রান্ধকন্ম অনুষ্ঠিত হয়, ফল তন্নিষ্ঠ হয় এবপ স্বীকার কর! হয়। পিতৃপ্রীতি 
শ্রাদ্ধফ্রিয়ার ফল বপিয়। স্বীকৃত হওয়ায় “শান্বদশিত ফল অনুষ্ঠানকর্তাতেই 
গমণ করে” এই সামান্বিধি উক্ত হইয়াছে । পিতৃপুরুষ মুক্ত হইলে নিজের 
শ্রাদ্ধকর্তীর ন্বর্গাদি ফল লাভ হইবে । কারণ খাবতীয় নিত্য ও নৈমিত্তিক 
কর্মমাজ্রেই সাধারণতঃ স্বর্ণের জনক | অর্থাৎ গয়াশ্রাদ্ধাদিস্থলে পিতৃলোকের 
মুক্তি ফল উৎপন্ন হইলেও শিত্য-নৈমিত্তিক সকল কাধ্যেরই ফল স্বর্গ বলিম্া 
শ্রাদ্ধকর্তীরও ত্বর্গফল হয়। অতএব সেখানেও “শাঞ্জদশিত ফল অনুষ্ঠাতা 
ব্যক্তিতে গমন করে” এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিচার হয় না। স্বর্গাদি ফলের 
অজনক যে নিক্ষল অপূর্ব, তাহার নিমিত্ত সন্ধ্যাবন্দনাদিতে প্রবৃত্তির উদয় 
হইতে পারে না। অর্থাৎ এ নিক্ষল অপুব্ব প্রবৃত্তির কারণ বলিয়! স্বীকৃত 
হয় না। কারণ সেই নিক্ষল অপুব্ব স্থখ ও দুঃখাভাবের মত পুরুধার্থের 
সাধনও নহে। যদি বল প্রত্যবায়ের অন্ুৎপত্ভিস্থলে অর্থাৎ প্রাগভাবে 
উদ্দেস্ত্ে নিত্যকম্মে কেমন করিয়া প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে? কারণ 
প্রাগভাব উৎপর হয় নাই বলিয়া উহা! ফলরূপে কল্পিত হইতে পারে না, সুতরাং 
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তদ্ধিযয়ে ইষ্টসাধনতা৷ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তাহা হইলে এইরূপে বলিতে 
হইবে যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকম্ম অনুষ্ঠিত হইলে প্রত্যবায়ের প্রাগভাব 
থাকে, নিত্যকশ্মের অভাব থাকিলে প্রত্যবায়াভাবের অভাব থাকে অর্থাৎ 
নিত্যকম্ম না করিলে প্রতাবায় হয়। সেইরূপ প্রত্যবায়ের প্রাগভাব 
থাকিলে ছুঃখের প্রাগভাৰ থাকে । এবং প্রত্যবায়ের প্রাগভাবের অভাব 
থাকিলে ছুঃখের প্রাগভাবের অভাব থাকে । এইভাবে ছুংখপ্রাগভাবের প্রাতি- 
প্রত্যবায়-প্রাগভাবের নিত্য ও অনিত্য সাধারণ কারণতা সহজেই বলিতে 
পারা যায়। অর্থাৎ মীমাংসকের! প্রাগভাবের ক্ষেিমিক-কারণতা বা জন্যতা 
স্বীকার করেন। যোগ অর্থাৎ অপ্রাঞ্ধ পদার্ের প্রাপ্চি, ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত 
পদার্থের পরিরক্ষণ। যতক্ষণ পর্যন্ত দুঃখের প্রাগভাব থাকে, ততক্ষণ 
পধ্যন্ত ছুঃখ থাকে না, অতএব যাহ। দ্বারা এ দুঃখের প্রাগভাৰব রক্ষিত 
হয়, তাহ! অর্থাত প্রত্যবায়ের প্রাগভাব উহার--দুঃখ প্রাগভাবের যোগক্ষেম 
সাধারণ কারণ। এখন প্রত্যবায়ের গ্রাগভাব, হুঃখ প্রাগভাবের যোগক্ষেম 
সাধারণ কারণ এবং ছুঃখ প্রাগভাব যোগক্ষেম সাধারণ জন্য । এইরূপ সন্ধ্যা- 
বন্দনাদি নিত্যকম্ম ও প্রত্যবায়-প্রাগভাবের যোগক্ষেম সাধারণ কারণ । অর্থাৎ 
যতক্ষণ পধ্যন্ত সম্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকম্ম থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যবায়ের 
প্রাগভাব থাকে ইত্যাদি বুঝিতে হইবে । 

কিন্তু এখানে নৈয়ায়িকেরা বলেন--প্রাগভাবকে নিত্য বা জন্য কিছুই বল 
যায় না। যদি উহাকে জন্যপদার্থ বলিয়! স্বীকার করা যায় তাহ হইলে উহা] 
পুবের্ব ছিল না এই কথা বলিতে হয়, কিন্তু তাহ! সম্ভব নহে। কারণ কোন 
বস্ত উৎপত্তি হইবার পৃবের্ব অনাদদিকাল উহার প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে। 
আবার উহাকে নিত্য পদার্থ বলিতে পারা যায় না। কারণ উহার শাশ 
আছে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্বের ও দুঃখ প্রাগভাবের প্রতি যোগক্ষেম সাধারণ 
কারণতা স্বীকার করা হইয়াছে । কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে ছুঃখের প্রাগভাব 
থাকে । যদি বল “ন কল$ং ভক্ষয়েখ” কলঞ্জ ভক্ষণ কর৷ উচিত নহে ইত্যাদি 
স্থলে বিধ্যর্থের ইষ্টসাধনতার ও কৃতিসাধ্যত্বের সহিত নঞর্থের অন্বয় কীরূপে 
সম্ভব হয়? কারণ এম্বানে কলঞ্জ ভক্ষণে ইষ্টসাধনত্বাভাব ও কৃতিসাধ্যত্বাভাব 
এই উভয়েরই জ্ঞান হওয়া! অসম্ভব, যেহেতু কলঞজ ভক্ষণে ইষ্টসাধনতা ও রুতি- 
সাধ্যতা উভয়ই আছে। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু কলঞ্র ভক্ষণে ইষ্ট- 
সাধনত্বাভাবের বাধ আছে বলিয়া সেখানে ইঠষ্টসাধনত্ব ও কৃতিসাধ্যত্ব বিধ্যর্থ 
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নহে। কিন্তু বলবান্‌ অনিষ্টের অনন্ুবদ্ধিত্বমাজ্রই বিধ্যর্থ। নঞ্ঘ্বারা তাহার 
অভাব বোধ হইতেছে। অর্থাৎ বলব্দনিষ্টানন্থবন্ধিত্ব, ইষ্টসাধনত্ব ও কৃতি- 
সাধ্যত্ব এই তিনটিতেই বিধির শক্তি স্বীরুত হয়, অতএব কোনস্থলে কোন 
একটিতেই শক্তি গৃহীত হইতে পারে । যেমন প্ররুতস্থলে বলবদনিষ্টানছবন্ধিত্বের 
গ্রহণে দোষ হয় না। আর যর্দি লাঘববশতঃ উক্ত তিনটির প্রত্যেকে শক্তি স্বীকার 
না করিয়া বিশিষ্টে শক্তি স্বীকার করা যায় এবং নিষেধস্থলে বিশিষ্টাভাবের বোধ 
হয়, তাহ। হইলে প্রকৃতস্থলে বিশেষ্যে বাধবশত: বিশেষণেরই অভাব বোধিত 
হইবে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন --“অথব1” ইতি । বলধান্‌ অনিষ্টের অনন্বন্ধীষট 
সাধনত্ববিশিষ্ট কৃতিসাধ্যত্ব বিধির অর্থ। এখানে বৈশিষ্ট্য সামান[ধিকরণ্য- 
স্বরূপ । নএঞ্ দ্বার “বাধ্যমান তাহার অভাবই বিশিষ্টাভাব। এ বিশিষ্টাভাৰ 
বিশেষ্যবৎ পদার্থে অর্থাৎ ইষ্টসাধনত্ব ও কৃতিসাধ্যত্বরূপ বিশেষ্যবিশিষ্টে কলঞ- 
ভক্ষণে বোধ হইতেছে । অতএব এ বিশিষ্টাীভাব বিশেধণাভাবে অর্থাৎ বলবদ- 
নিষ্টানন্রবন্ধিত্বাভাবে বিশ্রাম করিতেছে অর্থাৎ পর্যবসিত হইতেছে । অর্থাৎ 
বিশিষ্টটভাবে কখন বিশেষ্যাভাব বোধিত হয় কখনও বা বিশেষণ।ভাব বাধিত 
হয়। বিশিষ্টই বিধির অর্থ বলিয়' স্বীকত হইলে শ্যন্যাগে বলবদনিষ্টানগ্বদ্থিত্ব- 
রূপ বিশেষণের বাধবশতঃ কেমন করিয়। বিশিষ্টে বিধ্যর্থের বোধ হইবে? এই 
আশঙ্কাতিপ্রায়ে বলিতেছেন--প্নন” ইত্যাদি । যদি বল “স্ঠেনেনাভিচরণ, 
যজেত” অভিচারের অর্থাৎ শক্রবধ কামনায় শ্েনযাগ করিবে । এখানে নিমিতার্থে 
শতৃপ্রত্যয়। এখানে বলবান্‌ অনিষ্টের অনম্ববদ্ধিত্ত অর্থাৎ অজনকত্ব কেমন 
করিয়। বিধির অর্থ হইতে পারে? কারণ-মরণের জনকক্রিয়া শ্রেন্যাগ হিংস। 
বলিয়া বলবান্‌ অনিষ্ট নরকের সান হইয়াছে । যদি বল শ্তেনযাগ বৈধ হিংসা 
বলিয়া “ম। হিতস্ত।ং” প্রাণী হিংসা করিও না এই নিষেধবিধির বিষয় এ হিংসারও 
নিষেধ নাই । স্ুতরাৎ বৈধ-হিৎস| বলিয়া “মা হিংন্ৎ» প্রাণীহিংসা কৰিও না৷ 
এই নিষেধবিধির বিষয় উহা হইল না। এ কথা বলিতে পার না। কারণ 
অভিচার কশ্মকাণ্ডে যাগকীর সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তের বিধি কথিত হইয়াছে । যাঁদ 
বল মরণজনক কাধ্যমাজরই হিংসাত্মক বলিয়া? গণ্য, তাহা হইলে খঙ্গ নিশ্মাণকারী 
ও কূপ খননকারীর হিংসকত্বাপত্তি এবং গলণপ্ন-অন্ন-ভক্ষণজন্ খরণে আত্ম- 
হত্যাজনিত প্রায়শ্চিত্তের আপত্তি হয় । একথা বলী যায় না। যেহেতু হিংসার 
লক্ষণে “মরণোদেশ্তক” এই বিশেষণ পদটি কথিত হইয়াছে । অর্থাৎ মরণানুকুল- 
ব্যাপারমাত্রই হিংস! নহে, কিন্তু মবণোদেস্তক হইয়া মরণা হকুল ব্যাপার হইলে 


গুণনিরূপণমূ ১৫ 


উহা হিংসা বলিয়। গণ্য হইবে । যদি বল অন্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্টে নিক্ষিপ্ত নারাচ 
অগ্রদ্ধার। ব্রাঙ্ষণ বধ হইলে সেখানে নারাচ নিক্ষেপ হিংসা না! হইলেও নারাচ 
নিক্ষেপকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে ষে প্রায়শ্চিতবিধি উক্ত হইয়াছে, তাহ! বাচনিক 
অর্থাৎ বচনে আছে বলিয়া করিতে হয়, কিন্তু নারাচ-ক্ষেপণকারীর ব্রাঙ্ষণবধ- 
জনিত পাতক নাই । এরূপ কথা বলিতে পার! যায় না। কারণ শ্েনযাগের 
হিংসাত্ববারণের জন্য হিংসার লক্ষণে--“অপৃষ্ট দ্বারক” এই বিশেষণ পদটি নিবেশ 
করিতে হইবে । অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষের অজনক যে মরণান্ুকুল ব্যাপার তাহাই 
হিংসা বলিয়া কথিত । শ্ঠেনযাগ অদৃষ্টবিশেষের জনক বলিয়া তাহার মরণাম্থকুল 
ব্যাপার থাকিলেও তাহাতে হিংসাত্ব নাই। অতএব অর্থাৎ হিংসার লক্ষণে 
“অনৃষ্ট দ্বারক” এই বিশেষণ পদ নিবেশ করায় কাশীতে মৃত্যু লাভের জন্য যে 
শিবপুজাদি করা হয় সেই শিবপৃজাদিরও হিংসাত্ব নাই। অর্থাৎ মরণান্গকুল 
ব্যাপার মাত্রই হিংসা, শ্তেনযাগ-_সাক্ষাৎ মরণান্চুকুল ব্যাপার নয় বলিয়া উহা 
হিংসা নহে । এই যুক্তির উত্তরে বল! হইল যে মরণানুকুল ব্যাপারমাত্রই হিংসা 
নহে। কিন্তু মরণান্গকুলব্যাপার অথচ মরণের উদ্দেশ্তে অনুষ্ঠিত ব্যাপারে 
নাম হিংসা ; অতএব শ্রেনযাগেরও হিংসাহ্ব সিদ্ধ হইল । কারণ শ্ঠেনধাগ মরণের 
অশ্্কুল অথচ মরণের উদ্দেশ্তটে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এখন গ্রন্থকাপ "শ্নযাগের 
হিংসাত্ববারণের জন্য বলিলেন-__ হিংসার লক্ষণে “অদৃষ্টা ভ্বারক” এই বিশেষণ পদ 
নিবেশ করিতে হইবে । শ্যেনযাগ মরণান্কুল ব্যাপার হইলেও উহ দ্বাবা 
অদৃষ্ঠবিশেষের উৎপত্তি হয় বলিয়া উহা! হিংসাত্মক হইল না। এবং শিবপুজাদি 
মরণানুকুল ব্যাপার হইলেও উহা অবৃষ্ঠবিশেষের জনক' বলিয়া উহাও হিংসাত্মক 
হইল না। শিবপৃজাদি হইতে প্রথম: অদৃষ্টবিশেষের উৎপত্তি হয়, তাহার 
ফলে কাশীতে মৃত্যু হয়। যদি বল সাক্ষাৎ মরণজনক যে ব্যাপার বা ক্রিয়। 
তাহাই হিংসা বলিয়া কথিত। শ্েন্যাগ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মরণের জনক নহে 
কিন্ত শ্তেনযাগ হইতে উৎপন্ন যে অপূর্ব বা অদৃষ্ট, সেই অদৃষ্ঠই সাক্ষাৎসম্থদ্ধে মৃত্যুর 
জনক হয় বলিয়! শ্যেনযাগ হিংসাকম্ম হইল না, অথচ এরূপ হিংসার লক্ষণ 
করিলে আর হিংসার লক্ষণে “অদৃষ্ঠা দ্বারক” এই বিশেধণপদনিবেশের আর 
প্রয়োজন থাকে না। এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ তাহ হইলে 
স্তেনযাগস্থলে খড্গাঘাতের দ্বারা উৎপন্ন ব্রণসমূহের পাকপরম্পরায় অর্থাৎ ক্ষত- 
জনিত রোগ দ্বার ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে সেখানে খড্গাঘাতের হিংসাহের 
অন্নুপপত্তি হইবে । কিন্তু কেহ কেহ বলেন--শ্তেনযাগের ফল হিংসা, মরণ নহে; 


৪৪২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


এই নিমিত্ত অর্থাৎ সাক্ষাৎ মরণজনক ব্যাপার বা ক্রিয়া! হিস! বলিয়! স্বীকুত 
হওয়ায় অভিচার শবের অর্থ-শ্রেনযাগজন্ত খডগাথাতাদিরূপ হিংসা । অভিচার 
কম্ম পাপজনক। শ্টেনযাগ বৈধ বলিয় পাপজনক ন] হইলেও অগ্রিম পাপ 
অর্থাৎ খডগাঘাতাদিজন্য পশ্চাদ্ভাবি পাপ চিন্তা করিয়! সাধু ব্যক্তির! শ্তেন- 
যাগাদিতে প্রবৃত্ত হন না। কিন্ত উদয়নাচাধ্য বলিয়াছেন-__-আগ্তঞনের অভিপ্রায় 
বা আশয়ই বিধ্যর্থ। “পাকং কৃর্ধযাঃ” পাক কর ইত্যাদি অনুজ্ঞাবাচক বাক্য । 
এই অন্ুঙ্ঞাবাচক বাক্য দ্বারা আদেশ কর্তার ইচ্ছা অন্থমিত হয়, সেইরূপ লাঘব- 
বশতঃ বিধিলি৬আত্রেরই অর্থ ইচ্ছা, ইহাই আচারধ্যের অভিমত । এইরূপ *ন্বর্গ- 
কামো যজেত” স্বর্গকামী ব্যক্তির ধাগ কর] উচিত ইত্যাদিস্থলে যাগ, ন্বর্গকাম 
পুরুষের কৃতিসাধ্যত্ররপে আঞ্চজনের ইষ্ট এরূপ অর্থ । তাহার পর আগুজনের 
ইষ্ট হেতুদ্ধার! ইষ্টসাধনত্বাির অনুমান করিয়া পুরুষ যাগে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ 
যেহেতু উহা আঞ্চজনের ইষ্ট বা! অভিপ্রেত, সেইহেতু ইহ ইষ্টসাধন এরূপ বোধ 
লইয়াই পুরুষ যাগকণ্মে প্রবৃত্ত হন । 

কলঞ্ভক্ষণার্দিতে আধুজনের অভিপ্রায় বা ইচ্ছা বিষয়ত্ব না থাকায় উহাতে 
পুরুষ প্রবৃত্ত হন না। কিন্ত যে ব্যক্তি ( মীমাংসক ) বেদ পৌরুষের অর্থাৎ 
পুরুষ কর্তৃক প্রণীত এরূপ স্বীকার কবেন না, তাহার প্রতি বিধি বাক্যই গর্ভ- 
কুমারীর পুরুষ সংসর্গের মত শ্রুতির পৌরুষেত বিধি-বাক্য দ্বার অনুমিত হয়| 
যর্দি বল বেদকর্তার অন্মরণই বেদের পৌরুষেয়ন্ব বিষয়ে বা সকত্তৃকত্ত বিষয়ে বা 
ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে বাধক নহে । কারণ আজ পর্য্যন্ত কপিলকণাদাদি কর্তৃক 
বেদের কর্তৃম্মরণ প্রতীয়মান হইতেছে অর্থাৎ কপিলকণাদাঁদি হইতে আবস্ত 
করিয়া সকলেই আজ পধ্যস্ত বেদের কর্তা আছেন ইহা স্বীকার করেন। অন্তথ। 
অর্থাৎ বেদের সকর্তৃকত্ব অন্বীকার করিলে ম্মৃতিশাক্সমূহেরও অকর্তৃকত্বের আপত্তি 
হয়। যদি বল স্থবতিশাস্ে স্থৃতিকর্তীর স্বৃতির উল্লেখ আছে তাহা হইলে স্বীকার 
করিতে হইবে যে বেদেও “ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তন্মাৎ” সেই ঈশ্বর হইতে সাম- 
বেদাদি ছন্দসমূহ সমুৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি কর্তৃম্মরণের বিষয় কথিত হইয়াছে। 
এবং পপ্রতিমন্তস্তরং চৈষা শ্রুতিরন্য! বিধীয়তে” অর্থাৎ প্রত্যেক মবস্তরে এই 
রতি পুনঃ অন্যতাবে বিহিত হয় ইত্যাদি স্বতিও প্রমাণরূপে ত্রষ্টব্য। “এই 
ভগবান বেদ স্বয়স্তু বলিয়া! পূর্বে তোমা কতৃক কীন্টিত হইয়াছেন । শিবাদি 
ধধি পর্যযস্ত সকলেই এই বেদের ন্মারক, কিন্তু কেহই বেদের কর্তা বা শর্ট 
নহেন” ইত্যাদি স্থৃতি বেদের প্রশংসামাত্র । যদি বল বেদ পৌরুষেয় হইলে 
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ভ্রমাদির সম্ভববশতঃ বেদের অপ্রামাণ্য হয়। ইহা বলিতে পার না। কারণ 
(ঈশ্বর ) পুরুষ-_ঈশ্বর নিত্য ও সর্বজ্ঞ, অতএব ভ্রমাদিদোষশৃন্ত । ঈশ্বর ভিন্ন 
অন্ত পুরুষের ভ্রমাদি সম্ভাবনা থাকায় কপিলাদি খধিবৃন্দেরও বেদের কর্তৃত 
নাই। আরও বর্ণদকল অনিত্য বলিয়! পরে কথিত হইবে, স্থৃতরাং বর্ণ- 
সমৃহাত্মক বেদ অনিত্য ইহাই সংক্ষেপ । 

উপাদানের ইতি । উপাদানের অর্থাৎ সমবায়িকারণের অধ্যক্ষ _ প্রত্যক্ষ 
হইল প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। নিবৃত্তির প্রতি ঘিষ্ট_ অনিষ্ট জ্ঞানের জনকতা৷ অন্বয়- 
ব্যতিরেক দ্বারা নিশ্চিত হয়। যত্ব ইতি । জীবনযোনিযত্ু যাবজ্জীবন অর্থাৎ 
শরীরে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণাি বাধু থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকে । 
জীবনষে নি যত্ব অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ বাহেন্দিয়ের প্রত্যক্ষের অবিষয় | এই বিশ্নুয়ে 
প্রমাণ গ্রদশিত হইতেছে- শরীর ইতি । শরীরে অধিক দ্রুত ডি 
প্রাণসঞ্চার প্রযত্বসাধ্য । দ্রুত গমনাদি বা শারীরিক পরিশ্রমাদিস্থলে দ্রুত 
শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া হয়, স্ৃতরাং সেখানে যত্বণ্ড সহজেই উপলব্ধি হয়। এইরূপে 
সকল প্রাণসঞ্চার প্রযত্ুসাধ্য এরূপ অন্ুমান হইলে প্রত্যক্ষীভূত যত্বের অভাখ- 
বশত: অতীন্ড্রি় যত্বের সিদ্ধি হয়। ক্রতগমনাধিস্থলে শ্বাসপ্রশ্থাসদপ প্রাণ- 
সঞ্চারের যত্ুসাধ্যন্ব স্পষ্টতঃই অনুভূত হয়। আর যেখানে প্রাণসঞ্চারে যত্তের 
স্পষ্ট অন্থুভব নাই, সেখানেও যত্ব আছে, ইহ1 অনুমান কর। যায়। সেই যত্বের 
নাম জীবনযোনিযত | 10109 9001 109 5851211) 1109 1110815]) 7951011910101) 


অথব। 11015%1191119099981% (01 9111170911169 61910, | ১৫০-১৫২ ॥ 
অলীল্িত মুহত্জ জ্যাব বুখিল্মাহিলুধ নু বু। 
অলিতপ লহুনিতক্। হালি লিত্দমূহার্ুলূ ২২0 
বইলাজলনাহি আল্‌ অবলাজপানু কম্নছি। 
লাবিব রন ভাল্ললিলিকমানহলু ৫48) 
লালিব্তিক্বল্তু অতি ছিবীন মিলিবজবী: | 
অহমাতী অক লিত্ঘলন্যঙ্গালিত্নমূক্ষন ৫4৭ 


কোন শুঞপত্রাদি দ্রব্যের উর্ধদেশ হইতে অধোদেশে গমনক্রিয়াই পতন 
বলিয়া অভিহিত হয়। এই পতনক্রিয়ার আশ্রয়ভূতশুপত্রাদি দ্রব্য এই 
পতনক্রিয়ার সমবায়িকারণ হয় । বেগবান্‌ বাফু প্রভৃতির সংযোগ দ্বারা বুক্ষ- 
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শাখার সহিত পত্রের সংযোগ বিনষ্ট হয়। স্থৃতরাং পতনক্রিয়ার প্রতি বৃক্ষ- 
শাখার সহিত পত্রের সংযোগনাশ নিমিত্তকারণ। আর এই নিমিত্তকারণ 
উপস্থিত হইলেই পত্রের পতনক্রিয়া আরম্ভ হয়। বুক্ষশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া শুফপত্র ভূমিতে নিপতিত হয়। বুক্ষশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতে 
সংযুক্ত হওয়1 পধ্যস্ত এ পত্রে অনেক পতনক্রিয়া থাকে । এ সকল পতনক্রিয়ার 
মধ্যে প্রারস্ভিক পতনক্রিয়ার প্রতি এ পত্রনিষ্ঠ গুরুত্ব বা ভার অসমবায়িকারণ 
হয়। আর দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি এ পত্রবৃত্তিবেগ অসমবায়িকারণ হয় । 
যেহেতু ভূমিতে পত্র নিপতিত হইলে আর পতনক্রিয়! হয় না। এইজন্য শ্বীকার 
করিতে হইবে যে দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি বেগ হইল অসমবায়িকারণ। 
ভূমির সহিত পত্রের সংযোগ স্থাপিত হইলে বেগ নষ্ট হয়। তখন বেগরূপ 
অসমবায়িকারণের অভাববশতঃ আর পতনক্রিয় হয় না। গুরুত্ব অতীন্দ্রিয়, 
কোন বাহোক্দছরিয়ের গ্রত্যক্ষযোগ বিষয় নহে । অতএব গুরুত্ব অন্গমান প্রমাণের 
দ্বারা অন্গমেয় বা অঙ্গমিত হয়। গুরুত্ব পৃথিবী ও জলে থাকে । দ্বাণুকাদি 
অনিত্য বস্ততে গুরুত্ব অনিত্য এবং নিত্যবস্ত পরমাণু বৃত্তি গুরুত্ব নিত্য বলিয়। 
কীন্তিত। স্তন্দন শব্দের অর্থ প্রশ্নবণ বা কোন তরল দ্রবীভূত দ্রব্যের চুইয়ে 
পতন বা প্রবাহ । পতনের মত ন্বন্দনও অনেক হয়। এইজন্য প্রারস্ভিক 
স্যন্দনের প্রতি দ্রবত্ধ হইল অসমবায়িকারণ এবং দ্বিতীয়াদি স্তন্দনের প্রতি 
বেগ হইল অসমবায়িকারণ। কিন্তু গ্রস্থকার মূলে আছ্য বা প্রারস্তিক একথা 
উল্লেখ করেন নাই। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বলিয়াছেন । ভ্রবত্ধব ছুই প্রকার-_ 
সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ স্বাভাবিক দ্রবত্ব আর নৈমিত্তিক অর্থাৎ কারণজন্য ভ্রব্যত্ব। 
দ্রব্যত্ব পৃথিবী, জল ও তেজ এই তিনটি দ্রব্যে থাকে । সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ব জলে 
থাকে আর নৈমিত্তিকদ্রবত্থ দ্বতাদি পাখিব দ্রব্যেও স্থবর্ণাদিতেজ দ্রব্যে থাকে। 
তেজ; সংযোগের দ্বারা যে দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহাকেই নৈমিত্তিক দ্রবত্ধ বলে, 
স্থতরাং তেজঃ সংযোগই নিমিত্ত । জলীয়পরমাণুসমবেতদ্রবত্ব নিত্যপদার্থ। 
আর অন্তত্র অর্থাৎ পাধিব পরমাণু, তৈজস পরমাণুও জলীয় দ্বযণুকার্দি সমবেত 
দ্রবত্ব অনিত্য বলিয়া কথিত ॥ ১৫৩-১৫৫ ॥ 


যাহ লিভঘযলি-_-অর্ীল্িযমিলি । অনিত্বীনি । অলিং্ ্ঘগুক্তাহথী। লহ্‌- 
মৃহঅমলিত্মদ্, নিতী অহলাতী লিতসম্‌। মৃহ্ববলিত্যন্বতাঁত হবি । লহ্যৃফজদ্‌। 
প্রমনানি___অজমন্ামিক্কাহতাদ্‌। ঘললাজ হুনি। আত্ম নলন হর: | রুন্ত 
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লিভনলি-_জাজিত্তিক্ষমিলি | রন ভ্তিবিঘ-__াজিত্তিক্ক লমিলিক্ক্্লি । ত্িবীষ 
নতিনিক্ষম্‌। ঘহমাতান্িলি । অভ-ঘহলাী রন লিত্সমিত্: । আন্যঙ্গ ঘুঘিতী- 
অহমাঘন্বাহী অজনুযনূক্ষাহী  লুলতললিতযম্‌ 1$8২-%১। 

গুরুত্ব নিরূপণ করিতেছেন__ অতীন্দ্রিয় ইতি । অনিত্য ইতি । অনিত্য 
হ্যণুকাদিতে সেই গুরুত্ব অনিত্য। নিত্যবস্ত পরমাণুতে গুরুত্ব নিত্য । এখানে 
গুরুত্ব পদের অন্ুবৃত্তি হইবে । সেই গুরুত্ব অসমবায়িকারণ। আছ্য-- প্রথম 
বা প্রারস্তিক পতনের প্রতি পত্রাদি দ্রবানিষ্ট গুরুত্ব অলমবায়িকারণ। আর 
দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি পত্রাদি দ্রব্যনিষ্ঠ বেগ অসমবায়িকারণ। 
দ্রবাত্ব নিরূপণ করিতেছেন-_সাংসিদ্ধিক ইতি । দ্রবত্ব ছুই প্রকার-_সাংসিদ্ধিক 
ও নৈমিত্তিক । দ্বিতীয় অর্থাৎ নৈমিত্তিক । পরমাণথুতে ইতি । অর্থাৎ জলীয় 
পরমাণুতে দ্রবস্ব নিত্য । অন্যত্র অর্থাৎ ঘ্বতাদি পাঁখিব পরমাণু, তৈজসীয় পরমাথু 
ও জলীয় দ্যণুকাদিসমবেত দ্রবত্ব অনিত্য বলিয়া অভিহিত ॥ ১৫৩-১৫৫ ॥ 


নদিলিক লল্লিঘীমান্‌ লঘলীম-দৃলাহিু । 
রনত্ন জল ইনুলিলিল জয় নু লন 1৫ৎ॥ 
তেজঃ পদার্থ বহি সংযোগ হইতে যে দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহাকে নৈমিত্তিক 
দ্রবত্ধ বলে। বহ্ছিসংযোগই নিমিত্ত । এই নৈমিত্তিক দ্রবত্ব সম্তপ্ত ঘবত, স্বর্ণ 
ও জতু প্রভৃতি পাথিব ও তৈজসপদার্থে থাকে । দ্রবত্ব আছ্য স্তন্দন বা ক্ষরণ- 
ক্রিয়ার প্রতি অসমবায়িকারণ। কিন্তু সক্ত, প্রভৃতিনিষ্ট সেই নেহযুক্ত দ্রবত্ 
সংগ্রহের অর্থাৎ সক্তূ, ও গমচুর্ণ প্রভৃতির পিগাকারের প্রতি নিমিত্তকারণ ॥৯৫৬। 


ক্ুপ্গলিন্‌ বি ন্ুঙ্গলিল্‌ ঘৃঘিভাত্ন লমিভি্ষ বুনতলল্‌ | লক্গ ্ষী না লমিভি- 
্ার্থহলব্হ্হাননি__নমিলিক্ষমিলি | অক্্লীলি । অদ্িঘতীনজন্ত নমিলি ্রবতলম্‌। 
নভ্জ ঘুনণানিতী বজবি ঘুলঅবৃ-সমূলি ঘৃঘিভ্সা অ ননী হুত্যখব: | রনতনলিলি। 
ববৃতিনি । অবমনামিন্যাহঘামিত্তর্থ: | অত জনবৃক্কানিবঁঘীযানিহান । লহ্রত্ন 
হলনুজন্তিললিলিবীন্রত্ঘলিলি | বল নুনজুনজাহীলা ন অয ॥২8ঘা 


কোন তৈজস পদার্থে এবং কোন পাথিব পদার্থে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে। 
আর সেখানে নৈমিত্তিক শবের কীদৃশ অর্থ, তাহা গ্রন্থকার বলিতেছেন বা 
দেখাইতেছেন_- নৈমিত্তিক ইতি । বহ্ছি ইতি । অগ্নিসংযোগ হইতে নৈমিত্তিক 
দ্রবত্থ উৎপন্ন হয়। বহ্ছিসংযোগই হইল নিমিত্ত । এই নৈমিত্তিক দ্রবত্ব স্ববর্ণাদি 


৪৪৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কাৰ্বিকাবলী 


তৈজসপদার্থে এবং স্বত, জতু প্রভৃতি পাধিব পদার্থে থাকে ভ্রবন্ধ ইতি । হেতু 
অর্থাৎ অসমবায়িকারণ। সংগ্রহে অর্থাৎ সক্ত, , গমচুর্ণ প্রভৃতির সংযোগ বিশেষে 
অর্থাৎ ঘনীকরণে ন্লেহযুক্ত দ্রবন্থ নিমিত্তকারণ ইহা বুঝিতে হইবে । এই নিিত্ত 
গলিত স্থবর্ণাদির সংগ্রহ বা একত্রীকরণ সম্ভব হয় না বলিয়া দ্রবন্তের সহিত সে 
(0115 98052106) থাকা প্রয়োজন । অন্যথা সংগ্রহ হয় না ॥ ১৫৬ ॥ 


হলন্ী অক ঝ লিতদীগগাললিভ্দীতলমনিল্নজী | 
নীকগাল্তই লতৃসন্কীহ্‌ হ্তভ্যালুনুলবা 8৫৩1 


যে গুণ পদার্থটি সক্ত, গমচুর্ণ প্রভৃতি দ্রব্যের পিগুভাবের বা পিগাকারের 
প্রতি কারণ হয় তাহার নাম শ্েহ। স্নেহ জলমাত্রসমবেত, জল ভিন্মদ্রব্যে থাকে 
না। অণু বাঁ পরমাণু বৃত্তি স্েহে নিত্য, আর দ্বাণুকাদি অবয়বিবৃত্তি স্নেহ 
অনিত্য। স্সেহ ছুই প্রকার--গ্রকৃষ্ট ও অগপ্রকৃষ্ট । তৈলাদির মধ্যে প্ররুষ্ট স্নেহ 
থাকে বলিয়। দহন্রর বা দাহের অনুকূল হয়। আর অগপ্রকষ্ট স্নেহ দহনের 
প্রতিকূল বা প্রতিবন্ধক |, গুরুত্ব এবং দ্রবন্থের মত স্নেহের আশ্রয়ভূতদ্রব্য 
যতক্ষণ থাকে, ম্মেহও এ আশ্রয়দ্রব্যে ততক্ষণ বর্তমান থাকে । আশ্রয়দ্রব্যের 
নাশে উহা! বা উহার বিনষ্ট হয়। স্থতরাং গুরুত্ব এবং দ্রবত্থেরে মত ম্বেহও 
যাবদ্‌ দ্রবাভাবী ॥ ১৫৭ ॥ 

কঈর্লিভঘঘলি-_অক্ হুলি। অক হজ: । অলী হত: | লন্‌ ঘৃথিজ্সামঘি 
লতকল তঘজঞ্্ন | লন্লালী অল্তীম: | লখাজলি হুন্নসালিকূক্সবক্লান্, অব 
জআন--লভাল্লই হলি । লল্সকমান্__র্তসন্ষঘান্‌ । তি ওনজম্সলান: হনীওনি 
অলী হয । অন সন্কৃভবত্বাত্রনবানৃক্ৃত্সদ্‌ । অসকৃচলত তি অত অন্তি নাহাযলীতি 
মান্ব: ॥১৩। 

শ্সেহ নিরূপণ করিতেছেন-জল ইতি। ন্নেহ কেবলমাজ্ম জলেই থাকে, 
অন্থা দ্রব্যে থাকে না । উহা নেহ। আশঙ্কা করিতেছেন-পৃথিবীর মধ্যে ও 
তৈলে অর্থাৎ তৈলগত পাধিব দ্রব্যেও স্নেহের উপলব্ধি হয়, অথচ এ ন্মেহ জলীয় 
নহে, যেহেতু উহা জলীয় নেহ হইলে দহনের প্রতিকূল বা প্রতিবন্ধক হইত। 
এই আশঙ্কা নিরবাকরণের জন্ গ্রস্থকার বলিতেছেন--তৈলাস্তরে ইতি । তৈল 
মধ্যে যে স্মেহ আছে, সেই ন্সেহের প্রকববশতঃ অর্থাৎ তৈলবৃত্তি প্ররুষ্ট মেহে 
বহ্ছির বা দাহের অঙ্ুকলতা আছে। তৈলে যে স্সেহের উপলব্ধি হয়, উহাও 
জলীয় স্সেহ অর্থাৎ তৈলের অস্তগত জলেরই ন্েহ। ন্নেহের প্রকষবশতঃ উহা! 


গুণনিরূপণম্‌ সঃ 


দাহের আনুকূল্য হয়। জলবৃত্তি স্মেহ অপ্রকৃষ্ট । স্থতরাং অগ্রকষ্ট স্লেহবিশিষ্ট 
জল বহির ব1 দাহের নাশক হয়। ইহাই ভাবার্থ ॥১৫৭| 


অজ্কাহমহী যীওত ভিঘিলিভ্াঘন্ধ মানল। 

মুল মাঙ্গ তর ইবা: ভ্যাবু কদীজী বাজ: ভ্রলিন্‌ ॥:4৩॥ 
জ্থিনিআাদক্ক-ঁকাহ: হিবী ঈন্দিভল্বরতঘি। 
অনীন্রিঘীওযী বিষম: ভ্রালিল্‌ হল্ইগদি ন্ধাহঘামূ 8৫) 


সংস্কার তিন প্রকার--বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনী। বেগ মূর্তপদার্থ 
মাত্রেই থাকে | বেগ দুই প্রকার__কোথাও কম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, কোনস্থলে 
বা বেগ হইতে উৎপন্ন হয়। স্থিতিস্থাপক সংস্কার মাত্র পাধিবদ্রব্যেই থাকে । 
কাহারও কাহারও মতে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারি দ্রব্যে থাকে | 
স্থিতিস্থাপকসংস্কার অতীন্ডরিয়, কোন কোন স্থলে স্পন্দের--কম্পনের গতির 
প্রতিও কারণ হয় ॥ ১৫৮-১৫৯ | 

অঁতন্কা নিষফঘঘলি-_লহক্কাহসহ হলি । ন্-ডিঘলিভগাঘক-মাললামীহাল্‌ 
অঙক্কাহহিসনিঅ: হুতযখ: । মুলা হুনি। ক্ৃফর্মঅ-ন্বাজ-ঈহ্থান মী ন্লিনিঘ 
ছতঘর্থ: | হাকীহাহী ছি লীহলজলিবীন কম্পীগা ঈমী অন্যনী, ন লব থুভ্ক্ষজীলাহা- 
ভাবল ভলহ্ব্ষচ্দ হ্বলনসগঘি । নিলা অনয ক্র: নচ্নসবিন্বন্মন্ষতান দৃক্- 
ন্ধক্মলাহা তহন্বক্মন্ঘিলিহল ল ভাল । অঙ্গ লযজকা কতাক্টল জলিবী আনু নবী 
অন্মলী, ভর নমাজী নীলা: ॥৫৬5| হিখলিজঘাক্নি । আলীল্দ্িয হুলি। জআনষ্- 
হাব্াহীলা নহিততাী দূলবাললভ্যভ্িলিতঘানকলাভমবনান। কন্দিহিলি। অবৃঘূ: 
জিল্গাহিন্ ভি্অিলিততাঘন। কলিল্লল্ল্ী অহসলাতালিলি'লান: | অমী হিঅলিশশাঘক: | 
হ্রুলিহাল্ৃচহাল্ত্রাহী ॥%8॥ 


সংস্কার নিব্বপণ করিতেছেন-_-সংক্কারভেদ ইতি । বেগ, স্থিতিস্থাপক ও 
ভাবনা ভেদে সংঙ্কার তিন প্রকার | মূর্ত মাত্র ইতি । কম্মাজ ও বেগজ ভেদে 
বেগ (০1০) দুই প্রকার । নোদন (1110989)--ধাক্কা দেওয়া! ব1 প্রেরণা 
তজ্জন্ত যে ক্রিয়া, সেই ক্রিয়া! দ্বারা শরীর প্রভৃতিতে যে বেগের উৎপত্তি হয়, 
সেই বেগ দ্বারা পূর্ববকশ্মের নাশ হয় অর্থাৎ সেখানে কম্মের নাশক উত্তর 

ংযোগ না! থাকায় সেই বেগই পূর্বকর্ধের নাশক বলিয়া কল্পিত হয়। 
তাহার পর উত্তরকশ্মের উৎপত্তি হয়, এইভাবে অগ্রেও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ 
তুল্য যুক্তি অনুসারে উত্তরকর্ম্ম দ্বারা পূর্বববেগের নাশ হয়, তাহার পর 


৪৪৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


বেগাস্তরের উৎপত্তি হয় ইত্যাদিক্রমে বুঝিতে হইবে । একটি কম্ম অপর কর্মের 
প্রতিবন্ধক বলিয়া বেগ ব্যতীত প্ৃর্ববকণ্ম বিনষ্ট ও উত্তরকণ্ম উৎপন্ন হয় না। 
যেখানে বেগবিশিষ্ই কপাল হইতে উৎপন্ন ঘটে বেগ উতপর্ল হয়, সেই বেগের 
নাম বেগজ বেগ ॥ ১৫৮ ॥ 


স্থিতিস্থাপক ইতি । অতীদ্দ্রিয় ইতি। বুক্ষাদির শাখা আকর্ষণ করিয়া 

পরিত্যাগ করিলে উহা যে স্বস্থানে পুনর্গমর্ন করে, তাহা! স্থিতিস্থাপক সংস্কার 
সাধ্য। বেগ উত্তরদেশ সংযোগ জনকক্রিয়ার জনক । উহার পূর্ববসংষোগ 
জনক ক্রিয়োৎপাদকতা নাই । অতএব বেগদ্ধার। স্থিতিস্থাপক অন্থথাসিদ্ধ নহে । 
কেহ কেহ ইতি । কেহ কেহ, পৃথিবী, জল, তেজ: ও বাষু এই চারিটি দ্রব্যেই 
স্থিতিস্থাপক সংস্কার স্বীকার করেন। এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত 
হয় না। এই অর্থাৎ স্টিতিস্থাপক সংস্কার কোন কোন স্থলে অর্থাৎ বুক্ষা্দির 
শাঁখাদিকে আকধণ করিয়া পরিত্যাগ করিলে যে উহ] স্পন্দিত হয় এবং স্বস্থানে 
পুনঃ গমন করে, তাহাই স্থিতিস্থাপক সংস্কারের ফল ॥ ১৫৯ ॥ 

মানলাভহ্ব অতক্কাহী জীননুলিবীল্িয: | 

ওজহ্মালাতনকাজস লিক্ুস: ল্লাহতা সললু,115০।। 

জনহটা সত্সমিলানানচজজী ইলুহত্যন | 

অজ্লাঘজ্লাতিতত জ্াত্রল্ন: হরাহিবাঘলম্‌ 85২) 


ভাবনাখ্য সংস্কার জীববৃত্তি ও অতীন্দ্রিয়। উপেক্ষার অনাত্মক (ভিন্ন) 
যে নিশ্চয় তাহা ভাবনাখ্য সংস্কারের কারণ। ভাবনাখ্য সংস্কার, স্বৃতির এবং 
প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি কারণ। ধন্ম ও অধশ্মকে অৃষ্ট বলে। ধর্ম স্বর্গাদির 
কারণ ॥ ১৬০-১৬১ | 

'মান্বলাভন হুলি | লভ্ম অহক্ষাহভ্ঘ | তইহ্বাতসন্ষজালান অহক্কাহানৃল্ঘতীঘটহ্না- 
লাতনক্ হুত্যুকম্‌ । অল্ুবহাযালূ অভন্ধাবানৃল্যীনিহন্ব্ হুতযূক্ষদ্‌ । তীলীনহ্বান্সলিহন্ময- 
হন অ্ক্কাং সলি ইব্লিলিলান: | লনূ ভলহতা সত্যৃদহ্াল্ঘলিহলমত্ল টনৃত্ঘলূ, 
বলীবহ্বান্বিতকি ল ভমহাম্‌। হুত্যভ্ন অঁতন্কাং সলি লালন টতুলাগজিঅলি ল্। 
বিলিবমলানিংইঞ্ানি অভন্ধাই সনি তনজ্ান্লিহলযত্ৰল ই্লাঘা: বিল্লাল । 
ক্রিভ্ল ঈহ্বাহঘকী অন্যাহন্ত্বলাঘা: বৃষআাল্‌ অক্কাই সলি লীনহবান্সতীল ই্বুলাযা: 
জিত্রকজ্বান্‌ 1$5০। লঙ্গ সাত হহাযলি-__কলহঘা হলি । আজী অক্কাহ:। অল: 
₹মহতাঁ সতঘমিকালভ্ল জলযলি ॥ জব: বাক্য: ধনী । বিনা ভ্দানাহ দুল্বানৃমজভ্য 


গুণনিরূপণম্‌ ৪৪৯ 
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ভলহতাহি অললালালত্ঘাল্‌ ভনভনন্যানাহান্যলহামান কাহ্তানাঅঙমলান। ল অ 
সংমলিলান সলি ললব্বভকাহজ্ঘ ট্তৃত্-সতঘজিজাঘা: জভক্কাহজল্যতিল জমুলিতত্রা- 
অবিহিনি আাহ্ঘল্‌। অসমীঅন্ধবাল্‌ অহন অল্ভ্নুকুজক্ষাহাল্‌ সংমলিলালৃহযাহবুত্ত- 
অঁতক্কাহভয ইনৃতাধকাযা ললল্ভমংাভ্যান সতমিষাল সলি ইবৃত্ন কজ্গলহব্যান্: | 
অত লিহনঘলি-__অজ্লঘিষমানিনি | ভনবাছিলি ভব্যাহি-অককভুজানা ভ্ম- 
জাজলীমূলহাহীহানীলাজ্্ন জান কজ্ম হত্যর্থ: ॥$€$) 
ভাবনাখ্য ইতি । তাহার অর্থাৎ সেই ভাবনাখ্য সংস্কারের । উপেক্ষাত্মক 
( অনবধানরূপ ) জ্ঞান হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হয় না বলিয়া “উপেক্ষানাত্মক” 
অর্থাৎ উপেক্ষা ভিন্ন বলা হইয়াছে । উপেক্ষানাত্মক সংশয়স্থলে সংস্কারের 
উৎপত্তি হয় না বলিয়া! ( উপেক্ষানাত্মক ) নিশ্চয় এই কথা কথিত হ্ইয়াছে। 
এই নিমিত্ত সংস্কারের প্রতি উপেক্ষািক্ননিশ্য়ত্বদূপে নিশ্চয়ের কারণ ইহাই 
ভাবার্থ। যদ্দি বল স্থতির প্রতি উপেক্ষান্যনিশ্চয়স্বরূপেই নিশ্চয়ের হেতুতা, 
সেইজন্য উপেক্ষাদিস্থলে স্থৃতি উৎপক্ন হয় না। অতএব উপেক্ষারূপ জ্ঞান হইতে 
শ্বৃতির অন্ৎপত্তি হইলে সংস্কারের প্রতি জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের হেতুত্বাপত্তি অর্থাৎ 
ংস্কার উপেক্ষা্টনিশ্চয়-( অনবধানভিম্ননিশ্চয় ) জন্য, এবং স্থৃতি সংস্কারজন্য 
এইরূপ না বলিয়৷ স্মতি উপেক্ষান্নিশ্চয়জন্যা। এবং সংস্কার জ্ঞানজন্য এইভাবেই 
বলিলে চলিতে পারে ইহাই আপত্তির বিষয় । এক্নূপ বলিতে পার না। কারণ 
বিনিগমনার--এক পক্ষপাতিনী যুক্তির বা একপক্ষসাধিকা যুক্তির অভাববশত: 
সংস্কারের প্রতি উপেক্ষান্ত নিশ্চয়ত্বরূপেই উপেক্ষান্তনিশ্য়ের হেতুতা বা কারণতা 
সিদ্ধ হইয়াছে । এবং আরও এই কথ] যে উপেক্ষাস্থলে সংঙ্কার কল্পনার গৌরব হয় 
অর্থাৎ সংস্কারের প্রতি জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের কারণতা অর্থাৎ জ্ঞানজন্ সংস্কার 
এইরূপ ভাবে বলিলে উপেক্ষাত্মুকজ্ঞান হইতেও সংস্কার উৎপন্ন হইবে অথচ সেই 
সংস্কার হইতে স্বতি উৎপক্ধ হয় না। যেহেতু তুমি উপেক্ষান্নিশ্চয়জন্তা স্থৃতি 
এই কথা বলিয়াছ। সুতরাং এখানে সংস্কার কল্পনার নিরর9৫থকত্বাপতি। অতএব 
₹স্কারের প্রতি উপেক্ষান্তনিশ্চয়ত্বরূপে হেতুতা সিদ্ধ আছে। তত্র অর্থাৎ সংস্কার 
স্বীকারে প্রমাণ দেখাইতেছেন--স্মরণ ইতি । ইহা সংস্কার । যেহেতু সংস্কার, 
স্বতি ও প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন করে সেই নিমিত্বই সংস্কার কল্লিত বা শ্বীরূত হয়। 
যেহেতু ব্যাপার ব্যতীত পূর্ববান্থভবের স্মরণাঁি উৎপাদনে সামর্থ্য নাই। যেহেতু 
ক্ব-কারণ বা স্বব্যাপার এই দুইয়ের অগ্যতরের অভাব থাকিলে কারণতার সম্ভব 
হয় নাঁ। অর্থাৎ কার্ধ্যাধিকরণে বা কার্ধযকালে কারণ বা কারণের ব্যাপার এই 


৪৫০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ একটি না থাকিলে কার্ধ্য উৎপন্ন হয় না। সুতরাং 
“অন্ভবজন্তা স্বতি” একথা স্বীকার করিতে হইলে ম্মরণকালে অনুভবের নাশ 
হওয়ায় সে সময়ে অনুভবের ব্যাপারন্বূপ কোন একটি পদার্থকে স্বীকার বা 
কল্পনা! করিতে হইবে । ব্যাপারম্বরূপ সেই বস্ত্-সংস্কার বলিয়া গণ । যদি বল 
প্রত্যতিজ্ঞার প্রতি সেই সেই সংক্কারের কারণতাবশতঃ সংক্কারজন্য বলিয়া 
প্রত্যভিজ্ঞারও ম্মবণত্বাপত্তি অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা ও তত্ত্সংস্কারজন্য, অতএব 
প্রত্যভিজ্ঞারও ন্মরণত্বাপত্তি। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু প্রত্যতিজ্ঞ। 
সংস্কারজন্ত হইলেই স্থৃতি হইবে এমন কোন নিয়ম বা ব্যাঞ্চি নাই । 
কিন্ত কেহ কেহ বলেন-_-অনুদ্বুদ্ধ-যাহা উদ্ধদ্ধ নম্ব অর্থাৎ যে সংস্কারের 
উদ্বোধক কোন বস্তু নাই, সেই সংস্কার হইতে গ্রত্যভিজ্ঞার উৎপত্তি হয় ন! 
বলিয়। “প্রতাতিজ্ঞার প্রতি উদবুদ্ধ সংক্কার কারণ” এপ বলা অপেক্ষা লাঘববশতঃ 
যে যে ম্মরণের পর প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয়, প্রত্যভিজ্ঞার 'প্রত্তি সেই সেই 
্মরণেরই কারণত্ব কল্পিত হয়। 
অদৃষ্টনিক্ূপণ করিতেছেন -ধর্ম ইতি ন্বর্গাদি ইতি। স্ব্গাি সকল সুখ 
এবং স্বর্গাদির সাধনীভূত শরীরাদির অর্থাৎ যে শরীর অবলগ্নে ন্বর্গাদি শখ ভোগ 
হয্ব, সেই শরীর।দির কারণ ধশ্ম। ইহাই ভাবনার্থ ॥১৬১॥ 
াল্লাহনানাহিমাবাহিভ্সানাহ: অহিক্রীলিল:। 
কমীলাহাজল্ত্রহাঁহিলা নাহনহলষী মল: ॥৫২॥ 
অণজমী নংক্কানীনা ইনুনিন্বিবন্ধজলজ:। 
সাসস্িলাহি-লাহদীওঘী আনভুলী মী মুগী ॥২€3॥ 
গঙ্গানানাদি ও যাগাদি ধর্মের ব্যাপার অর্থাৎ জনক বলিয়া কথিত। 
“কন্মনাশা” নদীর জলম্পর্শাদি দ্বার। সেই ধশ্ম বিনষ্ট হয় । অধশ্ম নরকাদির 
কারণ এবং নিন্দিত বা অন্তায় কম্ম হইতে অধন্ম উতৎপন্ধ হয়। প্রায়শ্চিত্তা্দি কণ্ম 
দ্বারা এই অধশ্ম বিনষ্ট হয় । ধন্ম ও অধশ্ম এই জীবাত্মার গুণ ॥১৬২-১৬৩| 
বঙ্গ সমাণা হুহাঁমিবৃনা্্___যাশান্বীনি । ঘাশাহিন্যাঘাহলযা ভি থক: কহত্যবী, 
আন্স্া লামান্ীলা ভ্বিনিলষ্ভলষা নিভযাঘাহলযা ্ ল্যাজান্বহমানি-হন্বাজলক্ষত 
ল ভ্নাল্‌। লহুকমালাহ্:-পল্ছিতছনতবী কতাযাল ল কম্দালিহানিনা” ভুলি | লনূ 
মামছ্ৰঘ ঘ্ত ভানাহ: কমান । বন সবিমীমি-বন্ভব্ববঘীহকঙ্গাজলংবদ্‌, অতনঙ্গ 
বরাত লানামানান্‌। ল ক্রল্মণী তঁকালল্যম্‌, মন্দব ন্বহলদ্ধকংযাঘৃত্নলাহান্ধ- 
তাস বরখাত্রমিলি নবাচ্ঘদূ, ন্ধাতনিহীন্বভ্ৰ অইঙ্কাহিংসাহিত্য জাহ__মর্জসালালিনি। 
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বর্সালানভ্ৰ হি ভ্বণাজনন্ধততলল্নালা অভযীনচ্ৰজালা ভমানাববলধহতক্ষল- 
ঘুক্বঈন্ব ককতযব কাঘনাতিকি মান: | নলবূ ভ্বমীগপি ল ল্যাঘাহী। ল্য 
লিত্যাা্ম লিন কর্ণ ক্কাহ্ঘাতলিলিবাচ্সম্‌। অনন্মথাকিবু-লিঅক- 
ঘুুননলিংত অঙ্গামি অতবানূ। অন্মনত্িিঘুর্জলিত ভি লহুবমীযাই: জ্ঞাহঘাকী, 
ল ন্‌ জত্ন্গ, াত্যক্ধাতনুলিংভরলিন্ব অমন্রামিক্াহণাহঘ ল্বাহজতন হুত্যললা- নঙ- 
লাহীলি | যি শ্রাঘুভ্ব' ল ভ্ঘাল্‌, লহ্বা কচ্মলাহাভতনহাহিনা লাহঘ্ল ঘজ্শভ্স ল 
হঘানু। লহ বন মামাইলাহা: সলিনল্মী লা কত” হানঘবী, লহ ঘু্বঈৰ নৃলতলা- 
বিবি মা: | ঘবিল ইনতাস্সীলংন কতংনলিতঘঘাজ্লম্‌। অভ্রালালাহী বতক্গ 
ইনলার্সীব হযজমনাভ্ল | ইনলামাহলনকওঘি জনৃপ্গীবহনৃহী হযংলার্‌ । সীল: মুক্ত- 
হনফনত্ন নিভ্ঘৃসীতসাহী লহ্অফমলালৃ, অন্যবৃত্বাইজলক্গামাআান্‌। উন বিজ্ঞাসীলি- 
অন্সংবন নহামিলন-হযাহিইল নিম্ঘৃর্সীনিহাভইন ভ্যবী ॥৫€২। আথচ্দাঁ হলি । 
লহন্গাবি-অক্ষকবু:ভরালা লাহক্কীযহাবীহান্বীলাভ্ন জানললঅজ্ণ হত্যর্থ:। লঙ্গসলালা- 
মা₹্‌-সাযহিত্রতীবি । অহিহ্থাঃমা ল কান, হা সাযহিন্বলাবিলা লাহমত্ন ন 
ভানু । ল ন্তি বন লন্ত্রন্তললান্ীলা লাহা: সলিনল্মী লা নিঘাল হানষধী, লঙ্ঘর 
ঘুললন নিনগ্ত্রাহিবি মাল: । আললি। হুম্রহভ ঘক্ষাঘকলামানাহিলি- 
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ধন্ম স্বীকারে প্রমাণ দেখাইতেছেন-যাগাদীতি । যাগাদির ব্যাপাররূপে 
ধশ্ম কল্পিত হয়। অন্যথা অর্থাৎ ধশ্ম স্বীকার না! করিলে ফল লাভের বহুকাল 
পূর্বেই যাগার্দি বিনষ্ট হওয়ায় এবং ব্যাপারশুন্ত বলিয়া, বহুকাল পরে উৎপন্ন 
হইবে যে স্বর্গাদি ফল, তাহার জনকতা যাগাদিতে থাকে না। এই নিমিত্তই 
উদয়ানাচার্ধ্য বলিয়াছেন_-বহুদিনবিন্্কপ্ম অতিশয় বা অপূর্ব-+ব্যাপার 
ব্যতীত ফলোৎ্পাদ্নে সমর্থ হয় না । অর্থাৎ যাগাদি অনুষ্ঠানের বহুকাল পরে 
স্বর্গাদি ফল লাভ হয়। কিন্তু ফললাভের বনুপূর্বেই ফলের জনক যাগাদি বিনষ্ট 
হয়। অতএব ফললাভ কালে যদি ষাগাদির ব্যাপারস্বদপ কোন পদার্থ স্বীকার 
না করা যায়, তাহা হইলে স্বর্গা্দি ফলের অন্ুপপত্তি হয়। এই নিমিত্ত 
যাগাদির ব্যাপাররূপে ধর্ম, অতিশয় ও অপুর্ব ইত্যাদি পদার্থ স্বীকৃত বা 
কল্পিত হয়। আশঙ্কা _ধশ্মাদিকে ব্যাপাররূপে স্বীকার না করিয়া যাগধ্বংসকে 
ব্যাপার বলিয়। স্বীকার কর হউক্‌। যদ্দি বল একটি কার্যের প্রতি প্রতিযোগী- 
যাগারি ও তাহার ধ্বংস এই উভদ্বের কারণতা থাকিতে পারে না। ইহা 
বলিতে পার না। কারণ সর্বত্র এরূপ নিয়মের কোন প্রমাণ নাই। যদি 
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বল তোমার মতে অর্থাৎ যিনি যাগাদির ধ্বংসকে ব্যাপার বলিয়া স্বীকার 
করেন, তাহার মতে ধ্বংসকে ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিলে ধ্বংস অবিনাশী 
বা নিত্যপদার্থ বলিয়া! ফলের আনস্ত্য হয় অর্থাৎ ব্যাপারীভূত ধ্বংস চিরকাল 
আছে বলিয়৷ তাহার ফল স্বর্গািও চিরকাল উৎপন্ন হইবে । আমার--অপূর্বব- 
বাদী মতে চরম ফল অপুবের্বর নাশক বলিয়৷ চরম ফলের পর অপুবর্ব বিনষ্ট 
হয়। স্থতরাং অপুর্ব ন্থন্বগ/দি আর উৎপর হইতে পারে না। এব্প বলিতে 
পার যায় না। কারণ কেবল যাগাধিধ্বংসই স্বর্গাদি ফলের কারণ নহে, 
কিন্ত ব্যাপারীভূৃত যাগার্দি ধ্বংদকালবিশেষকে সহকারিকারণরূপে গ্রহণ 
করিয়া স্বর্গাদি ফল উতপর করে। এখন সেই সহকারী কারণ কালবিশেষ 
সবর্বদাই ন1 থাকায় ব্যাপারীভূত ধ্বংস অবিনাশী বা নিত্য হইলেও স্বর্গাদি ফল 
চিরকাল উংপন্ধ করিতে পারে না। এই পুরর্বপক্ষ খণ্ডন করিবার জন্ত গ্রন্থকার 
বলিতেছেন--গঙ্গান্নান ইতি। গঙ্গাঙ্নানের ম্বর্গজনকতা আছে, এখানে জল- 
ংযোগর্দবংস ব্যাপার, কিন্তু অনস্তজলসংযোগধ্বংসের ব্যাপারত্ব স্বীকার 
অপেক্ষা লাঘববশতঃ: এক অপুবর্ষই ব্যাপাররূপে স্বীরুত বা কল্পিত হওয়াই 
উচিত। আশঙ্কা--যাগা্দির ধ্বংসকেও ব্যাপাররূপে স্বীকার করিবার 
প্রয়োজন নাই। যদি বল ব্যাপারশূন্ত অথচ বুপৃকের্ বিনষ্ট যাগাদির স্বর্গাদি 
ফললাভের প্রতি কারণত্ব কীরূপে সম্ভব হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। 
কারণ ব্যাপারশৃন্ত যাগাদি স্থলেও অনন্তথাসিদ্ধনিয়তপুকর্ববত্তিত্বরূপ কারণতা 
আছে। অব্যবহিতপূর্ববন্তিত্ব চক্ষুঃসংযোগাদির কারণতার ঘটক, কিন্ত 
কার্ধ্কালবৃত্তিত্ব যেরূপ সমবায়িকারণের জনকত্বের ঘটক হয়, সেইরূপ পর্বত 
কারণত্বের ঘটক হয় নাী। অর্থাৎ কারণ হইলেই যে তাহাকে কাধ্যের 
অব্যবহিত পু্র্বক্ষণে থাকিতে হইবে এক্‌প কোন নিয়ম বা ব্যাণ্চি নাই। 
সমবাযিকারণস্থলে যেরূপ কারণের কার্যযকালবৃত্তিত্ব আবশ্তাক করে, 
অসমবাশ্নিকারণস্থলে সেরূপ কারণের কার্ধ্যাব্যবহিতপূর্ববৃত্তিত্ব আবশ্যক করে 
না। অতএব স্বর্গাদিফল যাগজন্ত একথ! স্বীকার করিলেও সেখানে কারণের 
অব্যবহিত পুর্র্ববৃতিত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত ধ্বংস বা অপূর্বাদি ব্যাপার স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই। ইহাই পুর্বপক্ষের আশয়। পূর্বপক্ষের মত নিরাস 
করিতেছেন--”কম্দনাশা” ইতি। যদি যাগাদি ক্রিয়া হইতে অপূর্ব, অতিশয় 
বা ধশ্ম উৎপন্ন না হইত, তাহা হইলে কম্মনাশ! নামক নদীবিশেষের জল স্পর্শ 
দ্বার] এ ধশ্মাদির নাশ সম্ভব হইত না। কারণ সেই কণ্মনাশ। নদীর জলম্পর্শ 
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যাগাদির নাশক বা প্রতিবন্ধক হইতে সমর্থ হয় না, যেহেতু পূর্বেই যাগাদি 
অনুষ্টিত হইয়াছে । অতএব এ জলম্পর্শ দ্বার বিনাশ্ত কোন ধন্ম বা অপূর্ববাদি 
অবশ্যই স্বীকৃত ব1 কল্পিত হয়। ইহার দ্বারা দেবতার প্রীতিই (গঙ্গান্নান ও 
যাগাদির ফল ) এই অভিমত দূরীভূত হইল। গঙ্গাক্নানাদিতে সর্বত্র দেবতার 
প্রীতি সম্ভব হয় না। কারণ দেবতা চেতনবস্ত হইলেও দেবতার প্রীতির জন্থ 
গন্গান্নানার্দি কাহারও উদ্দেশ্য বা1 কাম্য নহে। মঙ্স্বাব্যক্তি বিষুণ্্রীতি কামন। 
করিয়া যাগাদি কর্ধের অনুষ্ঠান করেন। অতএব বিষ্ণপ্রীতি যাগাদি কাম্য 
কম্মের ফল, স্বর্গাদি নহে । এই আশঙ্কা সমাধানের জন্য বলিতেছেন - প্রীতি 
ইতি। প্রীতি সখের স্বরূপ বলিয়! বিষ্ণুপ্রীতিতে উহ নাই । অতএব বিধু- 
প্রীতি শব দ্বারা বিষুপ্রীতিজন্য অন্ধের অভিলধিত ন্বর্গাদিই উপলক্ষিত ॥১৬২| 
নরকার্দি সকল দুঃখের এবং নারকিদিগের শবীরাদির কারণ হইল ধন | 
অর্থাৎ কাধ্য-কারণভাবের অভেদ কল্পনা করিয়া কথিত হইম্বাছে- নরক- 
ছুঃখের কারণ এবং স্বর্গ সখের কারণ। স্বর্গ ও নরক শব্দের অর্থ বিজাতীয় 
স্থখ ও ছুঃখ । আর নারকিরা যে শরীর আশ্রয় করিয়।] ছুঃখভোগ করে, সই 
শরীরের সাধন অধন্ম। সেই অধশ্ম স্বীকারে প্রমাণ প্রদশিত হইতেছে 
প্রায়শ্টিত্েতি । অধশ্ম বলিয়া ধদি কোন পদার্থ ন। থাকিত, তাহা হইলে উহা 
প্রায়শ্চিত্তাপিদ্বারা বিনষ্ট হইত নাঁ। কারণ যাহার সত্বা নাই তাহার নাশ 
অসম্ভব। এ প্রায়শ্চিতাদি ব্রহ্ধহত্যাদি কম্মের নাশ বা প্রতিবন্ধ করিতে 
পারে না। কারণ ব্রদ্মহত্যািকশ্মের নাশ ইহার পূর্বেই হইয়া] গিয়াছে। 
অতএব স্বীকার করিতে হইবে--প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম হইতে 
উৎপর যে বস্ত্র নাশ হয়, তাহারই নাম অধশ্ম। জীব ইতি। ঈশ্বরে ধশ্ম ও 
অধশ্ম থাকে না। এইজন্য ধর্ম ও অধর জীবাত্মার গণ বলিয়। কথিও 
হইয়াছে ॥ ১৬৩ ॥ 

রুমী নাজলাজল্ধী ধ্লালাহদি নিলহমন: | 

হান্বী চবরলিক্ লাস মুহক্লাহিমনী চলি: ॥5॥ 

ল্গ্তমনীমাহি অল্না নজাঁধী ক্কাহুসী মলা: | 

অন : হাত্বী লমীনুলি: গীঙ্গীব্ঘলংনু মুল ॥৫ৎ২।॥ 

ধশ্ম ও অধন্ম বাসনাজ্াান হইতে উতৎপর্ হয় এবং তত্বঙ্ঞান হইতে উহার! 

বিনষ্ট হয়। শব্ধ ঢই 'প্রকার--ধন্তাত্মক ও বর্ণাতআক ( ধ্বনি ও বর্ণ )। মৃদঙ্জা্দি 
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হইতে উৎপন্ন শব্দ ধ্বনি বলিয়া! অভিমত। আর কণ-তালু প্রভৃতির সংযোগ 
হইতে উৎপন্ন শব্ধ ক, খাদি বর্ণাত্মক বলিয়া কথিত। সকল শব্দই আকাশে 
থাকে । শব্দ কর্ণাকাশাবচ্ছেদে উৎপন্ন হইলে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত ব। 
শ্রাবণ গ্রত্যক্ষ হয় ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥ 

হুমী ঘজনান্দী” । আাবনিবি । আবী লালিলা নবিগঘি ঝুক্ুব-বৃচ্কুলকমমর্গী ন 
ভ্বকমালিবি মানব: | লালাত্ণীনি । জঘিনা 'লীবাঘহিয়ন্ত: লন্‌ লত্লয্ালভ্ম ক্ষ 
ঘ্লাঘজদলাহাকতলমূ, “লামূক হবীঘব কাম কক্নকীহিহাবীকঘি” হলি নন্সলন্বিতীঘার্‌। 
হত্ঘভ্ লতনবালিলা '্তিবি ক্যামন্সুইন ঝকত কমা শীমল লষ হবি অঙ্গ । 
বঙ্গ মীম নহনীছিবলাহান্ধীনকগ্কান্ধরান॥। নৃখলল্যঘা সাঘহিঘলাহিলা ক্ষমা 
লাহা: ? অনুকম্‌--“ষালানি: অভ্নককমাঁতি মহমজার্‌ ন্ুওভজ্ল:”_-“্ীযন্ন 
নাহ ্ককমাতি লভ্মিন্‌ হেই নবাল২৮ হুত্ি। লন্‌ অত্লানিলহবন্থি হাবীহান্বফশাল 
বৃ'তবুাহিন্ধভ্ন ল ব্যাল্‌, বানল অন্ন নক লাহাহিলি ঈম। সাহলখীবহ- 
নকলামন নাহান্‌। বলছ্তহীহমীমঅলন্ হি অত কম্ন কর্‌ সাহভ্পদ্‌, বহমিসাম- 
মন্ব নামুকলিবি ববনলিবি। হাল্ছনিভঘঘলি__হাজ্ছ হুনি। লমীনুলিহাক্কাহা- 
অলজত: । ভুহঘহাভ্হকযায়ন্জাহাত-_লীঙ্গলি 0৫৮-৫১। 

ধন্ম ও অধম্ম এই দুইটি গুণ পদার্থ । অতএব অর্থাৎ বাসন। ব1 বাগ হইতে 
ধন্ম ও অধন্ম উৎপন্ন হয় বলিয়াই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্তৃক আচরিত বা অনুষ্ঠিত 
স্থক্কৃত ও দুক্কৃত কম্ম ধশ্মাধন্মরূপ ফলো্পাদনে সমর্থ হয় না। কারণ সেখানে 
রাগরূপ সহকারিকরণের অভাৰ আছে। জ্ঞান হইতেও। এখানে অপি 
শব্দের অর্থ “ওকার” দ্বারা ভোগের সংগ্রহ হইল । অর্থাৎ যেমন তত্বজ্ঞান দ্বারা 
ধর্মাধন্মরূপ কম্মফল ক্ষযগ্রাঞ্ধ হয় সেইরূপ ভোগের দ্বারাও কম্মফল ক্ষয়প্রাঞ্ধ 
হয়। যদি বল “কম্মকল ভোগ না করিলে শতকোটিকল্লেও কন্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয় না” এই বচনের সহিত বিরোধহেতু তত্বজ্ঞান কীরূপে ধশ্ম ও অধন্মের নাশক 
হইতে পারে? অতএব বলিতে বা ম্বীকার করিতে হইবে যে তত্জ্ঞানী 
ব্যক্তিরও অত্যন্পকাল মধ্যে কায়বন্যহ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীর অবলম্বনে 
ভোগ দ্বারা পূর্ববক্কৃত কম্মফল নাশ হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। 
যেহেতু প্নাতুক্তং ক্ষীয়তে কণ্ম” ইত্যাধিস্থলে ভোগ শবের দ্বারা বেদবোধিত 
নাশকপদার্ধের উপলক্ষক অর্থাৎ এ ভোগপদের দ্বারা বেদে কম্মফল নাশকরূপে 
উপদিষ্ট বা কথিত সকল পদার্থ বোধিত হয়। তাহ। না হইলে প্রাযশ্চিতাদি দ্বার 
কশ্মের নাশ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে। স্ৃতরাৎ কথিত হইম়াছে-_ 


গুণনিরূপণম্‌ ৪৫৫ 


“হে অর্জুন! জ্ঞানাগ্নি সকল কর্শা ভম্মসাৎ করে* সেই পরাবর অর্থাৎ পর 
শব্দের অর্থ ধ্যানগম্য, অবরশব্ের অর্থ শব্দাখ্যবেদ। ধ্যানগম্য বেদস্বরূপ 
ব্রদ্মের দর্শন হইলে জীবের সকল কর্ম নষ্ট হয় ইত্যার্দি। “ভিষ্যতে হৃদয়- 
্রন্থিশ্ছি্যন্তে সর্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়স্তে চান্ত কম্মাণি তশ্মিন্দৃ্টে পরাবরে”। 
শহ্কাযদ্দি বল তত্বজ্ঞান দ্বারা সকল কর্মের নাশ হয়, তাহ] হইলে তত্বজ্ঞানী 
ব্যক্তির শরীরস্থিত ও স্থখছুঃখাদি হইতে পারে না, কারণ ক্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তাহার 
সকল কম্মই নষ্ট হইয়াছে, শরীর কশ্মজন্ত, কণ্মাভাবে শরীর পর্য্যস্ত অসম্ভব | 
এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। তত্বজ্ঞানদ্বার! প্রারৰ্ধ ভিন্ন সকল কর্মের নাশ 
হয়। সেই সেই শরীরভোগের জনক যে কশ্শ তাহাকেই প্রারন্ধ কন্দ বলে 
অর্থাৎ যে সকল কর্শের ফল হইতে শরীর উৎপন্ন হয়, সেই সেই কম্ম গ্রারন্ধ 
বলিয়া কথিত হয় (111096 9০15 ৮1110) 1১9০ 2116205 06০) ৩ 0621 
(10) এই অভিপ্রায়েই “নাতুক্তং ক্ষীয়তে কম্ম” ইত্যাদি বাক্য কথিত হইয়াছে 
--ভোগ না করিলে প্রারন্ধ কর্ম বিনষ্ট হয় নাঁ। শব্দ নিরপণ করিতেছেন-__ 
শব্ধ ইতি । শব্দ সমবায়ুসন্বদ্ধে আকাশে বৃত্তিমান্‌ হয়। দূরে উৎপর শব শ্রোতা 
শুনিতে পায় না বলিয়। গ্রন্থকার বলিতেছেন_-শ্রোক্দ ইতি। অর্থাৎ যে স্থানে 
ভেবীর সহিত দগ্ডাভিঘাতসংযোগ হইতে বা বংশগ্রস্থিবিভাগ হইতে শব উৎপন্ন 
হয়। শ্রোতার শ্রোত্রেন্িয় সেখানে থাকে না, যেহেতু শ্রোতা দুরে অবস্থান 
করিতেছেন । ততংতৎ আকাশে উৎপন্ন শব্দ গ্রবাহরূপে শ্োতার-শ্রাত্রের সহিত 
সন্গিকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ যেখানে ভেরীদ গুসংষোগদ্ধারা তত্রত্য আকাশে একটি শব্জ 
উৎপন্ন হয়। এ শব্দ বীচিতরঙন্তায়ে বা কদম্বমূকুলন্যায়ে নিজের অধিকরণে 
অগ্রবর্তী আকাশে স্বপমান দ্বিতীয় শব্দকে উৎপক্ন করে। এ দ্বিতীয় শব্দ একটু 
অগ্রবর্তী আকাশে তাদৃশ তৃতীয় শব্ধ উৎপম্থ করে। এই নিয্বমান্ারে শ্রোতার 
কর্ণ পর্যন্ত শব্দের প্রবাহ চলে। যে শব্দটি শ্রোতার শ্রোত্রেক্িয়রপ আকাশে 


উৎপন্ন হয়, সেই শবই শ্রোতার প্রত্যক্ষ হয়। প্রথমার্দি শব্দ প্রত্যঙ্গ 
হয় না ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥ 


নীল্দিবব্ন্সাল অহুন্লিভতু লীতিবা । 
কবকরন্দীব্-[ীকন্ধ] ল্যামারুব্লি: নত্যন্দিললব ॥৫€ৎ॥ 


বীচিতরল্নন্তায়ে শব্দের উৎপত্তি কীত্তিত হয়। যেমন জলাশয়ে একটি 
প্রশ্তরথণ্ড নিক্ষেপ করিলে তাহার চতুর্দিকে তরজ উৎপর হয়, এ তরঙ্গ নিজের 


৪৫৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 


পরবস্তী জলে অপর একটি তরজ উৎপন্ন করে, এইভাবে ক্রমশঃ তরজ উৎপন্ন 
হইয়া তীরদেশে বা তটদেশে আসিয়া তরঙ্গস্তিমিতি হয়। সেইরূপ মুদজ্জশব- 
২যোগদ্ধারা বা ভেরীদগুসংযোগ্ধারা বা বংশগ্রস্থিবিভাগদ্বার1 বা তালুকঠার্দির 
অভিঘাতদ্বার1 যে শব্ধ উৎপন্ন হয়, সেই একটি শব্দই তাহার চারিদিক ব্যাপিয়া 
শব্দাস্তর উৎপন্ধ করে, এইভাবে শব্দ ধারাক্রমে শ্রোতার শ্রোত্রাকাশে শব উৎপন্ন 
করিয়া স্তিমিত হয়। এবং শ্রোতা এই শব প্রত্যক্ষ করে। কেহ কেহ বলেন 
কাস্বকোরকন্কায়ে বা কদঘগোলকন্তায়ে শব্দের উৎপত্তি হয় । কদগ্থের কোরক- 
মুকুলন্যায়ও অনুরূপভাবে এ শব্দ হইতে শব্দাস্তরোৎ্পত্তি হয়। এবং প্রথম 
প্রথম শব্ধ হইতে অনেক শবের উৎপত্তি হয়। এইভাবে ক্রমশঃ শব্দ উৎপন্ধ 
হইয়! কর্ণবিবর পধ্যন্ত গিয়া পৌছায় । 

ভেরীদ গুসংযোগাদিজন্য শব্দের সমবাধ়িকারণ হইল ভেরীর দ্বারা অবচ্ছিক্প-_ 
বিশিষ্ঠ আকাশ । ভেরীর সহিত আকাশের সংযোগ অসমবারিকারণ এবং 
ভেরীদ গুসংযোগ শব্দের নিমিত্তকারণ। এরূপ অন্যত্র বুঝিতে হইবে। শব্দ 
ধবন্তাত্সক ও বর্ণাত্মুক | 

কঠতালু প্রভৃতি স্থানাবচ্ছিন্ন আকাশ সমবায়িকারণরূপে, তালু প্রভৃতি 
স্থানের সহিত আকাঁশসংযোগ অসমবায়িকারণরূপে, প্রষত্ুবিশিষ্-আত্মসংযুক্ত 
বাযুর তালু প্রভৃতিস্থানে অভিঘাতরূপ সংযোগ নিমিত্তকারণরূপে বর্ণাত্মক 
শব্দকে উৎপন্ন করে । বক্তার বদনবিবরাবচ্ছির আকাশে উৎপন্ন বর্ণাত্মক শব 
বীচিতরঙ্গাদি নিয়মে শ্রোতার শ্রবণেন্ছ্িয়ে সজাতীয় শব্দ উৎপন্ন করে এবং এ 
শব্দ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় । যদিও প্রত্যেক শব্দের উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যা- 
বচ্ছিন্ন আকাশে হয়, তথাপি তাহাতে আকাশের ভেদ প্রতিভাত হয় না। 
সকল শব্দের উৎপত্তিতে বা সকল শব্জের প্রতি একই আকাশ সমবায়িকারণ 
হয়। ভেরী, ঘট ও শ্রোত্রা্দির দ্বার অবচ্ছিন্ন আকাশে ভেদ ব্যবহার শপাধিক | 
উপাধি দ্বার। মূলবস্তর ভেদ হয় না। শব্ধ হইল অব্যাপ্য বৃত্তি। শব প্রথমক্ষণে 
উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে বর্তমান থাকে এবং তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয় ॥ ১৬৬ ॥ 

নব্‌ মৃহতা শ্রবন্ভ্টইলীব্্ল হাই কখমুন্যজিহবজাত_ন্বীন্বীনি-। আত্ব- 
হাল্হ্য বন্থি'হাহিমনভ্তিমীগন্য: হাকভবীলন হাজইন জন্সবী, বীন লাঘহবহু ভাব: 
হব কত গ্লীলগীব্ঘলী হৃন্ধান হুনি। 

কলি । জান্তহাল্হাহ্‌ ুহাহিহ হুহা হাল্হা ল্যত্বন্নী। জলহন্বান্ট হুহা হাহা 
শব্ঘজ্রন্ হলি মাল: | জহিমনন্‌ নবী নীংনাতৃক্ ক্মহঘন্দিন্মন হলি ॥ঠৎৎি॥ 


গুণনিরূপণম্‌ ৪৫৭ 


যদি বল মৃদজাগ্যবচ্ছেদে উৎপন্ন শব্ধ কেমন করিয়! শ্রোত্রাবচ্ছেদে ব1 শ্রোত্রা- 
কাশে উৎপন্ন হয়? এই আশঙ্ক1 নিরাকরণের জঙ্ গ্রন্থকার বলিতেছেন-_বীচীতি । 
প্রথমোৎ্পক্ন শব্দ দ্বার সেই শব্দের বাহিরে দশদিকে অন্ত শব্দ উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় 
শব দ্বার আবার সেই দ্বিতীয় শব্দের ব্যাপক বা ম্বজাতীয় অপর শব্দ উৎপন্ন 
করে। এইভাবে ক্রমশঃ: শব্ধ শ্রোতার শ্রোত্রে উৎপর হইয়া প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
বিষয় হয়। যেরূপ জলাশয়ে একটি তরঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বহু তরঙ্জ উৎপন্ন 
হইয়! প্রথম তরঙ্গের উৎপত্তিদেশ হইতে অনেক দূরদেশে তরঙ্গ উৎপর হয়। 
সেইবপ মৃদঙ্গাদি দেশে সমুপন্ন শব্দ উক্ত রীতি অনুসারে ক্রমশঃ শ্রোতার 
শ্রোন্রদেশে উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হয়। কাদন্ব ইতি। প্রথম 
সমৃৎপরন শব্দ হইতে দশদিকে দশটি শব্দ উৎপন্ন হয়, পরে সেই দশটি শব্দ হইতে 
আবার অপর দশটি শব্দ উৎপন্ন হয়। ইহাই ভাবার্থ। এই মে কষ্কনার 
গৌরব দোষ হয় বলিয়! “কাহারও মতে” এইরূপ কথিত হইয়াছে ॥ ১৬৬ ॥ 

তব্ল: ক্ধী নিলগ্: ক হুলি নুুহলিকঘলা । 

জীগ্থ নধ হলি নুজজ্লু বাজাত্ঘলনকক্ষনন ॥£ৎও।। 
বহনীম্ঘলিজ্নাহী অলালীপ5ঘি হালাল্‌। 
জলাহলিকনা লি লগা: ঝল্ল মর্ব ভি ল:৫5।। 

হনি গ্পীমন্তানহীতাভয়া-বিআলিনাজ-মন্রালাত্যন্ঙগ-ীনিগ্বলা-জ্নালন 
মন্ান্বাত-নিহল্সিলী লানানহিচ্ভব: ( ক্কাহিক্কানক্তী ) মাম: ॥ 

“কপ্কার উৎপর হইয়াছে, “ক”্কার বিনষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি প্রতীতিবশতঃ 
শব্দের অনিত্যতা সিদ্ধ হইয়াছে । “সই এই ক” ইত্যাকারক যে জ্ঞান উৎপব 
হয়, সেই জ্ঞান সজাতীয়ের জ্ঞাপক অর্থাৎ এই “কপকারটি সেই “কপ্কারের 
সজাতীয় এদূপ বোধের উদয় হয়। যেমন “সেই ওঁষধ” এরূপ বলিলে, যে 
পষধ পূর্বের ব্যবহার কর। হইয়াছিল, এইটি তাহার সজাতীয় গুধধ এইরূপ বোধ 
হয়। অতএব সকল বণই অনিত্য। ইহা আমাদের নৈয়ায়িকদিগের 
অভিমত ॥ ১৬৭-১৬৮ ॥ 

লন্‌ হান্বভ্ৰ লিত্ঘবনাবৃল্নলিন্ধখলমবল্লনলাহ-_তব্ণল্নীবি। হাল্ছালামুন্ঘাহ- 
বিনাহাসত্সনহাক্িতাহুলিতকলিতঘ: | লন জ হনাঘ নন্কাহ হুতঘাহি সবমি- 
পানাল্তন্হালা লিতযতভম্‌। হুত্ণ ন্বীলৃঘাহবিলাহানৃত্তিকস 'নভ্নত্যল আন্_নী- 
নাননি। আাজাতমলিনি। লঙ্গ সংঘলিলালক্য লব্বআবীমতন নিমঘী লু অহ্ন্ম কম" 
নহীলিমন:) ক্ষ সর্লীলিনিতীমান | হংঘজন্ন ভ্রমীতঘিবুুষীল সমতবলিলি ॥£ৎও। 


৪৫৮ ভাষাপরিচ্ছের্দ ও কারিকাবলী 


লল্‌ অজানীম জীগ্মমিলি সত্যমিষা কুক্স তৃষা হত্ল আছ-বইবনি | 
অহী লনা ভু লহীমঅলল্গীলাদি ক্রুলমিতযাহি-হরহালাহিলিমাজ: ॥£€ছ। 


হলি সীলন্তালন্ীঘাছমাম-নিভ্বালিআাব-সভ্রান্বাাঝুল-গীবিললাখ-নভ্নানল- 
নতানাত্ণ-নিহন্থিলাযা বিত্রান্নামুকালভযা মৃলিহঘতাম্‌। 
অলামহনায-সন্পীগন ॥ 


শব্ধ নিত্যপদার্থ বলিয়। নিত্যবস্তর উৎপত্তি কীভাবে সম্ভব হয়? এই 
আশঙ্কার উত্তরে গ্রস্থকার বলিতেছেন--উতৎপন্ন ইতি । সকল শব উৎপত্তি ও 
বিনাশশীল বলিয়া! ব্যবস্থিত হওয়ায় শব্দের অনিত্যত্বসিদ্ধ হয়। উৎপত্তির পূর্বের 
শব্দের উপলব্ধি হয় না। উচ্চারণের বা অভিঘাতের পর শব্দের উৎপত্তি হইলে 
শব্দের উপলব্ধি হয়। স্থতরাং শব স্থায়ী পদার্থ নহে। শব উৎপত্তিশীল 
জন্য-ভাব পদার্থ, সুতরাং শব্দের বিনাশ অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে । সংযোগ 
বা বিভাগের দ্বারা শব্ধ উৎপন্ন হয়। উচ্চারণের দ্বার] বক্তার মুখবিবরে শব্দ 
উৎপন্ধ না. হইয়া যদি অভিব্যক্ত হয় এই কথা বলিলে এ শব্দ শ্রোতার 
আোজেক্দিয় দ্বারা গৃহীত হইবে নাঁ। যেহেতু 'শ্রাতার শ্রবণেন্দ্িয় বক্তার মুখ- 
বিবরে গমন করিতে পারে না এবং এ অভিব্যক্ত শর্ব ও শ্রোতার শ্রবণেক্িয়ে 
প্রবিষ্ট হইতে পারে না। স্থতরাং শবের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে । 
এবং বীচীতরঙগন্ায়ে শব্ধ শ্রোতার শ্রবণেক্দরিয়ের প্রত্যক্ষগ্রাহবিষয় হয়। এই- 
ভাবে নৈয়ায়িকেরা শব্দের অনিত্যতা স্বীকার করেন । 


যদিবল “সেই এই ককার” ইত্যাকারক প্রত্যভিজ্ঞা হইতে শব্দসমূহের 
নিত্যতা সিদ্ধ হয়। অতএব পূর্ব কথিত শব্ধ সকলের উৎপত্তি ও বিনাশবোধ 
ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে । এইজন্য গ্রস্থকার বলিতেছেন--“সেই এই” ইত্যাদি | 
সাজাত্য ইতি । সেইস্থলে অর্থাৎ “এই সেই ককার” ইত্যাদিস্থলে সজাতীয়ত্বই 
প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়, কিন্তু “সেই ব্যক্তির সহিত অভেদ” ইহ প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় 
নহে। পূর্বের যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, পরবর্তীকালে যদি সেই জাতীয় 
পদার্থ পুনঃ প্রত্যক্ষবিষয় হয় এবং সেই সময়ে পূর্বপ্রত্যক্ষজ্ঞানজন্-সংস্কার 
উদ্বুদ্ধ হইলে এ উদ্বুদ্ধ সংস্কার-সহকৃতপ্রত্যক্ষজনক-সামণ্রীর দ্বারা যে জ্ঞান 
হয় তাহা প্রত্যভিজ্ঞ! বলিয়া! অভিহিত হয়। অতএব পূর্বধপ্রত্যক্ষবিষয়ের সহিত 
বর্তমান প্রত্যক্ষীভূত বিষয় প্রত্যভিজ্ঞানে অভিন্ন নহে। যেহেতু তাহা ন৷ 


গুণনিরূপণম্‌ ৪৫৯ 


হইলে পূর্বোক্ত উৎপাদ ও বিনাশশালী প্রতীতির সহিত বিরোধ উৎপন্ন হয়। 
কলিকাতায় যখন দেবদত্তকে দেখিয়াছিলাম তখন জান হইয়াছিল-_“অয়ং 
দেবদত্বঃ* | বর্ধমানে দেখিবার সময়েও যদি “অয়ং দেবদত্ত* এরূপ জ্ঞান 
হয়, তাহ! হইলে এই জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা বলিয়া গণ্য হয় না। এঁ সময়ে দেবদত্তের 
সহিত চক্ষঃসংযোগের পরই কলিকাতায় প্রত্যক্ষজ্ঞানজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে 
“স: অয়ং দেবদত্তঃ” এরপজ্জান হইবে । এই জ্ঞানকেই প্রত্যভিজ্। বলে । 


এইভাবে সজাতীয় প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইলে উৎপাদ-প্রতীতি ও গ্রত্যভিজা! 
এই ছুই প্রতীতির ভ্রমশূন্তত্বসিদ্ধ হইল ॥ ১৬৭ ॥ 


যদি বল সজাতীয় বস্তস্থলে “এই সেই” ইত্যাকারক-প্রত্যভিজ্ঞা কোথায় 
পরিলক্ষিত হইয়াছে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন--তদেৰ ইতি)। যে 
গুধধ আমি তৈয়ারী করিয়াছি, সেই জাতীয় গুধধ অন্য লোকও তৈয়ারী 
করিয়াছে । এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা 
দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়। “সেই এই” এইরূপ স্বজাতীয়ত্ববিষয়ক প্রতীতির 


অভাব নাই। ইহাই ভীবার্থ ॥ ১৬৮ ॥ 


ইতি মহামহোপাধ্যায় - বীরেশ্বরতর্কতীর্থ - দেশিকোত্বমোপাধিক 
শ্ীপ্রীজীবন্যায়তীর্ঘানস্তকুমার তর্কতীর্ঘমহোদয়াস্তেবাসি - ভারদ্বাজারূদা প্রসাদস্থত 
_শ্রগোপালচন্দ্রতর্কতীর্থকৃত-কারিকাবলী সহিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর সবিশদ 
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । 


৪৬০ 


